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প্রথম অধ্যায় 


রাজনোতিক পটভুিকা ৯-২০১ অর্থনৌতিক পটভৃঁমিকা ২০-২৩, সামাজিক 
পটভূমিকা ২৩-২৪, ধমাঁয় পটভূমিকা ২৪-২৭, নাটকের কথাবস্তু, উৎস, পটভূমিকার' 
প্রভাব ( ২৭-৬২)--পৌরাণক ও ভীন্তমূলক নাটক--সাবিব্লী ২৮, উলপণী ২৮, 
শঙ্করাচার্য) ২৮, বেহুলা ২৯, তপোবল ২৯-৩০, জয়দেব ৩০, বিশ্বামন্ত্র ৩০, 
ভীম্ম ৩১, ব্রহযতেজ ৩১-৩২, ক্ষত্রবীর ৩২-৩৩, ভভ্ত কবীর ৩৩-৩৪, রামানজ 
৩৪-৩৫, বারাণসী ৩৫, কুরুক্ষেত্র ৩৫-৩৬, এীন্দ্রলা ৩৬-৩৭ । 

এতিহাসিক নাউটক--শিবাজী ৩৭, রিজিয়া ৩৭-৩৮, বঙ্গের প্রতাপাঁদত্য ৩৮-৩৯, 
তারাবাঈ ৩৯-৪০, সখনাম ৪০, পলাশাঁর প্রায়শ্চিত্ত ৪০-৪১, রাণা প্রতাপাসিংহ ৪১- 
৪৩, সিরাজদ্দৌলা ৪৩-৪৪, পাঁ্মনী ৪৪, মীরকাসিম ৪8৪-৪&, দুগদাস ৪৫-৪৬ 
চাদীবাব ৪৬, নন্দকুমার ৪৬-৪৭, ছন্রপাঁতি শিবাজী ৪৭-৪৮, অশোক ৪৬, 
নুরজাহান ৪৮-৪৯, মেবার পতন ৪৯-৫০, বারপন্জা ৫০-৫১, ময়ূর সিংহাসন ৫১, 
সাজাহান &১, রাণী দগ্রাবতশ &১-৫২, বাংলার মসনদ ৫২, অশোক ৫২, 
চন্দ্রগুপ্ত &২-৫৩, বাজীরাও &৩, ধর্মীবপ্লব ৫৩-৫৪, অহল্যাবাঈ &৪, মাধবরাও 
&৪, সিংহল বিজয় &৪-৫৬, বাস্পারাও ৫৬-৫৬, মোঘল পাঠান ৫৬, দেবলা 
দেবী &৬-৫৭। 

সামাজিক নাটক--বাঁলদান &৭, শান্তি কি শাস্তি ৫৮, পরপারে ৫৮-৫৯, 
সংসঙ্গ ৫৯১ বঙ্গনারী &৯-৬০, সাধনা ৬০-৬১, অন্যান্য নাটক--রঘুবীর ৬১-৬২,. 
বঙ্গের অঙগচ্ছেদ ৬২, সূন্তর পারচাত ৬৩-৬৯। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


নাট্যবৃত্তের স্বরপ (৭০-৭৯)-_সিদ্ধাস্ত বাক্য ৭০-৭২, নাট্যবন্ত ৭২, 
বৃত্তের প্রকারভেদ ৭২ক-৭২গ, নাট্যক্রিয়া ৭২ঘ-৭২চ, সংস্কৃত নাট্যগঠন রীতি 
--নাট্যসান্ধ, মুখ, প্রাতিমুখ, গভসান্ধ, বিমর্ষ সন্ধি, নির্বহন সাম্ধ ৭২৮-৭২ছ, 
পাশ্চাত্য নাট্যগঠন. রীতি-_0368% চ1688-এর পিরামিড আকাত ৭২জ-৭৩, 
[5715 001৩11-এর অধিবৃত্তাকৃতি ৭৩, 3. নু. [289$01-এর চারি-পবকিতি 
৭৩-৭৪, ৬, চন, ঢ0৫৪০-এর আধুনিক মতাদর্শ ৭৪, প্রারম্ভ ৭৪, আরোহণ 
৭৫৬-৭৬, শশর্ধ অবচ্ছা ৭৬, অবরোহণ ৭৬, পাঁরণাঁত ৭৭, অগ্ক ৭৭-৭৬, 
দশ্য ৭৮-৭৯ | ৃ 


[ য111.. 


পৌরাণিক ও ভান্তমূলক নাটকের বৈশিষ্ট্য ৭৯-৮০, এ্রীতহাসিক নাটকের 
বোশষ্ট্য ০-৮১, সামাজিক নাটকের বৌশিষ্ট্য ৮১1. 


পৌরাণিক ও ভীক্তমূলক নাটকের বৃত্ত গঠনের বিশ্লেষণ (৮১-৯৪ )- সাবিনা 
৮১-৮৩, উলুপশী ৮৩-৮৪, ভশীঙ্ম ৮৪-৮৫, শঙ্করাচার্য্য ৮৬-৮৭, তপোবল ৮৭-৮৮, 
এরীন্দুলা ৮৮-৯০, বিশ্বামিত্র ৯০-৯১, জয়দেব ৯১-৯২, ক্ষত্রবীর ৯২-৯৩, 
রামানুজ ৯৩-১৪। 


এীতহাসিক নাটকের বৃক্তগঠনের বিশ্লেষণ (৯৪-১৩২)-বঙ্গে প্রতাপাঁদত্য 
৯৪-৯৬, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ৯৬-৯৭, পাঁদ্মনী ৯৭-৯৮, চাঁদীবাৰ ৯৮-১০০, 
নন্দকুমার ১০০-১০১, অশোক ১০১-১০২, 'রাঁজয়া ১০২-১০৪, সৎনাম ১০৪-১০৬, 
।সরাজন্দেত্া ১০৬-১০৮, মীরকাশিম ১০৮-১১০, ছন্রপাঁত শিবাজী ১১০-১১১, 
অশোক ১১২-১১৩১ সাজাহান ১১৩-১১৬, চন্দ্গপ্ত ১১৬-১১৮, রাণাপ্রতাপ সিংহ 
১১৮-১২১, দৃগাদাস ১২১-১২৩, নঃব্রজাহান১২৩-১২৫, মেবার পতন ১২৫-১২৭, 
বাজীরাও ১২৭-১২৯, মোঘল পাঠান ১২৯-১৩০, দেবলা দেবী ১৩০-১৩২। 

সামাজিক নাটকের বৃত্তগঠনের বিশ্লেষণ ( ১৩২-১৩৯ )-্বাঁলদান ১৩২-১৩৩, 
শান্তি কি শাস্ত ১৩৪-১৩৬, গৃহলক্ষমী ১৩৫-১৩৬, সংসঙ্গ ১৩৬-১৩৭, পরপারে 
১৩৭-১৩৮, বঙ্গনারী ১৩৮-১৩৯। 


হাস্যরসাত্বক নাটকের স্বরূপ ১৩৯-১৪১, হাস্যরসের শ্রেণীবিভাগ-_কৌতুক 
হাস্য ১৪১, বাগবৈদখ্ধপর্ণ হাস্য ১৪১-১৪২, ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক হাস্য ১৪২, 
প্রহসন ১৪৩, হাস্য-রসাত্বক নাটকের গঠনরীতির পাঁরচয়--অবতার ১৪৩-১৪৪, 
বাহবা বাতিক ১৪৪-১৪৬, খাসদখল ১৪৬-১৪৮, নবযৌবন ১৪৮-১৫০, প্রায়শ্চিত্ত 
১৫০-১৫২, আনন্দ বিদায় ১৫২-১৫৪, দাদা ও দাদ ১৬৪-১৫৬, ভুতের বেগার 
১৫৫-১৫৬, ভুতের 'বিয়ে ১৫৬, প্রেমের জেপালন ১৫৭ । 


গাঁতিনাট্য ও গাঁতাভিনয়ের স্বরূপ ১৫৭-১৫৯, গীতিনাট্য ও গাঁতাভিনয়ের 
গঠনরীতর পাঁরচয়--বৃন্দাবন বিলাপ ১৫৯-১৬২, বরুণা ১৬২-১৬৩, বেদৌরা 


১৬৩, কিন্নরী ১৬৩-১৬৪, মানকুঞ্জ ১৬৪-১৬৪, হরগোৌরী ১৬৫, লীলয়া ১৬৬, 
আয়েষা ১৬৬, হিন্দা হাফেজ ১৬৭-১৬৮, সূত্র পরিচিতি ১৬৯-১৯৪। 


ভৃতীয় অধ্যায় 

নাটাচারন্রের স্বরূপ-চীরত্রের বাসনা ও ইচ্ছাশান্ত ১৯৫, চার ও ঘটনা 
১৯৫, চাঁরব্রের দ্বন্ব ১৯৬, নাট্যচারন্রের প্রকারভেদ (১৯৬-১৯৭ )- প্রধান চারি 
১৯৬, প্রধান চারন্রের বিরোধী চাঁরন্র ১৯৭, প্রধান ও 'বরোধা চারন্লের সহযোগী 
চাঁরত্র ১৯৭, নাট্যঘটনায় £ তিসঞ্চগকাণ। চারন্র ১৯৭, চাঁরব্রের ক্রম ও পূর্ণ 
'পাঁরবর্তন ১৯৭, ট্র্যাজিক ও কমিক চাঁরন্র ১৯৭-১৯৯, নাট্চরিত্রের একতান ১৯৯, 


[1] 

চরিত্রের শারখীরক দিক ১৯৯-২০০, সামাঁজক দিক ২০০-২০১, মনন্তাত্বক দিক: 
--বাহব্ত্ত ২০১, অস্তব্তত্ত ২০১, উভয়বৃত্ত ২০১, চেতন ২০২, অবচেতন ২০২, 
ইদম ২০৩, অহম. ২০৩, আঁধসত্তা ২০৩। 

নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ--পৌরাণিক ও ভন্তিমূলক নাটকের প্রধান চারন্র-_ 
সাবিত্রী ২০৪, 'উলুপী ২০৪-২০৬, ভীম্ম ২০৬-২০৭, শঙ্করাচারয ২০৮, 
বিশ্বামন্র ২০৮-২০৯, বৃত্াসুর ২০৯-২১০, জয়দেব ২১০-২১১, আভিমনন্য ২১১, 
রামানুজ ২১১-২১২, পৌরাণিক ও ভান্তমূলক নাটকের প্রধান চাঁরন্রের বিরোধী 
চারত্র_ইলাবস্ত ২১২-২১৩, অম্বা ২১৩-২১৪, দেবরাজ ইন্দ্র ২১৫, কাপাঁলক, 
মণ্ডনামশ্র, উগ্র ভৈরব ২১৫, রাজগদরু ২১৫, কর্ণ ২১৫-২১৬, যাদবপ্রকাশ ২১৬- 
২১৭, পৌরাণিক ও ভন্তিমূলক নাটকের প্রধান ও বিরোধী চরিব্রের সহযোগণ 
চরিন্র- খাঁষ মাণ্ডব্য ও আলিক্ষরা ২১৭, বভ্ুবাহন ২১৭-২১৮, পরশুরাম ২১৯, 
মহামায়া, গুরুগোবিন্দ, ব্যাসদেব ২১৯, প্রীন্দ্রলা ২১৯-২২১+ পৌরাণিক ও. 
ভন্তিমূলক নাটকের নাট্যঘটনায় গাঁতিসপ্তারকারী চরিন্র_রোহিনী ২২১-২২২, 
পৌরাণিক ও ভান্তমূলক নাটকের বিশেষ চারব্র_-বাঁশন্ঠ ২২২-২২৩, ভগন্দর ২২৩, 
ইন্দুবালা ২২৩, উত্তরা ২২৩-২২৪। 


এতিহাসিক নাটকের প্রধান চরিব্র--রাঁজয়া ২২৪-২২৬, প্রতাপাদিত্য ২২৬, 
সিরাজদ্দৌলা ২২৬-২২৭, মীরকাশিম ২২৮-২২৯, শিবাজী ২২৯-২৩০, অশোক 
২৩০-২৩২, রাণা প্রতাপাঁসংহ ২৩২-২৩৩, দগাদাস ২৩৩-২৩৪, নুরজাহান 
২৩৪-২৩৭, সাজাহান ২৩৮-২৪২, চন্দুগপ্ত ২৪২-২৪৪, বাজীরাও ২৪৪৯ শেরশাহ 
২৪৪, আলাউদ্দীন ২৪৪-২৪৫, এতিহাঁসক নাটকের প্রধান চাঁরত্রের বিরোধী 
চরিন্র__বন্তিয়ার ২৪৬-২৪৬, ক্লাইভ ২৪৬, ভ্যান্সিটার্ট ২৪৬, আকবর ২৪৬-২৪৭, 
সাজাহান ২৪৭-২৪৮, ওরংজেব ২৪৮-২৫০, এীতিহাসিক নাটকের প্রধান ও বিরোধশ 
চার্রের সহযোগী চরিঘ্- মীরজাফর ২৫০-২৫১, মীরমদন ও মোহনলাল 
২৫১-২৬২, আলা ইব্রাহম, তকাঁথাঁ ২৫২, গোবিন্দ সিংহ ২৫২-২৫৩, 
দিলশর খাঁ ২৫৩-২৫৪, মহাবৎ খাঁ ২৫৪, জাহানারা ২৫৪-২৬৬, এীতহাসিক 
নাটকের নাট্যঘটনায় গাতস্জারকারণ চরিন্র-_জহরা ২৬৬-২৫৭+ চাণক্য ২৫৭-২৬০, 
এীতিহাসক নাটকের ট্রযাজিক চারন্র-মীরকাশিম ২৬০-২৬১, 'সিরাজদ্দৌলা 
২৬১-২৬২, সাজাহান ২৬২-২৬৪, নুরজাহান, ২৬৪-২৬৫, এীতিহাঁসক নাটকের 
[বিশেষ চীরন্র_কারিমচাচা ২৬৬-২৬৭, আলবদ্দ' বেগম ২৬৮, তারা ২৬৮, 
ইরা ২৬৯, গুল নেওয়ার ২৬৯-২৭১, জাহাঙ্গীর ২৭১-২৭৩, কল্যাণ, সত্যবতাঁ- 
মানসী ২৭৩-২৭৬, দিলদার ২৭৫৬-২৭৬, মূরা ২৭৬-২৭৭, কাত্যায়ন ২৭৭-২৭৮। 


সামাজিক নাটকের প্রধান ও নাট্যঘটনায় গাতসণ্ারকারণ চারন্র--করুণাময় ২৭৮- 
২৭৯, প্রসনকুমার ২৭৯-২৮০, মাহম ২৮০, উপেন্দ্র ২৮০-২৮১, সামাজিক নাটকের, 


[২1৬ ]. 


প্রধান চারত্রের বিরোধী চারিপ্র-_মাতাঁ্জনী, মোহিতমোহন, দুলালচাঁদ ২৮১, 
প্রকাশঃ ঘেচী ২৮২, সামাজিক নাটকের ট্র্যাঁজক “চার করুণাময় ২৮২-২৮৩, 
সামাঁজরক নাটকের বিশেষ চারন্র- জ্যোিময়ী ২৮৩-২৮৪, জোবি ২৮৪-২৮৫, 
হরমান ও পাগল ২৮৫, অন্যান্য নাটকের প্রধান চার্--রঘুবীর ২৮৬, অন্যান্য 
নাটকের প্রধান চীরন্রের বিরোধা চরিন্ল--জাফর ২৮৭, সত্র পাঁরাচাতি ২৮৮-২৯৭ 


তুর্থ অধ্যায় 

নাট্য-সংলাপের বৈশিষ্ট্য--সংলাপ-নাট্যবৃত্ব-নাট্যক্রিয়া ২৯৮, সংলাপ ও চারল্র 
২৯৮-২৯৯, সংলাপ ও নাট্য পাঁরবেশ ২৯৯, সংলাপ ও নাটাশৃঞঙ্খলা ২৯৯, নাট্য- 
সংলাপের পদাময়তা ও গদ্যময়তা ৩০০-৩০১, নাটা সংলাপের বিভিন্ন প্রথা-_ 
জনান্তক ৩০১, আত্মগত ৩০১, অপবাঁরতক ৩০১, সংলাপ ও স্বাভাঁবকতা ৩০২ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নাট্যসংলাপ ৩০৩-৩১২, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নাট্য-সংগণত ৩১২- 
৩৯৬, নাট্যসংলাপ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৩১৬-৩২৯, '্বিত ও তু 
৩২১-৩৩২, নাট্যসংলাপ ও ক্ষরোদপ্রসাদ ৩৩২-৩০৮, নাট্য সংগীত ও ক্ষরোদপ্রসাদ 
৩৩৯-৩৪১, সন্র-পাঁরচাতি ৩৪১-৩৪৩ । 


লঞ্চ অধ্যায় 


নাট্য প্রযোজনার বৌশিষ্ট্য--প্রোজনার তাৎপর্যা ৩৪৪, প্রযোজনার প্রত্যক্ষ 
পদ্ধাত 3৫1 8956গ॥ ৩৪৪, প্রযোজনার আধুনিক রীতি ৩৪৪, প্রযোজনায় নাট্য- 
পাঁরচালকের অবস্থান ৩৪৬, প্রযোজনার বিভিন্ন উপকরণ- মণ্খসজ্জা ৩৪৫-৩৪৬, 
আলোকসজ্জা ৩৪৬, অঙ্গরচনা ৩৪৬-৩৪৭, অলংকরণ ৩৪৭, সংগীত ও ধ্যান ৩৪৮, 
আঁভনয় ৩৪৮-৩৪৯৪ নাট্যদর্শক ৩৪৯-৩৫০১ বাংলা থিয়েটারে আলোকসজ্জা 
৩৬০-৩৫১, বাংলা থিয়েটারে মণ্চস্জা ৩৫১-৩৫৩, আলো ও মণ্চসঙ্জার কলা- 
কৌশলের সাহায্যে বাংলা থিয়েটারে বিভিন্ন ধরনের মণ্ুমায়া ৩৫৩-৩৫৮, বাংলা 
থিয়েটারে অঙ্গরচনা ৩৫৮-৩৫৯, বাংলা থিয়েটারে অলংকরণ ৩৫৯-৩৬২) বাংলা 
থিয়েটারে সংগণত ও ধ্বনি ৩৬২-৩৬৫, মণ্ডে গারশচন্দ্র ঘোষ--প্রযোজক 'গাঁরিশচন্দ্ু 
ঘোষ ৩৬৬-৩৬৭, শিক্ষক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৩৬৭-৩৬৮, আঁভনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
৩৬৮-৩৭০, মণ্চে অদ্ধ্ন্দেশেখর মন্াফীম্পীশক্ষক অর্থেম্দশেখর মুষ্তাফী 
৩৭০-৮৭১, আঁভনেতা অর্রেন্দুশেখর মুন্ভাফী ৩৭১-৩৭৩, মণ্ডে অমৃতলাল মিল্ল 
৩৭৩, মণ্চে অমরেন্দ্রনাথ দতত--প্রযোজক অমরেন্দ্রনাথ ৭৩-৩৭৪, আঁভনেতা 
অমরেন্দ্রনাথ ৩৭৪-৩৭৫৪ মণ্ডে অমৃতলাল বস--প্রযোজক অমৃতলাল বস: ৩৭৬, 
শিক্ষক অমৃতলাল বস্‌ ৩৭৫-৩৭৬, অভিনেতা অমতলাল বস্‌ ৩৭৬, মণ্ডে 


ভ্ুহ এ, ৩৭৮১ বাংলা থিয়েটারে দর্শক ৩৭৮-৩৭১৯ সন্ধে পাঁরচাতি ৩৮০-৩৯৩। 


[ম্ঘ] 


পরিশিষ্ট 

১৯০০-১৯২০ পর্যস্ত বাংলা থিক্লেটারের প্রচার বৈশিষ্ট্য-_পন্ন-পান্রুকায় বিজ্ঞাপনের 
বিশেষত্ব ৩৯৪-৪০৪+ হ্যাপ্ডাঁবলের মাধ্যমে প্রচার ৪০৪-৪০৮+ জোড়াসাঁকো ও 
শাস্ভনিকেতনের সৌখিন থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ কত্তরক নাট্য প্রযোজনার 
বাভন্ন দিক--রবীন্দ্ু-নাট্য প্রযোজনায় আলোর অবস্থান ৪০৯-৪১১, অঙ্গরচনা ও 
রূপসজ্জার বিন্যাস ৪১১-৪১৩, শব্দ ও ধ্বান সংগঁতের প্রয়োগ বৌশম্টা ৪১৩ 
নাট্যশিক্ষক রবীন্দ্ূনাথ ৪১৩-৪১৪, অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ +৪১৪-৪১৫, সৌঁখন 
থিয়েটারে শাঁশিরকুমার ভাদুড়ী- ইউানিভারাসাঁট ইন্সাঁটট্যাট এবং ওল্ড ক্লাব 
৪১৫-৪২০, গাঁরশ-যুগের পেশাদার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত নাটাব্যন্তিত্বের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার-_সররেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৪২১-৪২২, হরীন্দ্রনাথ দত্ত ৪২২-৪৩০, 
জ্বোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রযোজনায় অংশগ্রহণকারী প্রাজ্ঞ 
ব্যান্তত্বের সাক্ষাৎংকার--অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশ ৪৩০-৪৩৩, রবীন্দ্র-জীবনীকার 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৪৩৩-৪৩৬, সূত্র পাঁরাঁচাত ৪৩৭-৪৪২ । 


গ্রন্ছপঞ্জী ৪8৪৩-৪৫৫ 
নির্দোশকা ৪৫৬ 
শুদ্ধিপন্ন 


প্রথম অধ্যায় 
€ রাজনৈতিক পটভুষিকা 


উনাঁবংশ শতাখ্দীর 'দ্বিতীয়ার্ধ হতে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের যে 
মানাঁসকতা ধারে ধীরে গড়ে উঠাঁছলপ, রাজনোৌতক জাঁটিলতার আবতে পড়ে সেই 
স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ ক্রমশ সূগাঠিত ও বাঁলষ্ঠ রুপ ধারণ করে বিশ শতকের 
রাজনৈতিক পাঁরবেশকে সমন্ধ করে তোলে । উনাঁবংশ শতাব্দীতে বাঁঙ্কমচন্দরের 
“আনন্দমঠ" মাইকেলের “মেঘনাদবধ কাব্য" এবং ঈশ্বরচন্দ্র গণপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ কবিদের কাব্য কাঁবতার মধ্যে এই স্বাদেশিকতা ও 
জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন 
বস, প্যারীচরণ সরকার, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ ব্যান্তগণের সহযোগিতায় 
হিন্দু মেলার আয়োজন করা হয় । এর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল স্বদেশানুরাগ বার্ধত 
করা। এই ভাবে স্বদেশ-প্রেমের এবং জাতীয়তা বোধের পাঁরমণ্ডল বাড়তে থাকায় 
ইংরেজ-শাসকগণ চিস্ভিত হয়ে পড়েন। তাঁরা স্বদেশ প্রেমের এই বাঁজকে অজ্কুরেই 
[নস্ট করতে চান। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রচালত 'মিীনাসপ্যালাঁটর 
স্বায়ত্তশাসন নাতির পাঁরবর্তনের জন্য. ছোট লাট স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকোর্জ 
একাঁটি বিল রচনা করেন । ইংরেজদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 
লর্ড কার্জন এই বিলের বেশ কিছ দিকের পাঁরবর্তন করেন। নতুন আইনের 
সাহায্যে পৌর শাসন ব্যবস্থায় কাঁলকাতার নাগাঁরক প্রাতানধির সংখ্যা কমিয়ে 
দেওয়া হয়। পৌর শাসন ব্যবস্থায় সরকার মনোনীত প্রাতনাধদের আধক ক্ষমতা 
দেওয়া হয়। এর ফলে স্বায়ত্বশাসন সংস্থা হসাবে পৌর শাসন ব্যবস্থার গণতান্নিক 
মূল্যবোধ নন্ট হয়। পৌরসংস্থার শাসন ক্ষমতায় ইংরেজ সরকারের কর্তৃত্ব 
প্রাতষ্ঠা লাভ করে। দেশের জনগন বুঝতে পারেন যে সরকার দেশ ও জাতির স্বার্থ 
বরোধী কাজ করছে । ইংরেজ সরকার দেশের মধ্যে তার ক্ষমতার পারাঁধকে আরো 
ছাঁড়য়ে দিতে চাইছে । আঁধক ক্ষমতা ও কর্তৃত্থের প্রাতষ্ঠার জন্যই ইংরেজ সরকার 
জনগণের আশা আকাঙ্খা ও ইচ্ছাকে মোটেই আমল দিচ্ছে না । এর প্রতিক্রিয়ায় দেশের 
মধ্যে গণ-অসস্তোষ বাড়তে থাকে । দেশের জন্য মুঠো মুঠো ভালোবাসা আর বিদেশগ 
ইংরেজদের জন্য একরাশ ঘৃণার আগ্দন নিয়ে দেশের মানুষ এর বিরুদ্ধে রুখে 
দাঁড়াবার শপথ গ্রহণ করেন । দেশের মধ্যে গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। 
দেশের নেতারা স্বদেশব দ্রব্যের উৎপাদন বাঁদ্ধ করার জন্য এবং দেশের মধ্যে .তার 
ব্যবহার বাড়াবার উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে 'বাভল্ন উপায়ে জনমত গড়ে তোলেন। এই 
উদ্দেশ্যে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস স্বদেশী শজ্পের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। 


১০ বিশ শতকের থিয়েটারে.বাংলা নাটক 


স্বদেশ শিল্পের উৎপাদক ও প্রাতিজ্ঠাতাগণ দেশীয় শিল্পের বিকাশের জন্য এর থেকে 
নতুন প্রেরণা লাভ করেন । এইবাতাবরণে সতাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেশবাসীর নোতিক 
চারন্র গঠনের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রনেখজশখাতে অনুভব করেন। 
এই উদ্দেশ্যে এবং দেশের মধ্যে স্বদেশীভাব সম্চারের জন্য তিনি “ডন ম্যাগাজিনে? 
ভারতীয় শিক্ষা-সমস্যা ও তার প্রকৃতি সম্বশ্ধে এক দীর্ঘ রচনা লেখেন। এই 
রচনার দ্বারা তিনি জনমানস গঠন করতেও চেয়েছিলেন১। ১৯০২ ধ্রীম্টাব্দের 
জুলাই মাসে তান “ডন সোসাইটি" স্থাপন করেন। সোঁদনের বিশিষ্ট ব্যান্তত্ব 
রবীন্দুনাথ ঠাকুর বিনয় সরকার, রাজেন্দ্প্রসাদ প্রমুখ মনীবাঁগণ এই সোসাইটির 
সঙ্গে যন্ত ছিলেন। “ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতির রচনাত্মক কর্মে ফুবশান্তর 
উদ্ধোধন।২ এই “ডন ম্যাগাঁজন ও এন সোসাইটির মাধ্যমে জাতগয় 'শক্ষা 
আন্দোলন একটা সাংগঠাঁনক রূপ লাভ করে। এই আন্দোলনে দেশের অগাণত 
মান্য সামিল হন। “যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা 
চল রে”, “তোর আপনজনে ছাডবে তোরে তা বলে ভাবনা করা চলবে না” 
রবীন্দ্রনাথের এসকল গান এই আন্দোলনে নতুন শান্ত ও উদ্দীপনার জোয়ার এনে 
দেয়। বিবেকানন্দের মন্্রশষ্যা ভাঁগন? নিবোদতা “ডন সোসাইটির বন্তুতাঁদর 
সময়ে উপস্থিত থেকে ছাব্রদের সশস্ত্র সংগ্রামে প্রণোদিত করেন, 14453027745 আদর্শ 
নিতে বলেন, জাতীয়তার বিষয়ে শিক্ষা দেন, তরুণদের মনে বিদ্রোহের বীজ বপন 
করতে চেস্টা করেন” ।৩ | 

এইভাবে দেশের মধ্যে স্বদেশী চেতনা ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং একই সঙ্গে 
ইংরেজ সরকার এই স্বদেশী চেতনার গাঁতরোধ করার জন্য নানাবিধ রাজনোতিক 
ও কৃটনোতিক কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁরা উপলাদ্ধ করেন যে ইংরাজী শিক্ষার 
প্রসারই এদেশের জাতীয়তাবোধকে সম্প্রসারত করেছে । ইংরাজী শিক্ষার ধারাকে 
নিয়ন্পণ করতে না পারলে ভাঁবষ্যতে দেশের শাসনক্ষমতাকে তাঁরা ধরে রাখতে 
পারবেন না। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বৈরতল্ত্ের উপাসক বড়লাঠ লর্ড কার্জন বিশ্ব 
বিদ্যালয় আইন প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষা নিয়ল্লণের ব্যবস্থা করেন। এর প্রাতীক্িয়ায় 
দেশের মধ্যে ব্যাপক গণ-অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে । দেশের প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ এবং 
পাশ্ডত ব্যান্তগণ দেশের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা পারষদ গঠন করার গ[র্ত্ব অনুভব 
করেন। 

১৯০৪ খ্রীষ্টাত্দে বিশ্বাবদ্যালয় আইন পাশ হবার পর সতীশচন্দ্র মুখারজৰ ও 
হরেন্দ্রনাথ দত্তের যুগ্ম নেতৃত্বে সারা দেশের ছাত্ররা এই আন্দোলনকে খুবই 
গাতিশীল করে তোলে । ““ভাঙ্গো সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় । কায়েম করো স্বদেশী 
বিশ্বাবদ্যালয় ।৮*--বাধ্মী হারেন্দ্ুনাথ দত্তের এই উদাত্ত আহ্বানে শুধুমান্ন ছাত্ররা 
সাড়া দিলেন না, সেকালের বিদগ্ধ, দ্‌রদর্শ ও জ্ঞানণ ব্যান্তগণের মধ্যে স্যার গুরুদাস, 
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রাধাকুমূদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষণগণও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই শিক্ষা আন্দোলনে 
যোগ দেন। এই আন্দোলনকে সমূলে উৎপাঁটিত করার জন্য ১৯০৪ ধ্াঙ্টাব্দের 
১০ই অক্টোবর ইংরেজ সরকার সকল প্রকার রাজনোতিক সভা, বন্তৃতা, পিকেটিং 
ইত্যাঁদ বম্ধের নিদের্শ দিয়ে কারলাইন আইন? জারি করেন। সরকারের এই 
মনোভাবের পাঁরপ্রোক্ষতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা নভেম্বর শচশন্দ্রনাথ বসু ও 
রমাকাস্ত রায়ের নেতৃত্বে এনটি সারকুলার সোসাইটি' প্রাতষ্ঠিত হয়। জাতাঁয় 
নেতৃবৃন্দ অনুভব করেন যে জাতীয়তার আদর্শে সাহিত্য, বিজ্ঞান, এবং কারাগরী 
শিক্ষার 'বিচ্ভারের জন্য একটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠা করা দরকার । এই 
উদ্দেশ্যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মার্ট বাদবপুরে “জাতীয় শিক্ষা পারষদ” প্রাতান্ঠিত 
হয় ॥। গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র কশোর রায়চৌধুরী পাঁচ লক্ষ টাকা, মৃন্তা- 
গ্রাছার জাঁমদার সূর্ধকাস্ত আচার্য আড়াই লক্ষ টাকা এবং রাজা সুবোধচন্দু 
বসমমাল্লক একলক্ষ টাকা দান করে এই পাঁরষদের অর্থনৌতিক বনিয়াদকে সুদ 
করেন। ১৯০৬ সালের ১৪ই আগম্ট কলকাতার টাউন হলে এক জনসভার আয়োজন 
করা হয়। এ সভায় সভাপাঁতত্ব করেন ডন্নর রাসবিহারী ঘোষ। সেই জনসভায় 
“জাতীয় শিক্ষা পাঁরষদের অন্তর্গত বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল আনজ্ঠাঁনকভাবে 
স্থাপিত হয়।”৬ এরপর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সাুলার রোডে “বেঙ্গলঃ টেকনিক্যাল 
ইনস্টাটউট” প্রাতাঁষ্ঠত হয় ! এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে স্বদেশীবোধ, স্বদেশী চেতনা, 
এবং স্বদেশী ভাবধারার আদর্শ অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষানীতি গঠন 'করার জন্য 
অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রয়াসী হয়োছিলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রাচীন 
তপোবন শিক্ষা প্রণালীর প্রাতষ্ঠার জন্য তিনি ব্রহ্মবাম্ধব উপাধ্যায়কে সঙ্গে করে শহর 
হতে দূরে বোলপুর শাঁস্তানকেতনে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন । ব্রহ্মবান্ধব মহাশয় 
কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে “সারস্বত আশ্রম" ম্ছাপন করেন। শ্রমের ময্যদা ও 
আত্মানর্ভরতার বিষয়ে ছাত্রদের মনে চেতনার উন্মেষ ঘটানই ছিল এ সব শিক্ষা প্রাতি- 
ম্ঠানের উদ্দেশ্য । ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ একটা সাঁমাতি গঠন করেন। 
কার্যকরী শিজ্প শিক্ষার জন্য ছান্রদের বিদেশে প্রেরণের উদ্দেশ্যে এই সামাত থেকে 
আর্ক সাহাষ্য দেওয়া হ'ত। ব্রজসূন্দর রায়ের নেতৃত্বে রংপুরে একটা “জাতীয় 
বিদ্যালয় শ্থাঁপত হয় । এইভাবে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাবে এবং নতুন ভারত 
গঠনের প্রেরণায় ১১০৮ সালের [িসেম্বর মাসের মধ্যে বাংলার বাভল্ন অঞ্চলে উনিশাঁটি 
জাতীয় বিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষা পারষদের অনুমোদন লাভ করে ।" 

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে স্যার এপ্ডরূজ ডীঁড়ষ্যাকে বাংলা হতে পৃথক করার ধে প্রচ্তাব 
দেন, তা তদানীস্তন বড়লাট লর্ড কার্জন সমর্থন করেন। ফলে ডীড়িয়্যা ও বাংলা 
দুটি পৃথক প্রদেশে পারণত হয়। এতে দেশবাসীর মনে ইংরজদের বিরদ্ধে 
অসম্তভোষ বৃদ্ধ পেতে থাকে । ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার ছোটলাট স্যার এন্ডরুজ 
বাংলা দেশকে ভাগ করে আসামের সঙ্গে পূর্বঙ্গকৈ এক করে দেবার পরিকজ্পনা 


১২ বশ শতকের থিয্লেটারে বাংলা নাটক 


করেন। এর ফলে সমগ্র বাংলাদেশ জদড়ে .প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয় । 
১১০৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে “অস্তত 
[তিন হাজার প্রকাশ্য সভায় জনসাধারণ ইহার প্রতিবাদ করে । বাংলার সব্ত্র এইর্‌্প 
সভার আঁধবেশন হয় ।--**এই সকল সভায় &০০ হইতে ৫০,০০০ শ্রোতা উপস্থিত 
থাকতেন” ।৮ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
সভাপাতিত্বে কলকাতার টাউন হলে বঙ্গীবভাগ রোধের জন্য এক বিরাট সভাও 
অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে সরকারাঁভাবে “ঘোষিত হইল যে ভারত 
সাঁচব বঙ্গভঙ্গ মঞ্জুর করিয়াছেন” ।৯ জাতীয় এঁক্য ও সংহাতি এবং জাতাঁয় সৌন্রাতৃত্ব 
এবং সম্প্রীতকে বিনাশ করার জন্য সরকারের এই ঘোষনাকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বিধবংসকারী বোমার সঙ্গে তুলনা করে দেশবাসীকে এ সম্পকে সজাগ 
করে তোলেন। সভাসামাতিতে হাজার হাজার কণ্ঠ প্রাতবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে । 
বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে লেখনীর মাধ্যমে মত প্রকাশিত হতে থাকে । বৃটিশরাজের এই 
গহিতি কাজের বিরুদ্ধে সরেন্দ্রনাথ সোচ্চার হয়ে ওঠেন। বিঁপিনচন্দ্র পাল” 
হপরেন্দ্নাথ দত্ত, আশ্বনীকুমার দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসাবহারী ঘোষ, রাজা 
মনীন্দ্রন্দ্র নন্দী, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমূখ সকলেই এই আন্দোলনের শরীক 
হন। লালা লাজপত রায়, মহামান্য তিলক, গোখলে এবং নৌরজী বাঁলম্ত আত- 
প্রত্যয়ের দ্বারা এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন। টইলরাম গঙ্গারামের ভূমিকাও এ. 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ।১৯* একই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের এই আগম্ট মহারাজা. 
মনীন্দ্রন্দ্র নন্দীর সভাপাঁতত্বে এক মহতাঁ সভার আয়োজন হয়। বাভন্ন জেলা 
থেকে ছান্ন, যূবক ও অন্যান্য প্রাতাঁনধিগ্নন এই সভায় যোগদান করেন। সভা 
আরম্ভের বহ্‌ আগে থেকেই শত সহম্্র ছান্ন যুবক কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হন। 
বন্দেমাতরম ধ্ৰনি-সহ ছাত্রেরা কৃষ পতাকা হাতে করে সারবদ্ধ ভাবে রমাকান্তের 
নেতৃত্বে টাউন হলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। জনসমাগমে টাউন হল পাঁরপূর্ণ 
হয়ে ওঠে । টাউন হলের দোতালা এবং একতলায় দুটি পৃথক সভায় সভাপাতিত্ব 
করেন যথাকুমে মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু । বিশাল সমাগমের জন্য টাউন 
হলের সম্মৃখ্থ ময়দানে আম্বকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে আরও একাঁট সভার 
আয়োজন করা হয়। বাঁঞ্কমচন্দ্র প্রবার্তিত “বন্দেমাতরম” এই সভাতেই স্বদেশশ- 
মল্লরূপে স্বশকাতি লাভ করে। বাঙালীর সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক উন্নয়নের 
' পাঁরপন্ছণ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এই সভাতেই করা হয় এবং আবিলম্বে “বঙ্গভঙ্গ' 
সম্পূর্ণভাবে রদ করার জন্য রাজ)সাঁচবকে অনুরোধ করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। 
বঙ্গভঙ্গের এই সান্ধক্ষণে সরকারের অনমনীয় মনোভাবকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে বিদেশ 
দব্য বনের জন্য দেশীয় নেতৃবৃন্দ জাতিকে আহবান জানান। বিদেশী দুব্য বয়কট, 
আন্দোলনকে সুতীব্র করে তোলার জন্য সঞ্জীবনী পান্রকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র 
মহাশয় পান্িকা মারফৎ সমগ্র জাতিকে বিদেশী পণ্যবর্জনে দর্রপ্রাতিজ্ঞ করে তুলতে 


প্রথম অধ্যায় ১৩ 


সচেষ্ট হন।৯১ টাউন হলের এক মহতাঁ সভায় শ্রী নরেন্দ্রনাথ সেন দেশের 
জনমানসে 'বিদেশশ দুব্য বয়কটের মনোভাবটি গ্রন্ভাবাকারে উপাস্ছিত করেন। সর্ব- 
সম্মাতিকুমে সেই প্রচ্তাব গৃহীত হয়। এরপর 'বদেশশ পণ্য বয়কটের আন্দোলন 
চতুর্দিকে প্রসার লাভ করতে থাকে । দেশীয় শিল্পের প্রাতিষ্ঠা ও প্রসারতার জন্য 
দেশীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে কর্মতৎপরতা দেখা দেয় । ধারে ধীরে কিছ; কিছ দোকান 
খোলার মাধ্যমে দেশে প্রস্তুত বাভন্ন দুব্য বিক্রয়ের চেষ্টা করা হয়। জনসাধারণকে 
স্বদেশ? দ্রব্য ক্রয়ে আগ্রহী ও উদ্ধুষ্ধ করার জন্য হ্যাপ্ডাবল ছাড়া হয়। বাংলাদেশের 
জমির স্বত্বাধকারীগণ দেশপ্রেমের আহবানে অনুম্ঠিত এক সভায় দেশে সৃতা ও তাঁত 
শিল্প প্রাতিষ্ঠার জন্য সব্রিয় হন। এই উদ্দেশ্যে ময়মনাসংহের মহারাজা পণ্চাশ 
হাজার টাকা এবং ওয়াটুরের মহারাজা দশহাজার টাকা চাঁদা বাবদ দিতে প্রাতশ্রুত 
হন। নানা জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দেশে শিল্প প্রাতজ্ঞান গড়ে ওঠে । ন্যাশনাল 
সোপ ফ্যাকটরা, বঙ্গলক্ষমী কটন মিল, ঘশোহর চিরুনীর ফ্যাকটরা- প্রাতষ্ঠিত হয় । 
অর্থকরা ব্যাপারে স্বনিরভভ'রশীলতার জন্য দ্বারভাঙার মহারাজকে পাঁরচালন সামাতির 
অন্যতম সদস্য রূগে রেখে বাবু ভূপেন্দ্ুনাথ বসু বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক খোলার 
কথা ঘোষণা করেন । ন্যাশনাল বীমা কোম্পানীও হ্থাঁপত হয়। দেশজাত দুব্য 
যথা যশোহরের চিরূনী, কাণ্থন নগরের ছযীর-কাঁচ, বারশালের নিব, কলম ইত্যাঁদ 
ক্লয়ের জন্য দেশবাসীর মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা দেখা দেয়। '“বঙ্গলক্ষমীর ব্রতকথার' 
মাধ্যমে রামেন্দ্রসূন্দর স্বদেশবাসীকে আহ্বান করে বললেন “মা লক্ষী কৃপা কর। 
কাণ্ণন দিয়ে কাঁচ নেব না। ঘরের থাকতে পরের নেব না। শাখা থাকতে পরের 
চদাঁড় পড়ব না। পরের দয়ারে ভিক্ষা করব না। মোটা বসন অঙ্গে নেব” 1১২ 
১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ২ংশে ও ৩১শে জুলাই রবীন্দ্রনাথ “স্বদেশ সমাজ" বন্তুতার মাধ্যমে 
বাঙালীজাতিকে তথা ভারতবর্ষকে বিদেশমখা না হয়ে স্বদেশাভিমুখী হতে উদ্বুদ্ধ 
করেন। কাব রজনীকান্ত সেনও এই একই উদ্দেশ্যে দেশবাসীকে আহ্হান জানিয়ে 
বল্েন- 
“মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় 
মাথায় তুলে নেরে ভাই 
দশন দুখিনী মা যে তোদের 
তার বেশী আর সাধ্য নাই-*** 
সাঁহত্যে, কাব্যে, সংগশতে জাতীয় তাবোধের প্রবাহ এইভাবে সমগ্র দেশকে প্লাবিত 
করে। চারুশজ্পের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। কলকাতার 
গভর্পমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেলের প্রেরণায় শিক্পপাচার্যয অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর পাশ্চাত্য রীতিকে ত্যাগ করে প্রাচ্য রীতিতে অঞ্কণ শুরু করতে থাকেন। 
উভয়ের প্রচেন্টায় ভারতীয় চিন্রকলা দেশীয় সংস্কতির অলঙ্কারে সমযজ্জবল হয়ে 
ওঠে। 


১৪ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


প্রসঙ্গরুমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে .মাড়োয়ারণ ও মুসলমান সম্প্রদায় এই 
ধঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও বিদেশী দ্ুব্য বয়কট আচ্দোলনকে সমর্থন করেননি । বস্তুত- 
পক্ষে মুসলমান সম্প্রদায় এই অন্দোলনের বিরোধিতা করেন।১৩ ১৯০৫ সালের 
১০ই আগস্ট আঙ্জর্দীন খাদেমল ইসলামের উপস্থিতিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের এক 
সাধারণ সভায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বয়কট আন্দোলন এবং বাংলা তথা ভারতবর্ষের 
রাজনোতক পারাস্থাতর পটভূমিকার মুসালম সম্প্রদায়ের সামাগ্রক অবস্থার 
পধালোচনা করা হয়। এই সভায় হিন্দুদের সংস্পর্শে আসার সময় থেকে কিভাবে 
মুসালম সম্প্রদায় সর্বাদক থেকে ক্ষাতিগ্রস্থ হচ্ছেন সে বিষয়ে সভার সভাপাঁত 
মৌলানা জাহেদ হাসান সাহেব সমবেত মুসলিম সম্প্রদারকে সচেতন করে 
তোলেন ।৯৪ মৌলানা জাহেদ হাসান বলেন বৃটিশ সরকারের শাসন ব্যবস্থা তাঁদের 
পক্ষে স্বখপ্রদ এবং শাসন ব্যবচ্ছার সাবধার জন্য শুধূমান্ বাংলাদেশ, নয় সমগ্র 
ভারতকে 'বাভন্ন অংশে বিভন্ত করলেও তা তাদের স্বার্থের পাঁরপন্হণ নয় । বরণ 
ধর্মের বিভিল্বতার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের কোন সময়েই মিলিত ভাবে থাকা 
সম্ভব নয়। এই বন্তব্যের পারপ্রোক্ষতে 'মান্দোলন থেকে বিরত থাকার জন্য 
মুসলিম সম্প্রদায়কে আহৰান করা হয় এবং কার্জনের কাজকে সমর্থন করে 
ধন্যবাদসনচক প্রন্তাব নেওয়া হয়।৯« তদন্পাঁর হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণকে 
প্ররোচিত করার জন্য লর্ড কার্জনের ক্টনোতিক তৎপরতা, আলাগড়ের হিন্দুবদ্বেষী 
মুসলিম নেতা সৈয়দ আহমেদের দ:রভিসাম্ধমলক কার্যকলাপ, কায়েমী স্বার্থবাজ 
ঢাকার নবাব সাঁলমনল্লার পৃঙ্ঞপোষকতা, ১৯০৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে প্রাতষ্ঠিত 
মুসালম লাঁগের দলীয় কর্মতৎপরতা,৯* ইত্যাঁদর ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে 
ভেদবুদ্ধি ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। এর ফলে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা, ময়মনাঁসংহ্‌ 
ইত্যাদি অঞ্চলে বাঁভৎস সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। দেশীয় নেতাগণ 
সাম্প্রদায়িক প্রাঁত ও সৌন্রাতৃত্ব রক্ষার জন্য সচেম্ট হয়ে ওঠেন। সব্প্রকার ভেদাভেদ 
ও সঙ্কীর্ণতার উদ্ধের্য উঠে দেশের সামাগ্রক স্বার্থে বিদেশী পণ্য দ্বব্য বয়কট 
আন্দোলনকে সার্থক করে তোলার জন্য তাঁরা দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান । এই 
বয়কট আন্দোলনের তীব্রতায় বৃটিশ স্রকার কর্তৃক ভারতবর্ষে বিদেশী পণ্য আম- 
দানীর পরিমাণ ক্রমহ্াসমূখাঁ হয়ে পড়ে । সূতা কাপড়, বিদেশী জুতা, সিগারেট 
ইত্যাদি পণ্যের কথা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য । এইভাবে রাজনোতিক আন্দোলন এবং 
অর্থনৌভক আন্দোলনের তীনব্রতায় দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে । 

দেশব্যাপী এই অন্দোলনের গুরুস্বকে অস্বীকার করে নিজেদের কায়েমী স্বার্থকে 
বজায় রাখার জন্য ইংরেজ সরকার ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্কোবর বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা 
করেন। এই মর্ম বিদারক খঙ্লাঘাতে সমগ্র জাত বাকরুদ্ধ ও ভ্ুম্ভিত হয়ে পড়ে । 
জাতির সকল শান্ত একান্রত হয়ে এর বিরুধ্ধে প্রাতিবাদী হয়ে ওঠে । আত্মশন্তিতে 
উদ্ধৃষ্ধ হয়ে ইংরেজ সরকারকে চরম আঘাত হানার জনা দেশের জনগণ ক্রিয়াশীল হয়ে 
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ওঠেন॥ জাতির এই চেতনাকে উদ্দশপ্ত করার জন্য জাতিকে লক্ষ্য করে 
ঠাকুর বল্লেন" ৃ 


“রাজার শাঁণত খড়া নিষ্ঠুর আঘাতে 

পারোন কারিতে দ্বিধা তোমার স্বদেশ । 

শুধু ভাঙ্গিয়াছে তব 'নদ্রার আবেশ 

দিয়াছে চেতনা । 

এই ব্যবচ্ছেদ-খাদ 

ভাবিয়া বাঁহয়া যাক তরঙ্গ বৈভব 

বঙ্গ বক্ষঃ ক্ষত বিগাঁলত মেঘনাদ 

রন্বগঙ্গা পণ্য স্পর্শধার 'দিবেপ্প্রাণ 

সহত্্র স্তানে। 'দিবেনবরাভয় দান ।” 

জাতিয় এঁক্য ও ভ্রাতৃত্বকে সুদৃঢ় করে তোলার উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গের দিনাঁটকে রাখ 

বন্ধনের উৎসব হিসাবে পালন করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতিকে আহ্বান 
জানান।৯* রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদদীর পরামর্শে এ 'দিনাঁটকে 'অরম্ধন দিবস' রূপেও 
পালন করা হয় । শোক 'দিবস 'হসাবে এ 'দনাটতে সকলের নগ্রপদে থাকার ও 
দোকানপাট বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। সৃযোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বন্দেমাতরম- 
ধ্বানতে চতুর্দক মুখাঁরত করে তুলে সমবেত ভাবে রাখী বম্ধন উৎসব পালনের 
আয়োজন হয়। “গঙ্গা স্নানান্তে বিডন উদ্যানে ও সেনদ্রাল কলেজ প্রাঙ্গণে রাখী 
উতসব”৯৮ সম্পন্ন হয়। বিপুল উদ্দীপনায় দেশবাসী এই উৎসবকে মনে প্রাণে 
গ্রহণ করেন। এই মহান রাখী বন্ধনের উৎসবকে কেন্দ্রুকরে রাঁচিত হ"ল এক মিলন 
সংগীত-_- 


“বাংলার মাটি বাংলার জল 
বাংলার বায়. বাংলার ফল 
পুণ্য হইক পুণ্য হউক 
পুণ্য হউক 
হে ভগবান |” 
এরপর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে সভা সাঁমাতির মাধামে 
আলোচনা চলতে থাকে । দেশের আপামর মানুষ বিদেশ দ্রব্য বর্জনের মাধামে 
প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ১৯০৫ সালে বেনারস কংগ্রেস আঁধবেশনে লালা 
লাজপত রায় এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।১৯ এই আন্দোলনের 
দ্বারা সমগ্র ভারতবাসীর সংগ্রামশীলতা অধিক ভাবে উদ্দীষ্ত হয়ে ওঠে। যস্ত- 
শহরে, পাঞ্জাবের কুঁড়ীটি জেলায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিক্ষুত্খ ভারতবাসশীর আন্দোলন 


৯১৬ বশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এইভাবে বঙ্গভঙ্গকে নদ 'করে সমগ্র ভারতে এঁক্যবদ্ধ জাতায় 
আন্দোলন 'বিশৈষ শন্তিশালী হয়ে ওঠে । রাষ্ট্র; স্বরেন্দ্রনাথ “ অখণ্ড বঙ্গভবন' 
প্রীতম্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আপার সারকুলার রোডে এই উদ্দেশ্যে এক বিরাট 
জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় ইংরেজ সরকারের কায়েমী স্বার্থ 
প্রণোদিত এই জঘন্য কাজের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারে দেশের সর্বস্তরে বাঁলষ্ঠ 
আন্দোলন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ইংরেজ সরকারের প্ররোচনাকে 
ইসমাইল চৌধুরী, লিয়াকৎ হোসেন খান প্রমূখ ব্যন্তির নেতৃত্বে কাঁলকাতার 
মুসলমান সমাজের এক অংশ এই আন্দোলনে যোগদান করেন। এর ফলে 
আন্দোলন আরও শাস্তশালী হয়ে ওঠে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথমাবচ্ছা থেকেই 
আশ্বনীকুমার একে জাতীয় আন্দোলনের রূপ দিতে সচেস্ট হন। তাঁর আহ্বানে 
চারণকাঁব মূকুন্দ দাস দেশপ্রেমের গান গেয়ে গেয়ে দেশবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম ও 
সংগ্রামশীলতার বীজ বপন করতে থাকেন ।২* ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এীপ্রল মাসে 
অশ্বিনী কুমারের প্রচেষ্টায় আবদুল রসূলের সভাপাঁতত্বে বঙ্গীয় প্রাদোশক সাঁমাতর 
এক অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। এর বহ্‌ পূর্বেই স্বদেশশ আন্দোলনের 
প্রকোপ বাঁরশালে বৃদ্ধি পেতে থাকায় সরকার বাঁরশালকে “আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী 
অঞ্চল” বলে ঘোষণা করেন। সরকারী নির্দেশ অমান্য করে হাজার হাজার স্বেচ্ছা- 
সেবকগণ এই আঁধবেশনকে সার্থক করে তোলার জন্য শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
মিছিল করে সভায় যোগ দিতে আসেন। ইংরেজ শাসক শ্রেণীর অমানীষক 
অত্যাচারে শেষ পরাস্ত সভার কার্য হ্ছগিত হয়ে যায়। কিন্তু এই অত্যাচারের 
ফলে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর বিক্ষোভ আরও ঘনাঁভূত হয়ে ওঠে । 
বাঁপনচন্দ্র পাল ১৯০৬ এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বরাজ প্রাত্ঠার বীজ বপন করার 
জন্য বাংলাদেশের সর্ব বিশেষত যশোহর, খুলনা, 'শিলচর, বারশাল, কাঁলকাতা, 
ঢাকা, ময়মনাসংহ প্রভৃতি অঞ্চলে সভাসামাত স্থাপন ও বন্তৃতা দিতে থাকেন। তানি 
'বাভল্ন সভায় দ্ধ্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন--“আমি মনে কার বঙ্গবিভাগ কেবল 
বাংলার নহে সমগ্র ভারতবর্ষের নবোন্মোষত জাতীয় জীবনের উপর বিষম 
কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে ।”২৯ 

এই পটভূমিকায় জাতীয় মুক্তির জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট কেবলমান্তর আবেদন 
নিবেদনই যে যথেস্ট নয় এবং এর জন্য সশস্ত্র শান্ত অর্জনের দ্বারা ইংরেজদের বিরো- 
ধিতা করাও প্রয়োজন---এই বিষয়াঁট দেশের নেতারা বুঝতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে 
দেশের মধ্যে গুপ্ত সামাতি গড়ে উঠতে থাকে । ১৯০১--১৯০২ খ্রীন্টাব্দে ব্যারিস্টার 
প্রমথনাথ মিত্রের সভাপাঁতত্বে কলিকাতার আপার সারকুলার রোডে যতীন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় একাঁট গুপ্ত সাঁমাত গঠন করেন। “নায়মাত্মা বলহশীনেন লভাঃ-_ 
বিবেকানন্দের এই বাণণ জাতীয় মস্তির মন্ত্র বলে গৃহীত হয়। গুপ্ত সরমাতিগাল, 
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তাদের কারের মাধ্যমে এই মন্্রকে সার্থকভাবে রূপাঁয়ত করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে 1২২ 
১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে পবন সঙ্গে পি. মিত্র ঢাকায় ধান । সেখানকার যুবকদের কাছে 
তান লাঠি খেলা, তরোয়াল খেলা, বন্দুক চালনা ইত্যাদি শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন 
এবং সশস্ব সংগ্রামের দ্বারা দেশের মুন্তর সংগ্রামে নিজেদেরকে যাস্ত করার জন্য 
তিনি তাঁদের কাছে উদাত্ত আহবান জানান ।২৩ সতাঁশচন্দ্র পাকড়াশশীর মত বহু 
বিপ্লবী এতে উদবুদ্ধ হন। কাঁলকাতার মদন মিত্র লেনে সতীশচন্দ্ব বস্‌ ১৯০৫ 
খ্রীষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আরও একাঁট অনুশীলন সামাঁত গঠন করেন। 
এইভাবে সমগ্র বাংলাদেশে এরকম বহু অনুশীলন সামাঁত গড়ে ওঠে । এর মধ্যে 
বারশালের প্বদেশ বান্ধব সাঁমাত', ফাঁরদপুরের "ব্রতী সধমাতি”, ময়মনাঁসংহের 
“সূহদ সমাতি খুবই উল্লেখযোগ্য । বহু? স্বেচ্ছাসেবকদের জীবন-দানে এসকল 
সমিতি সুগঠিত ও শন্তিশালী হয়ে ওঠে । “এই সব স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে লাঠি, 
মাথায় হলুদ রং-এর পাগড়ী, গায়ের লাল সার্টে বন্দেমাতরম- ব্যাজ ও পাঁরধানের 
ধুতির একপ্রান্ত কোমরে ঘুরাইয়া বাঁধা থাঁকত।”২৪ সমগ্র দেশে আত্মশন্তিতে 
বিশবাস অর্জনের এক মহাষজ্ঞ ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে । দেশের নেতাগণ 
এই উদ্দেশ্যে দেশ ও দেশ বীরদের বীর কাঁহনণ প্রচার করতে থাকেন। ১৯০৪ 
খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা নেতা সখারাম গনেশ দেউস্কর “শবাজণী উৎসব' উদ্‌যাপন করেন। 
এই উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ পশবাজ"ী উৎসব" নামে একাট কাবিতা রচনার দ্বারা 
দেশবাসীর সামনে এক অখণ্ড ভারতের রূপচিন্র তুলে ধরেন । সখারাম দেউস্কর 
রচিত ধশবাজীর দীক্ষা* গ্রন্হের ভূমিকায় এই কবিতাটি প্রকাশিত হয় । শুধুমান্র 
এশবাজণ'র জীবনকে কেন্দ্র করেই নয়, মধ্যযুগের প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায় 
প্রমুখ বীরগণের জীবনকে কেন্দ্র করেও দেশের মধ্যে বীরান[্ঠানের প্রবাহ চলতে 
থাকে । ১৯০৬ সালে রহ্গবাম্ধব উপাধ্যায়ের উদ্যোগে 51910 200 4১০080917%" 
ক্লাবের মাঠে পুনরায় শিবাজী উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উৎসব উপলক্ষে একাঁট 
স্বদেশী মেলারও আয়োজন করা হয়। এই উৎসবের প্রারম্ভে 'ভবানীপুজার' 
ব্যবস্থা করা হয়। ভবানীপূজা, কালীপূজা ইত্যাদির মাধ্যমে গুপ্ত সমাতির 
সদস্যগণ অসুররূপী ইংরেজ শান্তর নিধনের জন্য বিশেষ মানাসক ও দৌহক শীস্ত 
অজরনের সাধনায় ব্রতী হন।ৎ* রবান্দ্ুনাথ ঠাকুরের ভাগিনেয়ী সরলাদেবী শিশ, 
কিশোর যুবকদের নিয়ে শারদীয়া মহাম্টমীর 1দনে বীরাজ্টমী বলত উদ্‌যাপন করতে 
'খাকেন। এ সময় নতুন জাপানের ভাবম্যার্তর ধারক ওকাকুরা? ঠাকুর বাড়তে অতিখি 
হিসাবে আসেন। "এখানে তিনি “এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য” এই মনোভাব 
বালিম্ঠ ভাবে ব্যন্ত করেন । এর ফলে দেশবাসীর সংগ্রামী চেতনা আরও উদ্দণপ্ত হয়ে 
ওঠে । এছাড়া ডন, বেঙ্গলী, হিতবাদী, সঞ্জীবনী, বারশাল হিতৈষাী, যুগান্তর 
ইত্যাদি 'বাভন্ন প্রকার পন্ত পান্রকা নানাবিধ স্বদেশীম্‌লক রচনার মাধ্যমে দেশের 
মধ্যে স্বদেশণ ভাবধারাকে বিশ্তাত করতে থাকে । সুবোধচন্দ্র বসৃমল্লিক, চিত্তরঞ্জন 


৬৮ বিশ শতকের থিরেটারে বাংলা নাটক 


দাস প্রমুখ ব্যন্তিদের অর্থনৌতক সহযোগিতায় ১১০৬ সালের ৬ই আগন্ট “ভারতবর্ষ 
ভারতবাসীর জন্য এই শিরোভূষণসহ “বন্দেমাতয়ম” নামে ইংরাজী পািকা 
প্রকাশিত হতে থাকে । দেশের মৃস্তির জন্য 47৮47 সশশ্ত সংগ্রামে উদ্বষ্খ করার 
উদ্দেশ্যে ১৯০৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর এই পান্রিকায় 'রণনীতি” নামক এক কাঁবতা 
প্রকাশ করা হয় ।২৬ রবীন্দ্ুনাথের তত্বাবধানে বঙ্গদর্শনের নবপধ্যয়ি সূচিত হয়। 
বিশ শতকের ঘুগধর্মের ব্যাখ্যার জন্য এই পান্লিকায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
বৈশিষ্ট্য, সমসামায্িক রাম্দ্রীয় ও সামাজিক অবস্থার পধাঁলোচনা, সরকার শোষণ ও 
অত্যাচার প্রতিরোধের উপায় ইত্যাঁদ সপ্পর্কে নানাবিধ মননশীল ও প্রেরণামূলক 
রচনা প্রকাশিত হতে থাকে । এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, সভ্যতার 
আদর্শ ( জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮), ভারতবর্ষের ইীতিহাস, মাভৈঃ, (কার্তিক, ১৩০৯ ), স্বদেশ 
(পোষ, ১৩০৯ ), বঙ্গবিভাগ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১), রাজকুটুম্ব ( বৈশাখ, ১৩১০ 0; 
ইত্যাঁদ রচনা দেশবাসীর ভাঁবষ্যৎ কর্মপন্হা সম্পা্কত "চন্তাধারাকে বশেষ ভাবে 
সমৃদ্ধ করে তোলে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কর্তৃক ১৯০৪ সালের মার্চ মাসে 
প্রতিষ্ঠিত “সন্ধ্যা* এবং বাপিনচন্দ্র পালের সম্পাদনায় ণনউ ইপ্ডিয়া* পান্রকাদয়ও 
দেশের মধ্যে ₹5ঞডঘতাদী ভাবধারাকে পাঁরপন্ট করে তোলে ।২+ এ ছাড়া 
“ভারতী”, প্রবাসণ' ইত্যাদি পন্রপান্নকার মাধ্যমে জ্যোতারিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, সরলাদেবণ হিরণ্ময়ীদেবী, প্রমথ চৌধুরী, শিবনাথ শাস্তী প্রমুখ ব্যান্তগণও 
দেশের ম্যন্তির জন্য দেশবাসীকে অন্রাণত করতে থাকেন। এর দ্বারা গুপ্ত 
সমিতির সদস্যগণও তাঁদের লক্ষ্য পূরণের জন্য আঁধক উৎসাহত হয়ে ওঠেন এবং 
দেশবাসীর উপর তাদের প্রভাব ক্লমশ বৃদ্ধ পেতে থাকে । 

গুপ্ত সাঁমাতির এই ব্যাপক প্রভাব প্রাতিপাতিতে ভীত সম্মস্ত ইংরেজ সরকার ১৯০৮ 
খীষ্টাব্দে কলিকাতা, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনাসিংহ, বারশাল প্রভৃতি অণ্জলের গুপ্ত- 
সামাতগুলিকে বেআইনী বলে ঘোষণা করেন । ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই জুন তারিখে 
ইংরেজ সরকার একাঁদনের অধিবেশনে বিস্ফোরক আইন এবং সংবাদপত্র আইন 
ব্যবস্থা পরিষদে পাশ করিয়ে নেয় । এর মাধ্যমে ইংরেজ সরকার দেশীয় সংবাদপন্র- 
পান্রকা ও অন্যান্য সশস্ব্ কার্যাবলীকে নিয়ল্্রণ করতে বশেষ উদ্যোগী হন। ১৯১০ 
সালে প্রেস আইন চালু করা হয় ।এই আইনের মাধ্যমে ইংরেজ শান্তর বিরদ্ধে সংবাদ- 
পত্র মালিকদের কিছ প্রকাশ করা আইনত দণ্ডণীয় অপরাধ বলে ঘোষণাকরা হয় এবং 
এর ম্বারা $%?.155ধ প্রেস মালিকের আর্থিক জাঁরমানা ছাড়াও প্রেস বাজেয়াপ্ত 
করার আঁধকার ইংরেজ সরকারলাভ করেন । এই আইনের প্রয়োগ দ্বারা ইংরেজ সরকার 
মাদ্রাজের 'ইপ্ডিয়া* ও “স্বরাজ্য” মধ্যপ্রদেশের 'হরিকিশোর' পান্রকা বাজেয়াপ্ত করেন। 
কলকাতা থেকে প্রকাশিত “বন্দেমাতরম” “সন্ধ্যা” “ষুগাস্তর' পান্রিকার প্রকাশ বন্ধ 
করা হয়। এইভাবে এই আইনের সাহাযো ১৯১০ থেকে ১৯১৯ এর মধ্যে সরকার 
৩৫০ মুদ্রাষম্ম, ৩০০1ট সংবাদপন্ল এবং &০০1ট বই বাজেয়াগ্ড করেন । 


প্রথম অধ্যায় ত ৯৯ 


বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমূখ ব্যন্তগণের নেতৃত্বে 
গুপ্ধসমিতগুলি সশস্ত্র লড়াই-এর মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আনার জন্য সশস্ত 
বিপ্লবের পথ গ্রহণ করে। এই বিপ্লবীরা সরকারি তহবিল লুঠ ও ধনীর গ্‌হে 
ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে থাকেন। সংগৃহত অর্থ সাঁমাতর সাংগঠাঁনক 
কাজে ব্যয় করা হয়। সাঁমাতির সদস্যরা 'নাদ্দস্ট পাঁরকঞ্গনা মত অত্যাচারী 
ইংরেজ ও তাদের দেশীয় প্রাতিনাধদের হত্যা করে ইংরেজ সরকারের সুদ রাজ- 
শান্তর উপর আঘাত হানতে থাকেন। বিপ্রবী ক্ষদরামের ফাঁসী, প্রফুল্ল চাকীর 
আত্মহত্যা, বারীন ঘোষের দীপাস্তর ইত্যাঁদ ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশের মধ্য 'বিপ্লব- 
বাদী কাষাকলাপ ক্রমশ উত্তঙ্গ হয়ে ওঠে । প্রথম মহাষুদ্ধের পর বিপ্লবীদের এ হেন 
কমপপ্রচেম্টা আরও সুসংবদ্ধ হয়ে উঠতে থাকায় ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের কর্ম 
প্রচেষ্টাকে সমূলে উৎপাঁটিত করার জন্য ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মার্চ "ভারত রক্ষা 
আইন? (1969702 ০1 11018 /১০] চালু করেন। কিন্তু এর দ্বারাও বিপ্লবীদের 
কার্যকলাপ এবং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশবাসীর আন্দোলনকে প্রাতহত করা ইংরেজ 
সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠোন। এর ফলে বঙ্গভঙ্গ সম্পকে ইংরেজ সরকার 
নতুন করে চিন্তা করতে বাধ্য হন। ১৯১১ খ্রীম্টাব্দের ১২ই ভিসেম্বর রাজা পঞ্চম 
জর্জের আগমন উপলক্ষে দিজ্লীতে অনুজ্ঠিত এক দরবারে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ 
রোধের কথা ঘোষণা করেন। জাতির এতাঁদনের কমপ্রচেষ্টা সার্থক রূপ লাভ 
করে। 

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনোতক আকাশের পটও পাঁরবার্তত হয়। ভারতের, 
স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও তারপ্রয়োগ-গত পদ্ধাতি বিষয়ে ভারতায় নেতাদের 
মধ্যে পারস্পারক মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে নেতাগণ দুটি পৃথক শিবিরে 
বিভন্ত হয়ে পড়েন। ফিরোজশাহ মেটা, গোপালকৃফ গোখলে এবং সরেন্ুনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রাচীন বা নরমপম্থধী এবং বালগঙ্গাধর তিলক, অরাবিম্দ 
ঘোষ, 'বাঁপনচন্দ্র পাল প্রমুখ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে নৃতনপন্হণী বা চরমপন্হন--এই 
দুটি রাজনৈতিক দলের সৃন্টি হয়। উভয় দলের পারস্পারিক দ্বন্দ ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের গাঁতিরেখাকে অনেকাংশেই নিয়ম্মণ করতে থাকে । নরম- 
পল্ছশদের উদ্দেশ্য হ'ল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে কানাডা, অস্ট্রোলয়া প্রভৃতি 
দেশের মত স্বায়ত শাসন অর্জন করা । চরমপন্হদের লক্ষ্য ইংরেজদের সর্বাবধ 
নিয়ন্তণ থেকে মস্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা অজি ।২৮ 'বি"ব রাজনীতিতে 
ইংলপ্ডের নিবচিনে লিবারেল পার্টির জয় নরমপল্হণীদের উৎসাহত করে । অপরদিকে 
জাপানের কাছে রাশিয়ার বিপষয়ের ঘটনায় ভারতবর্ষের চরমপন্হশদের মনোবল সহ্দ্‌ড় 
হয়ে ওঠে । ১৯১৪ সালের ৪ঠা আগস্টপ্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বূটেন জামনীর বিরদ্ধে 
যৃদ্ধখ ঘোষণা করে। ১৯১৪ খ্রীঘ্টাব্দে ভূপেন্দ্ুনাথ বসুর সভাপাতিত্বে কংগ্রেসের 
নরমপচ্ছণ দল এই যুদ্ধের সময় সর্বপ্রকারে ইংরেজ সরকারকে সাহাধ্য করার প্রস্তাব 


৯০ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


গ্রহণ করে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ও দেশীয় রাজন্যবর্গের সহযোগিতার ইংরেজদের 
জন্য নতুন করে করে সৈন্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা দেশের মধ্যে ছাঁড়য়ে পড়ে ।২৯ 
ইংলণ্ডের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে জামানের বিরুদ্ধে ইংন-ডখাশের 
'সংগ্রামী চেতনাকে উদ্দশপ্ত করার জন্য ইংলপ্ডবাসীর উদ্দেশ্যে ইংলগ্ডের প্রধানমন্লা 
এক জবালাময় ভাষণ দেন। এই ভাষণ ভারতবাসীকেও তাঁদের স্বাধীনতা রক্ষার 
জন্য ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জাতি-ধর্ম 'নার্বশেষে এক্যব্ধ হয়ে সংগ্রাম করার 
প্রেরণা দান করে। হিন্দু ও মুসলমানগণ এঁক্যবদ্ধ হন। ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে 
কংগ্রেস ও মুসালম লীগের বার্ধক আঁধবেশন একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। ভারত- 
বর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ১৯১৭ সালের ২০শে 
আগণ্ট ভারত সাঁচব মণ্টেগহ ভারতবাসকে স্বায়ত্তশাসন দান করার প্রাতশ্রযাত দেন। 
ইতিমধ্যে ১৯১৯ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে সংঘাঁটত কয়েকাঁট ঘটনা দেশের রাজ- 
নোতিক অবস্থার উপর গভশরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। রাউলাট আইন' সম্পকীয়ি 
আন্দোলন দেশবাসীর আত্মমযদাবোধকে উদ্দীপ্ত করে । ১৯১৯ সালে ১৩ই এ্রপ্রল 
পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ডায়ারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পটভূঁমিকায় 
ইংরেজ সরকারের অমানীবক আচরণের বিরুদ্ধে দেশবাসী সোচ্চার হয়ে ওঠেন। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাইট উপাধি ত্যাগ ইংরেজ সরকারের বিরুম্ধে দেশবাসীর ঘ্‌ণা 
ও ধিককারকে আরও ঘনীভূত করে তোলে । ১৯২০ খ্রীন্টাব্দে তুরস্ক সাম্রাজ্যের এক 
.বহদাংশ বৃটিশের অন্তভুন্তি হয় । মনুসাঁলম সমাজ একে ইসলাম ধর্মের উপর ইংরেজ 
শান্তর চড়াস্ত আঘাত বলে মনে করে। বিপন্ন ইসলামকে রক্ষার জন্য খিলাফৎ 
কনফারেন্সে ইংরেজ শান্তর প্রীত দ্রোহ ঘোষণা করা হয়। গাম্ধীজীর ডাকে 
১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হয়। ইংরেজদের নানাবিধ অত্যাচারে 
দেশবাসীর বিক্ষোভকে সুম্ঠুরুপ দেবার জন্য ৩০শে ডিসেম্বর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে 
নাগপুরের সাধারণ আঁধবেশনে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 
দেশবম্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজশ সুভাষচন্দ্র বোস, মৌলানা আক্লাম খাঁ প্রমুখ ব্যক্তিদের 
পৃন্ঠপোষকতায় এবং আপামর ভারতবাসীর সহযোগিতায় ১৯২১ সাল থেকে এই 
আন্দোলন ক্রমশ দুবার হয়ে উঠতে থাকে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রাম এর 
ফলে নতুন শান্ত লাভ করে। 


€ অর্থ নৈতিক পটভুমিক! 


দেশের অর্থনীত দেশের জনমানসের চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারাকে গভীর ভাবে 
নিয়ন্মিত করে থাকে । এই অর্থনীতিকে ভীতি করেই দেশের কৃষি ও শ্রম ব্যবচ্থার 
বিন্যাস গড়ে ওঠে। ইংরেজদের কায়েমণ ক্বার্থ-সাঁদ্ধর প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয় 
অর্থনপীত ক্রমশ বিপনন হয়ে পড়ে। ইংরেজ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজের 
দেশের শিল্পের সমৃজ্ধির জন্য ভারতবর্ধকে কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেব্ররুপে ব্যবহার 
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করা। ভারতবর্ষকে নিজেদের যন্মাশজ্প্জাত দুব্য বিক্রয়ের বৃহৎ বাজার 'হসাবে 
ব্যবহার করাও ইংরেজদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এর ফলে উনিশ শতকের মধ্য 
ভাগ থেকেই কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানী ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।৬* তদুপার 
এদেশের কুটির ও ক্ষুদ্রুশজ্পকে ধ্বংস করার জন্য ইংরেজ সরকার এদেশের সমন্ড 
প্রকার শিজ্পজাত দ্রবোর উপর অযৌন্তকভাবে কর বৃদ্ধি করতে থাকে । এর ফলে 
একাঁদকে অবাধ বাঁণজ্য নীতিতে ইংরেজদের আর্থিক স্বার্থ পাঁরপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং 
অপরাদকে “এদেশের শিল্পের অবস্থা সংকট জনক হয়ে ওঠে ।৩১ প্রচলিত নতুন কর 
ছাড়াও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সতাবস্ম্ের উপর শতকরা পাঁচভাগ্র কর আরোপ করা হয়। 
বৃটেন থেকে আমদানণকৃত দ্রব্যের সঙ্গে প্রাতযোগিতা করতে সমর্থ ভারতীয় পণ্যের 
উপর আরও শতকরা পাঁচভাগ কর চাপানো হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সৃতিবস্ত্রের 
কাঁচামালের ওপর থেকে শুঙক প্রত্যাহার করা হলেও আমদানীকৃত সতাঁজাত দ্রব্যের 
উপর সাড়ে তিনভাগ আবগারাঁ শুজ্ক বসানো হয়। এইভাবে আতরিন্ত করের চাপে 
ভারত কেবল কাঁচামাল এবং খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানী কেন্দ্রে পারণত হয় এবং ভারতের 
মধ্যে প্রস্তুত শিজ্পজাত দ্রব্যের রপ্তানী বন্ধ হয়ে যায়। ইংরেজ সরকার কর বাবদ 
বিভন্ন খাত থেকে যে বিপুল পাঁরমাণ অর্থ লাভ করতে থাকেন তা ভারতাঁয় 
জনগণের স্বার্থে এবং এদেশের কল্যাণে ব্যবহার ন৷ করায় দেশের লগ্মশকৃত অথনোতিক 
অবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে । এছাড়া ভারতবর্ষে বৃটিশ মূলধনের সুদ, 
ভারতবর্ষের শাসনতন্জানিত বায়-ইত্যাদ বাবদ হোম চার্জের (170716 0112186 ) 
নাম দিয়ে ইংরেজ সরকার এক বিপুল পাঁরমাণ অর্থ এদেশ থেকে সংগ্রহ করে নিজের 
দেশে পাঠাতে থাকেন৷ ভারতবর্ষের খণের পারমাণ রূমশ বাম্ধ পেতে থাকে৷ ইস্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান কালে ১৮৫৮ সালে ভারতবষে'রি খণের পাঁরমাণ' 
ছিল সত্তর লক্ষ টাকা । রাণী এলিজাবেথের শাসনের আঠারো বৎসরের মধ্যে তার' 
পারমাণ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় প্রাথামক খরচার ভার বহনের জন্য নগদ 
দশকো পাউণ্ড বৃঁটিশকে দান হিসাবে দেওয়া হয়। এর ফলে ভারতের জাতীয় 
খণের পাঁরমাণ এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়াও যণ্ধের অন্যান্য খরচা 
বাবাদ প্রায় ১০ কোট পাউণ্ড রাজস্ব হিসাবে ভারতকে দিতে হয়। এরফলে 
ভারতের মদ্্রামূল্য ক্লমহাসমান হয়ে পড়ে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। 

দেশের এরূপ অর্থনৌতিক অবস্থার পাঁরপ্রেক্ষিতে দেশের কৃষি ব্যবস্থা ক্রমশ 
শোচনীয় হয়ে ওঠে। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের দ্বারা পূর্বের জমিদারা প্রথার রদের 
পাঁরবর্তে ইংরেজ সরকার নিজেদের স্বার্থের পঁরিপোষক নতুন একশ্রেণীর জমিদারী 
ব্যবস্থার সূন্টি করেন। বকেয়া রাজস্ব ও ব্যান্তগত খণ পারশোধ করতে গিয়ে 
দুদ'শাগ্রন্ত জমিদারগণ স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে তাদের জামদারী বিক্রয় করতে 
থাকেন। সে সময় সমাজের ধনীব্যন্তিগণ, মহাজনগণ, এবং ব্যবসায়ীগণ সেই 
জাঁমদারী স্বস্ব ইংরেজ সরকারের থেকে ক্লয় করে নেয়। এইভাবে সমাজের মধ্যে 
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নতুন একধরণের পীজবাদের প্রসার ঘটে ।৩২ ফড়িয়া ও অন্যান্য ধনী ব্যান্তগণ 
শহরের জাঁমর ক্রয় বিক্রয়ে অর্থলগ্লী করে তার দ্বারা ভূমিস্বত্বের আঁধকার লাভ 
করতে থাকে। জামর মূল্য স্বরূপ রাজস্ব বাবদ দেয় নিধাঁরত ফসলের পাঁরবর্তে 
মুদ্রার 'ভীত্বতে জামর রাজস্ব দেওয়ার রাঁতর প্রচলন হয়। ভূসম্পাত্তর উপর 
ব্যান্তগত মালিকানা আরোপ এবং মাঁলক হিসাবে ব্যান্তগত ভাবে রাজস্ব দেওয়ার 
রীত গ্রামীণ অর্থনৌতিক অবস্থার এক আমূল পাঁরবর্তন সাধন করে। পূর্বে 
সমন্ত জাঁমজমার উপর প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যান্তর নিয়ন্্ণ ছিল না। এর উপর গ্রাম 
সমাজের পুরো নিয়ল্পণ ছিল। কৃষকরা শুধুমান্র জাম চাষ করার অধিকার ভোগ 
করত। কিন্তু কীষিভঁমি বিক্লয় বা দান করা বা বন্ধক রাখার কোন আঁধকার তাদের 
ছল না। গ্রাম সমাজের পণ্ায়েতের 'সদ্ধান্তের দ্বারা তা নিয়ামত হ'ত। কিন্তু 
মুদ্রার ভীত্ততে গঠিত বর্তমান অর্থনোতিক ব্যবস্থায় কৃষকেরা জমি বিব্য়, বন্ধক 
রাখা, দান করা ইত্যাদির আধকার লাভ করে। এর ফলে ক্রমবর্ধমান রাজস্বের 
ভারে অভাবের তাড়নায় কৃষকেরা তাদের জাঁমর মালিকানা স্বত্ব 'বকুয় করতে থাকে । 
জামর মালিকানা হারিয়ে কৃষকরা রাম্ট্রের রায়তশ্রেণীতে পাঁরণত হয়। দেশের 
কুঁটিরাঁশজ্প ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় এই শিল্পের শ্রীমকরাও কীঁষকার্ষ্যের উপর নিভ/'র- 
শঈল হয়ে পড়েন। এভাবে কাঁষকার্ষ্যের উপর বেকার জনসংখ্যার চাপ ব্লমশ বৃদ্ধি 
পায়। ব্যান্তগত মালিকানার 'ভাত্ততে কাষভুমি ক্লমশ ক্ষূদ্রাকৃতি হতে থাকায় কাঁষ 
জাঁমতে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হতে থাকে। উপরন্তু জমির মালিকদের কাছ 
থেকে নেওয়া খণ পাঁরশোধ করতেই কৃষকদের আয়ের বেশনর ভাগ অংশ ব্যয় হতে 
থাকায় তাদের অর্থনৌতিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। এর্‌প অবস্থায় কৃষকদের 
কল্যণের জন্য সরকার কোনর্‌প গঠনমূলক পাঁরকজ্পনা গ্রহণ না করায় কৃষকদের 
অর্থনোৌতক দুরবস্থা ক্রমশই বাড়তে থাকে । কৃষকরা তাদের বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় 
খাদ্যশস্য ক্লয় করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন। অর্থ সংগ্রহের আশায় তারা 
নজেদের জাম ছাড়াও ঘরের সণ্ণিত মূল্যবান রোপ্য গহনাশীবক্লযর করতে থাকে । 
সরকারের অর্থনীতি ও শিজ্পনীতর জন্য সারা দেশে কৃষকের অসন্তোষের 
পাশাপাশি শ্রামক অসন্তোষ পদুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। বিদেশ পণ্যের সঙ্গে স্বদেশী 
1শজ্পজাত দুব্য প্রাতযোগিতায় পেরে না ওঠায় স্বদেশী শঞ্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন 
খরচ তোলাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। শ্রামকেরা নিজেদের জাবিকা ত্যাগ করতে 
বাধ্য হয় ।৩৩ এইভাবে ইংরেজ সরকার 1ননজেদের স্বার্থে সামগ্রিক ভাবেই দেশের 
[শল্পশ্রীমকদের অর্থনোৌতক অবস্থাকে 'বিপর্যন্ভকরে তোলে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পর বিশ্বব্যাপী অর্থনোৌতিক সংকটের দরুণ বাজার খারাপ হওয়ার ফলে এদেশের 
শশজ্পাঞ্চলে বেকারির সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকদের মধ্যে কাজের বন্টন 
ব্যবস্থা, মজুরীর হার ইত্যাদির ক্ষেত্রে মালিক পক্ষের বৈষম্য ও অনুদারতা 
শশল্পান্চলের শ্রামকদের অসন্তোষকে তীব্রতর করে তোলে । রেল শ্রামকদের ধমঘট, 


প্রথম অধ্যায় খত 


প্রেস শ্রামকদের ধর্মঘট--ইত্যাদর মাধ্যমে শ্রামক আন্দোলন ক্রমশ ঘনীভূত হতে 
থাকে । দেশের জাতীয় আন্দোলনের দ্বারাও শ্রামক আন্দোলন প্রভাবিত হয়। 
১৯০৮ সালে মহামান্য তিলকের কারারুদ্ধের প্রাতবাদে শ্রমিকদের ছয়াঁদন ধরে এক 
নাগাড়ে ধর্মঘটের ঘটনাটি শ্রামক জাগরণের ইতিহাসে এক এীতিহ্যময় অধ্যায়ের সৃষ্টি 
করে। শ্রামক ও মালক পক্ষের বিরোধ নিষ্পাত্তর ব্যাপারে সরকারি দৃষ্টি 
আকর্ষণের জন্য বোম্বাই-এ সামাজসেবীদের প্রচেষ্টায় ১৯১০ সালে /011ত15 
/০10915 4১890০18001 -গঠিত হয়। প্রথম (ি*বষুদ্ধের প্রাতাক্রিয়ার প্রভাবে এবং 
১৯১৭ সালে শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে এদেশের 
শ্রমিকরা সমন্ত প্রকার শোষণ ও আঁবচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করার 
প্রেরণা লাভ করেন। বিশ শতকের সূচনা থেকেই শ্রামক আন্দোলন ক্লমশ সংহত 
হয়ে ওঠে । ১৯২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে 'নাঁখল ভারত ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঞার মাধ্যমে দেশের শ্রামক আন্দোলনের এই সংহত 
ও বাঁলন্ঠ রূপ প্রকাশিত হয়। 


গ সামাজিক পটভুমিকা 

দেশের মধ্যেকার এই ক্ষয়িফ্‌ অর্থনীতর ফলে দেশের সামাজিক অবস্থার আমূল 
পরিবর্তন ঘটতে থাকে । বর্ণ ও জাতির ভিত্তিতে গঠিত সনাতন সমাজ বিত্রধারী 
সমাজে রূপান্তরিত হয়! অর্থের কৌলন্যই ব্যান্তর সামাজিক গ্রে তার শ্রেন্ঠত্বের 
নিয়ন্্ক হয়ে ওঠে ।৩৪ কুঁটিরশিল্পের ধ্বংসোন্মখতার জন্য শুধুমান্র কৃষিকার্ষেযর 
উপর 'িভ'রশীল না হয়ে অথোঁপার্জনের আশায় শ্রমিক, কৃষক, মজুর ও অন্যান্য 
শ্রেণীর মানুষেরা নগরাভিমুখী হতে থাকে । শহরাণ্চলের শিজ্পজাত দ্রব্য গ্রামের 
শজ্পজাত পণ্যের অভাব পূরণ করতে থাকে এবং ভূমি ও শাসন সংকরাস্ত মালিক ও 
কর্মচারীরা যথা জোতদার, মজুতদার, দারোগা-পুলিশের দল গ্রামের মধ্যে নিজেদের 
কায়েমী স্বার্থ ও শান্ত-কে বিস্তুত করতে থাকে। আগেকার গ্রাম্য সমাজের শাস্ত 
সমাহিত ভাব এর ফলে বিনষ্ট হয় এবং গ্রামের লোকেদের কাছে শহরকোন্দ্রিক জীবন- 
যাত্তার মোহ বাড়তে থাকায় গ্রামকোন্দ্রিক হিন্দু সমাজ নগরকোন্দ্রক ও আত্মকেন্দ্রিক 
হয়ে পড়ে। ইংরেজ সরকারের অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে দেশীয় ব্যবসা বাঁণজ্যে 
লাভের আশা না থাকায় এবং স্বদেশীয় মূলধনের অর্থনোতিক স্বাধীনতা না থাকায় 
এদেশীয় বাণিজ্য ব্মিখ ধনবান ব্যন্তগণ সুদখোর মহাজনী বৃত্ত গ্রহণ করে এবং 
এই মহাজাঁন ব্যবসার দ্বারা তারা শহর ও গ্রামের অর্থনোতিক ও পারিবারিক অবস্থার 
উপর প্রভাব শবন্তার করতে থাকে । ভীম সম্পীত্বর ব্রম্মবভাজন যৌথ পীনব্মরের 
আর্ক বাঁনয়াদকে দুর্বল করে তোলে । মধ্যাবত্ত মানুষের জাঁবিকার অন্যতম 
পন্থা চাকার ও ভূমিসম্পাতির পাঁরমাণ জনসংখ্যার তুলনায় ক্রমশ অপ্রতুল হওয়াতে 
বেকার সমস্যার সাষ্ট হয়। এরফলে একান্নবতাঁ পরিবারে একজন ব্যান্তির আয়ের 
উপরে দশজনের 'নিভ'রশলতা বাড়তে থাকে। এর ফলে মধ্যবিত্ত সমাজের যৌথ 


২৪ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


পাঁরবারের সামাঁজক ও অর্থনোৌতক অবস্থান খবপন্ন হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য শিক্ষার 
ফলে মানুষের মধ্যে ব্যস্তিস্বাতন্বের স্পৃহাও ব্লমশ বাড়তে থাকে। একন্রিত হয়ে 
যৌথ পরিবারে থাকার মানাবক মূল্যবোধ নস্ট হতে থাকে । এরফলে যৌথ পাঁরবার 
ভেঙে ভেঙে ব্যন্তিকেন্দ্রক পাবার প্রথার সৃষ্টি হতে থাকে ।৩* বত্াভাত্তক 
সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যবতাঁ মধ্যস্বস্বভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরাজী শিক্ষালখ্ম- 
গুণে সরকারী চাকুরি, জমিদারদের অধীনস্থ কর্মচারী কিংবা ছোটখাট ব্যবসার 
দ্বারা নিজেদের জীবনষান্রা নিবহি করতে থাকে । সমাজে নব্যাশাক্ষত মধ্যবিতদের 
মধ্যে স্বদেশীয় এীতহ্যের প্রাত বিজাতীয় অশ্রদ্ধা, উদাসীনতা প্রকট হয়ে ওঠে। 
তাদের পারিবারিক জশীবনের সমন্তক্ষেত্রে ইংরাজী সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের 
প্রবণতাও লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে । ব্যন্তি ও সমাজের নৌতিক মান নিম্নাভিমুখ হয়ে 
পড়ে। যুবশান্তকে ধ্বংস করার জন্য তথা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ব্যাহত 
করার উদ্দেশ্যে সরকারের পৃজ্পোষাকতায় শহরে ও গ্রামের মধ্যে দেশশ ও বিলাতি 
মদের দোকানের এবং নিষিদ্ধপজ্লীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ সবের আকর্ষণে 
সমাজস্থ মানুষের চাঁরান্রক অবনাত সামাঁজক ও পাঁরবাঁরক জীবনকে বিষময় 
করে তোলে । সামাঁজক বিবাহ ব্যবস্থা অথোঁপার্জনের মাধ্যমে পাঁরণত হয়। 
নারীকে ভোগ সর্বস্ব পণ্য ও অর্থ উপার্জনের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করার 
জন্য সমাজের মধ্যে একাধক বিবাহের প্রবণতা উত্তরোত্তর বাদ্ধ পেতে থাকে। 
সমাজে নারী-জীবনের মানবিক দিকগুলি উপোক্ষিত, অবহেলিত ও লাঞ্ছিত হতে 
থাকে । স্বামী-স্ত্রীর পাঁবন্র সম্পকেরি মূল্যবোধ ক্ষু্ন হয়ে পড়ে । পারিবারিক 
জীবনে গৃহবধূর উপর অমানীষক মানাঁসক ও শারীরক অত্যাচারের ঘটনা ঘটতে 
থাকে। সমাজে বাল্য-বিবাহের বহুল প্রচলন বাল্য-বৈধব্যের সমস্যাকে আঁশ্নিগর্ভ 
করে তোলে। সমাজের মধ্যে বাল্যবিধবাদের বিপথগামী হওয়া, ভুণ হত্যা করা, 
আত্মহত্যা করা এ সকল অনোতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। কন্যাদায়' জবলস্ত 
সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় । উপয্যন্ত বয়সে কন্যার বিনে দিতে না পারলে সংস্কারাচ্ছন্ন 
ও কায়েম স্বার্থবাজ সমাজপাঁতদের বিধাবধানের চাপে কন্যাপক্ষের সামাজিক 
মর্যযাদা ও অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে । বরপক্ষের অর্থনোতিক দাবি দেওয়ার চাপে পড়ে 
কন্যাদায়গ্রন্ত 'পতাদের নাভি*বাস উঠতে থাকে । এভাবে আর্থিক ও নোতিক অবক্ষয় 
পঙ্গু সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের জীবন দর্বিসহ হয়ে ওঠে । সমাজের মধ্যে দৈব এবং 
ভাগ্যের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে । এর ফলে সমাজস্থ মানুষের মধ্যে 
প্রাতক্‌ল শান্তর বিরুদ্ধে লড়াই করার মত দ় মানাঁসকশান্তর অভাবও বড় হয়েওঠে। 


৪ ধর্মীর পটভূমিকা 
বেদ উপাঁনষদ বড়দর্শন এবং পুরাণ সমান্বত মোক্ষলাভেচ্ছদ ভারতীয় ধর্মদর্শনের 
মূলে ছিল বিশ্বের মূলশত্তি এবং সেই শান্তর অংশ রূপে প্রকাশমান বস্তুজগন্ধ ও 
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প্রাণীজগতের প্রাত শ্রম্ধা-ভাশ্ত-প্রেম নিবেদনের আকুতি । কালচক্রের প্রবাহে সনাতন 
দের অনুশাসন শিথিল হয়ে আসে । মোক্ষলাভের পাঁরবর্তে সমাজে ধর্ম শুধূমান্ত 
ইহলোকের কামনা-বাসনা এবং সুখ-্বার্থ লাভের মাধ্যম হয়ে ওঠে । হিন্দুধর্ম 
স্বাথন্ধি ধমার্বলম্বী ও সমাজপাতিগণের স্বার্থীসাদ্ধর হাতিয়ারে পারণত হয়। 
উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকেই হিন্দ? সমাজে ও ধর্মে এই স্বার্াম্ধতা খুবই 
প্রকট হয়ে দেখা দেয় । ধর্মের অন্ধ সংস্কার ও মূ রাঁতিনশীতর অনুশাসনে মানৃষের 
ইদনন্দিন জীবন নিপশীড়ত হতে থাকে । রক্ষণশীল ধময় অনুশাসন নারীজাতির 
সাধারণ ও সার্ক বিকাশ লাভের পথ রুদ্ধ করে তাকে ব্যাস্ত ও গ্োষ্ঠর শোষণের 
যল্মে পিন্ঠ করতে থাকে । নিছক অন্ধ আনুগত্যবুন্ত ধমীয় মানসিকতা ব্যান্তর ও 
সমাজের বিচারের স্োতকে আচার বিচারের পঙ্জকে আবদ্ধ করে ফেলে । জাতিগত ও 
বর্ণগত বিদ্বেষ 'হন্দুধর্মের এক্যসাধনাকে ব্যাহত করে। জনগণের এক বৃহদ্দাংশ উচ্চ- 
বর্ণের দ্বারা ধিক্ৃত ও লাঞ্ছিত হতে থাকে । বাগদ”ী, বাউীর, ভূ'ইমালি, ভূইয়া, চামার, 
শোষণের ফলে 'বাঘ্বত হয় ।৩৬ নবজাগরণের ফলে এ সব মানুষেরা ধীরে ধীরে 
উচ্চাঁশাক্ষত ও উদারপ্রাণ সম্পন্ন ব্যান্তত্বের সংস্পর্শে আসেন । স্থানীয় শিক্ষায়তনের 
মাধ্যমে তাঁরা ক্রমশ শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠেন। হিন্দুধর্মের অন্যায় 
1তরস্কার লাঞ্ছনা, অপমান ও আঁবচার হতে ম্দীন্তর জন্য তাঁরা ভিন্ন পথের অন্বেষণ 
করতে থাকেন। ইংরেজ সরকার নিজেদের শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য হিন্দুধর্মের 
এই দুর্বলতাকে মূলধন হিসাবে গ্রহণ করেন । 'হন্দধর্মের প্রাত বিক্ষুত্থ এসব মানুষকে 
খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার ব্যাপারে ইংরেজ সরকার বত্বশীল হন। হিন্দুধর্মের এ 
ধরণের অনুদারতা ও হৃদয়হশীনতাকে আরো ব্যাপকভাবে প্রচার করে ইংরেজ সরকার 
হিন্দুধর্মের প্রাত মানুষের মনে অশ্রদ্ধার ভাবকে জাগিয়ে তোলেন । হিন্দুধর্মের 
সঙ্গে অন্য ধর্মের সংঘাত সৃম্টি করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুদের মধ্যেকার 
এঁক্যবোধও এর ফলে নষ্ট হতে থাকে । এইভাবে ইংরেজ সরকার তাঁদের বিভাজন 
ও শাসন নীতিকে (00151068100 7২০1 7১011০5) কার্যকর করে তোলেন । প্রথম 
1দকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ইংরেজরা হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ঘৃণ্য ধারণার বাহক ও 
প্রচারক তৎকালীন মিশনারীদের সাহাধ্য গ্রহণ করেন। মিশনারীগণ স্বঙ্পদামে 
খাদ্যদ্রব্য এবং পারচ্ছদের বন্টন ব্যবস্থা, 'বিনাব্যয়ে চাকৎসার ব্যবস্থা, কর্মসং্ছানের 
সুযোগ এবং আর্থিক সাহাষ্য দানের মাধ্যমে এদেশের মানুষকে খ্ীষ্টধর্মে দীক্ষিত 
করার প্রচেম্টা চালিয়ে যান। ভারতবাসীর দারিদ্রের সুযোগই এক্ষেত্রে মিশনারীদের 
প্রচেষ্টাকে ফলবতাী করে তোলে । আলেকজাশ্ডার ডফ প্রমুখ খীষ্টধমাবলম্বীদের 
তৎপরতায় বহ7্‌ বাঙালা 'হন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টধমবিলম্বীদের সংখ্যা বাদ্ধি করতে 
থাকে। ইংরেজ সরকারও ইতিমধ্যে হিন্দুধর্মত্যাগী খ্রীষ্টানদের পৈতৃক সম্পাক্তি 
পাবার আধকার আইনের দ্বারা 'বাধবদ্ধ করেন। এরফলে ধর্মত্যাগীদের মধ্যে 
িাশ-শতক--২ 


২৬ বিশ শতকের গিয়েট্ারে বাংলা নাটক 


উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। উনবিংশ শতকে কেবল খ্রীন্টধর্ম নয়, ত্রাহ্ষাধ্ম ও 
মৃসাঁলম ধর্মের প্রভাবেও হিন্দধর্মের ক্ষয় দেখা” দিয়োছিল। এইজন্য হিন্দুধর্মের 
নবমল্যায়ন দ্বারা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র হিন্দুজাতির মধ্যে এঁক্য সম্প্রীতি 
রক্ষার মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্ম-্রাহ্মধর্ম এবং মুসাঁলম ধর্মের আঘাতে বিপন্ন হিন্দুধর্মকে 
পৃনরুজ্জীবিত করার গুরুত্ব হিন্দঃসমাজের মনাীষীগণ উপলাম্ধ করেন। প্রসম্ন- 
কুমার ঠাকুর, 'গরান্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সমাজের 'বিবেচক ও প্রাজ্ঞ ব্যন্তিগ্ণ 
প্রায়া্চত্তের মাধ্যমে স্বধর্মত্যাগীদের পুনরায় হিন্দধর্মে নিয়ে আসার ব্যবন্থা করেন । 
হপ্দুধর্মের অহেতুক গোঁড়ামী ও রক্ষণশীলতার কাঠামোকে শিথিল করে দিয়ে ধর্মীয় 
রাত নীতির মধ উদার মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়ে তাকে সকলের গ্রহণযোগ্য করে 
তোলার দিকেও তাঁরা যত্ববান ছিলেন । 'হন্দুধর্ম রক্ষার জন্য দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী 
কর্তৃক পহন্দু-মাহলা বিদ্যালয়” স্থাপন, সনাতন ধর্মের এীতিহ্য প্রচারের জন্য 
রাধাকান্ত দেবের ধর্ম সভা স্থাপন, মাঁতিলাল শীলের প্রচেষ্টায় কলকাতার কলুটোলায় 
এক। ধিক ধর্মসভা অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাঁদ নানাবিধ প্রচেন্টা এ সময় বিশেষ 
ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। 'বঙ্গদর্শনের' মাধ্যমে বাঁঙ্কমচন্দ্র পৌরাণিক ধর্মকেই 
হিন্দুধর্মের পারণত রূপ বলে ঘোষণা করেন । তান 'হন্দুধর্মের পূর্ণাঙ্গ অবতার 
“্লীকৃফ' চারন্রকে য্যান্তর দ্বারা নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। খ্রীষ্ট ও ব্রাহ্মধমাঁবলম্বীরা 
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমমূলক আখ্যায়কাকে বিকৃত করে প্রচার করাছিল। হিন্দ্ধ্ম 
সম্পর্কে মানুষের মনকে কলুষিত করা এবং 'হন্দুধর্ম থেকে হিন্দুদের 'বাচ্ছন্ন 
করাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। “কৃষ্ণ” চাঁরন্রকে নতুন ভাবে ব্যাখ্য করে 
বাঁঙ্কমচন্দ্রু এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে গঠনমুলক ভৃঁমকা গ্রহণ করেন । শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাঁর অপূর্ব অধ্যাতদৃষ্টি ও জীবন সাধনার দ্বারা বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র হিন্দু 
ধর্মসাধনার এই তিন ধারার সমন্বয় সাধন করেন। এই ধর্ম যে কোন ধর্মেরই 
প্রাতবম্ধক নয় সে সম্পর্কে সকলকে ওয়াকিবহাল করে তোলার জন্য তিনি 'হন্দ্‌- 
ধর্মের ব্যাখ্যা করলেন । প্রেম ও ভন্তির মাধ্যমে সকল ধর্মের এঁক্য সাধনই হিন্দু 
ধর্মের অন্যতম লক্ষ্য-_এ বিষয়ে তিনি জনমতও গড়ে তোলেন । দেশের মধ্যে এই 
প্রেম ও ভান্ত সাধনার প্রসার তখন খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছিল ।৩৭ জাতি- 
বর্ণ ও ধর্মের ভেদাভেদ জ্ঞান ভুলে শিবজ্ঞানে জীবসেবার মাধ্যমে হিন্দুধর্মের 
মাহাত্ম্কে প্রাতান্ঠত করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশবাসীদের কাছে উদাত্ত 
. আহ্বান জানান । সবদীর্ঘকালের 'বদেশীর অত্যাচারের সামনে 'হন্দু সভ্যতা ও 
ধর্ম যে মাথা তুলে দাঁড়য়ে আছে তার কারণ বিশ্লেষণ করে তানি স্বদেশবাসীদের 
উদ্দেশ্য করে বললেন-_- 


“আমাদের এখনও জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে তাই 
আমরা বেঁচে আছি 1৮৩৮ 


প্রথম অধ্যায় ২৭ 


এসবের ফলে হিন্দুরা স্বধর্মে ক্রমশ আস্ছাবান হয়ে ওঠেন। বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগেও এ সকল রাত চলতে থাকে । ১৯০৭.সালে থিওসফিক্যাল সোসাইটির 
সভাপাঁত আানি বেসান্ট আত্মার আস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ দাখিল করেন । এ ঘটনাটি 
হিন্দুদের নিজেদের ধর্ম রক্ষা ও পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে অণপ্রাণিত করেছিল । 
আধ্যাত্মিক শান্তর পুনরুজ্জীবনের দ্বারা দেশবাসীর মধ্যে শভবোধ ও ধর্ম বোধকে 
জাগরুূক করে তোলার এক বিশেষ প্রচেন্টা দেশের মধ্যে ছাঁড়য়ে পড়ে । চারাদকের 
বিভিন্নরকম আঘাত থেকে দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষা করতে হলে দেশের কল্যাণ 
কর্মে প্রাণ উৎসর্গের প্রয়োজন । সেক্ষেন্নে এই ধর্মভাব জাগরণের মূল্য অপাঁরসীম ০৯ 
এই জন্যই অতীত এতহ্যের স্মৃতিচারণের দ্বারা জাতির মধ্যে আধ্যাত্বক শান্তর 
পুনজাগিরণের প্রয়াস ঘনীভূত হয়ে ওঠে ।৪* 

প্রসঙ্গরূমে উল্লেখযোগ্য যে রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যান্তদের 
নেতৃত্বে উনাবংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের মানবতাবাদী আন্দোলন মূলত নগর- 
কেন্দ্রিক হয়ে পড়োছিল। দেশের আপামর জনসাধারণের নাড়ীর সঙ্গে এর যোগ না 
থাকায় নবজাগরণের এই আন্দোলনে জাতির চৈতন্যে সাড়া জাগোঁন। তাছাড়া 
কোন নতুন চিন্তা বা চেতনা কোন জাতির গভীরে সহজে প্রবেশ লাভ করতে পারে 
না। এর জন্য প্রয়োজন সময়ের ও অনুশীলনের ॥ নবজাগরণের আবহাওয়া সেই 
সময়েও অনুশীলনের উপর 'নভরশীল হয়ে ওঠোঁন। তাই সমাজের সর্বত্রই এই 
নবজাগরণের আবহাওয়া ছাড়িয়ে পড়তে পারেনি। সবোঁপাঁর মাটি ও বাঁজের 
পারস্পারিক নাবড় সম্পর্কের মত বাঙালীর জীবন-মৃত্তিকার মূল তার ভাবসাধনার 
মধ্যেই নীহত। জাঁবনের উষালগ্ন থেকেই এই বাঁজ ক্লীয়াশীল হয়ে ওঠে। যুগে 
যুগে তল্-মন্ম পুরাণের বেদীতে বসে বাঙালী এই ভাবসাধনার আরাধনায় নিমগ্ন । 
এীহক সুখভোগ অপেক্ষা, পার্থব কামনা বাসনা অপেক্ষা পরম করুণাময় ঈশ্বরের 
সান্নিধ্য লাভের আকুতি তাঁর কাছে শ্রেয় । জীবন ধর্ম অপেক্ষা জীবমুন্তির সাধনাকেই 
বাঙাল পরমপূরুষার্থ বলে মনে করেছে । এ সাধনার ক্ষেত্রে পরমারাধ্য দেবতা তাঁর 
আত্মার আত্মীয়, ঘরের মানুষ, হৃদয় সবস্ব, সকল দুঃখ কস্টের মুন্তদাতা নর” 
নারায়ণ। বশ শতকের প্রথম ভাগের পৌরাণিক নাটকে এই সরের পাঁরচয় পাওয়া 
যায়। পাশ্চান্তেও ধর্মকে আশ্রয় করে এক সময় বহু নাটক রচিত হয়োছল। 


& নাটকের কথাবস্ত, উৎস, পটভূমিকার প্রভাব । 


উপারউন্ত পটভূমকার পাঁরপ্রোক্ষতে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের ( ১৯০০- 
১৯২০) পৌরাণিক ও ভান্তমূলক, এীতহাসিক, সামাঁজক ও অন্যান্য নাটকের 
কথাবন্ত: উৎস এবং নাটকের উপর তদানীস্তন পটভঁমকার প্রভাব সম্পকে আলোচনা 
করা হল। 


২৮ বিশ শতকের থিরেটায়নে বাংলা নাটক 


গ পৌরাণিক ও তক্তিমুলক নাটক । 

সাবিত্রী (ক্ষণরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ । স্টার থিয়লেটার--৪-১০-১৯০২ )। 

শাস্নজ্ঞান, প্রত্যুৎপনমতিত্ব, যুন্ত নিষ্ঠা এবং পাঁতিব্রতার গুণে বমরাজকে 
সন্তুষ্ট করে মদ্রাজ অশ্বপাঁতির কন্যা সাবিন্রী তাঁর মৃত স্বামী সত্যবানের প্রাণ 
ফিরে পেলেন । 

মূল কাহিনী কাশীরামদাসের বনপর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে। 

পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণের ফলে হিন্দ সমাজ সনাতন 'হন্দু দাম্পত্া- 
জীবনের আদর্শ থেকে ক্রমেই দূরে সরে আসতে থাকে । পারস্পারিক স্বার্থপরতা 
ও ভোগসর্বস্ব আত্মকৌন্দুকতা পারবারিক সম্পর্ককে কলুষিত করতে থাকে । এরূপ 
অবস্থার প্রাতকারের বাসনায় তদানীস্তন সমাজ ও ধর্ম সচেতন ব্যন্তিগণ আর্ধভূমি 
ভারতবর্ষের সনাতন দাম্পত্য জীবনের মূল্যবোধকে দেশবাসীর মধ্যে জাগরুক করার 
জন্য সচেন্ট হন। এর মাধ্যমে তাঁরা 'হন্দুধর্মের স্বতন্তুতাকে ধরে রাখার চেম্টাও 
করেন। আলোচ্য নাটকে তার প্রভাব বিদ্যমান :ক 

ক--“সনাতন সতী ধর্মেই আববিতের প্রাতষ্ঠা। আযবিতই সতার আশ্রয় 

স্থান। আযাবিতই লীলা ।” [. তৃতীয় অংক, দ্বিতীয় দুশা, সাবিন্লী | ] 

ধর্মনোৌতক, 58285 ও সামাঁজক এঁতিহ্য বজায় রাখার জন্য দৈবানর্ভর 
কৃপমণ্ডুক ভারতবাসার প্রাত বিবেকানন্দ কর্মযোগের 'আহবান জানয়েছিলেন। 
নাটকে তার প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় ।খ 


খ--“কর্ম যোগে নিয়াতর আক্লমণ প্রতিহত করা ষায়। এইজন্যই তো দৈবের 
সঙ্গে পুরুষাকারের প্রাতিত্বান্িতা ।” [. তৃতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য, সাবিন্লী ] 


(ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। স্টার থিয়েটার--৯-৬-১৯০৬ ) 
অজশুনের সঙ্গে অজ'নের প্র ব্বাহনের যুদ্ধে অজধুনের মৃত্যু এবং উল্‌পীর 
প্রচেষ্টার প্রাণপ্রদায়ী মণির সাহায্যে অর্ঁনের পুনজবন লাভ । 
মূলকাহিনী কাশীদাসী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে। 
সে সময় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কাতির বিকৃত প্রভাব থেকে হিন্দুধর্ম ও সমাজ: 
ব্যবস্থাকে বাঁচানোর ষে প্রচেষ্টা ক্রিয়াশীল ছিল এই নাটকে তার প্রভাব বিদ্যমান । 


77৭ (শিরিশচন্দ্র ঘোষ। মিনাভাঁ-১৫-১-১৯১০) 
অম্টাচারে পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম, বামাচারণ শান্তধর্ম এবং নান্ডিক দর্শনকে খণ্ডন করে 


শঙ্করাচার্ব কর্তৃক ভারতবর্ষে অদ্বৈতবাদের প্রাতষ্ঠার কাহিনীই এই নাটকের 
কথাবস্তু ৷ 


প্রথম অধ্যার | ২৯ 


গারশচন্দ্রের পূর্বে শঙ্করাচার্ষের কাঁহনণ অবলম্বনে ১২৯৪ সালে হারাণচন্দ 
রক্ষিত “শঙ্কর বিজয়" এবং ১২৯৫ সালে নগেন্দ্ূনাথ বস: 'শঙ্করাচার্য” নাটক রচনা 
করেন। মাধবাচার্ধ, আনন্দা্গার, এবং চিদ্ধলাস যাঁত সংস্কৃত ভাষায় পৃথক পৃথক 
ভাবে শঙুকরাচার্যের জীবন চাঁরত রচনা করেন। পরবতাঁকাপে শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী 
মহাশয় মাধবাচার্য কৃত শগুকরাচার্য জীবনচাঁরত অবলম্বনে 'শঙ্করাচার্ধ চঁরিত' 
রচনা করেন। 'গারশচন্দ্র ঘোষ “শঙ্করাচার্য” নাট্য রচনার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র শাস্মীর 
উপরোন্ত পন্গ্তকের সাহাধ্য গ্রহণ করেন। 


বেছল। (হরনাথ বস্‌ । স্টার 'থয়েটার--১০-১২-১৯১০) 

সাধবী স্বী বেহুলার সত মাহাত্য্যের গুণে বাসর ঘরে সপাঘাতে মৃত লক্ষান্দরের 
পুনজাঁবন লাভ এবং মনসা বিদ্বেষী শৈব্য চন্দ্রধরের চম্পারাজ্যবাসাদের সঙ্গে মনসার 
সেবক নাগরাজ্াযবাসীদের মিলন । 

মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্য থেকে মূল কাহনা নেওয়া হয়েছে । 

হিন্দুধর্ম ও হিন্দুর জীবনাদর্শকে যথাক্রমে নান্তিক-বাদীদের আঘাত থেকে এবং 
পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের প্রভাব থেকে মস্ত করার যে প্রচেম্টা তদানীন্তন সময়ে গড়ে 
উঠোঁছিল তার প্রভাব নাটকের মধ্যেও লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে ।ক 

ক(১)--ধর্ম নামে নান্িকতা নাহি রবে আর 

হবে চৈতন্য উদয় ।*"* 


দোথবে অচিরে 

বিদ্যা ও আবদ্যা শস্তি মহাসংবর্ষণে 
দাবানল জবাঁলবে ভারতে । 

সে অনলে নান্ডিকতা হবে ভস্মরাশি-**৮। 


[ প্রথম অংক, প্রথম দ্য, বেহুলা । | 
(২)-যেখানে আমার স্বামী সেইখানেই আমার ঘর। আগ্ন সাক্ষী করে যার 
চরণে আমায় সমর্পণ করেছ তান ভিন্ন আমার গাঁতি নাই ।» 

[ তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য, বেহুলা । ] 

স্বামী বিবেকানন্দের নরনারায়ণ সেবার আদর্শের ধারায়ও নাটকটি প্রভাবিত ।খ 

খ_-“""জীবের সেবা ব্যতীত শিবের প্রীতসাধন অসম্ভব ॥ বিশবদেবতাকে 
লঙ্ঘণ করে বশ্বাতীত দেবতাকে কেউই ধারণা কর্তে গারে না।” 

[ চতুর্থ অঞ্ক, চতুর্থ দৃশ্য, বেহুলা । 4 


তপোবল (গিশচন্দ্র ঘোষ । মিনাভাঁ থিয়েটার--১৮-১-১৯১১ ) 
ক্ষত্রিয়রাজ বিশ্বাণমন্র কঠোর তপস্যার দ্বারা ক্রমান্বয়ে রাজীর্বত্বঃ মহার্ধস্ব এবং 


৩০ [বিশ শতকের £থয়েটারে বাংলা নাটক 


পরে ব্রাহ্মণোচিত শম-দম-তাতিক্ষা ও ক্ষমাগু অর্জনের দ্বারা ব্ধার্ধত্ব লাভ করেন। 
মূল কাহিনী কাশীদাসী মহাভারতের আদিপর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে। 


জয়দেব (হারপদ চট্টোপাধ্যায় । গ্রাপ্ড ন্যাশানাল--১৪-৯-১৯১২) 


লক্ষণসেনের রাজত্বকালে বৈফব কাঁবি জয়দেবের গীঁতগোঁবন্দ রচনা এবং ভষ্টাচারণ 
শান্ত ধমা্বিলম্বীদের দমন করে জয়দেব কর্তৃক দেশের মধ্যে বৈষব ধের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠাই নাটকের কথাবস্তু ৷ 

জাত্যাভিমান, বর্ণবিদ্বেষ, ও ধর্মের নামে নানাবিধ কুসংস্কারকে দূরে সারয়ে 
দিয়ে 'হন্দুধর্মকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ 'নার্বশেষে আপামর দেশবাসীর মধ্যে সহজে 
গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তোলার চেষ্টা সে সময় ক্রিয়াশীল ছিল। তদানীস্তন খ্বীষ্ট, 
ব্রাহ্ম ও মুসালিম ধর্মের আঘাত থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য 'ছিল। 
নাটকাট দেশের এই ধর্মীয় পটভূমিকার দ্বারা প্রভাবিত । এই জন্য নাটকাঁটর মাধ্যমে 
উদার বৈষব ধর্মের মাহাত্ম্যকে বিশেষ ভারে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে ।৪১ 


বিশ্বার্মিজ্র (হাঁরশচন্দ্র সান্যাল । কোহনুর থয়েটার--২৬-৮-১৯১১) 


রহধার্য বাশম্ঠের মত ব্রক্মজ্জান লাভ করার জন্য ক্ষান্রয় বিশ্বামিত্র কর্তক কঠোর 
সাধনার দ্বারা ব্রহ্মবল লাভ । 

মূল কাহিনী কাশীদাসী মহাভারতের আদিপব থেকে নেওয়া হয়েছে । 

দেশের তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব নাটকে 'বদ্যমান। 

দেশীয় সম্পদের উপর ইংরেজ শাসকবর্গের ক্রমবর্ধমান লোলপতা এবং 
দেশবাসীর প্রাত তাঁদের নানাবিধ অত্যাচার ষে প্রকৃত রাজধমেঠিত নয় তার প্রাতি 
নাট্যকার দেশবাসীকে সচেতন করে তুলেছেন।ক 

ক--“রাজধম্ম নহে মহারাজ 


[ প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য, বিশ্বামিতন । ] 
দেশমাতৃকার লাঞ্ছনা দূর করার জন্য তিনি দেশবাসীকে সশন্ম যুদ্ধে অনপ্রাণত 
করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি সে সময়কার বিপ্লববাদী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছেন ।খ 

খ--”“কে বল আপন মায়ে 
দিতে পারে বিসর্জন ? 


মহাযুদ্ধে জবলুক অনল 
দগ্ধ হোক দসন্যর বাঁহনী ॥” 
.." [ প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য, বিশ্বামির । ] 


প্রথম অধ্যায় ৩১ 


সতাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনার দ্বারা নাট্যকার পাশ্চাত্যের বস্তুতাল্লিক ভাবধারার প্রভাব 
থেকে প্রাচ্যের দাম্পত্য জীবনের আদর্শকে অক্ষ্ন রাখতে প্রয়াসাঁ হয়েছেন ।গ 
গ--“পাতিপদ ধ্যান 

পাঁতপদ সম্বল আমার 

পঁতিপদ নিরাশার আশা । 

ক্ষুধা তৃষা পাঁতপদে করেছি অর্পণ ; 

পাঁত পাঁতত পাবন--নারায়ণ অস্তরে অন্তরে 

দূরে বা নিকটে--বিরাঁজত অন্তরে অন্তরে 

আলোকে আঁধারে সাথী 

পঁতিবিনা গাঁত কিবা আর ” 

[ দ্বিতীয় অংক, প্রথম দশ্য, বিশ্বামত | ] 


স্বদেশীয় কৃম্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঁচাবার যে মানাসকতা সে সময় ঘনীভূত হয়ে 
উঠোঁছল এটা তারই দ্বারা প্রভাবিত । 


ভীষ্ম (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ । 'মিনাভাঁ িয়েটার-+১০-৫-১৯১৩ ) 


খাঁষ আপবের কামধেনু চুরির অপরাধে মর্তযলোকে অস্টবসুর ভীম্ম রূপে জন্ম 
গ্রহণ এবং বীর শুজ্কে আনীত কাশীরাজ কন্যা অন্বাকে রক্গাচারী ভীম্ম বিয়ে না 
করায় অপমানত ও প্রাতীহংসাপরায়ণা অমবার প্রচেষ্টায় কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কফ সমীপে 
ইচ্ছামতত্যু ভীম্মের শরশধ্যা ও দেহত্যাগ । 

নাটকের মূল কাঁহনী কাশীদাসী মহাভারতের আঁদপর্ব ও ভীগম্ম পর্ব থেকে 
নেওয়া হয়েছে। 


ব্রক্গতেজ (হারিপদ চট্টোপাধ্যায় । গ্র্যান্ড ন্যাশানাল 'থিয়েটার-*১-২-১৯১৪ ) 


ক্ষত্রিয় কার্তবীর্যা পরশঢ্রামের পিতাকে হত্যা করায় এবং তাঁর মাতাকে লাঞ্ছিত 
করায় প্রাতশোধ গ্রহণের জন্য পরশুরাম একুশবার ক্ষত্রিয় কূল ধংস করলেন এবং 
কার্তবীধ্যকে যুদ্ধে পরাজিত করে তার রন্তে পরশুরাম তাঁর পিতার তর্পণ করে 
এ বিষয়ে তাঁর প্রাতিজ্ঞা পুরণ করলেন । 

কাহনীর মূল অংশ কাশীদাসী মহাভারতের শাস্তপর্ব এবং শ্রীমদূভাগবতের 
নবম অধ্যায়ের “খচশক জমদগ্নী” নামক আখ্যায়িকা থেকে নেওয়া হয়েছে। 

নাটকের রাজা কার্তবীর্ষের অত্যাচার ও আঁবচারের বিরুদ্ধে পরশ্রামের সশস্্ 
সংগ্রামের ঘটনা বিন্যাসের ক্ষেত্রে নাট্যকার তদানীস্তন অত্যাচারী ইংরেজ সরকারের 
[বিরুদ্ধে বিপ্লববাদীদের সশস্ত্র সংগ্রামের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বিভিন্ন 


৩২ [বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


ধর্মের আধাত থেকে হিন্দুর সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার তদানীস্তন মনোভাবের 
দ্বারাও নাট্যকার প্রভাবিত ।ক 
ক-_-“কাঁরব সংহার সনাতন ধর্মদ্বেষবী অভাজনে 
বিশ্বে সনাতন ধর্ম কাঁরব চ্ছাপন 
আয় ওমা শাল্তময়ী আমার হাদয়ে 1৮ [ ক্রোড় অংক ব্রক্গতেজ । ] 
পাঁতব্রতার আদর্শকে তুলে ধরা, পাশ্চাত্যশিক্ষা ও সংস্কাতির বিরুপ প্রাতিক্রিয়ার হাত 
থেকে ভারতবষাঁয় গাহন্ছ জীবনের মৌলিকতাকে অক্ষ রাখার যুগোচিত 
মানাঁসকতার দ্বারাও নাট্যকার প্রভাবত ।খ 
খ “পাত রক্ষা, পাঁত বিফ পাঁত দেব মহেশ্বর 
পাতি গাঁত পাত মানত, পাঁত ধর্ম পরাৎপর ॥” 
[ পঞ্চম অংক, তৃতীয় দৃশ্য, ব্রহ্মতেজ । ] 


ক্ষবীর ( ভূপেন্দরনাথ বন্দোপাধ্যায় । স্টার থিয়েটার--&-১২-১৯১৪ ) 


গর্গ খাঁষর আভশাপে চন্দ্রলোক থেকে নিবাঁসত রোহনীর স্বামী চন্দ্রের 
আঁভমন্যরুপে পাঁথবীতে জন্ম গ্রহণ এবং কুরক্ষেত্ত যুদ্ধে চক্রব্যহে সঞ্তরথীর আক্রমণে 
তাঁর মৃত্যুর পর শাপমনন্ত হয়ে রোহিনীর সঙ্গে পুনরায় চন্দ্রের মিলন ও তাঁদের 
চন্দ্রলোক যাত্রা । 
মূল কাহিনীটি কাশীদাসী মহাভারতের দ্রোণ পর্বের “আভিমনন্যু জম্মবত্তান্ত' 
এবং “আভমনদ্য বধ আখ্যায়িকার অন্তর্গত । নাট্যরচনায় নাট্যকার নবীনচন্দ্র সেনের 
উর 
--ক্ষিত্রবীরের মূলাভাত্ত কহাকবি স্বগ্য় নবীনচন্দ্রু সেনের মহাকাব্য-- 
সিটি [ ভূমিকা । ক্ষন্রবীর ] 
নাটকে ধমর্েন্তর কুরক্ষেত্রের মহারণাঙ্গণে আঁভমন্যুকে নিজের ক্ষান্রবীর্ষের পরীক্ষা 
দেবার জন্য রোঁহনার প্রেরণাদান, অশ্ভশান্ত কুরুপক্ষকে ধ্বংস করার জন্য ভীম্মের 
দৃঢ়-প্রাতিজ্ঞা ইত্যাঁদ ঘটনার বিন্যাস করা হয়েছে । এর মাধ্যমে নাট্যকার ভারতের 
ধর্ময্দ্ধ রূপ স্বাধীনতার যুদ্ধে অশুভ ইংরেজ শান্তকে ধ্বংস করার জন্য পরোক্ষ- 
ভাবে ভারতবাসণকে ক্ষান্তরতেজে ও বাঁধে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন ।খ 
খ-্-রোহনী--"বাজিছে সমরবাদ্য গভীর নিকৃকনে 
রণাঙ্গনে শুন ভাই ওই । 
মত্ত রণপদে সৈনিক নিচয়,- 
ছহাটছে তুরঙ্গদল- 
তরঙ্গ সকল 'সিম্ধ্ঘ বক্ষে ছোটে যথা 
রথোপার শোভা মহারথীবৃন্দ যত, 
প্রকাণ্ড কোদন্ড টঞ্কারিছে মূহাম্হঃ- 


প্রথম অধ্যার ৩৩ 


রুদ্ধকর্ণ ভীম শঙ্খনাদে-_- 
জলদের গরজনে শ্রাবনে যেমাতি-- 
কহ রথী এহেন সময়ে তুমি 
কি কাঁরছ উপবনে জায়াসনে মাল ?” 
[ তৃতীয় অংক, চতৃ্থ দৃশ্য, ক্ষব্রবীর | ] 
ভীম--“শুন মম এ কঠোর পণ, 
যদবধি কুরুগণ না হবে নিধন, 
রণে ক্ষান্ত কভু নাহ 'দিব। 
প্রাণভরে কার দুঃশাসন রন্তপান 
স্নিগ্ধ হবে প্রাণ 
কৌরবে পাম্ডবে বাদ তবে অবসান ॥” 
[ প্রথম অংক, পঞ্চম দৃশ্য, ক্ষত্রবীর | ] 


এক্ষেত্রে নাট্যকার তৎকালীন অখ্নিষূগের বিপ্লবীদের কমরধারা ও চিন্তাধারার দ্বারা 
প্রভাঁবত হয়েছেন। প্রসঙ্গরুমে উল্লেখযোগ্য যে ১৮৭৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর 
ইংরাজ সরকার কর্তৃক অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন জারী (১7 8০6 00 07০ ০০167 
০01060] 01 10000110 01817910 1951:0010081106) করার ফলে নাট্যকারগণ স্বাধী- 
নতার যুদ্ধে দেশবাসীকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে উদ্দীপ্ত না করে পরোক্ষ- 
ভাবে উদ্দীপ্চ করার এই কৌশল গ্রহণ করেছিলেন । 
উত্তরার সতীধর্মের আদর্শকে তুলে ধরে নাট্যকার সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শ 
রক্ষার 'যুগোচিত পাঁরমপ্ডলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ।গ 
গ--উত্তরা--“পাতিগত প্রাণা সতী 
নহে সে ক্ষত্রিয় শুদ্র চণ্ডাল ব্রাহ্মণ 
পাঁতাবনা নাহ তার অন্য পাঁরচয় 
শন্যময় ভ্রিসংসার পাঁতর বিরহে । 
নাহ লাজ লঙ্জা মান আভমান, 
পাঁতর কারণে 
ছার প্রাণ অনায়াসে পারে বিসাঁজতে । 
[ তৃতাঁয় অংক, সপ্তম দৃশ্য, ক্ষত্রবীর। ] 


ভক্ত কবীর (হরনাথ বসু । মিনাভাঁ থিয়েটার--৮-৪-১৯১৬ ) 
গুরদ রামানন্দের শিষ্যত্ব অর্জনের পর বৈফব ধর্ম সাধনায় 'সাম্ধলাভ করে 


তৎকালীন ইসলাম রাজশান্তর প্রবল বিরোধিতার মধ্যেও সারা দেশে বৈষব ধর্মের 
প্রাতঘ্ঠার জন্য সাধক “কবির' নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন। 


৩৪ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


বিভিন্ন গ্রন্থে কবিরের জীবন সম্বম্ধে প্রকাশিত লানাবধ ঘটনা অবলম্বনে 
নাট্যকার নাটকটি রচনা করেছেন ।ক 
সিএ নগওঞঞজ্দগারটি তির শট রন হইয়াছে । 
(ক) ভন্তমাল, (খ) বীরেশ্বর চক্রবতাঁ প্রণীত “ভারতের ভস্তকবি। 
(গ) বি*বকোষ নামক প্রীসদ্থ আভধান, (ঘ) ক্ষিতিমোহন সেন সম্পাদত 
চাঁরখণ্ডে প্রকাশিত “কবীর'। [ ভূমিকা, ভন্ত কাঁবর ] 
হিন্দুধর্মের কুসংস্কার এবং আচার-বিচার সর্বস্ব রীত-নশাঁত 'হন্দুদের মধ্যে 
অনৈক্যের সননপাত ঘাঁটয়ে হন্দুধর্মকে দূর্বল করে তুলেছিল । এ ধরণের সংকপর্ণতা 
থেকে হিন্দধর্মকে মস্ত করে তাকে দৃঢ় করে তোলার জন্য সে সময়কার প্রাজ্ঞ 
মনীবাদের কর্ম প্রচেষ্টার পটভৃঁমিকার দ্বারা নাটকাট প্রভাবিত ।খ 
খ--“শিষ্যগণ দেখেছ স্বয়ং রামচন্দ্র যার হাতে সেবা নিয়েছেন সে স্পৃশ্য কি 
অস্পৃশ্য তাক আর দেখবার প্রয়োজন আছে? কবীর! আজ থেকে 
তুমি আমার শিব্য নও আম তোমার শিষ্য ।” 

[. চতুর্থ অংক, প্রথম দৃশ্য, ভস্ত কাবর | ] 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীত রক্ষার ষে এঁকাঁস্তকতা দেশের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল 
নাটকের মধ্যে তারও প্রভাব লক্ষ্যণীয় ।গ 

গ--“একই সর্যয যেমন দিকে দিকে রা*মজাল বিষ্তার করে, একই উৎস যেমন 
সহমর ধারায় বারি উৎক্ষিপ্ত করে, একই ধর্ম তেমনি দেশে দেশে নানামযার্ততে 
প্রকাশিত । তোমার দৃষ্টি দষত তাই তুমি এককে বহু দেখছ ।*...ঘন 
দর্শনে চাতক যেমন ধাবিত হয় হিন্দু বল, মুসলমান বল, বৌদ্ধ বল সবাই 
তেমাঁন সেই একের দিকে ছুটেছে।” [ পঞ্চম অঞ্ক, প্রথম দৃশ্য, ভন্ত কাবর ।] 
হিন্দ? মুসলমানের মধ্যে সৌন্রাতৃত্বের বন্ধনকে দ্‌ঢ় করে তোলার জন্য অত্যাচারী 
সেকেন্দারকে কবিরের ক্ষমা প্রদর্শন এবং তাকে ভ্রাতৃত্বের ম্যযাদা দান করার ঘটনাটি 
নাটকের মধ্যে উপদ্থাঁপত করা হয়েছৈ ।ঘ 

ঘ--“আর আজ থেকে তুমিও আমার ভাই (বাদশাহর হস্ত ধারণ পূর্বক ) শিখাও 
ভাই, সকলকে শিখাও যে রাম সেই রাঁহম, যে রাঁহম সেই রাম। সকল 

জবালা জড়ায়ে যাবে । হিন্দ? মুসলমানের বিরোধ দূর হবে ।” 
[ পণ্ম অংক, পণম দৃশ্য, ভক্ত কাঁবর ] 


'রামান্ুজ-_( অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়--মিনাভা থিয়েটার--১৬-৭-১৯১৬ ) 

অদ্বৈতবাদী মতাবলম্বীদের কর্ণধার অজগর পাণ্ডিত, যাদব প্রকাশ প্রমথ 
ব্ন্তিন্তকে তকর্ষিদ্ধে পরান্ত করে শৈবধমর্ঁণ চোলরাজাসহ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে এবং 
ইসলাম ধর্মের প্রভাবকে আঁতিক্রম করে দিল্লীতে রামানূজের প্রচেষ্টায় ও নেতৃত্বে 
দ্বৈতবাদ”ী বৈফব ধর্মের প্রতিষ্ঠা । 


প্রথম অধ্যায় ৩৬ 


সাম্প্রদায়িক এঁক্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য হিন্দুর সার্বভৌম উদার দৃম্টির পারচয় 
তুলে ধরে জাতি-ধর্ম-নর্বিশেষে ভারতবাসীর মধ্যে সুদৃঢ় এঁক্য রক্ষার যে 
প্রযেএখনজ দেশের মধ্যে দেখা 'দিয়োছিল, নাটকের উপর সেই পটভূমিকার প্রভাব 
বিদ্যমান । ইসলাম ধমাঁ দিজ্লীশ্বরের কন্যা লচিমা কর্তৃক বৈষব মন্ত্র গ্রহণ, 
রামানুজের 'নর্দেশে দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক 'বফুমান্দরে লাঁচমার মূর্ত প্রাতস্ঠা 
(1৭ দৃশ্য )--ইত্যাঁদ ঘটনাদ্বয় এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । রামানুজ কর্তৃক কৃষমন্তে 
সকল মানুষকে একসবত্রে বেধে দেওয়ার ঘটনাঁটও এ বিষয়ে স্মরণযোগ্য ॥ক 


ক--রামানূজ--"কোথা কেবা আছ পাপী তাপ পাঁতত কাঙাল 
কোথা ভন্তবৃন্দ মোর 
এস সবে 
প্রত্যক্ষ করহ আজ কৃষময় এ জগৎ 
সর্বভূতে পুরষ- প্রকীতি লীলা 
রাধাকৃ অপূর্ব মিলন-- 
আঁভন্ন জগৎ ব্রহ্ম নিত্য বিরাজিত । 
ওঠ দেখ 'দল্লী*বর 
কন্যাতব কৃষ্ণ পদে চামর দুলায় । 
আজ হতে দাক্ষিণাত্যে প্রীত বিষফূমান্দরে 
কন্যার বিগ্রহ তব হইয়া পূজিত 
সার্বভৌম হিন্দু ধর্ম কাঁরবে প্রচার ।” 
[ পঞ্চম অংক, সপ্তম দৃশ্য, রামানূজ ] 


বারাণলী ( মানলাল বন্দ্যোপাধ্যায়--স্টার থিয়েটার--৪-১১-১৯১৬ ) 

কাশী থেকে নিবাসিত অন্নহারা মহাদেবের পুনরায় কাশীর অন্নপূণাঁ মান্দরে 
প্রতিষ্ঠা লাভ ও অন্নগ্রহণ । 

সে সময়কার ধমাীঁয় ও সামাজিক পাঁরমণ্ডলের প্রভাব নাটকে বর্তমান । নাট্যকার 
শুদ্ধ ভান্তভাবের প্রাতষ্ঠার দ্বারা দেশবাসীর চিত্তকে নির্মল করে রাখার চেষ্টা 
করেছেন। হিন্দুর গাহস্ছি জীবনের শুচিতাকে পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্ব জীবন 
দর্শন থেকে রক্ষা করে হিন্দুর জীবন-দর্শন ও ধর্মের পাঁরমপ্ডলের স্বতন্ত্রতাকে রক্ষা 
করার প্রচেস্টাও এ নাটকে লক্ষ্যণণয় । 


কুরুক্ষেঞ্জ (নারায়ণ বসু-স্টার থিয়েটার-_২২-৯-১৯১৭ ) 
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র কৌরব ও পান্ডবের যুদ্ধে কৌরব পক্ষের পরাজয় এবং 
আভিমনন্যসহ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদের আত্মদানে পাণ্ডবপক্ষের জয় । 


৩৬ [বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


কাশগ্ধাসণ মহাভারতের বিরাট পর্ব, উদ্যোগ্ন.পর্ব, ভাঁম্স পর্ব, দ্রোণ পর্ব, কর্ণ 
পর্ব, শল্য পর্ব, গদা পর্ব, সৌপ্তিক পর্ব, এঁষিক.পর্ব-ইত্যাঁদ পর্ব থেকে মূল 
কা'হনী নেওয়া হয়েছে। 

[নিজেদের আঁধকার রক্ষার এবং তার প্রাতষ্ঠার জন্য কৌরবদের বিরুদ্ধে পাণ্ডব- 
গণের আমরণ সশস্ত্র সংগ্রামের কাহনশীটি ভারতবাসকে নিজেদের সার্বভৌম 
আঁধকারকে রক্ষা করা ও তাকে ধরে রাখার জন্য ইংরেজদের বিরদ্ধে আমত্যু সশস্ত 
সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। এঁদক থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের 'বাভিন্ন 
পটভামিকার দ্বারা নাট্যকার প্রভাবিত হয়েছেন। সর্বধর্মের সমন্বয় সাধনই হিন্দ: 
ধর্মের মূল লক্ষ্য--নাটকে এই ভাবকে তুলে ধরা হয়েছে ।ক 

ক-কফ--“নব অবতার হইব আবার 

সর্ব ধম্ম” সমন্বয়” 
1শখাতে মানবে |” [ প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, কুরুক্ষেত্র । ) 
তৎকালীন 'বাঁভন্ন ধর্মের আঘাত থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষার প্রচেম্টাও এর মাধ্যমে 
ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে । 


এঁক্ছিল| (মনোমোহন রায়-_মিনাভাঁ-৫-১১-১৯০৪ ) 

ীন্দ্রলার মনোবাসনা পূরণ করার জন্য বৃত্নাসূর দেবরাজ ইন্দ্রের পত্ধী শচাঁকে 
বলপূর্বক হরণ করে বন্দী করলে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে অস*ররাজ বন্রাসংরের 
পরাজয় ও নিহত হওয়ার ঘটনায় শচর উদ্ধার লাভ এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাত ও পদত্রকে 
হারাবার ফলে মনের ক্ষোভে ও যন্ত্রনায় বৃতরাসুর পত্বী এরীন্দ্রলার মন্দাঁকনী নদীতে 
দেহ বিসর্জন। 

মূল কাঁহনী কাশশদাসী মহাভারতের গদাপর্বের অন্তর্গত বিফ: ণনকট 
দেবগণের দুঃখ নিবেদন, দধিচীর আত্মদান, বত্রাসুর সংহার' ইত্যাদি আখ্যাক্লিকা 
থেকে নেওয়া হয়েছে । 

স্বর্গরাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অসুরের বিরদ্ধে স্বর্গবাসীদের সংগ্রামের 
কাঁহনণ বিন্যাসের মধ্য দিয়ে নাট্যকার পরোক্ষভাবে ভারতবাসীকে দেশের স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত সংগ্রামে অন:প্রাণত করেছেন ।ক 


ক--“জাগ্রত কি অমরমণ্ডলী-াকদ্বা ম*্ন 
ঘোর মোহ নিদ্রাবশে 2 ভাঙ্গল সনাপ্ড_ 
কিহে? তবেকেন 'নিষ্পন্দ নিবাঁক হেন 
চিন্রার্পিত পৃতুলের প্রায়? দৈত্য ধন 
নদ্রামগ্র হেথা 1." 


প্রথম অধ্যায় ৩৫ 


নিদ্রা ত্যাজি উঠ বশরগণ, জবাল স্বর্গে 

অধূত বরষ ব্যাপী সমর অনল, 

ঘৃতাহূতি দাও তাহে দনুজ শোণিত । 

উঠ উঠ দেববৃন্দ! বঙ্জ মু্ঠি ধর 

সবে অক্ষয় কাম্ম্ক । সমর প্রাঙ্গণে 

হবে কর্তব্য বিচার ।***দোখ ঘোর 

রণে কেমনে দনূজপাঁত পায় প্রাণ ।” |. প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, এরীন্দ্ূলা 1 


সুতরাং নাটকে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব বিদ্যমান | 
ষ্ঠ এঁতিহাসিক নাটক। 


শিবাজী (মনোমোহন গোস্বামী-ক্লাসিক--২২-৩-১৯০২) 

ভ্রাতা ব্যাঞ্জোজীর বরোধাঁতা ও পূন্র শন্ভূজীর বিশ্বাসঘাতকতা সত্বেও হিন্দুধর্ম 
ও হিন্দু সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য দিজ্লীশ্বর এরঙ্গজেবের সঙ্গে শিবাজীর আমরণ যুদ্ধ 
এবং শিবাজী কর্তৃক দাক্ষণাত্যে স্বাধীন 'হন্দু রাষ্ট্রের প্রাতিজ্ঠা। 

“ছন্রপাঁত শিবাজী” শুধু ইতিহাসের স্মরণীয় ব্যাক্তিত্ব নয়, আবহমানকালের 
জীবন সংগ্রামের নিটোল শান্তর প্রতীক। ভারতীয় গণমানসে শিবাজীর এই 
ভাবমৃর্তই চিরস্তন হয়ে আছে। ণশবাজী'-র অর্থ স্বাধীনতা । শবাজী'-র 
অর্থ মস্ত । পশবাজ"'-র অর্থ অন্যায় আর শোষণের বিরুদ্ধে আপোষহঈন লড়াই । 
শশবাজী-র অর্থ সাংগঠাঁনক শান্তর সম.দ্ধি। আত্মচেতনা, আত্মপ্রতায় আর 
আত্মবিশ্বাসের ভ্রিবেণী সঙ্গম এই "শবাজী। 

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে 'বাভন্ন প্রাতকূল শান্তর ঘূণাবর্ত থেকে হিন্দু 
জাতি ও 'হন্দু ধর্মের পুনরুন্হানের জন্য এ ধরনের ব্যান্তত্বের স্মাতিচারণের 
প্রয়োজন ছিল। মোঘলের বিরুদ্ধে আমরণ আপোষহীন শিবাজী সশস্ত্র সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে মহারাস্ট্রের স্বাধীনতার পতাকাকে উদ্দের্ তুলে ধরোছিলেন। অনুশীলন 
দলের বিপ্লবীরা সশস্ত্র লড়াই এর স্ব*নকে বাস্তবায়িত করতে চেয়োছল। এই 
প্রকে শিবাজীর শৌর্ধ), বীর্য, রণজয় গাঁথা তাঁদের মনে অফুরস্ত উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার সৃস্টি করবে, জাতীয় আন্দোলনে বানভাসি জোয়ারের সৃন্টি করবে 
-_এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা । এই পটভূমিকার প্রভাবেই “1শবাজ” নাটকাট রচিত 
ও মণ্চচ্ছ হয়েছিল । : 


রিজিয়া (মনোমোহন রায়--অরোরা--১৭-৫-১৯০৯ ) 


রাজা কীরেন্দ্র সিংহ সুলতানা 'রাঁজয়ার প্রেম প্রত্যাখ্যাণ করায় অপমানিত ও 
ক্রোধান্ধ 'রাঁজিয়ার নির্দেশে ঘাতক কর্তৃক রাজা বারেন্দ্ুকে হত্যা করা এবং রাজা 
কীরেন্দ্রের মৃত্যুর পর 'রাঁজিয়ার বৈমান্রেয় ভ্রাতা 'বাইরাম* ও তাতার সেনাপতি 


৩৮ _ বিশ শতকের "থিয়েটারে বাংলা নাটক 


বারের মিলিত আকমনের মূখে পরাজিত, ও. বন্দী জিয়ার কারাগারে 
আত্মহত্যার কাহিনীই এই নাটকের কথাবস্তু । টি 
পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনকরণের ফলে দেশীয় শিক্ষা ও সংস্কাঁতির উপর এর 
বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। সমাজের বিরাট অংশে মূল্যবোধের অবক্ষর দেখা 
দিয়োছল। পারিবারক সম্পক্গুলি কলীষত হয়ে পড়াছল। এই বাতাবরনে 
পারবারিক মূল্যবোধকে প্রাতাম্ঠিত করার ক্ষেত্রে এই নাটকের ইতিবাচক ভূমিকা 
লক্ষ্যণীয় ॥ রাজা বারেন্দ্র সুলতানা 'রাঁজয়াকে বোনের মত সম্মান করোছলেন। 
তাই 'রাঁজয়ার প্রেম তাঁর কাছে প্রার্থাত নয়। এর মূলে ছিল সাংসারক জগতের 
পাব পারিবারিক মূল্যবোধের তাগিদ ।ক 
ক-্বীরেন্দ্র--“*****ভ্রাতা যদ বদ্ধ 
হয় পাঁরণয় সূত্রে ভাঁগনীর সনে, 
লুগ্ত হবে ধর্মনাম এ বিশ্ব সংসারে 
ধর্ম সনে ব্ক্মাণ্ডের হবে লয় ।” [চতুর্থ অংক,ষন্ঠ দৃশ্য, রিজিয়া ।] 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ষে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরুষ শান্তর সঙ্গে 
নারী শান্তর মেলবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা সে সময়কার শিল্পী, সাহাত্যিক ও মনীষীরা 
অনুভব করোছিলেন। এ প্রসঙ্গে চারণ কবি মুকুন্দদাসের “মাতৃপূজা” যান্লাপালা, 
ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবনোদের “নন্দকুমার” নাটক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “স্ব্রীর প্র” 
নামক ছোটগজ্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । সাহাত্যিকরা এসব সাহিত্য শিষ্পের মাধামে 
যুগের এই প্রয্নোজনের প্রাত জাতিকে সচেতন করে তুলৌছিলেন। এই পটভূমিকায় 
নাট্যকার নারীজাগরণের এই কর্মমহখা প্রচেষ্টার দ্বারা প্রভাঁবত হয়েছেন। রাজ্য- 
শাসনে রাঁজয়ার অংশগ্রহণের বিষয়াটি দেশের শাসনব্যবস্থা .নিয়ল্লণের ক্ষেত্রে 
নারী জাতির সার্বক আঁধকার ও দায়ত্ববোধ সম্পর্কে ভারতীয় নার-মানসে 
চেতনার প্রসার ঘটাতে সাহাষ্য করেছিল । 


বলের প্রভাপার্দিত্য (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ--স্টার--১৫-৮-১৯০৩ ) 


দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোঘল সম্রাট আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে বশোরের 
স্বাধীন ভুইয়া প্রতাপাঁদত্যের পরাজয় ৷ 
১৯০৫ সাল থেকে অদম্য স্বাধীনতার স্পৃহা জাতীর জীবনকে ধরে ধারে 
আগামী দনের কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তোলে । সে সময় দেশবাসীর মধ্যে 
দেশের অতীত শৌর্ধ-বীর্ষের স্মৃতিচারণ মূলক কার্যকলাপ বিশেষ গুর্ত্বপূর্ণ হয়ে 
ওঠে। নাটকের বিষয়বস্তুর নিবচিনের ক্ষেত্রে দেশের এই রাজনোতিক পটভূমিকার 
প্রভাব বর্তমান ।ক 
ক--প্রতাপাঁদত্য নাটকখানি এক হিসাবে আমাদের জাতীয় জীবনের হইীতহাস 1, 
[ মন্মথ মোহন বসু । ভূমিকা প্রসঙ্গে । বঙ্গের প্রতাপাঁদত্য । ] 


গ্রথন অধ্যায় ৩৯ 


দশস্ব সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার 'বিপ্লববাদী 
আদর্শের প্রভাবও নাটকের মধ্যে ক্রিয়াশীল ।খ 


খ-_-“পররাজ্য লোলুপ দ.ুদাস্তি মোগলের আক্রমণ থেকে আশ্রয্প ভিখারী দুর্বলকে 

রক্ষা করতে কথায় কথায় যাকে অস্ত ধরতে হবে, আঁহংসাময় বৈষ্ণব ধর্ম 

তার নয়। শান্ত আভমানী যশোর রাজকুমারের একম্ান্ত অবলম্বন মহা- 

শান্তর আশ্রয় |” [ প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য, বঙ্গের প্রতাপাঁদত্য | ] 

জাতি-ধর্মীনার্বশেষে সাম্প্রদায়ক এঁক্য গড়ে তুলে দেশের ম্বীস্তর আন্দোলনকে 

সার্থক করে তোলার ষে প্রচেস্টা দেশের মধ্যে ক্রিয়াশশল হয়ে উঠোছিল নাটকের মধ্যে 
তার প্রভাবও লক্ষ্যণীয় ।গ 


গ--“হন্দু মুসলমান এক মায়ের দুই সম্ভতান। এক অন্নে প্রাতপালিত। এক 

স্নেহ রসে সিণ্িত'**এস ভাইসব আমরা এক প্রাণে এক মনে মায়ের দুঃখ 

দূর কাঁর**মাতৃসেবা কাধে আর আমরা ব্রাহ্মণ নই, শনুদ্র নই, শিখ নই, 
পাঠান নই--বঙ্গ সন্তান ।” 

[ তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য, বঙ্গের প্রতাপাঁদিত্য | ] 


তারাবাঈ ( ছিজেন্দ্লাল রায়-স্টার থিয়েটার-_-২২-১১-১৯০৩ ) 


পৃথ্বরাজ কর্ত্তক সূর্যযমল ও মালবরাজের 'মাঁলত আক্লমণ থেকে চিতোর রক্ষা 
করা এবং রাজ্যাঁভিষেকের প্রাকমুহূর্তে জামাতা প্রভুরাওয়ের অত্যাচার থেকে ভগ্নী 
যমুনাকে উদ্ধার করার সময় প্রভুরাওয়ের চক্রান্তে তাঁর মৃত্যুতে শোকাহতা তাঁর স্ত্রী 
তারাবাঈ-এর আত্মহত্যা । 
নাটকের মূল কাহিনী 182093 1]'00-এর 4১11919 210 41160016165 01 
1২512501721) গ্রন্থ হতে নেওয়া হয়েছে । 
নাটকের উপর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব 'বদ্যমান। শুরতান কন্যা 
তারাবাঈ কর্তৃক হৃত'পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য দর প্রতিজ্ঞা পালন, চিতোরের 
স্বাধীনতা রক্ষার্থে বৃদ্ধ রাণা রায়মল ও পৃথ্বীরাজের কঠোর সংগ্রামের কাহিনীট 
বন্তুতপক্ষে ভারতবাসীকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্ধুদ্ধ করে তোলে ।ক 
ক (১)--“যতাদিন নাহি উদ্ধারব মাতৃভূমি 
অপর চিন্তাকে স্থান দিব না অন্তরে” 
[দ্বিতীয় অংক, পণ্চম দৃশ্য, তারাবাঈ । ] 
(২)--“নাহি ডাঁর মৃত্যুরে । 
মারব আজ ক্ষন্রিয়ের মত 
চিতোরের রাণার মতই, আসি করে 
যম্ধক্ষে তরে মহানন্দে।” [চতুর্থ অংক, প্রথম দৃশ্য, তারাবাঈ । ] 


8০ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


যমুনার পাঁতব্রতার আদর্শ তুলে ধরে নাট্যকার পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের বিরুপ শ্রাত- 
ক্লিয়ার আঘাত থেকে স্বদেশীয় জীবনাদর্শকে রক্ষা'র জন্য সচেষ্ট হয়েছেন ।খ 
খ--”আমি 'হন্দুনারী। হিন্দুধর্ম শিক্ষা দেয় যে স্বামী পাষণ্ড হলেও সে 
নারীর দেবতা । তাই এতাঁদন এত হয করোছি।” 
[ পঞ্চম অঞ্ক, পঞ্চম দৃশ্য, তারাবাঈ । ] 


সগুনাম (গাঁরশচন্দ্র ঘোষ। ক্লাসিক--৩০-৪-১১০৪) 
হিন্দু সংনাম ধর্ম সম্প্রদায়ের উপর মহুসালম রাজশান্তর অত্যাচার নিরসনের 
জন্য বৈফবীর প্রেরণায় ও রণেন্দের নেতৃত্বে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে 
সংনামণ সম্প্রদায়ের সশস্ঘ্ সংগ্রাম ও পরাজয় । 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী আগ্রষূগের বিপ্লবীদের 
কার্ধযধারার প্রভাব নাটকের উপর বিদ্যমান ।ক 
ক--“আমি মাহষমাদ্দ'নী, রণরাঙ্গণী যবনকুল বনাশিনী"** 
তলোয়ার তুমি রেখনা আমায় দাও ।"*অস্ত্রের পূজা করো 
"*বোঝ না আঁসর বড় তৃষা । যবনশোণত পানে বড় তৃষা ।” 

[ প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, তারাবাঈ | ] 
পারস্পারক হিংসা-দ্বেষ, জাত্যাঁভিমান, শাস্দের কুটিল আচার জাতীয় আন্দোলনের 
অগ্রগ্গাতিকে ব্যহত করছিল । দূরদর্শা ও সমাজ সচেতন দেশীয় নেতারা এই 
প্রাতকূল অবস্থা গ্রাতহত করার জন্য এ বিষয়ে দেশবাসীকে সজাগ করে তুলছিলেন। 
নাটকের মধ্যে এই রাজনোতিক চিস্তাধারার প্রভাবও বর্তমান ॥খ 

খ--“পহন্দুর পতন অনৈক্য কারণ 

দ্বেষ হিংসা পরস্পরে 

উচ্চ নীচ জাতি আঁভমান 

দূঢ়ীভূত কুমল্লীর উপদেশে 

ধর্ম আভমানে 

স্বজাতি বান্ধব পরিত্যাগ 

অধথা শাস্ত্ের ব্যাখ্যা স্বার্থপর 

ব্রাহ্মণের মুখে |৮ 
[ দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য, সংনাম । ] 


পলানীর প্রায়শ্চিত্ত (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ- স্টার--৪-৮-১৯০৫) 


দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
মণরকাশিমের যুদ্ধ ঘোষণা এবং যুদ্ধে পরাজিত মশরকাশিমের ফকার ব্রত ধারণ । 


প্রথন অধ্যায় ৪৯ 


দেশের সমসামায়ক কাঁষ-শিষ্প-ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনোৌতিক পটভামকার 
প্রভাবে নাটকাঁট প্রভাবত ।ক 
ক (১)--অত্যাচারে ভাল ভাল তাঁত সব বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলেছে । যাতে 
আর তাঁতে হাত দিতে না হয়। আপনার এই মোঁদনীপুরের হৃদ্দোয় 
প্রায় লাকো ত:তয়া তঠতের চাষ করতো । রেশমের ব্যবসা উঠে যাচ্ছে ” 
[দ্বিতীয় অংক, চতুর্থ দশ্য, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত । ] 
(২)_-“দেখতে পাচ্ছ না সমসের। ওই ওই লক্ষ লক্ষ কঙ্কাল--ওই করজোড়ে 
আবেদন করছে । বলছে নবাব বাদ প্রজার দুঃখ দূর করতে পারলে না 
তো নবাবী নিয়োছলে কেন? আমাদের শিজ্প গেছে, ব্যবসা গেছে, চাষ 
গেছে, বাস গেছে । দুনিয়ায় দাঁড়াই এমন স্থান নেই--*-৮ 
[ পঞ্চম অংক, পণ্তম দৃশ্য, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত । ] 
স্বাধীনতার আন্দোলনকে সমদ্ধ করার জন্য নাটকটির ইতিবাচক ভূমিকা 
লক্ষ্যণীয় ।খ 
খ--“বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষা জীবনের সংকষ্প করোছি।” 
[ দ্বিতীয় অংক, "দ্বিতীয় দৃশ্য, পলাশীর প্রায়াশ্চত্ত । এ 


রাণাপ্রভাপ দিংহ (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-_২২-৭-১৯০& ) 
মোঘলদের অধীনতা থেকে চিতোর রাজ্য উদ্ধারের জন্য রাণা প্রতাপের নেতৃত্বে 
মোঘলদের বিরুদ্ধে রাজপুত জাতির আমরণ সংগ্রাম এবং মুমূর্ষু রাণা কর্তৃক চিতোর 
উদ্ধারের অসম্পূর্ণ কার্ধভার তাঁর পুত্র অমর সিংহের উপর অর্পণ । 
নাটকের মূল কাহিনী 187095 7'০৫-এর 40915 8100 4১061001699 ০1 
[২218501%1) থেকে নেওয়া হয়েছে । 
নাটকে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব বিদ্যমান । এই 
আন্দোলনের সময় গুপ্ত সাঁমাতির সভ্যরা দেশের মুক্তির মন্তে জীবন উৎসর্গের 
জন্য গীতা" স্পর্শ করে 'মা-কালীর' সম্মুখে সামতির গুপ্ত মন্ত্র পাঠ করে শপথ 
গ্রহণ করতেন। এই ভাবেই তাঁরা দেশের কাজে দীক্ষিত হতেন। আলোচ্য নাটকে 
এই পটভূমিকার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ।ক 
ক- প্রতাপ--“কালামায়ের সম্মুখে তবে শপথ কর'"*আমরা চিতোরের জন্য 
প্রয়োজন হলে প্রাণ দিব ।"""মনে থাকে যেন রাজপুত সদ্দরিগণ যে, আজ 
মায়ের সম্মুখে নিজের তরবারি স্পর্শ করে এই শপথ করেছো । এ শপথ 
ভঙ্গ না হয়।» [. প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, রাণাপ্রতাপ | ] 
বিপ্লবী অরাবন্দের আহবানে ও নেতৃত্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধ ভারতবাসীর, 
বশ শতক--৩ 


৪২ বিশ শতকের ির়েটারে বাংলা নাটক 


কাছে ধর্মযুদ্ধে রূপান্তারত হয়েছিল। না্কার এই রাজনৈতিক পটভূমিকার 
প্রভাব আঁতক্রম করতে পারেনান ।খ 
খ (১) প্রতাপ--“আর এ যুদ্ধে আমাদের দিকে ন্যায়, আমাদের দিকে ধম, 
আমাদের দিকে রাজপুতগণের কুলদেবতারা। যহদ্ধে জয় হোক, 
পরাজয় হোক সে নিয়াতর হস্তে । আমরা যুদ্ধ করব ।৮ 
[ দ্বিতীয় অংক, সঞ্চম দৃশ্য, রাণাপ্রতাপ । ] 
(২) প্রতাপ--“মোঘল দূর দেশ থেকে এসেছ । শিখে যাও ধর্মযন্ধ কাকে 
বলে, শিখে যাও একাগ্রতা, সাঁহফতা, প্রকৃত বীরত্ব কাকে বলে, শিখে 
যাও দেশের জন্য কি রকম করে প্রাণ দিতে হয় ।” 

[. প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, রাণাপ্রতাপ । ] 
সে সময় শিজ্পে সাহিত্যে দেশমাতৃকার রুপ বন্দনার দ্বারা দেশবাসীর মধ্যে 
.দেশপ্রেমকে গভীর করে তোলার প্রচেন্টা হয়েছিল। এই মানাসকতা দেশের 
স্বাধীনতার আন্দোলনে জোয়ারের সৃন্টি করোছল । 

সমসামায়ক এই রাজনোতিক পারপ্রোক্ষত দ্বানাও নাট্যকার প্রভাবিত হয়েছেন ।গ 

গঁ-প্রতাপ--"জন্মভূম ! সুন্দর মেবার ! বীরপ্রস্‌ মা! এখন এই বেশই 
তোমাকে সাজে মা। তোমাকে আমার বলে আবার ডাকতে পার ত তোমার 
পায়ে স্বহচ্ভে আবার ভূষণ পাঁরয়ে দেব। নৈলে তোমাকে এই *মশান- 
চাঁরনশ তপাঁস্বনীর বেশই পাঁরয়ে রেখে দেবো মা ॥ মা আমার ! তোমাকে 
আজ মোগলের দাসী দেখে প্রাণ ফেটে যায় মা।” 

[ প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য, রাণাপ্রতাপ । ] 
স্বদেশশ আন্দোলনের সময় বিদেশী দ্রব্য বয়কটের রাজনোতিক ঘটনার প্রভাবও 
নাটকের মধ্যে প্রাতফালিত ।ঘ 

ঘ--প্রতাপ- (১) “দেশের জন্য পর্ণপত্রে এই ফলমূল স্বর্গসুধার চেয়েও মধুর। 
মায়ের জন্য এ ধূলি শয়ণ কুসুমের শয্যার চেয়েও কোমল”*** 

[ তৃতাঁয় অঙ্ক, সঞ্চম দৃশ্য, রাণাপ্রতাপ। ] 


(২) “প্রতাপ--যতাঁদন না চিতোর উদ্ধার হয় 
সকলে--যতাঁদন না চিতোর উদ্ধার হয় 
প্রতাপ--ততাঁদন ভূঙ্জপত্রে ভক্ষণ করব 
সকলে--ততাঁদন ভূঙ্জপন্লে ভক্ষণ করব 
প্রতাপ--ততাঁদন তৃণশধ্যায় শয়ণ করব 
সকলে--ততাঁদন তৃণশয্যায় শয়ণ করব 
প্রতাপ--ততাঁদন বেশভূষা পাঁরত্যাগ করব। 
সকলে--ততাঁদন বেশভূষা পাঁরত্যাগ করব ।% 
[ প্রথম অঞ্ক, প্রথম দৃশ্য, রাণাপ্রতাপ । ] 


প্রথম অধ্যায় ৪৩ 


মোঘল সম্মাট আকবরের কন্যা মেহেরউীন্নসাকে রাণাপ্রতাপের আশ্রয়দান (৩৭ ), 
প্রতাপের মহত্ব ও উদারতায় মুগ্ধ সম্াট আকবর কর্তৃক প্রতাপের সঙ্গে বন্ধৃত্ব ও 
প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন (৫।৫)--্ইত্যাঁদ ঘটনার 'বন্যাসের মধ্য 'দিয়ে নাট্যকার দেশের 
মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রণীত রক্ষার জন্য যত্বণশীল হয়েছেন ।৩ 
উ--(১) আকবর--“মেহেরউীন্নিসা তুমি আমার শন্রুকন্যা 1" তবুও তোমাকে 
পারত্যাগ করব না। এসমা ভিতরে'"'চল ।” 
[ তৃতীয় অঞ্ক, সঞ্চম দৃশ্য, রাণাপ্রতাপ । ] 
(২) আকবর--“প্রতাপ ! তোমার আসন আমার উপরে"*"তুমি সম্মাট 
আমি প্রজা***তুমি জয় আম 'বিজিত।-**আজ "হতে প্রতাপ আর 
আমার শন্তু নহে । তিনি আমার পরম মিত্র ; কোন মোঘলের সাধ্য 
নাই যে তার কেশ স্পর্শ করে*৮ 
[ পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য, রাণাপ্রতাপ | ] 
এটাও তৎকালণন রাজনোতিক পটভূমিকার প্রভাবজাত। 


পিরাজন্দৌল! ( গিরশচন্দ্র ঘোষ__মিনাভাঁ-_৯-৯-১৯৫৫) 


বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের 'বরুদ্ধে টং 
দ্দৌলার যুদ্ধ এবং সামারক ও আমলাবাহনীর প্রধানদের 'বদ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধে 
িরাজদ্দৌলার পরাজয় ও মৃত্যু ৷ 
স্বদেশ আন্দোলনের সময় দেশের নেতাদের একাঁদকে ইংরেজ বিরোধী পার- 
মণ্ডল গড়ে তুলতে হয়েছিল অন্যদিকে ইংরেজদের কূট-চক্রান্তে দেশের সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি বিপন্ন হ'লে সেই সম্প্রীতিকে অটুট রাখতে প্রয়োজনায় ব্যবস্থাও গ্রহণ 
করতে হয়েছিল। সাহত্য-ীশল্পে এর প্রভাব পড়োছিল। এই নাটকাঁটও তার 
ব্যাতিক্রম নয় ।ক 
ক (১) “বঙ্গের সম্তান হিন্দু মুসলমান 
বাঙ্গলার সাধহ কল্যাণ__ 
শ্লুজ্ঞানে ফাঁরিঙ্গীরে কর পাঁরহার 
বিদেশ 'ফারঙ্গী কভু নহে আপনার 
স্বার্থপর চাহে মান্র রাজ্য আধকার 
হও সবে য্‌ম্থার্থে প্রন্ভুত |” 
[ প্রথম অগ্ক, পঞ্চম দৃশ্য, সিরাজশেলা | ] 
(২) “যাঁদ কখনো সদন হয়, যাঁদ কখনো জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দু 
মুসলমান ধর্মীবদ্ধেষ পরিত্যাগ করে পরস্পরের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত 
হয়"*্যাঁদ সাধারণ শল্রুর প্রাতি একতায় খড়াহচ্ত হয়--এই দদ্দম 
গফারঙ্গী দমন তখন সম্ভব" 
[দ্বিতীয় অংক, যণ্ঠ দৃশ্য, সিরাজদ্দোলা । ] 


8৪ বিশ শতকের 'থিনলেটারে বাংলা নাটক 


প্রজার মঙ্গলসাধন না করে ইংরেজ সরকার যে. নিজেদের স্বার্থ রক্ষার দ্বারা এ দেশের 
স্বার্থ ক্ষুন্ন করছে সে সম্পর্কে কৌশলে দেশরাসণীকে সচেতন করে 'দিয়ে নাট্যকার 
দেশের মধ্যেকার ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবকে ঘনীভূত করে তুলেছেন ।খ 
(খ)--“রাজকারয নহে স্বেচ্ছাচার 
নবাব প্রজার ভূত্য, প্রভ্‌ গ্রজাগণে । 
প্রজার মঙ্গল কার্যয সতত সাধন 
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে 11৮ 
[ প্রথম অঙ্ক, পণম দ্য, সিরাজদ্দৌলা । ] 
সুতরাং নাটকটি রাজনোতিক পাটক্ষ(2535. দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত। 


পল্িনী (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ । স্টার--২৩-১২-১৯০৫) 

িতৃব্যকে হত্যা করে 'দজ্লীর 1সংহাসনে আরোহন করার পর আলাভীদ্দন 
গুজরাট আঁধকার করলেন এবং রাণী পাঁদ্মনীকে পাবার জন্য আলাউদ্দীন চিতোর: 
আক্লমণ করলে চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভ'মাঁসংহঃ লক্ষমণাঁসংহের আত্মদান, 
এবং নারীত্বের সম্মান রক্ষার্থে পাঁদ্মনীর জহরব্রত উদ্যাপন । 

3877799 [:০৫-এর £১:0913 2100. 4৯111003655 01 [২2)830)8) থেকে নাটকের 
মূল কাহিনী সংগৃহীত । 

নাটকের মধ্যে দেশের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব বর্তমান । 
িতোরের স্বাধীনতা রক্ষার্থে চিতোরবাসীদের আমরণ সশস্ত্র সংগ্রামের ঘটনা 
প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলনে নতুন প্রেরণার সৃস্টি করেছিল। 


ম.51ছ (গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মিনাভাঁ-১৬-৬-১৯০৬ ) 
দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাংলার নবাব মীরকাসিমের 
সশস্ত্র সংগ্রাম এবং সংগ্রামে পরাজিত মীরকানিমের রোগগ্রন্ত অবস্থায় মৃত্যু । 
অক্ষয়কুমার মিত্রের “মীরকাপসিম" জি. বি. ম্যালসনের “06 109০15156 7861195. 
০1 11019---ইত্যাদি গ্রন্থের সাহায্যে নাট্যকার নাট্য-কাহিনী গঠন করেছেন । 
মাতৃভূমি রক্ষার জন্য মীরকাসমের বাঁলম্ঠ মনোভাব এবং তাকে কাষকরী করে; 
তোলার জন্য সশস্ত্র যুণ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার ঘটনার 'নিবাঁচনের মধ্যে দেশের স্বাধীনতার 
আন্দোলনের রাজনোতিক পাঁরপ্রোক্ষিতের প্রভাব লক্ষ্যণীয় ।ক 
ক--মীরকাসিম--“একাঁদন এক মুহূর্ত যাঁদ বাংলা ইংরাজ বাঁজত দেখে। 
আমার মততযু হয় সেই মৃত্যু আমি কায়মশে।ব।ঞে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থী । 
বাংলা বাঙালীর হোক এই আমার প্রার্থনা । যে বঙ্গভূমি রক্ষা করবে সেই' 
নবাব--আমি তার দাসানদদাস ।*** স্বাধীনতা পরম রত্ব--ম্বগণয় রত 
বর্গ অপেক্ষা গরায়সী মাতৃভ.মর স্বাধীনতা রক্ষা করো ।” 
[. চতুর্থ অংক, প্রথম গভধিক, মধরকাসম। ] 


প্রথম অধ্যায় ৪& 


নাটকে দেশের শি্প-বাঁণিজ্যের অবস্থা তুলে ধরার ক্ষেতে নাট্যকার তৎকালীন 
অর্থনৌতিক পটভূমিকার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন ।খ 
খ--মীরকাসম--“কোম্পানীর সেপাই, তাদের 2 সেপাই, কেউ বা 
সেপাই সাজিয়ে প্রজাদের ধরে নিয়ে যায়, 'িজ্পীদের পাঁড়ন করে দাদন 
1দয়ে মূুচলেখা 'লীাখিয়ে নেয়, বণিকদের নিকট মৃূচলেখা 'লাখয়ে নিয়ে 
অজ্পমূল্যে পণ্যন্্ব্য ক্রয় করে আর দশগুণ মূল্যে বিক্রয় করে। এতে 
সমস্ত প্রজা দন 'দিন নিঃস্ব হচ্ছে, এ সকল অত্যাচার 'িনবারণ না হলে 
এক কপর্দকও কর আদায় হবে.না, রাজকোষ অর্থশুন্য হবে। 
[ প্রথম অগ্ক, দ্বিতীয় গভাঁংক, মীরকাসিম । ] 
এ ছাড়া নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার সাম্প্রদায়ক এঁক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রেও বত্বশশীল 
হয়েছেন ।গ 
গ--তারা--“""শবিদেশী ভেদমন্নেই হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ |” 
[ দ্বিতীয় অংক, পণ্চম দৃশ্য, মীরকাসিম | ] 
“রন্তের বদলে রন্ত এবং রক্তপাতের মধ্যেই দেশের স্বাধীনতা আনা সম্ভব” 
অনুশশীলন সাঁমাত ও গুগ্জ সাঁমাতর সদস্যদের এই রাজনোতিক আদর্শের প্রভাব 
নাটকে প্রাতিফলিত ।ঘ 
ঘ--তারা--“*""মা তৃফ্কায় হা হা করছে। মার তৃষ্ণা নিবারণ করো; সামান্য 
বারিপানে সে তৃষ্ণা দূর হবে না-শোণিত পিপাসা ; বক্ষের শোণিত 
দান করো +'*'স্বদেশপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, সেই প্রেমে বক্ষের শোণিত দানে 
প্রস্তুত হও ।” [ প্রথম অংক, চতুর্থ গভাঁংক, মীরকাসিম | ] 


তুর্গা্দাস (দ্বিজেন্দ্লাল রায়। মিনাভাঁ--৮-১২-১৯০৬ ) 


স্বদেশের স্বাধীনতা এবং সম্মান রক্ষার্থে পররাজ্য লোভী "মোঘল সম্মাট 
আওরঙ্গজেবের বিরূদ্ধে রাঠোর সেনাপাতি দুগাদাসের কঠোর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ । 
নাটকের মূল কাহিনী 187793 '০৫-এর £100913 2170 27010016053 ০1 
7২21950080 থেকে নেওয়া হয়েছে । 
আলোচ্য নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল ছ'ড়ে 
ফেলার জনা দেশবাসীর. মধ্যে সংগ্রামী মনোভাবকে জ্াগয়ে তুলতে চেয়েছেন, 
দেশবাসীর মধ্যে বীরভাবের উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন এবং দেশের মবান্তর প্রয়োজনে 
একতাবদ্ধভাবে সংগ্রামের জন্য দেশবাসীকে আহবান জানিয়েছেন !ক 
ক (১) রাণী--“তোমরা কি 'নাশ্চস্ত উদাসীনভাবে দাঁড়য়ে তোমাদের জন্মভূঁমিকে 
পরপদদিত, নিম্পোষত বিধ্বস্ত হতে দেখবে-**একবার দৃঢ় পণ করে ওঠো । 
ওঠো যেমন তুরীশন্দে সংপ্তসংহ জেগে ওঠে"'স্বেচ্ছায় দেশের জন্য, 
পরের জন্য, কর্তব্যের জন্য মৃত্যুই সুখমততযু ॥” 
[ তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য, দগা্দাস। ] 


৪৬ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নার্টক 


(২) দুগাদাস--“ওরে হতভাগ্য ! একাঁদনের জন্য এক হ দোখ ! একাদিন নিজের 
চিন্তা ছেড়ে সবাই ভায়ের চিন্তা কর দেখ! একদিন সবাই নতজান: হয়ে 
করজোড়ে আমাদের এই মাকে প্রাণ ভরে মা বলে ডাক দোখ। দেখ এই 
অত্যাচার, এই অন্যায় এই স্বেচ্ছাচার চূর্ণ হয়ে যায় কিনা--” 

[ চতুর্থ অংক, অস্টম দশা, দুগাদাস । ] 
জাতশয় আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে পারচালনার জনা নতুন উপাদানে জাতীয় চরিত্র 
গঠনের প্রাত নাট্যকার দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ।খ 

খ-দুগদাস--"""আবার নূতন উপাদানে জাতীয় চারন্ত গঠন করতে হবে? 
নূতন বলে উঠতে হবে, নূতন তেজে কম্পমান হতে হবে""” 

[ চতুর্থ অংক, বন্ঠ দৃশ্য, দগাদাস | ] 
আবার দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদাত্মক পথকে সবলে পাঁরহার করে সাম্প্রদায়িক 
প্রণাতি বজায় রাখার গৃরুস্বকেও তিনি নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছেন ।গ 

গ- দুগদাস--ঠক বলেছ কাঁশিম ; দুগরাস তোমার দেওয়া খুদকুড়োই খাবে । 
(দুগদিাস উঠিয়া কাশিমকে আঁলিঙ্গণ কাঁরয়া কহিলেন ) ভাই কাঁশম ! 
আজ হতে আমরা দুই ভাই'*।৮ |. পণ্চম অংক, অস্টম দৃশ্য, দুগাদাস | ] 


এ সবই তদানীস্তন রাজনোতিক পটভূঁমিকার প্রভাবজাত । 


টা্ঘবিবি (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ । কোহিনূর--১১৮-১৯০৭ ) 


আমেদনগরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোঘল বাহনীর বিরুদ্ধে চাঁদাবাবর 
বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং চাঁদাবাবর সঙ্গে যাদ্ধে বিপধ্ণান্ত মোঘলবাহিনী কর্তৃক 
স্বেচ্ছায় চাঁদাবাঁবর সঙ্গে সাম্ধ স্থাপন । 

নাট্যঘটনার 'নবচিনের মধ্যেই ইংরেজদের 'বরুদ্ধে ভারতবাসীর স্বাধীনতা 
আন্দোলনের পটভূমিকার প্রভাব 'বদ্যমান। 


নজ্দকূমার (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ | স্টার--১৪-৮-১৯০৭ ) 


রাজনোতক ক্ষেত্রে হেস্টিংসের স্বার্থ-ীবরোধী কার্যে নন্দকুমার যুক্ত থাকার 
ফলে হেস্টিংসের চক্রান্তে মিথ্যা আভিযোগে নন্দকুমার ফাঁসীকান্ডে প্রাণ দিলেন। 
দেশের মুস্তি আন্দোলনের জন্য দেশের মধ্যে শান্ত সঞ্ারের প্রয়োজন দেখা 
.দিয়োছল। এর জন্য দেশের মধ্যে একাঁদকে বাীর-চারত্রের পঠন-পাঠন শুরু হয় 
অপরাঁদকে শাস্ত-সাধনার মাধ্যম হিসাবে বাভন্ন দেবদেবীর পূজার আয়োজন হয় । 
এই পাঁরমণ্ডলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই নাট্যকার দেশের মৃস্তর জন্য শাস্ত- 
আরাধনার সাধন-পাঁঠে “কাল?' পূজোর আম্নোজন করতে বলেছেন !ক 
(ক) “পকরুপ বাল দিলে দেশরক্ষা হয় একবার বল-:যে পৃষ্পাঞ্জলণ গ্রহণ করোঁতুমি 
মধকৈটভ বিনাশ করোহল্লে জগদান্বিকে সেই পৃজ্প আমি তোমার পদমূলে 
উপাস্থত করলুম'** [. তৃতীয় অংক, তৃতশয় দৃশ্য, নন্দকুমার | ? 


প্রথম অধ্যায় | ৪৭ 


(২) “শাল্তলোপেই আর্য জাতির পতন । যাঁদ কোন সাধক কখনো তোমার শবে 
আসন করে এই মহাশমশানে কোন নিভর্ঁক হাদয়ে চৈতন্যস্বরূপিনী, 
অসুর-নাশিনী বরাভয়দায়িনী মহাশান্তকে ডাকতে পারে-' "তবেই দেশের 
মস্ত ।৮ [ পণ্গম অংক, নবম দৃশ্য, নন্দকুমার | ] 


দেশের সার্বিক মান্তর জন্য নারীশান্তর জাগরণের ভাবধারার দ্বারাও নাট্যকার 
প্রভাবিত হয়েছেন ।খ 
খ---“এক পক্ষে ভর 'দয়ে পক্ষী উড়তে পারে না। শুধু পুরুষের সাহায্যে 
জাত ওঠে না। উন্নাতর মুখে তাকে তোলবার জন্য পুরুষ-প্রকীতর 
মিলন চাই ।% [ তৃতাঁয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য,নন্দকুমার । | 
জাতি ধর্মের আভমান ত্যাগ করে জাতির দাসত্ব-শঞ্খল মোচনের জন্য নাট্যকার 
দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ।গ 
গ--“রাজা'"'অন্ধ জদতদু্গতনদ্ধন আপনি শুধু নিজের দাসত্ব আনছেন না, সঙ্গে 
সঙ্গে সমস্ত জাতির দাসত্বআনছেন।” 
[ তৃতীয় অংক, চতুর্থ দৃশ্য, নন্দকুমার । | 
এসবই দেশের তৎকালীন রাজনোতক পটভূমিকার পাঁরচয় বহন করছে। 


ছত্রপতি শিবাজী (গিরিশচন্দ্র ঘোষ । িনাভাঁ--১৬-৮-১৯০৭ ) 


মোগল সম্রাট উরংজেবকে যুদ্ধে পরাজিত করে বীর শিবাজী মহারাস্টরে স্বাধীন 
হন্দু রাজ্যের প্রাতষ্ঠা করলেন । 
নাট্যকার এই নাটকের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেছেন, পীশবাজীতে আমি এই আদর্শ 
দেখাবার চেম্টা করেছি যে ধের উপর 'ভীত্তি করে সনাতন ধর্ম রক্ষার জন্য 
অত্যাচারত দুর্বল, পণীড়তকে রক্ষা করার জন্য ত্যাগের উপর সেই মহাবীর 
মহারাম্ট্র গঠন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন” 1৪২ এই উদ্দেশ্যমুখীনতাই প্রমাণ করে 
যে নাটাকার দেশের তৎকালশন ধমর্য় বাতাবরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ।ক 
ক--শবাজাী--.“একবার নয়ন উপ্মীলন করে জন্মভূঁমর অবস্হা দেখুন । দেবভূঁমি 
আর্ধভীমি বিধর্মী পীঁড়ত*"*আপনার মাতৃভূমে সেই গোহত্যা নিত্য উদাস ভাবে 
আর কতাঁদন সহ্য করবেন ?***কতদিন ধর্মের গ্লানিঃ প্রাতমা ভগ্ন উপেক্ষা 
করবেন 2""দেশে অন্ন নাই, বস্ম নাই; ধর্ম নাই, সকলই শেষ হলো :"'আর্ সম্ভান 
বীরদম্ভে উাঁখিত হোন" 1”. [প্রথম অংক, তৃতীয় গভাঁংক, ছত্রপাঁত শিবাজী | ] 
স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার রাজনৈতিক পরিমস্ডলের প্রভাবও নাটকে 
প্রাতফাঁলত ।খ 
খ (১) রামদাস--“যে মহাপুরুষ মাতৃমন্যে দীক্ষত তারই মন্ল সফল, যে জন্মভূমি 
ভন্ত তারই ভাঁন্ত সফল, যে জণ্মভূমির 'নামত্ত স্বার্থত্যাগণী তারই ত্যাগ 
সফল--” [ চতুর্থ অংক, যন্ঠ দৃশ্য, ছন্রপাঁত শিবাজী। ] 


৪৮ বিশ শতকের থির্লেটারে 'রাংলা নাটক 


(২) রামদাস--“ষে বথায় স্বাধীনতা সংস্থাপনে উদ্যমশীল হবে, ষথায় বিজাতীয় 
শৃঙ্খল ভার বোধ হবে'*'এই মহান আত্মা তথায় সর্বদা অবস্থান করবেন। 
'*“ষথায় মাতৃভূমি বংসল সাঁম্মীলত, যথায় স্বাধীনচেতা অস্্রধারী-."যথায় 
জাতীয়তার উদ্বোধন, সেই স্থানে এই মহান আত্মা চিরাদন বিরাজ করবেন। 
শিবাজীর নামকীর্তনে দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন হবে ।” 

[| পণ্চম অংক, দশম দৃশ্য, ছন্রপাঁত শিবাজী । ] 


নাটকের মাধ্যমে সাম্প্রদায়ক এক্য রক্ষার প্রীতি আহ্বান জানয়ে নাট্যকার ষুগোচিত 
দৃস্টভঙ্গীর পাঁরচয় দিয়েছেন ।গ 


গ__শিবাজী-_ “প্রজা আমার পুর, এতে হিন্দ মুসলমান নাই । তাদের মসাজিদ 
ভঙ্গ হয়েছে । শিব মান্দর ভঙ্গের ন্যায় আমার প্রাণে ব্যথা লেগেছে । তাদের 
সমাধি খনন হয়েছে, আমার দেব-স্থান কলযাষিতের ন্যায় বোধ হচ্ছে ।৮*"* 


[ চতুর্থ অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য, ছন্রপাঁত শিবাজী । ] 


অশোক (ক্ষশরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ । 'মনাভাঁ-৭-৩-১৯০৮ ) 

কানঞ্করাছ্লে সহযোগিতায় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অশোকের মগধের সংহাসন 
লাভ এবং 'রপুজয়ী অশোক কর্তৃক নিজের রাজ্যকে ধর্মরাজ্যে রূপাস্তরিত করার 
জন্য বৌদ্ধকপানন্দের কাছ থেকে আশীবদি গ্রহণ । 


নুরজাহান ( দ্বিজেন্দ্রলাল রায় । মনাভাঁ-১৪-৩-১৯০৮ ) 
বধৃসতা ও মাতৃসত্তা লাঞ্ছঘত করে ক্ষমতালিপ্সু নুরজাহান মোগল সাম্রাজ্যের 
শশর্ধ ক্ষমতা লাভ করলেও রাজনোতিক দূরদর্শিতার অভাবে তান তাঁর সম্মাজ্ঞীসত্তার 
বনান্ট ঘটালেন । 
নাটকের মধ্যে কৌশলে ইংরেজদের অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সোচ্চার 
হবার আহবান জানানো হয়েছে ।ক 
ক--সহাবৎ--“যাঁদ এ শাসন একটা বিরাট অত্যাচার মাত্র হয়, যাঁদ হিন্দুর এই 
অসম ওদাসন্যকেও ক্ষেপিয়ে তোলেন, নিমেষে মোগল সাম্াজ্য প্রভাতে 
কুক্ঝাটকার মত বিলীন হয়ে যাবে ।” 

[ চতুর্থ অংক, যন্ঠ দৃশ্য, নূরজাহান । ] 
আচার-বিচারের সংকীর্ণ স্রোতধারায় আবদ্ধ হবার ফলে জাতির অগ্রগাঁত ব্যহত 
হয়ে পড়ে। এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠে আরও উদার মনোভাব গ্রহণ করার 
জন্য নাট্যকার জাতিকে সজ্জাগ করে তুলতে চেয়েছেন। দেশের সার্বিক মৃস্তির 
জন্যই যে এর প্রয়োজন নাট্যকার সোঁদকেও আলোকপাত করেছেন !খ 
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খ-কর্ণ--“যখন মনে হয় যে মহাবৎ খাঁর মত ধর্মভীরু কর্মবাীর ব্যান্তকে 
গুটিকতক আচারগত বৈষম্যের জন্য আপনার বলে জাতির মধ্যে আলিঙ্গণ 
করে নিতে পারি না তখন বুঝি কেন আমাদের অধঃপতন হয়েছে ।৮ 
[ চতুর্থ অংক, পঞ্চম দৃশ্য, নুরজাহান । ] 
'নাটকের মাধ্যমে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়ক সংহাতি রক্ষার দায়িতণও নাট্যকার পালন 
করেছেন ।গ 


গ-_সাজাহান--“কর্ণীসংহ আজ থেকে আমরা দুই ভাই। আর হিন্দ আর 
মুসলমান ভাই-ভাই ।৮  . [পঞ্চম অংক, সপ্তম দৃশ্য, নুরজাহান । | 


এ সবের মধ্যে ষুগোচিত রাজনোতিক ও সামাঁজক পাঁরকাঠামোর প্রভাব লক্ষ্য 
করা যায়। 


মেবার পতন (দ্বিজেন্দ্রলাল রায় । মিনাভাঁ ২৬-১২-১৯০৮ ) 


মোঘলের আক্রমণ থেকে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য গোবিন্দ সিংহ 
প্রমুখ বীরের সহায়তায় রাণা অমর সিংহের কঠোর সংগ্রাম সত্বেও ধায় আচার 
ও জাতগত কুসংস্কার এবং গোঁড়ামর ফলে রাজপুতদের পরাজয় বরণ । 

/ঠ1815 2180 41101001665 01 [২81950321) (9 32063 '০৫)--থেকে 
নাটকের মূল ঘটনা নেওয়া হয়েছে। 

নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার পরের রাজ্যের প্রত লোভের মনোবাৃত্তিকে দস্াবাত্তর 
মনোভাব বলে আখ্যা দিয়ে কৌশলে ইংরেজদের প্রাত ভারতবাসীর ঘৃণা ও বিদ্বেষের 
মনোভাবকে জাগিয়ে তুলেছেন । 

ক- গোবিন্দ-সিংহ--“দসূয আমি নই মহারাজ ; দসহ্য তোমারা । পরের রাজ্য 

লুঠ কর্তে আম যাই নাই***তোমরা এসেছ:'*"।» 

[ পণ্চম অংক, চতুর্থ দৃশ্য, মেবার পতন । ] 
দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সশস্বর রন্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার প্রাতি 
নাট্যকার জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ।খ 

খ--গোবিন্বাসংহ--“( তরবারি.ধাঁরে ধীরে উন্মোচন কাঁরলেনঃ পরে তাহাকে 
সম্বোধন কারিয়া কাঁহলেন ) প্রিয় সঙ্গী আমার'**এবার তোমাকে এই মেবার 
যুদ্ধে নিমন্ত্রথ করে নিয়ে যাব""'মোঘলের সদ্য উ্ণ রন্ত পান করাবো ।” 

[ প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, মেবার পতন । ৭ 
দেশের ম্যান্তর প্রয়োজনে প্রকৃত বীরের কর্তব্য পালনের জন্য তিনি দেশবাসীকে 
উদ্বুদ্ধ করেছেন ।গ 

গ-্সত্যবতী--“বীরের রন্তই জাতিকে উর্বর করে। দুঃখ সে দেশের নয় 
রাণা যে দেশের বার মরে, দুঃখ সেই দেশের যে দেশের বার মরে না।” 
[দ্বিতীয় অংক, 'দ্বিতীয় দশ্য, মেবার পতন । ] 


৫০ [বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


সর্ধম সমন্বয়ে আরো বাগশ উচ্চারণের দ্বারা নাট্যকার জাতির সাম্প্রদায়ক এঁক্য- 
বোধকে দ্‌ঢ় করে তুলতে চেয়েছেন ।ঘ ৃ 


ঘ (১) কল্যাণ-_“যেমন সব মানুষ এক ঈশ্বরের সম্ভান, সেই রকম সব ধর্ম, সেই 
এক ধর্মের সস্ভতান--” [ দ্বিতীয় অংক, পণ্ম দৃশ্য, মেবার পতন । ] 
(২) মহাবং--“একবার এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যাও যে তুমি হিন্দ, আম 
মুসলমান, শুধু মনে কর, যে তুমি মানুষ, আমি মানুষ” 
[ পঞ্চম অংক, যন্ঠ দৃশ্য, মেবার পতন । ]] 
এ সবের মধ্য দিয়ে নাটকে তদানীস্তন রাজনৌতিক পাঁরমণ্ডলের প্রভাব বিস্তৃত হয়ে 
পড়েছে। শুধু তাই নয় কুসংস্কার ও আচার-ীবচারকে ত্যাগ করে জাতিকে 
পৃনর্গাঠত করার যে আহবান তৎকালের 'বাঁভল্ল মনীষীদের কাযাবিলখর মধ্য দিয়ে 
ক্রিয়াশশল হয়ে উঠোঁছল নাটকের মধ্যে তারও প্রাতিধান শোনা যায় ।ঙ 
ঙ- মানসী--“সে নিজের চোখ বেধে আচারের হাত ধরে চলেছে-"*আতি উদার 
হিন্দুধর্ম আজ প্রাণহশন একখান আচারের কঙ্কাল ।” 
[ পণ্চম অংক, সঞ্চম দৃশ্য, মেবার পতন । ] 
বারটাস্ড রাসেল, টলস্টয় প্রমুখ ব্যন্তিগণের দ্বারা সম্প্রচারিত বিশ্বপ্রশীতি ও 
সোভ্রাতৃত্বের আদর্শের দ্বারাও নাট্যকার প্রভাবিত হয়েছেন ॥চ 
চ-মানসী-_“তুমি তোমার প্রেমকে মন্যষ্যত্ধে ব্যাপ্ত কর।.*"বশ্বপ্রেম প্রাতিদান 
চায় না, যোগ্য অযোগ্য বচার করে না। সে সেবা করে সুখী ।” 
[ পঞ্চম অংক, সঞ্চম দৃশ্য, মেবার পাতন। ] 


(হরনাথ বস্‌ । কোহিনুর--৩০-১১-১৯০৯) 


মোঘল সম্রাট আলমগীরের আক্রমণ থেকে মহারান্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার্থে 
শিবাজার পূত্র রাজারামের কঠোর সংগ্রাম এবং সশস্্ যুদ্ধে লক্ষীবাঈয়ের মৃত্যু । 


জন্মভূমি দেশজননীর মাতৃত্বের রূপ চিন্তণের মাধ্যমে দেশের প্রাতি দেশবাসীর 
আরাধ্য কর্ম সম্পাদনের জন্য নাটাকার দেশের মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছেন ।ক 

ক---“"""দেশের মাটি তোমার জন্য কোল পেতেই রেখেছে । মার বুকের রস 

যেমন দুধ হয়ে বেরুত তেমাঁন এই দেশের বুকের রস তোমার খাওয়ার 

জন্য ধান, গম এইসব হয়ে বেরোয় না*"এই ভারতের মাটি সারা জাঁবনটা 
তোমায় কোলে করে বইছে না ।.""মা মা বলো, সে মরণও সার্থক হবে| 

[ প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য, বীরপূজা ] 
দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শান্ত সাধনার প্রয়োজন । এই শস্তি অর্জনের 

জন্য নাট্যকার দেশবাসণকে . শত্রশানকালীর আরাধনা করতে বলেছেন। এই 


প্রথম অধ্যার | ৫১ 


আরাধনার একটি প্রতীক তাৎপর্য বিদামান। এক্ষেত্রে স্বাধীনতা আন্দোলনের 
সময় গুপ্ত সমিতির আদরের দ্বারা নাট্যকার প্রভাবিত হয়েছেন ।খ 
'খ--বিন্ধ্গণ ! "আমরা করাল বদনা শনশা11508; পূজার অনুচ্ঠান 
করব। শ্মশানে শ্মশানাপ্রয়ার পূজা ; সে পূজার উপাচার আত্মত্যাগ, 
সে পুজার মহামন্ত্র খর-খড়গের বিপুল ঝঙ্কার-. মস্ত ভোগে নয়". 
মুক্তি ত্যাগগে। মুক্তি আত্মদানে ৷ ম্যান্ত স্বধ্ের জন্য জীবন বিসজনে। 
জয় মা অষ্টভূজা ।৮ [ প্রথম অংক, তৃতীয় দশ্য, বীরপ্জা । ] 
নাট্যকারের উপর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রেমাদর্শের প্রভাব তাঁর আলোচ্য নাটকে 
প্রাতফাঁলিত। নাটঃব্ন1হলঈিস এই বাতাবরণের মধ্যে দেশের রাজনোতিক আন্দোলন 
সহ ধর্মীয় আন্দোলনের প্রভাব পাঁরস্ফূট ।গ 
গ--সিকল সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ প্রেম ॥ প্রেমে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ।৮ 
[ দ্বিতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, বীরপূজা । ] 


ময়ূর সিংহাজন (হরনাথ বসু। কোঁহনদুর, ৮-৫-১৯০৯ ) 
1দল্লীর ?সংহাসন লাভের জন্য মোরাদকে কৌশলে নিজের দলভূস্ত করে গরংজেব 
দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হন এবং দারাকে হত্যা করার পর অনৃতগ্ত ওরংজেব 
সাজাহানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 
মূল কাহিনী গ্রন্হনার ক্ষেত্রে নাট্যকার এ সম্পর্কে বাভন্ন পাশ্চাত্য 
এতিহাসকদের 'লাখত গ্রন্হের সাহাব্য গ্রহণ করেছেন ।ক 
ক--“এ্রীতহাঁসিক মূল, ডাউ, হীলয়ট, এলাঁফনস্টোন, বানয়ার, ট্রাভানিয়রি, 
আরম্ম মেনাশ প্রভাতি এরীতহাসিকদের 'লাখত গ্রন্হ হইতে সংগৃহীত ।” 
[ নাটকের ভূমিকা, ময়ুর 'ীসংহাসন । ] 


সাজাহান (দ্বিজেন্দ্রলাল রায় । মিনাভা, ২৯-৮-১৯০৯) 

মোঘল সাম্নাজ্যের উত্তরসূরী নিধরিণের জন্য সাজাহানের জীবদ্দশায় তাঁর চার 
পুত্রের মধ্যে সশস্ সংগ্রামের শুর এবং তার পাঁরণাঁতিতে দারা ও মোরাদকে হত্যা 
করে, সৃজাকে দেশ থেকে বিতাঁড়ত করে ও বৃদ্ধ সাজাহানকে বন্দী করে ওরংজেরের 
সিংহাসনে আরোহন ।. 

মূল নাট্যকাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে নাট্যকার প্রধানত “জো' প্রণীত ইতিহাস, 
কফি খাঁর হীতিবৃত্ত এবং বা্নয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ইত্যাদি গ্রচ্হের সাহাব্য গ্রহণ 
করেছেন। [ নাটকের ভূঁমকা, সাজাহান। 4 


রানী ভুর্গাবস্তী (হরিপদ চট্টোপাধ্যায় । কোহিনুর--২৫-১২-১৯০৯ ) 
গড়মণ্ডল ও মালবের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোঘল সম্পাট আকবরের বিরদ্ধে 


২ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


রানী দ:গরববিতী ও মালবেনবর বজবাহাদুরের প্রবল সংগ্রাম সত্বেও সেই যুণ্ধে 
পরাজয়ের ফলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দুগাঁবতীর আত্মহত্যা । " 
মূলত দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে দুবরি করে তোলার জন্য নারী-পুরুষ 


নির্বিশেষে সকল দেশবাসীর মধ্যে সংগ্রামশীলতাকে সুদ্‌ঢ় করে তোলার উদ্দেশ্যে 
নাট্যকার নাটকটি রচনা করেছেন ।ক 


ক (১--“সামান্য নারী হইয়াও দুগাবতী ভারতের সেই সুষুপ্তির দিনে কি প্রকারে 
প্রবল প্রতাপান্বিত মহাকৌশলশী আকবরের বিরুদ্ধে আঁসচালনায় সাহসী 
হঞেএবল্েন বঙ্গবাসীর সম্মুখে আজ এই অভ্যুদয়ের দিনে সেই চিন 
উপস্থিত করাই আমার উদ্দেশ্য ।* [ ভূমিকা, রানী দুগবিতী | ] 

(২) “ভারতবাসী আজ বহ্াদন হতে অঘোর নিদ্রায় নিদ্দিত"*ভারতের ঘরে 
ঘরে চিৎকার করবো দেখি তাতেও এদের নিদ্রাভঙ্গ হয় কিনা” । 
[ দ্বিতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, রানশ দুগাবিতনী | ] 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব এই ভাবেই সাটককে প্রভাবিত করেছে । 


বাংলার মসনদ ( ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ । 'মনাভাঁ_২-৭-১৯১০) 


দিল্লীর বাদশা মহম্মদশা-এর সহায়তায় বাংলার নবাব সফররাজের বিরুদ্ধে 
সফররাজের উজীর আলাবদ্দর্দর সশগ্ত অভ্যুত্থান এবং বাংলার মসনদের আঁধিকার 
গ্রহণ । | 

মূল নাট্যকাহিনীর গ্রন্থনার ক্ষেত্রে নাট্যকার নাখলনাথ রায় ও কালীপ্রসম্ন 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ইতিহাস-প.গ্তকের সাহাষ্য গ্রহণ করেছেন ।খ 

খ--[ ভূমিকা, বাঙ্গলার মসনদ ] 


শোক (গিরশচন্দ্র ঘোষ । মনাভাঁ-৩-১২-১৯১০) 


পিতার অবর্তমানে পার্টালপনুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করার পর কালঙ্গ যুদ্ধে 
মানুষের দুদ্শশা দেখে বেদনাহত অশোক উপগৃপ্তের পরামর্শে বোৌদ্ধধমে'র প্রাতি 
অনুরন্ত হলেন এবং সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয় জয়ের মাধ্যমে তথাগত বুদ্ধের দর্শন লাভ 
করলেন । 

নাট্যকার মূল নাট্য ঘটনার বিন্যাসের ক্ষেত্রে অশোক সম্বন্ধে প্রচালত ভারতীয় 
লোক কাহিনী ও 1সংহলীয় উপকথার সাহায্য গ্রহণ করেছেন । 


( দ্বিজেন্দ্ুলাল রায় । মিনাভাঁ িয়েটার--২২-৭-১৯১১ ) 
মন্লী চাণক্য ও মলয়রাজ চন্দ্রকেতুর সহায়তায় চন্দ্গপ্ত কর্তৃক বৈমান্রের ভাতা 
মহারাজ নন্দের কাছ থেকে মগধরাজ্য উদ্ধার এবং গ্রীক সেনাপাঁত সেলদুকসকে 
পরাজিত করে 'হন্দুকুশ থেকে কুমারিকা পযন্ত মৌর্ সাম্রাজ্য স্থাপন । 


প্রথম অথ্যায় &৩ ' 


নাট্য রচনায় নাট্যকার প্পুরাণ' এবং কিছু পারমাণে "ইতিহাসের সাহাষ্য গ্রহণ 
করেছেন। 


বাজীরাও ( মাঁণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । গ্রেট ন্যাশানাল থিয্লেটার--২৭-৭-১৯১১) 


দোদ্ডি প্রতাপশালী হায়দ্রাবাদের অধী*বর নিজাম সহ 'দল্লী*্বরের মুসালম 
রাজশন্তকে পরাজিত করে পেশোয়া বাজীরাও কর্তৃক স্বাধীন মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা 
এবং রোগণ্রন্ভ অবস্থায় তাঁর দেহাবসান। 

শিবাজীর পর স্বাধীন মহারাম্ট্র স্থাপনের ক্ষেত্রে বাজীরাওয়ের সংগ্রামশীলতা 
দেশবাসীর মনে বীরত্বের ও দেশপ্রেমের এক মহান আদর্শ তুলে ধরোছিল। 
স্বাধীনতার আন্দোলনকে এাঁগয়ে নেবার জন্য এই আদর্শের প্রচারের প্রয়োজন 
ছিল। এঁদক থেকে নাট্যকাহনী নিবচিনে ও নাট্য ঘটনার মধ্যে দেশের সমসামায়ক 
রাজনোতিক পটভূঁমকার প্রভাব বিদ্যমান । 


ধর্মবিচ্টীব (মনোমোহন গোস্বামী । স্টার--২৯-৩-১৯১৩ ) 


গৌড় সম্রাট সোলেমান দূহিতাকে বিয়ে করার জন্য 'হন্দু সমাজ কর্তৃক লাঞ্ছত 
ও পারিত্যন্ত কালাচাদের মুসালম ধর্মগ্রহণ এবং ঘটনাক্রমে কালাচাঁদের প্রিয়জনের 
মৃত্যুতে হিন্দুধর্মের প্রাতি প্রাতাহংসা পরায়ণ কালাচাঁদের হৃদয়ের পরিবর্তন । 
নাটকের মধ্যে সে সময়ে দেশের ধর্মীয় প্রভাব গভীরভাবে পাঁরস্ফুট। 'বাভিন্ন 
ধর্মের মৌলবাদীদের আঘাত থেকে হিন্দ ধর্মকে রক্ষা করার জন্য নাট্যকারের 
সচেতনতা লক্ষ্যণীয় ।ক 
ক-_“পহন্দু সব সইতে পারে। কিন্তু ধর্মের উপর আঘাত ও সতীর উপর 
অত্যাচার তাকে উন্মত্ত করে তোলে ।” 
[ প্রথম অংক, 'দ্বিতীয় দৃশ্য, ধর্মবিপ্লব । ] 
আবার হিন্দুধর্মের মান্রাতরিন্ত নিয়মের শাসনের ফলে এবং উচ্চবর্ণের ভন্ডামী ও 
স্বার্থপরতার জন্য হিন্দুধর্ম যে ক্রমশ ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ছে এ সম্পর্কেও 
নাট্যকার তাঁর নাটকের মাধ্যমে দেশবাসীকে সচেতন করে তুলেছেন ।খ 
থ (১) “হ*দুয়ান আবার একটা ধর্ম । অন্য কোন ধর্ম থেকে তো হিন্দু হবার 
যোই নেই ৷ - তার উপর যাঁদ কেউ একট পা পিছলে পড়ল তো অমান 
ণনকাল যাও । কেন হে বাপু এত তেজ কিসের" 1৮ 
[ চতুর্থ অংক, তৃতীয় দৃশ্য, ধর্মীবপ্পব । ] 
(২) “আমাদের অধঃপতনেই হিন্দুর আজ এই দশা । ব্রাহ্মণ যাঁদ পর্বের ন্যায় 
ধনশীনষ্ঠ, শাস্রজ্ঞ, নিষ্ঠাবান, নিলেভি ও জিতেন্দরিয় থাকতেন তাহলে 
অপর-জাতর সাধ্য কি যে তারা কদাচারা হয় ।” 
[ তৃতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, ধর্মীবপ্লব । 1 


&৪ [বিশ শতকের িয়েটারে বাংলা নাটক 


যুগ সচেতন নাট্যকার হিসেবে সাম্প্রদায়িক এক্য ও সংহতি বজার রাখার 
জন্য তাঁর সচেতনতা নাটকে পারস্ফুট ।গ নর 


গ--“আর যিনি আমাদের খোদা । [তাঁনই আপনাদের ভগবান । যে নামেই 
ডাকুন না কেন তান এক।” [দ্বিতীয় অংক, চতুর্থ দৃশ্য, ধর্মীবপ্লব | ] 


সল্যাবাঞজ (মাঁনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । স্টার--১৫-৮-১৯১৪) 
ইন্দোরের রাজার পাত্র কুন্দরাওয়ের সঙ্গে অহল্যার বিবাহ এবং কুন্দরাওয়ের 
মৃত্যুর পর 'দল্লা*্বরের আক্রমণের বিরুদ্ধে ইন্দোরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
অহল্যাবাঈ কর্তৃক ইন্দোরবাসণকে নেতৃত্ব দান । 
ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে ভারতীয় নারীসমাজকে যুক্ত করার প্রয়োজন 
ছিল। অহল্যার বীরত্ব ও সংগ্রামশশলতা এ বিষয়ে নারীজাতির প্রেরণা স্বরূপ । 
স্বাধীনতার যুদ্ধকে নাট্যকার ধর্মযদ্ধ বলে আখ্যা 'দিয়েছেন। এর মাধ্যমে 
তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে আরো উদ্দীগ্$ করতে চেয়েছেন ।ক 
ক (১) “আমার কর্তব্য জীবনপণ । যতক্ষণ ইন্দোরের একজন অস্ত্রধারী একটিমান্ত 
রমনী বেঁচে থাকবে ততক্ষণ যুদ্ধ চলবে ।” 
1 চতুর্থ অংক, চতুর্থ দৃশ্য, অহল্যাবাঈ | ] 
(২) “এ যদ্ধ ধর্মযুদ্ধ, পাপের বিরুদ্ধে এ আমাদের ধর্মযুদ্ধ**মনে দ্‌ড় 
বশ্বাস রাখো । যথা ধর্ম তথা জয় ।৮ 
[ চতুর্থ অংক, চতুর্থ দৃশ্য, অহল্যাবাঈ ] 
নাটকের মধ্যে নাট্যকারের এরূপ মননশঈলতার পিছনে দেশের তদানীন্তন রাজনোতিক 


পটভূমিকার প্রভাব বিদ্যমান । 


মাধবরাও ( মাঁণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । স্টার--২৭-৪-১৯১৫) 
মহাঁশরের হায়দর আলণ, হায়দ্রাবাদের নিজামশাহণী এবং স্বদেশী বিশ্বাস- 
ঘাতকদের 'মাঁলত আক্রমণকে প্রাতিহত করে মাধবরাও কর্তৃক স্বাধীন ও সার্বভৌম 


মহারান্টরের প্রতিষ্ঠা । 
_ দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকার প্রভাব এ নাটকেও ক্রিয়াশীল । 


সিংহ্ল বিজয় ( দ্বিজেন্দ্রলাল রায় । মনাভাঁ -২-১০-১৯১৫ ) 


অঙ্গরাজ্যের আকুমণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হ'লে বিজয় সিংহ 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করলেন এবং পরে লঙ্কা দেশ জয় করে নিজের শোর্য- 
বাঁধের মাঁহমাকে প্রাতষ্ঠিত করলেন ।. 


প্রথন অধ্যায় ৫৫ 


বাঙালীর শৌর্ধবীর্ষের জয়গাথা গেয়ে বঙ্গরাসীকে বাররসে উদবৃদ্ধ করার 

তৎকালীন রাজনোতিক মানসিকতার দ্বারা নাটকটি প্রভাবিত। জন্মভূমি 

মাতৃসত্তার পারিচয় দান করে নাট্যকার দেশবাসীর দেশপ্রেমকে আরও ঘনীভূত করে 
তুলেছেন ।ক 

ক--(১) “জল্মভাঁম মানুষ | সে কথা কয়, হাসে, কাঁদে, বুকে জাঁড়য়ে ধরে । তার 

চেয়েও বেশী । জন্মভাম সাক্ষাৎ মা। গর্ভে ধরে শুন্য দেয়, বুকে 

জাঁড়য়ে ধরে |» [ প্রথম অংক, প্রথম দংশ্য, দিংহল বিজয় | ] 


(২) “স্বদেশ কি ভোলা যায়। সহখে-দখেিবপদে, সম্পদে, আলোকে, 
অন্ধকারে, গৌরবে, লাঞ্ছনায় স্বদেশ চিরাঁদনই স্বদেশ ।” 


[ চতুর্থ অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, সিংহলবিজয় । ] 


বাগ্সারাঁও ( নাঁশকান্ত বসুরায় । মনোমোহন- ২৬-২-১৯১৬ ) 


বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের দ্বারা সুলতানের আক্রমণ থেকে ধা্পারাও কর্তৃক চিতোরের 
স্বাধীনতা রক্ষার দ্বারা চিতোরের সিংহাসন লাভ এবং তাঁর বিরুদ্ধে স্বীয় পনর 
খোমেনির বিদ্রোহ দমনের পর তাঁর জীবনাবসান । 


নাটকের মূল কাহনী জেমস টড-এর 4১108158000 41700036065 ০ 
[২918501)21-থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে । 


বাপ্পারাওয়ের বারত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের কাঁহন? 'বিন্যাসের দ্বারা নাট্যকার 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবাসাীর সংগ্রামকে দীপ্ত করতে চেয়েছেন ।ক 


ক--“ভাইসব আজ রাজপুতের এক কঠোর পরীক্ষার দিন । আমাদের মান 
সম্ভ্রম, তোমাদের ধর্ম এক রাক্ষসের দানবীয় লালসা গ্রাস কর্তে যাচ্ছে। 
তার সৈন্যবল, তার অস্ত্রবল তোমাদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ । তাবলেকি 
তোমরা জড়ের মত খাড়া হয়ে তোমাদের চোখের সামনে তোমাদের রমনীর 
অবমাননা দেখবে +."এক্ষেত্রে মরণ অবশ্যম্ভাবী । তোমার্দের মধ্যে 
যারা এই মরণকে স্বেচ্ছায় বরণ করতে প্রস্তুত আছ"'"তারা আমার 
সঙ্গে এস |” . [দ্বিতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, বাস্পারাও । ] 


বাপ্পার সঙ্গে সুলতান কন্যা নোশেরার বিবাহ (৩1৮), বাপ্পার মৃত্যুর পর তার হিন্দু 
ও মুসালম ধমবিলম্বী পনতরদের মধ্যে বাস্পার শেষকার্য সম্পন্ন করা নিয়ে বিরোধ 
দেখা দিলে এ বিরোধ অবসানের জন্য বাস্পার মৃতদেহের ফুলে পাঁরণত হওয়া 
(৫1৮), বার ইয়াঁজদের মৃত্যুর পর তার প্রাত বাপ্পার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন (৩৭)-- ইত্যাদি 
ঘটনার দ্বারা নাট্যকার দেশের তৎকালীন রাজনোতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
সাম্প্রদায়ক এঁক্য রক্ষার প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন । 


&৬ বিশ শতকের থিয়েটারে বন্লো নাটক 


মোখল পাঠান (সররেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । মনোমোহন--৮-৭-১৯১৬ ) 

দল্লীম্বর হূমায়ূনকে চৌসার যুদ্ধে পরাজিত করে বাংলা বিহারের আধকতা 
রূপে শেরশাহের সিংহাসনে আরোহণ এবং %০284[ল কালিঞর দূর্গ নিজের 
নিয়ন্্ণে আনার জন্য হমাযুনের সঙ্গে যদ্ধে দর্্ঘটনায় শেরশাহের মৃত্ব্য । 

নাটকাঁটর মধো স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব বর্তমান । দেশের রাজনোতক ও 
অর্থনৌতিক অত্যাচার দূর করার জন্য দেশের কল্যাণের দকে তাকিরে সশস্ম যুদ্ধের 
গুরুত্বের উল্লেখ করে নাট্যকার ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবাসীর রাজনোতিক ও 
অর্থনোতক অত্যাচার হতে মান্তর জন্য সশস্ত্র আন্দোলনের প্রতি দেশবাসীকে 
প্রকারাস্তরে উদবুদ্ধ করেছেন ।ক 


ক-“এ স্বার্থ শুধ্‌ তোমাতে আমাতে পর্যবাঁসত নয়। এ স্বার্থ দেশের 
কল্যাণে, জাতির কল্যাণে উজ্জীবিত । শের, অত্যাচারে আবচারে দেশ 
ভরে গিয়েছে.**দেশের প্যান্ট সরল কৃষকের রন্তে বিলাস কক্ষ ধৌত 
করছে...শের অগ্রসর হও ।৮ 

--ফাঁকর [ প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, মোগল পাঠান । ] 
অত্যাচারীর অত্যাচারকে বিনম্ট করে দেওয়া ধর্মশাসিত কার্য বিশেষ। নাটকের 
ভিতর নাট্যকারের এহেন মনোভাবের মধ্যে অগ্নিষগের সশশ্ আন্দোলনের অন্যতম 
পাঁথকৃৎ বিপ্লবী অরাঁবন্দের আদর্শের পাঁরচয় ফুটে উঠেছে ।খ 

খ এ্ধর্মরাজ্যের প্রাতষ্ঠা নম্বর জগতের এক আঁবনম্বর কীর্তর স্যাম্ট। পিতা 
অধর্মের প্রলয় বিষাণ বেজে উঠেছে-_-এই গম্ভীর নিঘেষি ভব্খ করে ধর্মের 
ভেরা আপনাকে বাজাতে হবে |" সম্মুখে বিরাট কর্তব্য আপনাকে আহবান 
করছে । বজ্ত্রহন্তে তরবাঁর ধরে অগ্রসর হন।৮ 

[ প্রথম অংক, "দ্বিতীয় দৃশ্য, মোগল পাঠান । ] 


দেশবাসীর প্রাত বিবেকানন্দের কর্মযোগের আহবানের জীবনাদর্শের দ্বারাও নাট্যকার 


প্রভাঁবত হয়েছেন ।গ 
গ৮"আদল কর্ম কর। কর্মই সব। ধর্ম এসে নিজে তোমাকে আলিঙ্গণ 
করবে ।” [ প্রথম অংক, দ্বিতীয় দশ্য, মোগল পাঠান । ] 


দেবল। দেবী ('নাঁশকাস্ত বসুরায় । মনোমোহন--১৭-৮-১৯১৮ ) 


দেবলাকে বন্দ করে আনার রাজআজ্ঞা পালনে ব্যর্থ হওয়ায় আলাউদ্দিন কর্তৃক 
পুত্র খাঁজরকে প্রাণদণ্ডাদেশ দান এবং পরে কাফ:রের ছুরিকাঘাতে দেবলার প্রাত 
প্রীতাঁহংসা পরায়ণ উন্মত্ত আলাভীদ্দনের মৃত্যু ৷ 

ভারতের বুকে পগজ/)পে।৬। রাজশন্তির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির গুরুস্থকে 
নাট্যকার নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এইভাবে তিনি পররাজালোলদপ ইংরেজ 


প্রথম অধ্যায় ৬৭ 


শান্তর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য ভারতীয় গনমানসে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি 
করেছেন।ক 
ক--“ভারত আমাদের ! ভাব দেখ একবার কোন সুদূর দেশ থেকে পাঠান 
এ রাজ্যে এসেছে । ভাব দেখি একবার কিভাবে তারা এ রাজ্যে শাসন 
করছে ? প্রকৃতপক্ষে করবার যা কিছু তা এই দেশবাসী আমরাই করাছ। 
এস ভাই আমাদের হৃতরাজ্য আমরা পুনরুদ্ধার কাঁর***৮ 
[ প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য, দেবলা দেবী । ] 
এক্ষেত্রে নাটকের উপর তদান"স্তন রাজনোতিক পটভূঁমিকার প্রভাক বিদামান । 


গুসামাজিক নাটক 
বলিদান (গারশচন্দ্র ঘোষ । মিনাভাঁ-৮-৪-১৯০&) 


পণ-সর্বস্ব সামাঁজক বিবাহ ব্যবস্থার চাপে আর্থিক ও সামাজিক দিক 'দয়ে 
বিপধ্ণযন্ত করুণাময় *বশুরবাড়ী থেকে উৎপাীড়ত ও লাঞ্চিত কন্যার আত্মহত্যায় 
মানাঁসক ভারসাম্য হাঁরয়ে ফেলে আত্মহত্যা করলেন । 
নাটকে পণ-সর্বস্ব বিবাহ ব্যবস্থার ফলে *বশুরগৃছে বধূ 'নষতিন, কন্যাদায়গ্রন্ত 
পিতার শোচনীয় আর্থিক ও মানাঁসক দুরবস্থা এবং বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে সামাজিক 
অত্যাচার ও ব্যাভিচারের ঘটনাকে তুলে ধরে নাট্যকার দেশের তৎকালীন সামাঁজক 
পটভূীমকাকে পাঁরস্ফ্ট করেছেন ।ক 
ক (১) প্রথম প্রাতবোশনী--“ওমা ! এমন জামাই পোল, এমন ঘরে মেয়ে দিলি 
হাজার পাঁচেক দে! তা নয় মোটে দুটি হাজার ! 
মাতীঙ্গনী-_ওমা ! দহাট হাজার কোথায় ? দেড় হাজার । 
রমা--দিদি ভাবছ কেন'""মেয়ে আটকাও, আধপেটা খেতে 
দাও।৮ [. প্রথম অংক, পণ্ম দৃশ্য, বলিদান। ] 
(২) করুণা--“কন্যার বিবাহ না দিলে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে । বিবাহ দিতেই 
হবে। বাড়ী বেচে দিতে হবে, কঙ্জ করে দিতে হবে, তারপরে সপাঁরবারে 
অন্নাভাবে মারা ষেতে হবে । না দিলে নয়। পুণ্যাত্ম সমাজ জাতে ঠেলবেন, 
ঘৃণা করবেন-**” [ তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য, বালদান। ] 
শিল্পে ও ব্যবসা বাণিজ্যে লাভজনক ভাবে অর্থলগ্রশর সুবিধা না থাকায় বিত্তবান 
লোকেরা সে সময় দেশে ব্যাপকভাবে মহাজনী কারবারে লিপ্ত হয় এবং মানুষের 
দাঁরদ্রের সুযোগে এই মহাজনী কারবারের মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে 
'বাভল্ন ভাবে নিয়ান্তিত করতে থাকে । দারিদ্রের চাপে বাধ্য হয়েই দরিদ্র মানুষেরা 
এই মহাজনদের কাছে লাঞ্চত ও নির্যাতিত হতে থাকে । নানাবিধ অনোতিক 
সামাঁজক কার্যকলাপের দ্বারা সামাজিক মূল্যবোধ 'বিনম্ট হতে থাকে ( ৪১)। 
দেশের তৎকালীন এই অর্থনৈতিক পটভূমিকার দ্বারাও নাটকটি প্রভাবিত । 
বিশ-শতক---৪8 


৫৮ বশ শতকের থল্েটারে বাংলা নাটক 


2 হিয়া কে 


শাস্তি শাড়ি (1 গারশ্চল্দ ঘোষ্‌। মিনার্ভা--৭-১১-১৯০৮ 
চি কিনা টা তিলিছিশিত ভাত 1. ) 


” ধ্বধবা কন্যার বিবাহোত্তর লাঞ্ছনা ও অত্যাচারে এবং মধ্যাবত্ত পাঁরবারের 
না নযার ব্ল্যাভিচারে আত প্রসন্ন কুমার নিজের 
/ ৯, সক রৈধ্যুজানিত তু রা ঝোকে বা মুন্তর জন্য তৎকালীন সময়ে 
পাচা শিক্ষায় ণষে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের 
মরার" নিই সামা পটকা কারা কাধ । 
১৪৫৬ দারা: বিধবা বিবাহ আইনত পাশ হলে বৎসর উমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁর 
শবধবা 'বিবাহ' নাটকের মধ্যে সেীবষয়াটর প্রাত জনগণের দৃন্টি আকর্ষণ করেন। 
গিরশচন্দ্রের রক্ষণশশল মনোভাব 'বধবা বিবাহের অমঙ্গলজনক 'দিকটির প্রাত গুরত্ 
আরোপ করে প্রকারান্তরে (জিধবরদর- 'সব্যতালবে থেকে হিন্দু পাতিন্রতার আদর্শ 
হনন্যবদ ক্রকে রদ কয 14 হাট ও 
গাও কপ্গারয খরধরা বা পর ভুল ছন্দ সমাজের দাম্পত্য বন্ধন অন্য 
রূপ হবে । সতীশত্থের উচ্চ যায রুতকু প্রমাণে লাঘব হবে । অর্থলোভে 
এম স্যার বা্তৃ-বাির্যাতটরবিযনমীররাহ করতে কেউ সম্মত হবে না 
হাহ চ্ুন্দেহ । এর থয বিধুরয বিব্হেরপাঁরণাম অশুভ হওয়াই সম্ভব ।৮ 
578 1. দ্বা়িম্কষ্ঠ গভাক, শাি কি শাস্তি ] 
৭ ০৯১৯ যে জীবনের পািঞ্সিমকে' শোচনীয় করে তোলে 
এয়াদকেও তি সুষ্াদেরদরক্ঠ জরকররেছেনও যুগের প্রয়োজনে শাস্মাবাধর 
সংক্মু্র, ক্দাও বর, খু. 1.3 ০ চি, 
খাস যাদসসাজের প্রসাজন হয় গালোই। /শরবীধ আছে, দেশকাল পান্র 
গ) [ ্ররেচন্য।ররেএনিয়, প্াররর্তন্‌ করকেণ:- 
নাছ শাল (০০ কি তস্খু দ্বিতীয় অংক, ঘষ্চূ,গভাঁংক, শাস্তি কি শাস্তি । ] 
রন টি দরে যর তোকানখন পবধব্যরিরাহ।ুগছুত্যা, সামাজিক ব্যাভচার 
রা উিমধিননো, ্ানডর ামাউি প্ভিকার; দরুরা প্রভাবিত ।গ 
চি পিতা হোত জশ্মগুর । বির বিরহে, দিনে তবু একটা নিয়মাধীন 
রগ ঢা থুকুরেত 'জুণ্হত্য, হুবে, টুন কন্যা স্েচ্ছাচযারনী হবে না, একেবারে 
নাচ রশ রি ত্য, শু আড কা, 
টা হা চাস ছু ০ সের » হার আতা গা, শাস্তক শাস্ত | ] 


স্গম়গারে(নিজেনুলাই পদ স্টারহ৮৮১৯১২% ৮ 


[০ নু নদ বাধিত কিল । ইহাই নাটকের 
কপ এল 


রী ছাল দাস 
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ক--মাহম--“সহ্য হবে। মদ খাবো । যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পাঁড়--অসাড় হয়ে 
যাই। মৃখাঁপশ্ডের মত অনড় না হয়ে যাই। মদ খাবো'**” 
[ চতুর্থ অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, পরপারে । ] 
লগুসজ ( ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । স্টার--১১-১১-১৯১১) 
অসং সংসর্গে পড়ে চরিব্রহীন প্রবোধের সম্পাত্তনাশ এবং সৎসঙ্গজাত শুভবদ্ধি- 
সম্পন্ন বন্ধ সুকুমারের প্রভাবে তার মানাঁসক ওচাঁরান্রক পাঁরবর্তন ও হৃতসম্পাত্তর 
পুনরুদ্ধার । ইহাই নাটকের কথাবস্তু। 
যুবশাস্তর নৌতক অবক্ষয়জানত সামাজিক পটভুমিকার প্রভাবে নাটকাঁট 
প্রভাবিত। বিধবা বিবাহজানিত তৎকালীন সামাজিক সমস্যার প্রভাবও নাটকে 
পড়েছে-_এবং 'িধবা বিবাহ সম্পকে হিন্দুর সংরক্ষণশীল মনোভাবের পাঁরচয় 
নাটকে তুলে ধরা হয়েছে ।খ 
খ--পীবধবা তুমি । আমাদের 'হন্দ£সংসারে তোমরাই জাগ্রতা মৃর্তিমতা দেবা । 
পাবততার আধার শুদ্ধাচারিনী ব্রতধারিনী লক্ষী তোমরা । স্বর্গত 
পাঁতদেবতার ধ্যানে তোমরা দিবানিশি তন্ময় হয়ে থাকবে, আত্মসুখ 
বর্জন করে সতত পরাহতব্তে নিযুক্ত থাকবে ।” 
[ চতুর্থ অংক, চতুর্থ দৃশ্য, সৎসঙ্গ ] 


গৃহলন্ষমী (গিরিশচন্দ্র ঘোষ । মিনাভাঁ__২১-৯-১৯৯২ ) 
স্ত্রীর অমানাবক আচরণ ও ব্যবহারের ফলে ব্যথিত উপেন্দ্র পুত্রের অসামাজিক 
কাজ এবং চীরন্রহীন ভাই এর লাম্পট্য সহ্য করতে না পেরে মানাঁসক ভারসাম্য 
হারিয়ে ফেলে এবং পরে তার মৃত্য হয় । 
সমসামায়ক সমাজের অবক্ষয়ের চিন্ন নাটকে পারিস্ফুট । সমাজের সার্বিক 
উন্নাতির জন্য নাট্যকার লোকাঁহতে আত্মীবসর্জনের উদাত্ব আহবানও জানিয়েছেন ।গ 
গ-নন্মথ-_“ীবজ্ঠার কীট হই। নরকের কীম হয়ে থাকি তবু লোকাঁহত করবো-- 
এই ভেবে খন লোকাহিত করতে পারবি তখন আর কিন্তু থাকবে না। এর 
নাম আত্মীবসর্জন। পরের জন্য আপনাকে বলি দেওয়া । এর চেয়ে 
উচু কাজ আর নাই ।» [ পণ্চম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, গৃহলক্ষনী । ] 


এঁদক দিয়ে রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের দ্বারাও নাট্যকার উদ্যয ধ হয়েছেন ও 


বজনারী ( দিজেন্মলাল রায় । নাভ ৩1৫১৯৯৬0১57, 5৩ টুক পলা 
'* বড়ভাই । উপেন্টের উন্কান্তে পিতার" ঈম্পাঁন্ধ থেকে । চিক 
অঞ্থনৌতিক সঙ্কটে দেবেন্দ্র পাঁরবারিক ও সামাজক জাঁবন বিপর্যস্ত হলে” 
পরিশোধ বন্ধু ।কেদারিরিৎসহায়িতায় দেবে পূনরায় শীপতার অপ্বাত্ ঃললাক্তি তরল 
এবহাটহনিজালবহীরি অসমাহেউপেনর কীরীযীস হট চিতা ঠাক্লাগাক 


&০ বিশ শতকের িয়েটারে বাংলা নাটক 


বাল্যাববাহ, পণসর্বস্ব কন্যাদায় ব্যবস্থা, সামাজিক অনুশাসনের নামে নারীর 
উপর অত্যাচার, ধর্মের ভন্ডামী, সামাজিক আচার-বিচারের প্রকটতা ইত্যাঁদ নানান 
সমস্যামূলক সামাজিক পটভূমিকার প্রভাব নাটকে প্রতিফজিত।ক 
ক (১) সদানন্দ--“এই বাল্যাববাহ জাতটাকে যেমন মঙ্জাগতভাবে দুর্বল, অন্নাভাবে 
শীর্ণ, বলাভাবে ভীরু আর কোন উদ্যমাভাবে অথর্ব করেছে এমন আর 
কোন প্রথায় করেনি”__ [ প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, বঙ্গনারী । ] 
(২) দেবেন্দ্র--“সমাজ ! এমন নিয়ম করেছো যে কন্যা গৃহের আভশাপ স্বরূপ 
হয়ে দাঁড়য়েছে। বিদায় কর্তে পার্লে বাঁচি । মাতা কন্যা প্রসবে লাঁজ্জতা 
হয়, পিতার রং কালাবর্ণ হয়ে যায়। আর ভাববো না। এঁরাষ্ভার 
কুকুরটাও যাঁদ হোতাম ! মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হোত না 1» 
[ প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য, বঙ্গনারী । ] 
(৩) সশীলা--“ষে জাতি অবলা অবলা বলে তার উপর বংশ পরম্পরায় এই 
অত্যাচার কর্তে পারে সে জাতি উচ্ছনে যাবে না তো কে উচ্ছনে যাবে? 

[ দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য, বঙ্গনারণ ॥ ] 

(8) সদানন্দ--“সনাতন 'হন্দু প্রথা যাঁদ একেবারে নিভু হোত তাহলে এ 
জাঁতর আজ এ দুর্দশা হোত না। এ প্রথার মধ্যে'-.অনেক অধর্মের 
আগাছা এসে শিকড় গেড়েছে তাদের উপরে ফেলতে হবে।” 

[ প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, বঙ্গনারী |] 
উনাঁবংশ শতাব্দীর নারীজাগরণের আন্দোলনের প্রভাবে মানুষের আধকারে জীবন- 
যাপনের প্রবণতা নারীর মধ্যে বিকাশ লাভ করতে থাকে। আলোচ্য নাটকে এই 
পাঁরমণ্ডলকে তূলে ধরা হয়েছে ।খ 

খ-_সুশীলা--“আমার নিজের একটা সত্তা আছে। যাঁদ বাবার ইচ্ছা ছিল যে 
আমায় একটা যে সে খোঁয়াড়ে বেধে রেখে আসবেন তার সময় ছিল। সে 
সময় উত্তীর্ণ হয়েছে । এখন আমি ভাবতে শিখোছ। এখন তান যা খুসী 
তা কর্তে পারেন না ।"**আমি সমাজের পায়ে নিজেকে বাল দেবো না-_ 
থাকে প্রাণ--যায় প্রাণ---” [ প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য, বঙ্গনারী | ] 


সাধনা (মনোমোহন গোস্বামী । স্টার--২৩--১২-১৯১৬ ) 

রাধিকানাথের অত্যাচারে তার প্রথমা স্ব্ীর মৃত্যর পর রাধিকানাথ তার 
দ্বিতীয় স্ত্রীকে হত্যা করলে রাধিকানাথের একাকাত্বের সুযোগ নিয়ে রাঁধকানাথের 
সম্পাত্ত আত্মসাৎ করার জন্য তার চিকিৎসক রাধিকানাথকে বিষ প্রয়োগে হত্যা 
করে। 

নাটকাঁট মূলত দেশের সামাজিক পটভূমিকার দ্বারা প্রভাবিত । বাবা 
কন্যাদায়গ্রন্ভ পিতার দূর্বলতার সুষোগ গ্রহণ করে বৃদ্ধলোকেরও বহাববাহ" 


প্রথম অধ্যায় ৬১ 
করা, পাশ্চাত্য আদব-কায়দার অন্ধ অননকরণ প্রবগতা ইত্যাদি সামাজিক দর্ব'লতার 
'দিকগুলি নাটকে পাঁরস্ফুট ।ক 

ক (১) “দেখ বাল্যাববাহ আমার এই সর্বনাশ করেছে । চতুর্দশ বৎসরের বালিকা 

গভবিতা হলে অনেক সময় এমনই হয়ে থাকে ।» 
[দ্বিতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, সাধনা |] 
(২) “ওরা স্্রী বর্তমানে বৃদ্ধ বয়সে আবার বিবাহ করতে পারেন । তার উপর 
বারটানও থাকতে পারে তাতে দোষ নাই । সমাজ তাতে নিবাকি, নিন্তব্ধ, 
নিস্পন্দ |” [ চতুর্থ অংক, 'দ্বিতীয় দৃশ্য, সাধনা । ] 
(৩) “আমরা ইংরাজদের দোষগুলি অনুকরণ করতে বড় পট? "**আমরা মদ 
খেতে পার কিন্তু ইংরেজদের স্বজাতিপ্রেম, ও স্বদেশপ্রীতি ধারণা করতে 
পারিনা ।» [ চতুর্থ অংক, তীয় দৃশ্য, সাধনা । ] 
মহাজন-জোতদার শ্রেণীর অত্যাচারে চাষীদের শোচনীয় দুরবস্থার কথাও নাটকে 
তুলে ধরা হয়েছে । এদিক দিয়ে দেশের সমসামায়ক অর্থনোতিক পটভূমিকার চিন্রও 
নাটকে প্রাতফলিত ।খ 
খ-_“আগে নিজেদের সমাজের উন্লাত করুন, দেশের লোক যাতে দুবেলা দুমুঠো 
খেতে পায় তার চেন্টা করুন.**কারা চাষ করে, কি করে চাষ হয় সে 
বিষয়ে এতটুকু মাথা দিয়েছেন কি ?"**চাষাদের মহাজনদের হাত থেকে 
তাদের দৌহিক বলের সঙ্গে আমাদের বৃম্ধিবল 'মীশ্রত করে এই স্ব্নপ্রস, 
ভারতে সত্য সত্যই সোনা ফলাতে পারি***” 

[ প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, সাধনা । ] 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজদের হয়ে লড়াই করার জন্য দেশবাসীর মধ্যে 
আলোড়নের সৃন্টি হয়। নাট্যকার নাটকের মধ্য দিয়ে সেই অবস্থাকে তুলে ধরে 
তৎকালধন রাজনোতিক অবন্থার পটভূমিকার প্রাত আলোকপাত করেছেন । 

গ--“এই দ্যার্দনে ইংরাজ বুঝবে যে বাঙ্গালীর ন্যায় বযাদ্ধমান» বাঙ্গালীর ন্যায় 
ইংরাজ পক্ষপাতী, বাঙ্গালীর ন্যায় রাজভন্ত জগতে 1বরল'**পিতৃঁবরোধী 
সন্তানও পিতার অপমান প্রত্যক্ষ করতে পারে না--পিতৃশত্রুর প্রাত 
1জিঘাংসার সামনে পশ্চাৎপদ হয় না***এই বাঙ্গালী আর্ম একাঁদন 
ইংরাজের পার্বে দাঁড়য়ে ইংরাজের শন; হনন করে যে জয়ন্ত্রী লাভ করবে 
তা 'িয়য়ে অনুমান সন্দেহ নাই ।” [ পঞ্চম অংক, পঞ্চম দৃশ্য, সাধনা । | 
€ অন্যান্ত নাটক 
রঘুবীর (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ । িনাভাঁ--৭-১১-১৯০৩ ) 
নারীলোল-প গুজরাট সম্মাট জাফর খাঁকে সম্মুখ ধদ্ধে হত্যা করে রঘনবাঁর 
আশ্রিতা পরীবানুকে রক্ষা করলেন। 


৬২ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর আপোষহণন লড়াকু মনোভাবকে দশপ্ত করে 


তোলার ক্ষেত্রে অত্যাচারী জাফরের বিরদ্ধে রঘুবশীরের বীরস্থপূর্ণ সংগ্রামের 
কাঁহনপাঁট নতুন শান্ত ও প্রেরণার সৃম্টি করেছে । | 


বজের অজচ্ছেদ ( অমরেন্দ্রনাথ দত্ত । র্লাসক--১৬-১০-১৯০৫ ) 
বঙ্গভঙ্গের ফলে দেশবাসীর শোক প্রকাশের ঘটনা এবং স্বানিভরশখলতার জনা 
দেশীয় শিল্পের উন্নাতি সাধনের প্রায়াজনে দেশবাসীকে উদবুষ্ধ করে তোলার 

কাহিনী এই স্বদেশশ ভাবমূলক নাটকাঁটিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে । 
নাটকের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাব বরতমান। ইংরেজ সরকারের 
কাছে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আনার জন্য তৎকালশন 
দেশের নরমপন্হদের কর্মপ্রচেম্টাজীনত পটভূমিকার প্রভাবেও নাটকাঁট 

প্রভাবিত ॥ক 

ক (১) “মাতৃহীন হলে এক বৎসর কাল অসুজ থাকে । কিন্তু এ কোন মার মততযু 
হয়েছে জান."'আমার মা, তোমার মা, সকম বাঙ্গালীর মা। জন্মভাম 
মাতৃভূমি বঙ্গমাতার মৃত্যু হয়েছে, এই অশোৌচ দ্বাদশ কর্মব্যাপী।” 
[ তৃতণয় দৃশ্াঃ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ । ] 
(২) “দোহাই সাহেব । লাটসাহেবকে বুঝিয়ে বল। সাহেবের কথা লাটসাহেব 
শুনেন ।"**"তোমার ইংরেজ জাতির পায়ে ধার তোমরা আমাদের জন্য 

এইটুকু উপকার কর যেন তান বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ না করেন।” 
[ প্রথম দৃশ্য, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ | ] 


১. 


৬ 


রি ভি 
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পৃজ্ঠা-১৪৬, জাগৃতি ও চিন বল্এঞএ বাগর, ১৩৬৬, 
কাঁলকাতা । হি 


রঙ ৪৯ ও শি নি ধ 


পৃজ্ঠা-৩৩, নিবেদিতা ও জাতীয় আস্দোলন7শক্ক টা বস দেশ 
( মাঁসক ) পন্িকা, ১৪-৮-৮২। 73 
৮৯৪৮০--790793, [110191) 2010181 009081998 %:০0171), ৯, 0০, 
01091) 0০910016. 7788 57ার 


পৃত্ঠা-৩১৪, বিনয় সরকারের বৈঠকে । প্রথমভাগা ৮৯৯৪৪, রুলিরাতা |... 


পৃন্ঠা-২৩৫- মুক্তির সম্ধানে ভারত-_যোগেশচ্্র 'বাগল,-. ১৩৬৭, 
কাঁলকাতা । । খসে তত 


“16 (01105/105 1২810101781 $01.0019 ৬/619 ৪71118653-6 60 16 ০01117011 
৫01170 086 9621 00 15 হি 99100ঠ10--1. 01817918017, 
250171017, 3. জাগাতে, 4০ 98201090155" 369801৩, 6. 
ব09108211, 7. 7২815198101, 8. 99115, 9. 71951481)5378650- 26806 
০ 016 26102] ৪০1০০1 2£ 109০09, ( %/1101515 8118650 0000 
39210) 9/200210 ) 800 11)936 01 1380601, 1078812,0101112, 
11101251781887-731701507), 010900081, 707701985-8985888 20৫ 
7907219 (109০০9, )7৮(811 ০01 5/12101 275 211558-656 হিঃ 
8150810) 10806 696 (0691 2001765 0? 27012868-7456000012 
1905 00 685 3190 19৩০0971651 1908৮728893 60421085190 ০0? 
6 9001791 (5080011 ০1 17000961011 10611291,- 19681 :০- 


৬৪ 


৮ 


১০ 


১৯০ 


৯৭ 


১৩, 


৯৪, 


১৫, « 


বিশ শতকের িয়েটারে বা!লা নাটক 


পৃ্ঠা-২৪, বাংলা দেশের ইতহাস_মেশচ্ মজনমদার (চতর্থ খণ্ড ) 
১৯৭৫, কলিকাতা । 


পঙ্ঠা-৮৫,__-ভারতীয় রাষ্ট্রীয়, ইীতিহাসের খসড়া, প্রতাপচন্দ্ু গঙ্গোপাধ্যায়, 
১৯৪২, কলিকাতা । 


“লর্ড কানের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন কারবার নামত 
কাঁলকাতায় আঁসয়াছিলেন। ধাশুর পূর্বে যেমন জনের আঁবিভাবি 
হইয়াছিল বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের পূর্বে তেমান টইলরাম আনিয়াছিলেন” 
--পৃজ্ঠা-২৪৯। আত্মজীবনী, কৃষ্কুমার মিত্র । ১৯২৭, কাঁলকাতা। 


“আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পাঁবন্র নাম স্মরণ কাঁরয়া এই 
প্রীতজ্ঞা কাঁরতোছ যে আমরা অতঃপর দেশ-জাত দ্বব্য পাইলে কোনও 
িদেশশ দ্রব্য ক্রয় কাঁরব না। এই কার্য কারতে ।যাঁদ কোনও প্রকার ক্ষাত 
স্বীকার কারতে হয় তাহাও আমরা কারিতে প্রস্তৃত হইব।৮-_সঞ্জীবনী, 
২০শে জুলাই, ১৯০&। 

খদলন্মনপ্ব্রতকথা- রামেন্দ্সুন্দরূতিবেদী | 

০-৮০ 0085 8001510 10 1৮5 ঠা 010%0108 &, 1)050116 1691)01156 
00 1)011-01)90191010--005811705. 12179500199 2150 1৬181778115 
৮10 1180 150 06916 10 ৮6 1001৬০0”7--0088০-31-32- 11106 ০027 
0101 11) & 0100191 50০199--্, . 13100119610, 1998, 13010009%, 


“জাতাঁয় আন্দোলনের অরূণযুগ হইতেই মুসলমানদের মনে হইয়াঁছল যে 
সংখ্যা গাঁরষ্ঠ হিন্দুর হস্তে আঁধপত্য আসলে তাহাদের সংস্কাতি বিপন্ন 
হইতে পারে। সুতরাং তাহাদের নিজস্ব সংস্কত রক্ষার জন্য হিন্দুর 
হইতে দূরে থাকিয়া আন্দোলন ও আত্মোল্াতি পরায়ণ হওয়াই বুদ্ধিমানের 
কর্ম।”  পৃষ্ঠা-৬-৭, ভারতের জাতাঁয় আন্দোলন--প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায় । প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা । 

০০615 15901901178 23 1176 710516009 028 1101 09116 2109 
06065 0০] 05617 ০০-006190101) ৮100) 006 1700095, ৮০ 120901 
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9 211 1062173 10661) (01067088163 ৪1001 002) 2179 90০1) 1০01161০91 
10001210176] 13 16501560 (108 66 00৬61100900 ০0 7,01৫ 
0০020 51)0010 ৮৩ (220050 00: 006 110016 991)706 01 056 
[2100017 01 7350891, ৮০ 1১88০-8, 11201818 18119 1৩9, 4১0809- 
22) 1905, 


প্রথন অধ্যায় ৬৬ 


১৬, “02 3000 106০522061, 1906, 198 26: 035 11019117902) 


১৭, 


১৮, 


৯১০১০ 


১, 


২২, 


00০26107) 00700612805 2 1020০9১ ও 2895016 ৪3 18610 €0 
0190099 1116 10117880011 ৪ ৪. ১01101091 23800121801, 169০০ 
1000] 101 106 10170810011 ০01 2 17001801091 23390121001 81160 
4৯1] 10016 1৬709121) 15986, 988 18960+---৯885-158, 1170$91) 
ব80101081 0008:699,--101, ০, 0. 01991, 1960, 0810002. 


“আগামী ৩০শে আশ্বিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা 'বিভন্ত হইবে । কিন্তু 
ঈশ্বর যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই শেষ রূপে স্মরণ ও 
প্রচার কারবার জন্য সেই দিনাঁটকে আমরা বাঙালীর রাখীবম্ধনের দিন 
করিয়া পরস্পরের হাতে হরির্রাবর্ণের সনত্র বাঁধিয়া দিব । রাঁখিবন্ধনের 
মন্ত্রাট এই “ভাই ভাই এক ঠাঁই"**৮” ॥ প্ঠা-৩৪৭, রাখ বন্ধনের উৎসব, 
রবান্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গদর্শন, সপ্তম সংখ্যা, ৫ম বর্ষ । 


পৃন্ঠা-১৬৭, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার-_-শরৎকুমার রায়, ৪র্থ সংস্করণ, 
কাঁলকাতা । 


“এ (01015 086 0501016 06 73617891 09981) €0 ০৪ ০01889018050 01 
01115 1690615 01 0086 01210 10. 006 210 01 12026952100 16 
1176 70601015 ০1 [10018 ৮11] 1005 169) (020 153501 010 119 
050016 ০01 730178291, ] (10110 009 51808615 15 1006 1)01091959. -- 
7৪৮০-125-126, 111018%5 91811 001 0ি6০00]8,--77, 1৬111761166 
2180 [0]. 1৬101001155, 151 60101010, 0০819065. 


“অশ্বিনীকুমার ডাক 'দলেন-__“জ্ঞা ! গান গেয়ে তোকে জাগাতে হবে 
এই ঘুমস্ত দেশকে । তোর কাজ হবে চারণের কাজ'। বজ্ঞা কৃতার্থ 
হোল আঁশ০85:1%0 আলাীঙ্গনে।৮  পৃঙ্ঠা-&৬৮-স্বাধীনতা সংগ্রামে 
বারশাল, হীরালাল দাশগুপ্ত, ১৯৭২, কলিকাতা । 


পৃন্ঠা-৩০৯, বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা, 'বাঁপনচন্দ্র পাল, বঙ্গদশ ন (নবপধাঁয় ) 
কার্তিক, সপ্তম সংখ্যা, ৫ম বর্ষ । 


“সাঁতার খেলা,.লাঠি খেলা, ঘোড়ায় চড়া, মুষ্ঠি-যুদ্ধ করা, সাইকেল চড়া 
প্রভাতি শিক্ষা দেওয়া হইত । এই সঙ্গে বিশ্বন্ত ছেলেদের কাছে গ্যারিবজ্ডা 
ম্যাটসনীর জবনী এবং অন্যান্য বৈপ্লাবক আন্দোলন 'কি কাঁরয়া 
পারচাঁলিত হইয়াছিল তাহার বিষয়ে বন্তুতা হইত-"”পৃষ্ঠা-১৯১, 
ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম--ডঃ ভপেন্দ্রনাথ দত্ত। তৃতীয় 
সংস্করণ, কাঁলকাতা ৷ 


৬৬ 


২৩, 


২৪. 
২৫. 


ঘ্৬, 


২৭, 


২৮, 


২৯, 


[বিশ শতকের থিরেটারে বাংলা নাটক 


“ৃপ* মিশন বলেন--বিলাতি লবন বা চিনির পিকেটিং'করে কি হবে? তা 
দিয়ে স্বাধীনতা হবে? রাষ্ট্রবিপ্রব হবে ট. লাঠিখেলা, বন্দুক, তরোয়াল 
চালনা শেখ, কুচকাওয়াজ শেখ, সাঁমাতি গঠন কর । শদুনে মনটা উত্তেজিত 
হয়ে উঠল”--পৃ্ঠা-১০--আগ্মিষুগের কথা-সতাঁশ পাকড়াশী, ১৩৭৮, 
কলিকাতা । 

বন্দেমাতরম পান্রকা, ১০ই মে, ১৯০৭ ( ই 8010291 ৬০1৮1769 প্রবন্ধ )। 


4১5 18] ৫10৩ ০0806 016 1091)013 59 81010 086 73119019101 
৪09780151790. 09 016 9/0191)10 01 109911, 0115০ ০006 006 9110191).৮-- 
1১885-30, [51165 ০0110106 10 &, 7১11121 নিও চন, 31090100610, 
1968, 7301108%, 


“ধাও ধাও লমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয়গাথা । 
রক্ষা করিতে পশীড়ত ধর্মে শুন এঁ ডাকে ভারতমাতা ॥ 
সাজে নয়ন কি হীন বিলাসে শত্রু বিমুগ্ধ যখন পদরপল্লী । 
ইংরাজ চরণ 'বাচাহত বক্ষে সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী” 
[ রণনীতি--বন্দেমাতরম পান্রকা, ২-৯--১৯০৭ ] 
“সাজ- সবে সাজ পর আভরণ 
বরণের ডালা তুলে নে করে-__ 
মঙ্গল প্রদীপ লয়ে হাতে আন্‌ 
মৃন্তর আহবান কারয়া ঘরে” 
[ শবাঁপনের কারামুক্তি”, সম্ধ্যা পান্রকা, ১লা চৈত্র, ১৩১৪ ] 


“89 01539100. 01 0] 099176 10 80601)011/ 8199০106610 0166 
হি) 03108) ০010001, 16 ৩ 1095 110 01019959 7018/31০91 1০:০০ 
9 01/91081 £0:০9, %/৩ 109) ৪ 10919 619 801010150:20101) 11 
[7018 21১50186510 10100331916 80 ৫89*.০01 1068 19 (66001) 
ড710) 1092103 80$009 01 ৪11 101018, ০00001,,**--09885-638, 
7/161701193 ০01 109 1100 8110 (170৩--310100090018 2১৪1) 1973, 
(০910002, 


শব্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় সৈন্যদলের প্রীতি বংসর ১৫,০০০ নুতন 
সৈন্য ভার্ত করা হইত। ১৯১৬-১৭ সনে ইহার সংখ্যা হয় ৯,২৯,০০০ 
এবং পরবতর্ণ বৎসরে ৩০০,০০০ অর্থাৎ তন লক্ষ”-__-পঙ্ঠা-১৬৩-১৬৪+ 
বাংলাদেশের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড )--রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৭৫, 
কাঁলকাতা । 


প্রথম অধ্যায় ৬৭ 


৩০, 41417960 ঠি0ো) 2,100 730917615 1) 1833 6০ 237,000 17 1834. 


৩১, 


৩৭ 


৩৩, 


৩10 1001৩ 81801708196 83 (189 115806 690016 01 1000. 18115 
017) 90215116 20018. 6:109395 010 £858000 128 1849 ০ 
23০8 10111101809 1854, £7.9 101111010 09 1877, £9.3 100111101৮১ 
1901. 78৪৪-১0১--117018 79025 210 ]017001105/, হু, 1৯ 
00৮৮৪---1091101, 1955. 
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01010101615 0010169, 0105 95001 01 13110817 50903 (0 [17019 ৪5 
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৫800 [01001 


€[71151 10100009606 0015 101015061 01 00117117001721 2170 1911৬2:05 
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1)0101085 61] 18101015 1700 [116 1781705 01৪ চিত 0169 09016511505 
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[বা10911). 


৬৮ 


৩, 


৩৬, 


৩৭, 


৩৮, 


৩৯. 


৪০, 


বিশ শতকের থিরেটারে বাংলা নাটক 


“টাকার সামাজিক মযাদা বৃদ্ধির ফলে স্বভারতই অথোঁপার্জনের আগ্রহ ও 
ধান্দা বেড়েছে এবং সেইটাই মানুষের ফাছে মু্য উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে”__ 
পৃঙ্ঠা-৫৪, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিন্তর (দ্বিতীয় খণ্ড )__বিনয় 
ঘোষ, ১৯৬৩, কলিকাতা । 


“ব্যান্তিকোন্দ্িক পাঁরবার প্রথার মূলে রয়েছে নাট প্রভাব । অর্থনৌতক 
বাদ্ধি, নগরমুখী মনোভাব, পাশ্চাত্য শিক্ষা” পৃচ্ঠা-১৫৬_সাহত্য 
ও সমাজ মানস, নারায়ণ চৌধুরী, ১৩৬৯, কলিকাতা । 

“বত ম।নকাছে ভারতবর্ষে ৭ হইতে ৮ কোটি অচ্ছত বা অস্পৃশ্য 
হন্দুজাতি বিদ্যমান আছে যাহাদিগের নৌতক ও সামাঁজক অবস্থা 
অত্যন্ত শোচনীয় এবং ইহাদিগের সাহত আমরা অত্যন্ত পাপাচার ও 
গহ্ত ব্যবহার করিয়া থাঁক। যঁদিচ ইহারাই 'হন্দুজাতির একমান্ 
রক্ষক ও ভ্ুম্ভ-স্বর্প”--পৃজ্ঠা-৮*-সতকাঁকরণ ও হিন্দু সংগঠনের 
আবশ্যকতা, সদানন্দ স্বামী, ১৩২, কাঁলিকাতা । 


“ত্য দ্বঠাখদেক ধমকর্ম যখন এক সম্প্রদায়কে আরেক সম্প্রদায় হইতে 
পৃথক করিয়া রাখিয়াছে এবং জ্ঞানের সক্ষ7তত্ব বখন আঁধকাংশ 
জনসমাজের কাছে দূরধিগম্য বাঁলয়া বোধ হইয়াছে তখন সম্প্রদায় 
'নার্বশেষে যাহা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হইয়া ওঠে তাহ হইল প্রেম- 
ভান্তর সহজ সাধনা”-_-পৃন্ঠা-৪৪৯,-_ভারতীয় ভন্ত সাহিত্য, বিফুপদ 
ভট্টাচার্য, ১৯৬৪, কলিকাতা । 


পৃন্ঠা-9০+--প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, স্বামশ বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ রচনাবলী, 
সম্পাদনা- গোপাল হালদার, ১৯৭৭+ কাঁলকাতা । 

“দেশে ধর্মভাব যতাঁদন পুনরুজ্জীবিত না হয়, সত্যের পুনরুদ্ধার না 
হয়, বিশ্বাস পুনরুজ্জীবিত না হয় এবং উৎসাহ প্রত্যানাঁত না হয় 
ততাদন দেশাহতকর কোন কার্ষের অনূষ্ঠান কিছুতেই সুফলপ্রদ হইবে 
না'**ধর্মে আম্থাই মনুষ্যত্বের মৃূলমন্্”-_-পৃজ্ঠা-৯, আমাদের কর্তব্য 
স্বদেশী, কার্তিক, ১৩১২। 

“এই আবেগেই জাত রামকৃঞ্ণ-বিবেকানন্দকে অত আবেগে আঁকড়ে 
ধরেছিল'*.এই আবেগেই পণ্ডিতরা শাস্ত মন্থন করে দার্শীনক মাহাত্ম্য 
প্রচারে নিষুস্ত হয়োছলেন।-.শজ্পীরা অনীত কীর্ত কথা প্রচার করে 
জাতিকে জাগানোর চেণ্টা করেছিলেন” পৃন্ঠা-১১৬,--নাট্যসাহিত্যের 
আলোচনা ও নাটক বিচার (প্রথম খণ্ড )১ সাধনকুমার ভর্রাচার্ধঃ ১৩৮০, 
কালিকাতা । 


প্রথন অধ্যায় ৬৯ 


৪১" (ক) “জয়দেব নাটকে বৈফবধর্মের মাহাত্ম্য সুন্দর ভাবে প্রাতিফাঁলত হইয়াছে 
দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম”--বসূমতা, ১২ই আঁম্বন, ১৩১৯। 

(খ) “1613 ৪51: 21) 28০ 008% 0099 10459 10৬90 & 01838$ 01 10199 
008 5660060 £0 06 65010 10 73607881 210100817 110 0176 021 
0151065 (116 80 (18 (1069 ৮1615 90218677191 (0 (115 5011... 
[106 0086 1985 001209 51150 001: 1161) 01 8501005 5110010 ০0106- 
105/010 €0 1610 (0617 00591011917 10 006 081186 06 16116101% 
95 29567108 (176 ০0011600 (109 15 01100108 8৪ 211 €0 &, £001699 
82:000919156--,--৮116 2616200)--৮28-9-1912, 


৪২. পৃন্ঠা-১২,-- গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য,__কুমন্দবম্ধু সেন, কলিকাতা । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
গ নাট্যবৃত্তের স্বরূপ । 


সাহিত্য শিজ্পের একটি যৌগিক অবয়ব হিসাবে নাট্যাশজ্পের একট 'বাশিম্ট 
রুপ ও ধর্ম বিদ্যমান। এই রূপ ও ধর্মের অনন্যতায় নাট্যসাঁহত্য একাধারে 
দৃশ্যধম ও শ্রব্যধী। সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গসমূহ কাব্য-্প-উপন্যাস যখন 
রসের স্ফুূরণের জন্য কেবলমাত্র শ্রব্যতার উপর নির্ভরশীল, তখন একাধারে 
শ্রব্ময়তা ও দশ্যময়তার সম্ঠু একতানের মধ্য দিয়েই নাট্য-রাঁসকেরা নাট্য-রসের 
আস্বাদ গ্রহণ করেন। নাট্যকারের জীবন দর্শন, জগত ও জীবন সম্পর্কে তাঁর 
বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী, মনোবাসনা, কেবলমান্র স্‌ম্ঠু নাট্য উপস্থাপনার মাধ্যমেই 
উপলাব্ধ করা যায়। লোকবৃত্তানুসারী নাটকের মাধ্যমে জীবনকে দর্শনীয় করে 
তোলা হয় এবং এর দ্বারা মানুষ নতুন জীবনবোধে উদ্দীগ্ হয়। পার্থব জগতের 
শোক-বেদনা তাঁড়ত জীবনের দুঃখ পাড়ার ভারমুন্ত হবার জন্য মানুষ নাটক 
দেখে । ভারমন্ত হয়ে মানুষ আনন্দ লাভ করে থাকে ।৯ নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা 
ভরত এই দুশ্য রূপকেই "লোকবৃত্বানুকরণমং রূপে বর্ণনা করেছেন। প্রতীচ্যের 
দার্শানক এারস্টটলও নাটককে জীবনের অনুকরণাত্বক রচনা বলে ব্যাখ্যা 
করেছেন।ও এই অনুকরণ বলতে জীবনের হুবহ্‌ অনুকরণকে বোঝায় না, 
জীবনের ভাবানুকরণকে বোঝায় ।৪ এতে বান্তব জীবনের মায়ার (11105101 ) 
সৃষ্টি করা হয়। জীবন এখানে ঠিক বান্তব নয়, বাষ্তবের মত (45 1 1981) । 
রসভাব ও ক্রিয়াযুন্ত নাটকের গঠন-ভঙ্গীমার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। নাটকের 
সার্বক সফলতা নাট্যাগঠন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিকের সজ্ঠু সমন্বয়ের উপর 
শানভরশীল । নিম্নে এই গঠন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা 
হচ্ছে। 


গ সিদ্ধাস্তবাক্য (1610156 )। 


বীজ থেকে যেমন ফলের উৎপাত্ত হয়, তেমনি নাটকের ভবিষ্যৎ বিষয়বস্তু, 
ঘটনা, চাঁরন্র এবং ক্রিয়া প্রাথীমক অবন্থায় একটি বীজের মধ্যে সুঞ্ভাবে থাকে । 
এই বাীঁজরূপ আধারই হচ্ছে নাটকের 'সিদ্ধান্তবাক্য (7£517196 )। বাভন্ন 
নাট্যাবদগণ এই সিম্ধান্তবাক্কে বিভিন্ন রূপে রূপাপ্লিত করেছেন। ব* মু 
[.৪%৩০৪-এর মতানুসারে নাটকের 'সদ্ধাস্তবাক্য হচ্ছে নাটকের মূলগত ভাব 
(2২০০৫ 8) 1 চাঁরত্রের কমাঁবলী তথা নাট্য ঘটনার মধ্য দিয়ে এই মূল ভাবাঁট 
প্রীতত্ঠিত হয়। ভা1]1180 /10/ভা-এর দৃন্টিভঙ্গীতে সিদ্ধান্ত-বাক্য হচ্ছে 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৭১ ' 


নাটকের মলগত বিষয়বস্তু, নাটকের নিষ্যসি বা নাটকের মূল কথা বিশেষ ।* 
একেই নাটকের কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিস্তৃত করা হয়। এ. [" 99-এয় মতে 
সম্ধান্তবাক্য হচ্ছে নাটকের বিষয়ের প্রকৃত সংহততম প্রকাশ । এইটিই নাটকে 
কার্ধকারণ যোগে সংযুন্ত ঘটনাবলাীর মধ্য দিয়ে বিশেষ রূপ লাভ করে।" 
12)93 2811 বলেন যে নাটকের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সম্ধান্তবাক্য প্রমাণ করা । 
[সদ্ধান্তবাক্যাট যেন সমগ্র নাটকের সধাক্ষিগ্তসার । এটি একটি নখাগ্র পারমান 
জায়গায় উপস্থাপিত করার মত ক্ষুদ্রকায় ॥৮ 

যে নামেই 'সদ্ধান্তবাক্যকে বিশেষাঁয়ত করা হোক নাকেন নাট্যরচনা কালে 
সর্বপ্রথম নাটকের পদ্ধান্তবাক্য স্থির করা প্রয়োজন। প্রাতাঁটি সুসংগঠিত 
নাটকে একটি সুপাঁরকজ্পিত মূল 'সিদ্বাল্তবাক্য থাকে । প্রসঙ্গরমে উল্লেখযোগ্য 
যে নাটকের 'বাভন্ন উপকাহনীরও এক একাঁট 'সিদ্ধাম্তবাক্য থাকতে পারে। 
সেক্ষেত্রে মূল কাহিনীর সিদ্ধান্তবাক্যই (/507196) মৃখ্য িদ্ধান্তবাক্য রূপে 
বিবেচিত হয়ে থাকে। এই 'সদ্ধান্তবাক্য গঠন থেকে নাট্য-গঠনতন্্ের প্রথম 
পায়ের সূত্রপাত । সমগ্র নাটকের কেন্দ্রায়ত শান্ত হিসাবে 'সিদ্ধান্তবাক্যের 
দৃশ্যাঁয়ত হবার যোগ্যতা থাকা বাঞ্চনীয় ।* পসদ্ধান্তবাক্যের অন্তার্নহীত শান্ত 
থেকেই য্যান্তপূর্ণভাবে নাটকের কাঁহননী গড়ে ওঠে, নাট্ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং 
চারন্রের মানাসক ও পারস্পারক সম্পর্কগত অবস্থা পাঁরবার্তত হয়ে নাটককে 
পাঁরণাঁতর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং এইভাবে সামাগ্রক দৃষ্টিতে সমগ্র নাট্য- 
বন্যাসের মধ্যে সিদ্ধান্তবাক্য একাত্মতা লাভ করে। অথাৎ িম্ধান্তবাক্যের 
মধ্যেই ঘটনার “আঁদ-মধ্য-অন্ত'র হইঙ্গত পাওয়া যায়। এই সিদ্ধান্তবাক্যকে 
বিশ্লেষণ করলে মূল নাট্যক্রিয়ার তিনাঁট পযয়ি লাভ করা যায়। প্রথমত ক্রিয়ার 
অবস্থা বা শর্ত (০01101001; 01 /১০002), দ্বিতীয়ত ক্রিয়ার কারণ (089০ ০? 
£১০001), তৃতীয়ত ক্রিয়ার ফল বা পাঁরণাঁতি (২9581 ০01 49001) | উদাহরণ- 
স্বরূপ নিম্নোস্ত নাটকের সম্ধান্তবাক্যগি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে । 


'কিংলিয়ার (8175 1,621--৬া. 91)91093199919) ৪-- 
সদ্ধান্ত বাক্য-_-অন্ধাবশবাস সর্বনাশের কারণ 
ক্রিয়ার অবস্থা-_-বিশবাস 
ক্রিয়ার কারণ--অন্ধত্ব 
ক্রিয়ার পারণাঁত--সর্বনাশ ॥ 
গগ্োষ্ঠ (0109, 109011) ৪--- 
সিদ্ধান্তবাক্য--পিতার পাপকর্মের প্রাতক্রিয়া সন্তানদের উপর বতয়ি। 
ক্রিয়ার অবদ্া-সম্তান 
ক্রিয়ার কারণ--পতার পাপ 
ক্রিয়ার ফলাফল--প্রাতক্রিয়া বতায় ॥ 


৭২ [বশ শতকের থিক্লেটারে. বাংলা নাটক 


এই তিনটি পথায্জের প্রথমটির থেকে নাটকের চাঁরর, '্বিতায় পায় থেকে 
নাটকের দ্বন্দৰ-্ঘন কাহিনী এবং তৃতীক্প পষয়ি থেকে নাটকের পাঁরণাঁতর উন্মেষ 
হয়ে থাকে। এঁদকে লক্ষ্য রেখেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'বিশ্বন্ততার সঙ্গে নাট্যকাঁহনীর 
মধ্য দিয়ে এই সিম্ধান্তবাক্যকে কার্যকর করে তুলতে হয় । সেক্ষেত্রে উপরে ডীল্লীখত 
সম্ধাস্ত বাক্যের ?তনাট অংশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা প্রয়োজন । এটাই 
নাট্য-নীতি। স্াচীস্তত, সুবিন্যন্ত ও য্যান্তীনন্ঠ 'সদ্ধান্তবাক্যের অভাবে নাটক 
ভারসাম্যহীন ও লক্ষ্যন্রন্ট হয়ে পড়ে। সুতরাং নাট্য গঠনের ক্ষেত্রে সিম্ধান্তবাক্য 
একাঁটি শাশ্বত ও অপাঁরহার্য উপাদান । সদ্ধান্তবাক্যের অর্থবহতায় শাশ্বত 
জীবনবোধের পাঁরচয় থাকা দরকার । জাবনধর্মের মল্যায়ণের ক্ষেত্রে এর অর্থবহতা 
শুধুমাত্র একক মানুষের বা বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত মানুষের আভজ্ঞতার দ্যোতক 
না হয়ে মানবজাতির চিরস্তন শাশ*বতবোধের প্রাতনিধিত্ব করতে পারলে নাটকের 
গভীরতা অতলাস্তক হয়ে ওঠে । নাটকের আবেদন সার্ক ও সার্বজনীন রূপ 
লাভ করে। তখন একটি মানুষের সবলতা-দুর্বলতা, কঠোরতা-কোমলতা, 
পবিল্রতা-মলিনতা, _শুধুমান্র বিশেষ মানুষের কথা স্মরণে আনে না। সেই 
মানুষ একটি মানব সমাজের তথা ক্ষদ্রানুরূপে সমগ্র বিশ্ব পাঁরিমপ্ডলের 
প্রাতনাধত্ব করে থাকে । নাট্যশিল্পের চরম উৎকর্ষ এই বিশ্বমুখীনতার উপরই; 
নিভরশীল ।১* 


গ নাট্যবৃত্ত (210:)। 

নাটকের দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে নাট্যবৃত্ত। সিদ্ধান্তবাক্য গঠিত হবার পর সেই 
1সম্ধান্তবাক্যকে প্রাতাত্ঠত করার জন্য প্রয়োজন হয় গঞ্প রচনার । বৃত্তের মাধ্যমে 
সেই গল্প গড়ে ওঠে। এই বৃত্তের মধ্যে লোকজীবনের সুখ-দ৪খ-আনন্দ-বেদনা 
মাণ্ডত গাঁতিশশল ঘটনা বাণারুপ লাভ করে। স্গঠিত বাণীরূপ-ই পরে রস-রূপে 
নাটকের মধ্যে সণ্টারিত হয় । সুতরাং ঘটনার দ্বারা 'সিদ্ধাস্তবাক্যকে প্রমাণিত করার 
উদ্দেশ্যে নাটকে গজ্প রচনা করার প্রাক্রয়াকে নাট্যবৃত্ত বলা হয়। 

জীবনের সকল ঘটনার সমন্বয়ে নাট্যবৃত্ত রচনা করা যায় না। জাবনের 
অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্চত সাময়িক ঘটনার আড়ম্বরকে পাঁরত্যাগ করে স্থায়?, 
আবাঁশ্যক, গুরত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় ঘটনার নিবচিনের দ্বারা নাটকের মূল উদ্দেশ্য 
সম্পাদন করতে হয় ॥। এক্ষেত্রে নাট্যশিল্প নিবাঁচত ঘটনার সাযুজ্য রক্ষার ভূমিকা 
গ্রহণ করে।১৯১ কারণ 'নিবচিনের বিচক্ষণতা এবং অনসান্ধৎসু মনবীক্ষণের উপর 
নাট্য-ব্যন্তিত্বের গভীরতা নিভ'রশীল। সমস্ঠুবৃত্ত গঠনের মাধ্যমে নাট্যকারের 
আঁভপ্রায়, নাটকের উদ্দেশ্য ও' নাট্য-সত্তা দৃশ্যায়িত হবার যোগ্যতা লাভ করে । 
রূত্ত নাটকের সারাংশ (99০০5) নয়, নাটকের লক্ষ্যে উপনপত হবার জন্য 
আবর্তনশশল ঘটনার সমন্বয় ।৯২ যার মাধ্যমে জীবনধর্মের একটি বিশেষ 'দিকের 
প্রীত আলোকপাত করে তাকে শিষ্পসম্থ রসরুপ দান করা হয় 


দ্বিতীয় অধায় ণ্২্ক 


ঘটনাবহুল জীবন থেকে এই ধরণের ননার্দন্ট ঘটনাগুলোকে নিধাঁরত করে 
নাট্যবৃত্ত রচনা বরা প্রয়োজন । নাট্য ঘটনা স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিকভাবে 
সংঘাঁটত হয়ে 'বাঁশঙ্ট জীবনবোধকে সার্বকভাবে অর্থবহ ও বিশেষায়িত করে 
তুলবে এবং নাট্যকারের বৌশিষ্ট্যময় আঁভজ্ঞতার কঙ্পনাপ্রবণ প্রকাশকে শিজ্পসত্য 
রূপ দান করে নাটকের আভপ্রেত পারণাঁতরেখা চিন্রত করবে । সুতরাং নাট্যবৃত্ত 
হচ্ছে নাট্য-গহঠন রীতির সাধন-্পীঠ ॥ নাট্য-দার্শীনক বুচারের ভাষায় বলা যায়--. 
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বৃত্তের প্রকারভ্ে 

সংস্কৃত নাট্য শাস্ে নাট্যকাহিনীর গুরুত্ব অনুসারে নাট্যবৃত্তকে দুইভাগে ভাগ 
করা হয়েছে । আঁধকারক ও প্রাসাঙ্গক ।১৯৪ মূল কাহনী অথাঁং ফল লাভের জন্য 
যে কাহনণ পাঁরকঞ্পিত হয় তাকে আঁধকারক এবং আঁধকারক হীতবৃত্তের 
সমৃদ্ধির জন্য যে ভিন্ন প্রসঙ্গ বা হীতবৃত্ের উপস্থাপনা করা হয় তাকে প্রাসাঙ্গক 
কাঁহনী বলা হয় । 

সাধারণত নাট্যারম্ভের প্রথমেই প্রত্যক্ষভাবে আধিকারিক কাহনীর উখাপন 
করা হয় (“শকুস্তলা-নাটক' )। কিন্তু নাটকের গঠন বৈচিত্র্য অনুসারে প্রথমে অন্য 
বিষয়ের অবতারনা করে মূল বিষয়বস্তুকে রসধুস্ত করার 'নামত্ত পূর্ব ও পরব্তাঁ 
ঘটনার সংযোগ এবং ঘটনা পরম্পরার কার্যকারণ সম্পর্ক ধারণের জন্য, পরে 
আধিকারিক বস্তুর উপস্থাপনা করা হয়। আধিকারিক বস্তুর বিন্যাসের এই 
প্রক্রিয়া “সূচ্য-ভাব" নামে পাঁরচিত। প্রসঙ্গর্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 
“রত্বাবল”” নাটকের প্রথম অংক-এর সূচনার পূর্বেই যৌগন্ধরায়ণের স্বগতোন্তির 
মাধ্যমে সূচ্যভাবে নাটকের আধিকারিক বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে ! 

পাশ্চাত্য নাট্যসাহত্যে ইতিবৃত্তের বাভল্লর্প পারলাক্ষত হয়। মূলত 
ইাতবৃত্ধের দুটি রূপ বর্তমান। সরল ইতিবৃত্ত এবং জাটল ইতিবৃত্ত । সরল 
ইতিবৃত্ত এককভাবে :544% অবস্থায় নাটকের পাঁরণাতি রচনা করে। জাঁটল 
ইতিবৃত্ত নাট্য-পারণাঁতর দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় আরও 'বাভন্ন ছোট ছোট 
বৃত্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকে । এতে অবস্থার বিপর্যয়ে ভাগ্যের পারবর্তন এবং 
অজ্ঞাত ঘটনার আবিষ্কার করা হয়।১* সরল হাতবৃত্তে কাঁহনী একক ক্রিয়ার 
দ্বারা একমুখীগাঁত লাভ করে। জাটল হীতবৃত্তে মূল নাটাক্রিয়া বহ:ক্রিয়ার 
সমন্বয়ে স্বীয় লক্ষ্যাঁভমুখী হয়। এই জটিল ৯*£-০8 মধ্যে মলকাহিনশর 

বিশ শতক--নিক 


৭২খ বিশ শতকের থিয়েটারে 'বাংলা নাটক 


সাহত সাধজ্য রক্ষাকারী সহায়ক কাহিনী, উপক্াহিনী নামে স্বীকৃত।১৬ এই 
উ৯18ও পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। জাটল ইাতিধৃত্তে চারঘ্নলের 
ক্রিয়াশন্তি ও তার প্রাতক্লিয়াশাস্তর ঘাতগ্রাতঘাতে নাটক দন্ছময় হয়ে ওঠে । জাঁটল 
ইীতবৃত্তে ঘটনার মধ্যে জাঁটলতার ধারাবাহকতা (০০020008105 ) থাকে । আবার 
কখনো কখনো ঘটনার জটিলতা তাৎক্ষণিক হয়ে ওঠে মাত । এই দুই রীতি নাটকে 
দেখা বায়। নাটকের কোন বিশেষ অংশের উন্নাত বা সমৃদ্ধ সাধনের জন্য 
তাতক্ষাঁণক জাঁটলতা সময় বিশেষে কার্যকরী হয়। ধারাবাহক জাঁটলতা নাটকের 
সামগ্রশক ক্রমোল্নীতি ও গভশরতা আনয়ন করে। অনেক সময় মূল কাহিনীর 
পাশাপাঁশ নাটকে একাধিক ছোট ছোট কাহিনী গড়ে ওঠে। তাদের নিজস্ব 
মের্বৃন্তে অবস্থানকালীন মৃূলকাহিনীর সাঁহত ভাবগত আনুগত্য ও বৈপরাঁত্য 
সৃম্টির দ্বারা নাটকে বৈচিত্র্য সৃম্টি করাও হয়। এ সকল কাহনীকে উপকাহিনী 
বলা হয়।১* মূল কাহিনীর সমান্তরাল কাঁহনীও কখনো কখনো নাটকে 
উপস্থাপিত করা হয়। নাটকে উপকাহনী এবং সমান্তরাল কাহিনীর সংখ্যা 
দুই-এর আঁধক হলে নাটক বহু-কাহনী-বৃত্তের (10101015 ৮1০9 ) রূপ ধারণ 
করে থাকে । মূল কাঁহনীর সমৃদ্ধির জন্যই নাটকে উপকাহিনী ও সমান্তরাল 
কাঁহনশর সংযোজন প্রয়োজন । এর ব্যাতিক্রম হলে নিছক ঘটনার আরোপ নাটককে 
ভারবাহী ও গাঁতশশল করে তোলে । কার্য-কারণ সম্পর্ক রচনা. করেই মূল 
কাহিনীর সঙ্গে সকল প্রকার উপকাহিনীর য্বস্ত হওয়া প্রয়োজন । এই গঠন প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে উপকাহনী মূল কাহিনীকে সমৃদ্ধ করে, নাট্যবস্তুর বিভিন্ন অনালোকিত- 
দিকের প্রাত আলোকপাত করে এবং নাটকের পাঁরণাঁতকে আকর্ষণীয় ও রসসম্ধ 
করে তোলে ।৯৮ 

নাটকের মৃূলকাহনীর সমৃদ্ধির জন্যই সংালম্ট নাটকের উপকাহনী য্ান্ত- 
য্ত্তভাবে উপস্থাপিত না হলে নাট্যঘটনা অকারণে ছাঁড়য়ে পড়ে নাটকের সংহাতি 
বিনষ্ট করে। নাট্য রচনার ক্ষেত্রে এটা একেবারে বাঞ্ছত নয়। উপকাহিনীর 
আকাঙ্খিত সুষ্ঠু ভূমিকা প্রসঙ্গে নাট্যকার 'দ্বজেন্দ্লাল রায়ের আভমত স্মরণ করা 
যেতে পারে । 

“নাটকের গাঁত নদীর ম্লোতের মত। অন্যান্য উপনদণ তাহার উপর আনিয়া 
পাঁড়য়া তাহাকে পাঁরস্ফুট কাঁরতেছে।”১৯ 

এটাও মনে রাখা দরকার যে নাটকের মূল বিষয়বস্তু ও নাটকের বৃত্ত এতই 
ঘানষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত যে: এদের একাঁটকে অন্যট থেকে পৃথক করা যায় না।২* 
এই দুয়ের পারস্পরিক সংস্ঠ; 'বিন্যাসের উপর নাট্য রচনার সার্থকতা বহুলাংশে 
নিভ'রশশল । 

নাটযবৃত্তের প্রক়ীত 'নিধরিণের ক্ষেত্রে প্রতীচোর দার্শানক এরস্টটল বৃত্তকে চ্ছান- 


দ্বতগয় অধ্যায় ূ ৭্্গা 


কাল ও ঘটনা এঁক্য সমন্বিত রূপে ( 8116 ০1 018০, 0006 2:00 8০0107 ) ব্যাখ্যা 
করেছেন। বৃত্তের মধ্যে এই এঁক্যন্রয় বৃত্তের আকৃতি ও প্রকাতির সীমা নিধারণ 
করে। কাহিনীর শিজ্প সৌন্দর্য কাঁহনীর আয়তন ও সামঞ্জস্যের উপর নিভ'রশীল 
(০00 17088710505 210 0:৫9. )। এই উদ্দেশ্যে আবাশ্যকভাবে কাহিনী 
আঁদ-মধ্য-অন্ত যুন্ত হবে। কাঁহনর আদি পযয়ি পরবতর্শ কার্যসমূহের জনক 
এবং অন্ত পধায় পূর্ববতরঁ ঘটনাসমূহের কার্ধকারণ সম্ভূত স্বাভাবক 
পাঁরণাঁত।২১ নাট্যকাহনীর সপ্টারত হবার যোগ্যতা থাকা চাই। নাটকের 
গঁতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাট্যভাব সম্যকভাবে উপলাধ্ধ করার জন্য কাহনীর 
সুবোধ্যতা অপাঁরহার্য গুণাঁবশেষ। সার্থক নাটকে ক্যেন ঘটনাকেই মূল নাট্য 
কাঠামো থেকে পৃথক করা যায় না। পৃথক করলে সকল নাটকের অঙ্গহানী 
হয়। পক্ষান্তরে সকল ঘটনা তাদের সমন্বয়পূর্ণ সামাগ্রক অবস্থানের দ্বারা 
নাট্যবস্তুকে ফলযুন্ত করে তোলে ।২২ নাটকের মধ্যে দুটি শান্তর বিপরাঁত ধর্মী 
ক্রিয়া যুগপৎ কার্যকরী হয়। এক শন্তর বলে নাট্যকাঁহনী ক্রম-গাঁতশল হয়ে 
বিস্তার লাভ করে, অপর শাস্ত সেই গাঁত ও বিস্তারকে সংহত করে তুলে তাকে 
কেন্দ্রায়িত করে । নাটকের এঁক্য বলতে আমরা সেই শীন্তকে বুঝ যে শান্তর দ্বারা 
নাটকের সিম্ধান্তবাক্য (77970156 )১ বৃত্ত (910: ) এবং ক্রিয়া (4১০০০. ) একতাবদ্ধ 
হয়ে নাটকে সামাগ্রকতা (0159080 %1১016 ) দান করে। 

নাট্যক্রিয়ার কার্য ও কারণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে নাট্যকাহিনীকে বি*বাস- 
যোগ্য করে তুলতে হয়। এর ফলেই নাটকে ঘটনার বিকাশ বুত্তিমনস্ক ও গ্রহণ- 
যোগ্য হয়ে ওঠে এবং কার্যকারণ সম্ভূত ঘটনাধারার পাঁরণাঁত স্বাভাবিকতা লাভ 
করে। এ বিষয়ে 7018) ৬210 101069-এর মন্তব্য প্রাণধানযোগ্য-- 

৪10 185505 2, 10110 01 1091)9178818081 1173011006১ 10061 60 (6 1016969 
60590165062 0095 1590 108109119 (220 10650506015 ) 0010 0186 
€0 80011562110. 01012 চা [106 দ1016 01106 100 2 0921 0201886 00: 
006 0110175.+২ ৩ 


নাট্য ঘটনায় নাটকাঁয়ত্ব সৃষ্টির জন্য কাহিনী গ্রন্হনায় উৎকণ্ঠা ( 50820756) 
এবং ওঁধসূক্য ( হ51316156085 ) থাকা প্রয়োজন । 

নাটকে দ্রকম উৎকণ্ঠা (309736 ) থাকে । একাঁট দণঘাঁয়ত উৎকণ্ঠা, 
অন্যাট স্বজ্পকালশন উৎকণ্ঠা । নাটকের প্রারম্ভ থেকে পাঁরণতি পর্যন্ত দঘ্ঘায়ত 
মূল উৎকণ্ঠার কাঠামোর মধ্যেই কিছু কিছু স্বজ্পকালীন উৎকণ্ঠার উদ্ভব ঘটে। 
এই দৃশরকম উৎকণ্ঠাই নাটকের উৎকণ্ঠা পারমণ্ডলের সৃষ্টি করে। 

নাটকে ঘটনার কীঁতিত্ময় (015৫2916) বিন/াসের দ্বারা এবং নাটকের সিধ্ধাত্তবাক্যের 
সফলতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা ও আনিশ্চিয়তার দোলাচল বৃদ্ধির দ্বারা দর্শক মনে 


এ২ঘ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


উৎকপ্ঠার সষ্টি এবং পরবতর্শ নাট্য ঘটনা সম্পকে ওৎসুক্যের পাঁরমণ্ডল রচনা 
করা দরকার। চারন্রের গভীর মানাঁসক উদ্বেগ, 'সংকটজনক অবন্থা এবং ঘটনার 
ঘাতপ্রততহত-খতেতে আবর্ত"সংকুল ভাবাবেগ নাটকে একপ্রকার উত্তেজনার 
(7975107) সৃষ্টি করে। উত্তেজনার সৃচ্টি, উৎকণ্ঠাপূর্ণ অনিশ্চয়তার উদ্ভব ও 
তার প্রাতপালন এবং উত্তেজক অবস্থার সমাধান প্রক্রিয়ার মধ্য 'দিয়ে নাটক উপভোগ্য 
হয়ে ওঠে । এর অভাবে নাটকের নাটকায়ত্বের গভীরতা হাস পায় এবং দর্শকের 
মনে নাট্যাকর্ষণ সৃষ্টি ব্যাহত হয়। 


প্রসঙ্গর্মে আমাদের প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত বৃত্তের উপাদানসমহের কথা 
উল্লেখযোগ্য । বৃত্তের উপাদান 'হিসাবে পাঁচাঁট অবস্থার কথা উচ্লেখ করা হয়েছে । 
বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরণ, কার্য ।২৪ যেখান থেকে নাটকাঁয় ঘটনার উদ্ভব হয়, 
নাটকের সেই শুরকে বাঁজ বলা হয় (রত্বাবলী নাটকের দৈব অনঃগ্রহ পজ্ট 
যৌগন্ধবায়ণ আখ্যান )। নাটকের মধ্যে বাধা উপাচ্ছত হলে মূলভাবের বিচ্ছেদ 
ঘটে। যে ঘটনার দ্বারা বাধা দূর করে সেই মূলভাবাঁটর সূত্র ধারয়ে দেওয়া হয় 
তাকে নাটকের "বন্দু বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ “শকুন্তলা নাটকের দ্বিতীয় 
অংকে অন্দান্ঠত মৃগয়াবন্ধের আদেশদানের পর দুত্ম্ত কর্তৃক শকুন্তলা প্রসঙ্গের 
উত্থাপন এই নাটকের বিন্দুস্বর্প ।২« যে কাহনশ ধারাবাহক, আনূষাঙ্গক ও 
পৃথক হয়েও প্রধান ঘটনার পাঁরপোষক, সেই কাহিনী পতাকা নামে পরিচিত ।২* 
এই কাঁহনীর নায়কের পাঁরণাঁত গর্ভসন্ধি বা বিমর্ষ সান্ধিতে শৈষ হয় ॥ “রামচারিতের? 
সংগ্রীবাঁদর কাঁহনী, শকুস্তলা নাটকে মাধব্যের কাহিনী এর প্ররুম্ট উদাহরণ । 
নাটকের প্রয়োজনে নাটকের স্থানে স্থানে একক কাহিনীর (9177819 17০10510) 
বন্যাসকে নাটকের প্রকরী বলা হয়। দশরপকের ব্যাখ্যাকার ধনঞ্জয়ের ভাষায় 
+4981098701)92) 786012 10175800 199191108 18065891281২৭-শকুস্তলা 
নাটকের মাতি কর্তৃক মাধব্যের ঘাড় মটকানোর বিশেষ ঘটনাটি (যচ্ঠ অংকের) 
এ নাটকের প্রকরী । 


৬ নাট্যক্রিয়া (4০0০7 )। 

বৃতের মাধ্যমে নাটকের বিষয়বস্তু গজ্পর্পলাভ করলেও নাটক সম্পূর্ণতা লাভ 
করে না। নাটকের অস্তার্নহত অর্থ িছদ করা (৫০ ৫০ 50:061178--)। সেজন্য 
নাটকের গঞ্পকে ক্রিয়ার মাধ্যমে দৃশ্যাঁয়ত করা প্রয়োজন । সরের সঙ্গে সঙ্গীতের যে 
সম্পর্ক, রং তুলির সঙ্গে চিন্রাঙ্কনের যে সম্পর্ক নাটকের সঙ্গে নাট্যক্লিয়ার সেই সম্পর্ক 
বিদ্যমান। কথা নয়, ক্রিয়াই নাটকের মূল । নাটকের ভাব-ভাবনাকে ক্রিয়ার দ্বারা 
বিন্যন্ত করতে হয়। ক্রিয়া নাটকের আবশ্যকীয় উপাদান। নাট্যক্রিয়া বলতে নিছক 
কিছু করাকেই (4০৮10 / 0৩৩৫ ) বোঝায় না। ক্রিয়া নাট্যকীয়ত্ব তখনই লাভ 
করে যখন ক্রিয়া কার্যকারণ সমন্বিত আদ-মধ্য-অস্ত বৃত্ত হয়ে দ্গ্ধের মধ্য দিয়ে 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৭২৩ 


নাটকের গঞ্পকে গড়ে তোলে, চারগ্রের বিকাশ সাধন করে এবং নাট্যকারের বন্তব্যকে 
প্রীতাষ্ঠত করে। ক্রিয়ার মাধ্যমে নাটকের অতীত এবং পুবোন্ত ঘটনাকে বর্তমানের 
পাদপাীঠে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয় ধার দ্বারা নাট্য ঘটনা নূতন নূতন সম্পর্ক 
স্থাপনের দ্বারা সমন্ভ নাটকের চারণ ও পারবেশকে ক্রমশঃ পাঁরণত করে তোলে । 
অর্থাৎ নাটাক্রিয়া হচ্ছে নাট্যগঞ্জের যুক্তিপূর্ণ ও সমাদ্ধিষুন্ত কম পাঁরণাঁত দানের 
ধারক ও বাহক । জাগাঁতক-মপ্ডলের একট 'বাশিষ্ট লক্ষ্যাঁভমুখদ মানবজীবনের 
চাওয়া-পাওয়া, আশাশীনরাশা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ঘাত-্রাতঘাত লব্খ যে 
বাঁশস্ট আঁভজ্ঞতা তা নাটযক্রিয়ার মাধ্যমেই দৃশ্যময় হয়ে ওঠে । 'নাট্য-ক্রিয়ার দ্বারাই 
নাটক শুরু হয়। এই ক্রিয়ার পাঁরণাতিতেই সমন্ত নাটক পাঁরণতর্‌প লাভ করে এবং 
নাট্যকারের বন্তব্য প্রাতষ্ঠিত হয়। ক্রিয়ার সাহায্যে নাটকের চারের বাসনা কর্মে 
রুপায়িত হয়।২৮ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঘাতপ্রতিঘাতে চরিন্ল এবং ঘটনার মধ্যে 
নূতন সম্পর্ক প্রাতষ্ঠা লাভ করে, চাঁরন্র নূতন জীবনবোধে উদ্দীপ্ত হয়। সুতরাং 
নাট্যক্রিয়া প্রাতক্রিয়া রূপে বাসনা, কর্ম প্রচেষ্টা এবং আবেগের সৃন্টি করে থাকে। 
এর মধ্যেই ক্রিয়ার নাটকায়ত্ব বিদ্যমান । ক্রিয়ার নাটকায়ত্ব গভশরভাবে ণীনর্ভর করে 
ক্রিয়ার এঁক্যের উপর । 'সধ্ধান্ত বাক্য অনুযায়ী মূল একক ক্রিয়া আদ মধ্য-অস্ত যত 
হয়ে সমগ্র নাট্যচিস্তাধারাকে 'নিয়াল্পত করে । একাঁট 'নার্দন্ট উৎসমূখ থেকে নির্গত 
হয়ে নাটকের লক্ষ্য পূরণের জন্য এক্যযুস্ত নাট্যক্রিয়া 'নার্দস্ট বিন্দুতে পাঁরণাঁত লাভ 
করে।২» নাট্য সংহাত (13187)800 [5০0100) ) রক্ষার জন্য নাট্যক্রিয়ার দৈর্ঘ্য 
ও আয়তন সামঞ্জস্যপূর্ণ নর্ঘষ্ট মানার হওয়া আবশ্যক । নাট্যক্রিয়ার আতীঁবস্তীত 
নাট্যগুরুত্ব হারয়ে ফেলে। জাঁটল নাট্যবৃত্তে মূল ক্রিয়া ব্যতীত আরও 'বাবধ 
ক্রিয়ার অবস্থান থাকে । সেক্ষেত্রে অন্যান্য ক্রিয়াসকল সামাগ্রকভাবে কার্ধ-কারণসম্ভূত 
হয়ে মূল ক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করে এবং পাঁরণাঁততে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে একাত্মতা লাভ 
করে নাটকের মৃখ্যবস্তুকে আকর্ষণীয় করে তোলে । মূল ক্রিয়াই অন্যান্য বিপরীত 
ক্িয়াসমহকে নেতৃত্ব দান করে থাকে । ূ 
নাট্যক্রিয়ার প্রাতাঁট স্তর ঘুথবদ্ধভাবে ভাবষ্যৎ নাট্যক্রিয়ার ভিত্তিমূল রচনা করবে। 
ভাঁবষ্যৎ ক্রিয়াকে নিকটস্থ করে তুলবে। ক্রিয়াকে সুসংগত ও সামঞজস্যপূর্ণ করে 
তোলার জন্য ক্রিয়ার মধ্যে যুন্তি, আবশ্যকতা ও সম্ভাব্যতার মেলবন্ধন নিমণি করা 
প্রয়োজন । এর সংপ্রযুন্ত ফল হিসাবে অন্যান্য ক্রিয়া সকল মূল ক্রিয়ার সাহাষ্যকারী 
ক্রিয়ারূপে সামাগ্রকভাবে কেন্দ্রানুগত্যলাভের দ্বারা নাট্যক্রিয়ায় গাঁতির সৃস্টি করে 
থাকে ।* এই গাঁতিই পরবতাঁকালে নাট্যচারত্রের বিকাশ সাধন করে । সৃতরাং 
চারন্রের সুদূঢ় ইচ্ছার সঙ্গে গাঁতশশল ঘটনার সংযোগে ক্রিয়ার অন্তর্নিহিত অর্থ মর্ভ 
হয়ে ওঠে। ক্রিয়ার এই বিশেষ দিকাটর সার্থকতার জন্য ক্রিয়ার সকল অংশই 
বিষয়গত, গাঁতষন্ত এবং অর্থগত হওয়া বাঞ্ছনীয় । নাট্যাক্রিয়া তার গাঁতধারায় একইসঙ্গে 
চরিত্রের বৈশিন্টের উন্মোচন ঘটায় এবং নাট্যবৃত্তের বিকাশ সাধন কয়ে। চাঁরক্রের 


৭ইচ.: বিশ শতকের, খিষ়েটারেরাংলা নাটক 


বোশিষ্ট্য. উন্মোচনের ক্ষেত্রে নাট্য ক্রিয়া আবেগের 'প্রাতবেদনে চারন্ের দৈহিক ও. 
মানাঁসক এই উভয় প্রকার অবস্থার আঁভজ্ঞানের নিদেশক | মানসিক ক্রিয়া চরিত্রের 
উত্তেজনাপূর্ণ মানাঁসক অবন্থার প্রাতিফলন নয়। এট হ'ল ক্রিয়ার সজ্ঞান 
ইচ্ছান্সারী কাষবিদ্থা। সজ্ঞান ইচ্ছাই ক্রিয়াকে নিছক মানাঁসক উত্তেজনা এবং 
আকুলতার ভর থেকে অননাতা দান করে। এই অনন্য বৈশিষ্ট্য ব্যন্তির সঙ্গে 
পাঁরবেশের, ব্যন্তির সঙ্গে ব্যন্তির বা ব্যান্তর একসত্তার সঙ্গে আর একসত্তার সাম্য 
অবস্থার পাঁরবর্তন ঘটায় । এই পাঁরবর্তন চক্রের মধ্যে আকাস্মিকতার যোগ বাঞ্ছনীয় 
নয়। নাট্যাকয়া এক অবম্থা থেকে আর এক অবস্থার মধ্য দিয়ে ক্রমেই পাঁরবাঁতিতি 
হয়। এই পারবর্তনের মধ্য 'দিয়েই নাটক্রিয়া পারণাঁত লাভ করে ।৩১ নাট্যকারের 
উদ্দেশ্য ক্রিয়ার মাধামে শুধূমান্ত গঞ্পকে দৃশ্যাঁয়ত করা নয়, কিংবা বান্তবান্গ 
জশবস্ত নাট্য চীরন্রের সৃ্টি করা নয়। তার উদ্দেশ্য নিজের জীবনের আঁভজ্ঞতাকে 
বিশবাসযোগাতার সঙ্গে উপস্থাপিত করা ।৩২ সেক্ষেত্রে নাট্যক্রিয়ার নাটকাঁয়স্ব 
থাকা অত্যাবশ্যক । 

নাটক্রিয়ার স্বরূপ নিধারণের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্য্ের প্রসঙ্গ শ্রদ্ধার' 
সাঁহত স্মরণযোগ্য । সংস্কৃত নাটকের নাটযক্রিয়া বা কার্ষের পাঁচাট পর্ব বিদ্যমান ।-- 
আরম্ভ, প্রযত্ব, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়ত ফলপ্রাপ্তি ও ফলযোগ ।৩৩ 

মৃখ্যফল লাভের উদ্দেশ্যে কর্মপ্রচেম্টার সূচনাকে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ বলা হয়। 
না্দন্ট ফললাভের উদ্দেশ্যে আত ত্বরান্বিত প্রচেষ্টা থেরে নাট্যক্রিয়ার প্রযত্ব পর্ব 
এবং প্রবহমান ক্রিয়ার একটি 'নার্দস্ট শ্তরে ফললাভের আশা এবং ফললাভের বণিত 
হবার আশঙ্কার উদ্রেকাবন্ছায় নাট্যক্রিয়ার প্রাপ্ত্যাশা পর্বের সৃস্টি হয়। ক্রিয়ার যে 
অবস্থায় ফললাভের বাধা দূরীভূত হয়ে ফললাভ নিশ্চিত হয় সেখানে ক্রিয়ার নিয়ত 
ফলপ্রাপ্ত এবং যে অবস্থায় নাটকের সমগ্র ফলের উদয় হয় সেই অবস্থায় 
নাটকের ফলযোগ ৷ 


গ নাট্যসন্ধি। 

নাটকের -2028: অবিচ্ছিন্ন, নাটকের লক্ষ্যকে একমৃখাঁ এবং নাট্য-ঘটনার 
সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থাপনার উদ্দেশ্যে নাট্যবৃত্ের বিভিন্ন অংশের সাহত এক নিগ্‌় 
সম্বন্ধ রচনার বিধান নাট্যশাস্রে বর্তমান । বৃত্ত মধ্যস্থ এক অবস্থার সঙ্গে আর এক 
অবন্থার এই পারস্পারক সম্বম্ধকে সন্ধি বলা হয়। সংস্কৃত নাট্যশাস্ব্ে সান্ধপর্বকে 
পাঁচভাগে বিভন্ত করা হয়েছেস্-মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ধ এবং উপসংহাতি ॥৩ 
মূখ (67790516001 )। 

নাটক যেখান থেকে আরম্ভ হয় অথাৎ যেখান থেকে নাট্য কাঁহনীর বাজ 
সংস্ছাপিত হয় সেই ভুরকে নাটকের মৃখসাম্ধি বলা হয় । এই প্রসঙ্গে শকুম্তলা নাটরের 
প্রথম অংক এবং রত্বাবল নাটকের প্রথম অংক স্মরণীয় । 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৭থ্ছ 


গ্রতিমুখ (19708555100 )। 

মুখসাম্ধতে প্রাতিষ্ঠিত নাট্যবীজ প্রাতমূখ সাঁম্ধতে অনকুল ও প্রাতকুল শন্তির 
মধ্য দিয়ে ক্লমোন্নাত লাভ করে। টিকাদান গা চার্টার 
যোগা। 
খার্ভসন্ধি ৷ 

গর্ভসাম্ধ অর্থে নাটকের চড়ান্ত মুহূর্ত 'নার্দন্ট হয় না। নাটকের ফললাভের 
প্রকাশ ও হ্রাস এবং পুনশ্চ অন্বেষণ--এই অবন্থার প্রকাশ এই গর্ভ সাম্ধতে সম্পন্ন 
হয়ে থাকে ৩৫ 


বিমর্ষ সন্ধি । 


এই সম্ধিতে নাটকের কিছু ফললাভ হয় এবং বাক অংশ ক্রোধ আভশাপ'প্রভৃতির 
দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় । শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ, পঞ্চম ও যম্ঠ অংক পর্যন্ত এই বিমর্ষ 
সন্ধি বর্তমান । 


নির্বহন জন্ধি। 

এই সাম্ধিতে নাটকের বীজ সম্পূর্ণ ফললাভ করে । শকুন্তলা নাটকের সঞ্চমঅঞ্কে 
এই সম্ধির কার্য বর্তমান। 

নাটকের প্রাতিটি সম্ধি একে অপরের পাঁরপরক হয়ে 'নির্বহন সাম্ধতে নাটককে 
একমুখী ফলদান করে । সে অবস্থায় নাটকের আকাত গোপুচ্ছের ন্যায় হয় । গোরুর 
হস্ব ও দীর্ঘ রোম সকল যেমন ক্লমশঃ সূক্ষ্ম থেকে সক্ষনতর হয়ে শেষ বিন্দুতে এক 
ভাবে মিশে যায় তেমাঁন নাটকের সকল অংশ পাঁরণাঁততে একাত্মতা লাভ করে 
থাকে 1৩৬ 

সংস্কৃত নাটকের গঠনরীতি অনুসারে পণ সাম্ধর সমন্বয় গ্রীকনাট্য কাঁহনশতে 
না থাকলেও নাট্য রচনার প্রকাতি অনুসারে গ্রীক নাটকে পাঁচাট ভাগের সন্ধান পাওয়া 
যায়। এই ভাগগুলো হল প্রন্ভাবনা (2:010886)৩*, তিনাট ভাগে বিভন্ত কাহনী 
(60106 ) এবং উপনংহার (6০৫০৪ )। এছাড়া এর সঙ্গে থাকে 'কোরিক সঙ, 
€ 00710 8028 )। প্রস্তাবনার পরে একটি কোরাস গান থাকে । একে বলা হয় 
প্রবেশ গীতি” (0879৫03)। 

কাহিনীর প্রত্যেক অংশের পরে একটি কোরাস গান থাকে। কাহিনীর তৃতীয় 
অংশের পরব কোরাস গানের শ্রেষের অংশটিকে ৩০৫০৪ বলা হয়। কোরাস গান 
ছাড়া সর্বসমেত নাটকে এই পাঁচটি ভাগ পারলাক্ষিত হয়। নাট্য ভাবনা, শ্থান কাল 


দ্খ্জ [বিশ শতকের থিয্লেটারে বাংলা নাটক 


পান্ত সম্পার্কত কিছু তথ্য চ:০1০৪০৩-এর মাধামে প্রথমে প্রকাশ করা হয়। এরপর 
চ19০৭০-এর অবতারণা করা হয়। 7০৫০৪ অংশে নাটকের উপসংহার (৩০2- 
0198802) বিন্যন্ত থাকে । গ্রীকনাটকের এই পাঁচাট ভাগই 'বিবত'নের মধ্য দিয়ে 
পরবতর্ণকালে পাশ্চাত্যে পণ্টাঙ্ক নাটকে রূপান্তরিত হয় । 

সংস্কৃত নাট্যগঠনরণীতর দ্বারা বাংলা নাট্যগঠনরীতি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়নি। 
পাশ্চাত্য নাট্য গঠনরশীতই বাংলানাট্য গঠন প্রক্রিয়ার নিয়ল্্ক । পাশ্চাত্য নাটকের 
বিয়ার গঠন বিশিষ্ট নিয়মে বধৃত। এ বিষয়ে গুষ্ভাভ ফেতাগের মতামত সবিশেষ 
প্রীণধানযোগ্য ৷ গুস্তাভ ফ্লেতাগ নাট্য-গঠন-শৈলকে পিরামিড আকৃতির সঙ্গে তুলনা 
করে তার পাঁচাঁট অবস্থাভেদের কথা উল্লেখ করেছেন ।৩৮ তাঁর মতানুসারে সূচনা 
 ([80০৫০6০ ) থেকে নাট্যকাহিনণী আরম্ভ হয়ে ক্মোনাতির শুর পোঁরয়ে সংকটের 
চূড়ান্ত পধাঁয়ে (০110798) পেশছায় । চূড়ান্ত মৃহূর্ত বা সংকটের শীর্ষস্থান থেকে 
নাটক ক্রমহাসমুখ? হয়ে শেষাবস্থায় (০823:0086) উপনীত হয় । সূচনা? চূড়ান্ত 
মূহূর্ত এবং শেষাবস্থা-_এই 'তিনাট অবস্থা ছাড়াও নাটযক্রিয়ার মধ্যে আরও দুটি 
ক্রমানুবর্তনের অবস্হা বর্তমান । তাঁর নির্দদোশিত নাট্যক্রিয়ার পাঁচাটি অবস্হা হল 
(ক) 1200০000079 (খ) ২156. (গ) (01101279 (ঘ) 1০010 01 ৮৪11, 
(৩) 08123000196 । ক্রিয়ার এই পাঁচাঁট অবস্হা কার্কারণসম্ভূত হয়ে নাটকের 
অংক-দশ্য জুড়ে ছাড়িয়ে থাকে । সূচনা এবং আরোহণ অংশের মধ্যে (ক) একটি 
উত্তেজক নাট্যমূহূর্তের অবস্থান নাট্যাক্রিয়াকে উদ্ধর্বগাঁত দান করে (খ) চড়াস্তমূহূর্ত 
না এবং অবরোহণ মৃহূর্তের (5811108 4০1০) মধ্যবতরঁ মূলক্রিয়ার প্রাতি- 
কয়ানু (2001860% ০6 ০০01057 2০507.) একটি ঘটনাবর্ত থাকে, (গ) পার 
শেষে | প্রাকমুহর্তে (০8088601195 ) নতুন উৎকণ্ঠাপূর্ণ (1:83% 8$- 
1১৩৪৩) আরও একটি ঘটনা বিদ্যমান থাকে । এরাই নাট্যক্রিয়াকে আকর্ষণীয় করে 
তোলে। গুন্তাভ ফেতাগ উপরে উ্লাখত এই তিনটি মৃহূর্তের মধ্যে প্রথমাঁটকে 
অথাৎ 170:00০02-কে নাটকের আবাশ্যক অঙ্গ বলে মনে করেছেন। 
 প্রসঙ্গরূমে উল্লেখযোগ্য যে নাট্যক্রিয়ার এই পাঁচাট শুর বিন্যাসের চিস্তাধারা গ্রীক 
নাটকের সাধারণ পাঁচটি বিভাগের চিন্তাধারার নিকট খণী ।৩৯ ফেতাগ নিদোশত 
নাটাক্রিয়া বিন্যাসের--ণপরামিভ গঠনাকৃতি' (91820108081 908০৮৮1০) নাট্যগঠন 
রখীতর নতুন আদর্শ প্রাতষ্ঠিত করেছে। কিন্তু এই গঠনভঙ্গীমা সর্ববাদীসম্মত 
নর। কাত দেখা যায় যে এঁলজাবেথীয় নাটকসমূহের ক্রিয়ার স্বাভাবিক 
ধবকাশের সঙ্গে ফেতাগ নিদেশশত পিরামিড গঠন বিন্যাসের সা্‌জ্য অনেক 


ছিতীয় অধ্যায় : | ৭৩ 


ক্ষেত্রে রক্ষা করা সম্ভবপর- হয়ে ওঠেনি। এলিজাবেথীয় বূগের নাটা মনীষী 
শেকসপায়রের 'বিশিল্ট নাটকের সংকটময় চূড়াস্ত অবস্থার "বস্তাঁত প্রথম অংক থেকে 
শুরু হয়ে তৃতীয় অংক পধন্ত 'বদ্যমান এবং এ তৃতীয় অংকেই নাট্য পারিণাঁতির 
প্রা্থামক পর সূচিত হয়ে নাটকের পণম অংক পর্যন্ত নাট্য পাঁরণাতর ক্রম-ইতিবৃত্তের 
রচনা কাধকর করা হয়েছে। পকংলয়ার' নাটকের প্রথম দশোই নাট্যসংকটের 
সূত্রপাত, পক্ষান্তরে "ওথেলো” নাটকের চতুথ" অংকের প্রথম দশা থেকে নাট্যসংকটের 
আবর্ত' লক্ষণীয় । নাট্য-দশ“নের বিবর্তন ধারায় নাট্যাক্রিয়ার গাঁতপ্রকাত সম্বন্ধে তাই 
গবাভন্ন প্রকার চিন্তাধারার প্রাতফলন দেখা যায় । 

.০দ15 :802%361] ( 1904 ) নাটাক্রিয়ার বন্যাসকে পাঁচটি বাশষ্ট শ্তরে দভত 
করলেও রিয়ার গঠনভঙ্গগমার আকৃতি ও প্রকাতি 'বিগ্লেষণে ফ্রেতাগের দৃষ্টিকোণ থেকে 
তান স্বতন্ত্র দৃ্টিভঙ্গীর পাঁরচয় দিয়েছেন । নাটাক্রিম্নার গবভাজন প্রণালীর পারচয় 
দানের জন্য 'তাঁন (১) নাটকের আরম্ভ; (২) ক্রিয়ার ক্রমোল্লাতির স্তর থেকে চূড়ান্ত 
মূহূর্ত ম্তরের আরোহণ পর্ধকে নাটকের ০110285. (৩) সাঁঠিক চচড়ান্ত মৃহূতণট বা 
শষ" স্থানকে নাটকের 4১০০০ এবং (৪) চূড়ান্ত মুহতের পরবতাঁ প্রাক: কমহ্ভাস- 
মুখীনতাকে 9০৭৩1 এবং (৫) ক্রমহ্াসমূখী গাঁতর শেষ অবস্থানকে নাটকের পারণাঁত 
(০০:1০105$01) ) রুপে হত করেছেন । তাঁর মতানুসারে নাটকের ০111)9% নাটকের 
চূড়ান্ত সংকট সৃষ্টির মাধ্যম এবং নাটকের 4০7০৩ সেই মাধ্যমের ছারা গাঁঠত নাটকের 
চূড়ান্ত সংকটজনক অবস্থা ।৪০ তান হ২151778 4০0০0-কেই- 01209%. নাম দিয়ে 
বাাঝয়েছেন। কারণ ০110087 শব্দের আসল মানে 'িশড় 'দিয়ে ওঠা । 1৩15 
08107৮611-এর নাট্যগঠন ভঙ্গীমার সঙ্গে ফ্রেতাগের নাটযক্রিক্নার 'পরামিডাকীতর কোন 
সাদৃশ্য নাই। এর গঠনাকৃতি আধিবতুস্বরূপ (7812৮918081 )। তাঁর চিন্তাধারা 
অনুসারে নাঠকের চূড়ান্ত সংকটাবস্া (4১০0৩) ফ্রেতাগ্ের পিরামডাকাতির ন্যান্ 
মধা ধিদ্দূতে অবস্থান করে না। মধ্য বিন্দুর কিছ আগে বা ছু পরে অবচ্ছান 
করে থাকে ।5১ 

ও লু. [দ598-এর বিশ্লেষণ শান্তি সমগ্র নাট্য কাঁছনীর ক্রমউ্ধমুখী গাঁত-: 
প্রবণতার মাঝে চারটি শবাঁশন্ট অবস্থার প্রাত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । 
তাঁর 'নরণক্ষায় এই চারাঁট 'বাঁশম্ট অবস্থা হল-_.ক) 78500510010, (খ) 815178 
/১০0108017, (গ) 018515 (ঘ) 0110082%1 :2%00110010-এ নাটকের মূল 
বচ্তুর প্রকাশের পর নাট্যক্রিয়ার ব্রমোল্নাতি নাটককে হুন্ঘ ও সংকটমুখী করে তোলে। 
পরবতস্তরে সেই হন্ছব ও সংকট ধিস্ফোরক অবন্থায় প্রাতকস শান্তর সঙ্গে সংঘর্ষে 'লিপ্ত 
হয় এবং তারপর জীবন ও জগৎ সম্পকে" পারবার্তত নতুন আঁভন্ঞতা নয়ে নাটযক্রিয়া 
শেষ হয়। নাটকের এই চরম পাঁরণাঁতই নাটকের ০11138--19২ এই 'বক্লোষণ ধারায় 
91169য-এর সঙ্গে সঙ্গে নাটা ঘটনা পরিসমাপ্ত লাভ করে। ফ্রেতাগের রীতি 
অনুসারে 61129-এর পর অবরোহণ ( 5811078  £০01০0) এবং নিরব হণ 
(0519510017৩ )-এর প্রয়োজনীয়তা 193০ প্রসত নাট্যারুয়ার গঠন ভঙ্গীমায় 


1বশ-গতক---& 


58 বিশ শতকের থরেটারে বাংলা নাটক 
গারলাক্ষিত হয় নী প্রাঁতবলে শাির সঙ্গে নাট টারধের ঘন্ছ সংধর্ষের উরে 1850 
দহ কপকে তান প্রত্যাশিত সংঘর্ষ (055:90 08318) এবং অগ্রত্যাঁশিত সংঘর্ষ 
(8৬৮০৩০৩৫ ০1831) রূপে চিচ্ছিত করেছেন। প্রত্যাশিত সংঘর্ষ ছাড়াও 
অপ্রত্যাশিত সংধর্ষ ০117088 গঠনে সাহায্য করে। | রা 
 ধিং শতকের নাট্যবিদ ছ/. লু, 50৫3০০-এর মনোবীক্ষণে, কিছুটা পাঁরবাতিত 
অবচ্হার ফেতাগ 'নিদ্দেশিশত নাটাক্রিরার পিরামিডাকতির রূপরেখার স্বীকাঁত লক্ষ্য 
বার। ক্রেতাগের আরম্ভ পর্বকে (682091610৫) বিভা্জত করে ৮. 
৪0 একে দুটি ভাঙ্গে ভাগ করেছেন। একাঁটি 87১05:010. এবং অপরটি 
চ086091 100185061 এর অর্থ হল 6800980090 অংশের মধ্যে 10151 
1101057 বলে তার একটি অংশকে তান 'না্দন্ট করেছেন । 2%0০91107-র 
পীরে এই 11081 10০1497% অংশে হন্ছের উদ্ভব সুচনা লক্ষ করা যায়। এরপরে 
2:০8155810) অংশের শুরু হয়। তাহলে ৩%2০91০-এর দুটি অংশ ধরলে 
নাটধিত গঠনের ভাগ পাঁচাটির বদলে ছাট বলা যেতে পারে ।৪৩ 
টান গঠনগঙগারা লবনধে শষ্য বায়শা লাভের জন্য উপরে আলোটি 
নাটারিয়ার বিভা পর্বের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা বাক। 


ও প্রার্ত (12590916100) 5 ' 

নাটাকারকে নীটকের গ'রুত্বপ্‌ণ: কার্যাবলীর পটভুিকা রচনা করার প্রয়োজনে 
নটিকৈর প্রারম্ভে নাটকের ঘটনা কাল পারাস্হাতি এবং চিপ সম্বন্ধে প্রাথামক পার 
দর্খকর্থণকে দান' করা আবশ্যক ॥ নাটকে নায়কের প্রারম্ভিক ঘটনা তার ব্যঞ্তি 
ভপবনের প্রথম ঘটনা নয় । নায়কের জীবনের বহূল ঘটনার মধ্যে এমন একটি ঘটনাকে 
নিবাচিত করে নাটক আরম্ড করা হয় যার ঘারা নাটকের 'সিষ্ধাস্তবাকা সম্পাদিত 
হয়। এই অবচ্হার চাঁরঘ্রও ঘটনার প্রাথমিক পরিচয় দানের দািত বি*বদ্ততার 
সঙ্গে নাট্যকারকে পাপন করতে হয়। মঞজনাট্যারুয়ার সাঁবক উপলাধ্ধর জন্য 
নাটকের প্রথম দশে এর 'ভিতিমূল এমনভাবে গঠন করতে হয় যার দ্বারা ভবিষাং 
নাটাক্রিয়ার প্রকাতি সংধত, সংহত ও নিয়শ্মিত হয়ে ওঠে 15৪ শুধুমাত্র বর্ণনার 
ঘার' নয়, ঘটনার মাধ্যমে এর রংপারোপ দান বরা প্রয়োজন । সবোঁপাঁর নাটাকিয়ার 
এই সাম্ধক্ষণেই নাট্যচারন্র ?সম্ধাম্ত গ্রহণ করে এবং এই গসম্ধাস্তই নাটকের রা 
পর্গা প্হির করে ' থাকে। এই সপ্ধিক্ষণেই নাট্চরিতের ছদ্ঘ ঘনীভূত হয় । 
ঘণ্ধই' নাটিধের চড়োস্ত মৃহত সষ্টি করে নাটককে পাঁরণত করে তোলে। রি 
নাঁযকরিয়ী' সর্ধীপ্রকার জটিলতা শঞ্খেলাবদ্ধ, গবতঃস্কর্তে ও চ্বাভাঁবক হও 
বাঁনীয়। প্লুসঙর্মে  উঠ্লেখধোগী ' যে আপাতদৃষ্টিতে সমগ্প নাটানইয়ার ফোন 
এটি আরন্ত *তই- থার্কে তেমনি সযদ্্টিতে -নাটাসাঁল্ধর প্রাতাঁট স্তরে নাট্য 


1ৃতীর অধ্যাক়্ ৭৫ 


পরয়ার উ অংশের 1নিজজ্য আরম্ডের (672931:107 ) চ্ছান বর্তমান। সেজন্য নাষটয- 
পরিচ্হিতি এবং ঘটনার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে নতুন তধোর সংযোজনকারণ হিসাবে 
নাটকের চূড়ান্ত মূহযর্তের ( ০11072য ) মধ্যেও তার [নিজন্য প্রারজ্ভ ল্তর (5৩1 
30081601 ) লক্ষ্য বরা যায় । নাটকের পসম্ধান্তবাক্য প্রাতিপাদনের জন্য নাটকের 
প্রারম্ভষ্তর (55295111097 ) নাটকের মল নাটাব্রিয়ার ( &০০% 4০০1৪ ) সাঁহত 
ঘাঁনঘ্ঠ সম্প্কবূন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় । নাটাব্রিয়ার হারা নাটাচারন্র এবং পরিচ্হিতির 
সাম্যাবচ্হার পাঁরবর্তনের সার্থকতা গনভ“র করে নাটকের প্রারম্ভ স্তরের য্যম্তানষ্ঠ 
শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রকাশ ভঙ্গীমার গ্রভীরতার উপর । নাটকের প্রারম্ভ সুরের মাধ্যমে 
প্রয়োজনণর তত্ব ও তথ্যের সরাসাঁর উপস্থাপনা নাটকের গ.রুত্বকে হাসমুখী করে তোলে, 
এবং এর. ফলে নাটযউদ্দীপনা এবং. নাট্যগাঁতর ভারও লাঘব হয়ে পড়ে। নাটকের স্থান, . 
কাল, পাঁরবেশ এবং নাট্যচাঁর্ সম্বন্ধ প্রাথীমক তথ্য পরিবেশনার পর, নার্টকের 
এ চারনের নির্দ্্ট লক্ষাপরণের উদ্দেশ্যে তার 'সম্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে 
সম্পকষান্ত তথ্য ও ঘটনাকে এমনভাবে উপস্থিত করা প্রয়োজন যারফলে ঘটনা 
3 চারের হাত-প্রাতঘাতে চাঁর্রের পক্ষে এঁ দিথ্থান্ত কাষঠকরণ বরার সম্ভাধাতী 
সম্পকে ত্র উৎকণ্ঠা, আঁনশ্চয়তা ও সংশয় নাট্য পাঁরধকে আবৃত করে' রাখতে 
পারে।১৫ ফেতাগ নিদেশশত নাট্যক্রিয়ার গ্ঠঠনভঙ্গীর্মার সটনা স্তর (0762০000107) 
ধিশ্লেষণ করলে তারমধ্যে সচনান্তর উপস্থাপনার এই বিশেষ প্রক্রিয়ার পরিচয় পাও 
যার়। তাঁর [1109059:100-এর প্রাথামক স্তরে নাটকের চ্ছান, কাল, ঘটনা ইত্যাদি 
সম্বন্ধীয় প্রাথথীমক' তথ্য সরবরাহের উল্লেখ করা হয়েছে । পরবতী স্তরে নাটকৈর 
উদ্দীপক শাল্তজাত (৩,০10 ০:০০ ) নাটকের নাটকায়হের বিকাশ কার্য সম্পাদনের 
কথা বলা হয়েছে।০৬ ্রারথামক পিচয়দান সম্পাঁকত ঘটনাবলীর সাহাধ্যে নাটকের 
মধ্যে এই স্তরে একটা বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এর ফলে ক্রিয়া থেকে 
প্রীতারুয়ার সংন্ট হয়ে চরিত্রের বাসনাপরণের "নামত সুদঢ় ইচ্ছাই (56:০8 
$0186101 ) চাঁরন্রকে বর্ম্ম-মৃখখী করে তুলবে এবং নাট্যকারের বন্তব্য প্রাত্ঠা লাভ 
করবে। পরিশেষে বলা যায় যে নাটকের আরম্ভন্তর শুধূমা নাট্য কোহল 
এবং নাট্যাব্রয়া সংকটের সাষ্টকারক নয়ঃ নাটকের ভাঁবষ্যৎ ঘটনার ক্রিয়া-প্রাতীক্রিয়া 
প্রসূত নাট্/পাঁরণাঁত এবং নাট্য প্রকীত সম্বন্ধীয় সার্বক ধারণার ইঙ্গতবাহণ ।৪৭ 


গড আরোহন (315108 ০001. ) £ 


_. নাটাক্রিয়ার এই আরোহন সম্ধি থেকে চরিয়ের বাসনা উত্তরোতর' কম্ম প্রচেষ্টার 
বারা সমধ্ধ হয়ে লক্ষ্যান্‌গামপ হয়। চারের বাশষ্ট ভাষ (24০০৫, গাজীর 
অনুরাগ (88980) সুদে ইচ্ছাশান্ত (5000 ৬০102) এবং বাঁ 
উদ্দীপনা (3৮০75 51080190107, ) এক্ষেত্রে বিশেষভাবে ধর হর। 
ব্যাপক অথে" প্রত্যেক নাট্য সাঁধতেই নাট্য রিয়ার আরোহণ পর ধাঁকে। বনু 


৭৬ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


সামীগ্রকভাবে এই স্তর থেকেই নাট্যবিয্লার ম-জারোহণ বিশেষ ভাবে সূচিত হর 
এবং 'স্ধার্তবাক্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে বিয়ার ক্রম আরোহণকে নাট্যবস্তুনষ্ঠ 
ও নাট্যানুগ করে তোলা হয় । 


€.শীর্ঘ অবদ্ছা (01019) £ 


ফেতাগ্গের সন্রানসারে ঘটনার ঘাতগ্রাতঘাতের ছারা সংঘাঁটত নাট্য হদ্ছের শশর্ধ 
অবচ্থাই নাটকের ০1101919৮ ঘন্ঘসংকূল দুই 'বিপরদত শান্তর মধ্যন্তরে এই শীর্ষ 
অবস্থা পাঁরলাক্ষিত হয়। বাসনাকে (%19)) কর্মে র;পার্লিত করার জন্য চরিত্রের 
জুদ্ঢ কমণপ্রচেষ্টা নাটযক্রিয়ার এই স্তরে তার সম্ভাব্য প্রকীতি লাভ করে থাকে এবং 
এরপর থেকে নাটাক্রিয়ার গাঁত ক্রমহাসমূখী হতে থাকে । 'বাভ্ নাট্যাবদগণ "বাজ 
দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্লাইম্যাকৃস-এর জ্বরূপ 'িধরিণ করেছেন । 15৩15 ০87009০11-এর 
[বম্লেষণ ধারায় নাটকের প্রাথীমক অবস্থার ক্লম-আবতনের ফলে নাটকের মধ্যে যে চূড়াস্ত 
বা মুখ্য সংকটের সৃষ্টি হয় তাই নাটকের ০117097। এ নে 1:9501-এর নিরীক্ষা 
অনুযায়ী, যে চ্ানে ক্রিয়া সবেচ্চি সীমার পেশছায় সেটাই ক্রিয়ার চূড়ান্ত স্তর । নাটাক্রিয়া 
এই পর্যায়েই সুষ্ঠু পাঁরণাঁত লাভ করে, ঘটনার আবত'ন শেষাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং এরপর 
ক্রিয়ার হাসমহখীনতার আর সম্ভাবনা থাকে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে গভীর 
আবেগের বা প্রগাঢ় অনুরাগের (8855$90 ) চরম মহর্ত দ্বারা ০1109 গঠন করা 
যায় না। ০1129 বলতে গভীর অর্থপূ্ণণ ক্রিয়ার শেষাবন্থাকেই বোঝান হয় । এরপরে 
নাটক সম্পর্কে আর কছ জানার বাঁক থাকে না। এখানেই সব কিছুর কোৌতহল 
পাঁরসমাপ্তি লাভ করে । প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখযোগ্য যে 'বাভন্ন দশ্য দ্বারা সংগঠিত নাটকের 
প্রীতটি অংকেই এক একটি চূড়ান্ত মূহূর্ত থাকে। কিন্তু নাটকের প্রধান চূড়ান্ত 
মূহ্তের (02870 - ০11709%-+ ) সহায়ক হিসাবে এ সকল মুহ'তের কার্ধকারিতা 
বাঞ্ছনীয় । এর ব্যাতিরেকে নাটক 'বিকেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। উদাহরণ স্বম;প বলা বায় 
89০১৩%) নাটকের প্রথম দুই অংকের ভানকানকে হত্যা করার চড়াস্ত মুহূর্তটি 
পরবতা কার্ধপ্রবাহের মাধ্যমে ম্যাক্বেথের ধহসর চূড়ান্ত মৃহূত'কেই সমন্থ 
করেছে। 


$ অবরোহণ (5811784০602 ) 


চড়োন্ত মূহূর্ত প্রাপ্তির পর লাটাক্রিয়া চারত্রের বাসনাপ্‌রণের জন্য তার কর্ম- 
প্রচেষ্টাজাত অনুকূল বা প্রাতকূল অবন্থায় অগ্রসর হয়ে পাঁরণামাভিমূখণী হয়ে' ওঠে ।৪৯ 
নাটকের পরিণাঁতর মূহূর্তকে বৃথবম্ধ, ব্বত্তিসঙ্গত ও আকর্ষণীয় করে তোলা 
প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্যে নাটকের কোত্‌হলকে এই স্তরে ধরে রাখা আবশ্যক । এর দ্বারা 
নাটকের পারণাঁতর প্রত দর্শকের মানসিক প্রস্তুতি পূর্ণতা প্রান্ত হয়। এলিজাবেথার 


[তায় অধ্যায় রর রথ 


ধুগে নতুন ঘটনার সংযোজনার দ্বারা নাট্যগঠনের এই বিশেষ স্ধিতে নাট্যকৌতূহলকে 
পুনরায় জা্গারত করা হোত । 81885 0258596 নাটকের চতুথ অংকের তৃতীয় 
দ'শ্যে 43195 এর সামনে 0৪০9৩রের প্রেতাত্মার আবিভাব এবং 81095 চারন্রের 
ভবিষ্যৎ পাঁরণাতর প্রাত হীঙ্গত দান,৫০ 7২০106০ ৪704 18115 নাটকের পঞ্চম 
অংকের তৃতীয় দৃশ্যে 3815৩0এর কবর চ্হানে [২০7৪৩০'র পদচারণা পূর্বক কবরের 
মধ্যে প্রবেশ,৫৯ ইত্যাণদ নাট্য ঘটনা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য ॥ 1০450 এর মতে নাট্যগঠন 
ভঙ্গশমায় এই বিশেষ সাঁম্ধর কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর মতানূসারে জীবন-বমুখ 
নাটক খন নিছক ভাবাবেগ সবস্ব একটি যাশ্িক 'িন্যাস ধারায়, গঠিত হয়ঃ তখনই 
নাট্যগ্রশ্হিতে এই 'বিশেষ সন্ধির প্রয়োজন হয় । 


উ পরিণতি (105100000606) £ 


এই স্তর নাট্যক্রিয়ার শেষতম উপসংহারমূলক অবচ্থার দ্যোতক। গ্রীক নাটকে 
এই স্তর 12০0 নামে পাঁরীচিত । পূর্বের সংকট-সংঘাত ও দ্বন্দ্ব িজাঁড়ত অবস্থাকে 
আঁতক্রম করে নতুন জীবনবোধের দ্বারা সম্ধ নাট্য চীরন্র এই স্তরে 'ন্ছতাবচ্ছা 
প্রাপ্ত হয়। এই স্তরেই সকল নাট্য কর্মের অবসান ঘটে ।৫২ এই সাঁম্ধতে 
কারকারী আবাঁশাক ঘটনা ও সংলাপ ব্যতীত, অপ্রযোজনীয় ঘটনা ও সংলাপ 
পারহার করে নাটককে ঘটনানুগ এবং চিন্রানুগ করে তোলা প্রয়োজন ৷ এরজন্য নাটা- 
দৃশ্যের সরলতা ও সংাক্ষপ্ততাও প্রয়োজন । অন্যথায় নাট্য পাঁরণাঁতর বিপথগামণ 
হবার সম্ভাবনা থাকে ॥ এটা সর্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন । 


উ অংক (42০0) 


নাট্যবৃত্তকে সুষ্ঠুভাবে উপস্থাঁপত করার জন্য বৃদ্ধের ক্রমানুবর্তন., অনসারে সমগ্ধ 
নাট্যক্রিয়াকে কয়েক "নার্দদ'ণ্টভাগ্ে বিভন্ত করা হয়। এক একটি বিভাগ এক একটি 
অংক নামে পাঁরচিত। অংক হচ্ছে নাটযক্রিয়ার সময়ের বিভাগ (11006 01515307 )। 
প্রাতাটি অংকের নাট্যকাহনীর কছন্‌ 'কছদ অংশের উপস্থাপনার দ্বারা সমস্ত অংকের 
সাহায্যে নাট্য কাঁহনীর অগ্রগাঁতর মধ্য দিয়ে স্ম্পূর্ণতা আনয়ণ করা হয় ।৫৩ অংক 
বিভাগ পারজ্পারক কার্ধকারণ সম্ভুত য্যান্ত নিভ'র হওয়া বাঞ্ছনীয়। নাটকের 
'সিদ্ধাস্তবাক্যের প্রামাণ্য চিন্ন এ সকল অংকের মধ্য দিয়ে নিটোল রূপ লাভ করে। 
সম্ধাম্তবাকযর পারপত্রেক 'হসাবে প্রীতাঁট অংকের মধ্যে এক একটি উদ্দেশ্য 'নাহত 
থাকে। অথাৎ একাঁটি অংকের মধ্যে মল নাট্যক্রিয়্ার কোন বিশিষ্ট অংশ বা কার্য 
(৫5৩৫ ), অনুকূলে বা প্রাতকল শান্তর অবস্থা বা উভয়ের জ্বন্ঘময় অবস্থা, পার্বতী 
ক্রিয়ার পরিণত অবম্থা এবং পরবতণ ক্রিয়ার সম্ভাব্যতার বাঁজ বিনান্ত থাকে । 
' সংগঠিত ক্রিয়ার ধান়ক. 'ছিসাবে প্রাতাটি অংকে প্রবাহিত নাট্যগাঁতির নিজস্ব আরহ্ড, 


থ$ড [বশ শতকের 1থরেটারে,বাংলা নাটক 


(০৪3০0 )১ আরোহণ (11318 ) ও চড়াস্ত আবদ্থা (01:2095 ) ধরদামান। 
সকল অবস্থা পরবতাঁকালে মূল নাটযগাঁতকে পাঁরণত-র:প দান করে থাকে । 


ডি নব্য ( 99605 ) £ 
নাটকে অংকের পাঁরমণ্ডল কতকগ্াল দৃশ্য দ্বারা সংগঠিত । দৃশ্য হচ্ছে অং 
ঝংখ বা ক্রমশীবভাগ (৪50010৩ 11501. ০? 2০6-_. )।॥ দৃশ্যের মাধ্যমে অংকের 


অস্তাঁনশহত অর্থকে সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করা হয়। ন্ুুতরাং দৃশ্য ব্যাপক অর্থে 
মুল নাট্যক্রিয়ারও অংশস্বরংপ । চ্হান ও কাল দিয়ে গঠিত নাট্য-পারাচ্ছাতির সঙ্গে 
নাটাচাঁরন্রের মানীসিকতাকে প্রকাশ করার জনা দৃশ্যের মধ্যে একাধারে কতকগাল 
নাট্যমৃহর্ত বিকাশ লাভ করে এবং এবঘারা নাটকের মূল গাঁতধারাও পাঁরণত হয়ে 
ওঠে। নাট্যমহ্ত বলতে বিশেষ চ্হানের 'বিশেষ নাট্যাবস্হাকে বোঝানো হয়। 
এর অভাবে নাটক পাঁরণাঁততে 1ভাবমুখণী (10550899016 ০010005801) ) হয়ে ওঠে । 
নাটকে দৃশ্যের গুরুত্ব বলতে দৃশ্যের তিন প্রকার কার্যাবলীকে বোঝান হয়। প্রথমত 
দৃশ্য নাটকের ক্রিয়ার চ্ছান ও কালের পারচয় দান করে। [হিতীয়ত দৃশ্যের মধ্যে নাট্য 
পাঁরযেশ ও পারাচ্হিতর সাহায্যে গাঠত নাট্য চাঁরন্ের মানাঁসিক প্রতিফলন ঘটানো হয় 
এবং তৃতীয়ত পারম্পারক সম্পকর্যুন্ত ছয়ে নাটকের দশ্যগলি মলা নাট্যক্রিয়াকে 
অগ্রগাঁত দান করে। প্রাতটি দৃশ্যের নাট্যক্রিয়া নাটকের 'প্রধান ক্রিয়ার অনুসারণ 
হয়ে মূল কাঁহনপকে ক্রমবিবত'ন দান করে। সেক্ষেত্রে প্রধান নাটাক্রিয়া যেমন আঁদি- 
মধ্য-অন্ত ধুস্ত হয়ে থাকে সেই রকম প্রতিটি দৃশ্যের মধ্যে সংঘটিত প্রধান নাট্যক্রিয়ার 
অংশও আঁদ-নধ্য-অস্ত যুস্ত হওয়া বাঞ্ছনীর ।৫৪ যুন্তি এবং কার্য-কারণের 'নিরাখে 
জুনিিষ্ট শৃঙ্খলার সঙ্গে সকল দৃশ্য যৃুখবদ্খভাবে একে অপরকে আবশ্যকণক্প এবং 
'তুদ্রাহন০॥ করে তুলবে ।৫« সেক্ষেত্রে প্রাতিটি দৃশ্য একে অপরের পাঁরিপরক 
হওয়ায় কোন দৃশ্যকে অপরাপর পৃশ্য থেকে বা মল নাটাপ্রবাহ থেকে (িচ্ছাব 
করলে সমগ্র নাট্য প্রবাহের মধ্যে ছেদ পড়বে। এই 'নাঁবড় এঁক্য হারাই নাটকের 
ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে একান্ত প্রয়োজনীয় সংহতভাব ( ০0200900695 ) সন্ট হয়। 
দৃশ্য 'বিন্যাসের এই 'িতব্যাপ্িতা এবং পারম্পারক এঁক্যের জন্য প্রাতাঁট দৃশ্যই 
নাটকের ক্ষেতে বাধ্যতামূলক দৃশ্যর;পে 'চাহুত হয়ে ওঠে ।৫৬ দৃশ্যের মধ্যে নাটকের 
ধসম্ধান্তবাক্যকে ক্রমে ক্রমে পারণত করে তোলার প্রাথামক দাকিত্ব ন্যল্ত থাকে। 
সেই দায়িতপ্‌রণের জন্য প্রাতটি দৃশ্যের উদ্দেশ্য এবং কার্ধ্য প্রাসাঙ্গক এবং স্মত্ধ 
হওয়া বানী ৷ নাট্যক্রিয়ার 'বাভল্ন অংশকে দশ্যাঁদর মধ্যে মনভাবে উপচ্হাপিত 
করা প্রয়োজন যাতে পর্ব অংশ পরবতাঁঁ অংশকে নতুন শান্ত দ্যান করতে পারে। 
এই শান্তর দবারাই-নাট্য-কাহন” ও নাট চার পারণাতির পথে শাঁগরে যায়। 
প্রসঙ্গরমে উল্লেখযোগ্য যে ব্যধসারিক রঙ্গমণ্চের জন্য প্রল্তুত লাট্যগঠন হ্যায় 
অনেক সময়ে অার্থক আনৃকল লাড়ের জন্য কোন কোন দৃশ্য রচনা করা  প্রয়েজনায 
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হয়ে ওঠে । এ মনোভাব শিছ্পাচিত সৃজন ক্রিয়ার পাঁরপন্হধ। নাটককে বথাযোগ্য 
শিজ্পরূপ দানের জন্য নাটযক্রিয়ার মধ্যে দূশ্যের নাটকণরত্বই দূশ্যের যাথার্থা নিণয়ের 
মানাফ ল্বরপে। 

নাটযগঠন সম্পকে এ সকল তত্বের আলোচনার ভাঁভিতে 'যাভ্ব শ্রেণপর. নাটক ও 
সেইসব নাটকের বৃত্ত-াঠন লম্পকে বিচার বিশ্লেষণ শুর: করা হল $- 


গ পৌরাণিক ও ভক্তিমুলক নাটকের বৈশিষ্ট্য £ 


পৌরাণিক নাটকে প্রধান ঘটনা এবং প্রধান চারন্র পরাণ থেকে নেওয়া হয়। 
অপ্রধান ঘটনা এবং চার পুরাণের অন্তর্গত না হয়ে কাজ্পনিক হতে পারে। 'কিচ্তু 
সে ঘটনা এবং চারন্তরে এমন পৌরাণিক রঙ আরোপ বরা প্রয়োজন বার ফলে সে 
ঘটনা এবং চারন্ত চট করে অপোরািক বলে মনে না হয় । ডঃ আশুতোষ ভট্রাচাবষেণর 
ভাষায় বলা যার-_ 

“অলোকিক বিষয় কিংবা অলোক চাঁরন্ত নাটকে কিভাবে ব্যবহার করা হয় তাহার 
উপরই পৌরাণিক নাটকেয় নাটকত্বণীনর্ভর করে ।”৫৭ পোৌরাণক নাটকে দেবশতজে ভন্তি 
ও আস্থা, নীতিবোধ, ন্যায়পরায়ণতা, কর্তবব্যবোধ, ব্রাহ্মণের ক্ষমা, ক্ষ্িয়ের বীরত্, 
আঁত'থি সৎকার, আতে'র শ্তাণ, দূর্বলকে রক্ষা, আশ্রয়হণীনকে আশ্রয় দান-_-এ সকলকে 
স্থান দিতে হয়। আবার ধমের জয়, অধমের পরাজয়, ভাগ্যের নিয়ম্মরণতা আঁভিশাপের 
সাক্রয়তা, দৈববানণ, 'বাভ্ অলৌকিক কার্যাবলণ--ইত্যাদির দ্বারা পোঁরাঁথক পাঁর- 
মণ্ডল গঠন করা হয়। পুরাণের ঘারা আগের থেকে নাটাচারঘের প্রকাতি ও গারণাঁত 
নাদন্ট থাকে এবং চীরত্রের মধ্যে ভান্তভাবের বিশেষ প্রাধান্য বজায় থাকে । চরম 
বিপর্যয় ও শোচনীয় পারণাঁতির মধ্যে ও ঈশ্বরের অনঃগ্রহ লাভেয় তারা সর দ:$থ 
কষ্টের অবসানে মানিক প্রশান্তি লাভই চরিত্রের মৃখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠার-_গুরাণ 
চাঁরব্রের দ্বারা 'বিক্োগান্ত ইতিবৃত রচনা করা সচরাচর সম্ভব হয় না ।৭৮ 

নাটকে চাঁরন্রের পূরূষকার অপেক্ষা চারন্রের উপর দৈবের প্রাধান্যই দেখান হয়। 
এরফলে পৌরাণিক নাটক নত 'নিয়াতবাদকে প্রাতাঁ্ঠত করে থাকে। ভাই বলে 
পৌরাণক নাট্যকান্স যুগের প্রভাবকে এরঁড়য়ে বেতে পারেন না॥। নাটক রচনার 
সময় নাট্যকার তাঁর যুগের বাম সমস্যা, বাঁভন্ন ধ্যান ধারণাকে নানান কৌশলে ও 
সুযোগে নাটকের মধ্যে তুলে ধরেন। শুধূমাত পৌরাণিক কাহনী ও চরিবের 
হারা নাটক রচনা করলে সার্থক পৌরাণিক নাটক রচনা বরা সম্ভবপর হর না। 
নাটকের নাথকতা গনিভরর করে পূরাণকে অবলম্যন করে নাট্যকারের নাটাবস্তু 
নমাঁণ দক্ষতার উপর । আধুনিক দৃণ্টিসম্পাঘ অনেক নাট্যকার, পৌরাণিক কাহিন? 
ও চাঁরন্রের বিশ্লেধণমলক উপশ্থাপনার ঘারা কাহনগ ও চাঁরন্নের কোন বিশেষ সংকেত- 
বাছশী দিককে অবলম্বন করে তার আধুনক ব্যাখ্যা দান করেন। প:রাণের 
ফুহয্মৌগতায় নাটাকাররর গিগরিক্ষমতা এক অপর্ব অনান্বাদিত নট্াবস্তু গড়ে তোরো। 


৮০ বিশ শতকের 'থিয্লেটারে বাংলা নাটক 


সুতরাং বলা ধায় যে সার্থক পরাণ নাটকে পরাণ. য় কথা নর । বড় কথা “অপর্ব 
বস্তুনমণি ক্ষম শিল্পীর প্রজ্ঞা ।৫৯ 

পৌরাণিক নাটকগ্ুলি ভীন্তমলক। তাহলেও পুরাণ কাহিনী অবলম্বন না 
করেও ভাঁন্তমৃলক নাটক রচিত হতে পারে । ীবশেষ ফোন ধারক চারন্র অবলম্বনে 
অথবা মঙ্গল কাব্যাঁদর কাঁছনী অবলদ্বনেও ভান্তমূলক নাটক রচিত হতে পারে। 
উদ্াহরণস্যরংপ বলা যেতে পারে, “সাবন্তরী* নাটক পৌরাণিক ও ভান্তমূলক, “রামানূজ' 
ও বেহুলা” পৌরাণিক নয়, কিন্তু ভন্তিমূলক নাটক । 


 এঁতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্য ঃ 


ধ্ীতহানিক নাটকের প্রধান ঘটনা ও 'পধান চাঁরত্র ইতিহাসের হবে। অপ্রধান 
ঘটনা ও অগ্রধান চাঁরন্র কাজ্পাঁনক হতে পাপে কিন্তু তাতে যে ষুগের এতিহাসিক 
কাঁহনধ অবলম্বন করা হয়েছে সেই ুগের রঙ আরোপ করতে হবে। এঁতিহাসিক 
নাটকে ইতিহাস বিরোধী ঘটনাকে যেমন স্থান দেওয়া উচিত নয় তেমন এীতহাসিক 
ঘটনাকে বিকৃত করে নাটকে উপস্থাঁপত করা যায় না। ইতহাসকার ঘটনা ও চন্িত্ 
সম্পকে তথ্য দেন। নাট্যকার সেই তথ্যকে অবলম্বন করে সুষ্ঠু নাটাক্রয়ার বিন্যাস 
দ্বারা সে সকল তথ্যকে শঞ্খালবদ্ধ অবস্থায় নাটকে উপস্থাপিত করেন, চরকে 
নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন দর্শনের পাঁরচয় দেন।১০ 
এই ব্যাখ্যা যুদ্তিগ্রাহা, সামঞজস্যপণণ ও যথাযথভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন । 
ঘটনা ও চাঁরঘ্রের রংপারোপের জন্য এক্ষেত্রে নাট্যকারের কঞ্পনার স্বাধীনতা ব্তমান। 
তাই বলে কজ্পনার আতিশধ্যে নাটককে আতনাটকে (11৩19৫79019 ) পর্যবাঁসত 
করে ইতিহাসের অবমাননা করা উচিত নয় । 
এ&ীতহািক ঘটনা হলেও কেবলমান্র এক বা একাধিক এ্রীতহাসিক ঘটনার ববৃতি, 
সংলাপের ঘারা বিন্যগ্ত করে এতিহাসসিক নাটক গঠন করা যায় না। কারণ 
ইতিহাস সত্য ও শিল্প গত্য এক 'জীনস নয়। ইতিহাসের সতা যেখানে ঘটনা 
ও চাঁরন্র সম্বন্ধে নিবিচারে একনিষ্ঠ তথ্য লংগ্রহমুখী, নাট্যশিজ্প সেখানে সেই 
তথ্যকে ও ঘটনাকে বিকৃত না করে মানবজীবনের কামনা বাসনার এক 'বাঁশষ্ট রস-রূপ 
অন্ধনে প্রয়াস । এ প্রসঙ্গে “ভাষা ও ছন্দ” কবিতায় রবীন্দ্ুনাথের উত্তি উদ্ধৃত 
করা যেতে পারেস্ 
€সেই সত্য যা রাঁচবে ত্যাম 
ঘটে ধা তা সব সত্য নহে। কাঁব তব মনোজ 
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়েও সত্য জেনো ॥” 
এইজন্য ইতিহাসের ঘটনা এবং ব্যান্তর জশবন সম্বন্ধীয় ইতিহাসের তথ্যকে ভাল 
ভাবে পর্যবেক্ষণ, বিচার ও বিশ্লেষণের জন্য নাট্যকারের খুবই সচেতন দৃষ্টি থাকা 
বাঞ্নগয়। কারণ হীতহাসের .তথ্যকে আশ্রয় করে মানবজীবনের রসরংপ সান্টিই 
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নাট্যকারের লক্ষ্য । তদুপাঁর এীতহাঁসক ঘটনা ও তথ্যকে ?কভাবে সাহাঁতাক 
গাুণসম্পম্নভাবে বিন্যন্ত করার দ্বারা পাঠক ও দর্শক মনে আনবর্চনীয় আনন্দ 
উপলাধ্ধর সহায়ক করে তোলা যায়, ইতিহাসের তথ্াকে অবলম্বন করে দেশ ও 
কালের সমস্যাকে ফেয়ে তোলা যায় সেদিকেও নাট্যকারের তাঁক্ষ: দৃষ্টি থাকা 
প্রয়োজন। তাই এীতিহাঁসক নাটক রচনার জন্য নাটাকারকে একদিকে ইতিহাসের 
প্রীত বিদ্বস্ত হতে হয় অপরাঁদকে মানজীবনের প্রাতও তাঁকে অনগত থাকতে হয় । 


$ সামাজিক নাটকের বৈশিষ্ট্য ঃ 


নাটক সামাজিক কর্ম। সামাজিক চিন্তা ও চেতনায় সমঞ্ধ নাট্যকারের আঁভঙ্ঞতা 
শাটকে রসরূপ লাভ করে। যুগের ও সমাজের 'বাবধ সমস্যার ও নানাবিধ 
ঘটনার ঘাতপ্রাতঘাতে লৌকিক জীবনের অবম্থার প্রাতফলন সামাজক নাটকে 
লক্ষ্যনীয়। লামাঁজক নাটক রচনার ক্ষেত্রেও নাট্যকার কঙ্গনার আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। তবে সুষ্ঠ নাট্য রচনার জন্য নাট্যকারের কঙ্গনা সংহত ও নিয়াশ্মিত 
হওয়া বগ্চনীয়। বাস্তবের সঙ্গে যোগ না থাকলে নাটক কাঙ্পাঁনক হয়ে ওঠে। 
সেজন্য সামাজিক নাটকের ঘটনা ও চরিত্র পাঠকের কাছে 'বধ্বাসযোগ্য করে তোলা 
প্রযোজন। এর উপর নাটকের সার্বজনীন আবেদন নিভ'রশশল। সেক্ষেত্রে ঘটনা 
ও চরিন্ন বাস্তবানুগ এবং সম্ভাব্যতাপূর্ণ (21০৮০৮1৩ 204 18058916 ) হওয়া 
দরকার 1৬১ গণমানসে সামাজিক শাম্বতমূল্য বোধকে জাগিয়ে তোলার মহান 
দারত্ব নাটকের মাধামে নাট্যকারকে পালন করতে হয় । সেজনা নাটকের 
কাঁহনীর সঙ্গে ন্যায় ও নীঁতিবোধের লম্পক রচনা করা বাঞ্ছনীয় । সমাজ সচেতন 
দৃস্টিভাঙ্গ ছারাই নাট্যকার এ দাক্লিত্ব পালন করে থাকেন। 


$ পৌরাণিক ও ভক্তিমুলক নাটকের বৃত্ত গঠনের বিশ্লৌষণ ঃ 

সাবিত্রী (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ) £ 

একনিষ্ঠ পাঁতন্রতা শান্তর দ্বারা সাধৰী নারণ অসাধ্য সাধনে সক্ষম হন। ইহাই 
নাটকের 'সম্ধান্ত বাকা । 

প্রথমে নাটকের প্রস্তাবনা অংশে জীবন ও জগতের প্রাণকেন্দ্রে সতীত্বের গুরুত্ব 
ও মাহমা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রন্তাবনা দৃশ্য ছাড়া মোট পাঁচটি অংকে ও উাঁনিশটি 
দৃশ্যের ঘারা নাট্যবৃত্ত গড়ে উঠেছে। শেষের ক্লোড় অংকে লাবনী ও সত্যবানের 
সঙ্গে পারবারের সকলের মিলন দূশ্য রচনার ঘবারা নাটকের মধ্যে মেল বদ্ধন রচনা 
করা হয়েছে। নাটকের প্রথম অংকে মহারাজ অন্বপাঁতির নির্দেশে উপবূন্ত পানের 
খোঁজে স্বয়ং পাঁবপ্রপর বাশার ঘটনা দেখান হয়েছে। "দ্বিতীয় অংকে দৈববিধান 
অন্যারণ জ্বজ্পায় সত্যবানকেই সাবন্রীর পাতরঃপে বরণ করার কাহিনী 


৮২ বিশ শতকের পিয়েরে বাংলা নাটক 


উপচ্ছাঁপিত করা হয়েছে। তৃতাঁয় অংকে দৈবারধান খস্ডন করার জন্য সাবিত্রীর 
লতীব্রত উদযাপন ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে। চতুর্থ অংরে বনমধ্যে সতাবাণের প্রাণত্যাগ 
এবং সত্যবানের প্রাণ নতে আসার জন্য উপাঁঞ্হত মের কাছ থেকে লাবিন্রীর তিনাট 
বরলাভের ঘটনা বিধৃত হয়েছে। পন্চম অংকে লারিন্লীর সতাতে মুখ্ধ যমরাজ- 
কতক সত্যবানকে পুনজাশীবত করার ঘটনা দেখান হয়েছে। সাব্তী কর্তৃক 
সতাত্বের জোরে যমরাজের কাছ থেকে গিতনটি বরলাভ সহ মৃত স্বামীর প্রাণ- 
লাভের মূল ঘটনা ছাড়া “মালিন”” ও “তুরম্ব'কে কেন্দ্র করে নাটকের মধ্যে একটি 
চটুল হাস্ারস মূলক উপকাহিনীর উপদ্থাপনা করা হয়েছে। এ ছাড়া উপকাঁহন 
1হসাবে এর অন্য কোন বিশেষত্ব নেই। ৬২ 

[সদ্ধাস্তবাক্যের সঙ্গে যোগ না থাকায় 'দ্বতীয় অংকের ১ম, ওয়ঃ &মঃ চতুথ 
অংকের ২য়, পগ্চম অংকের ১ম, ইত্যাঁদ দৃশ্য নাটককে ভারবাহী করে 
তুলেছে । প্রজ্তাবনা অংশে লতীত্বের মাহাত্্য বর্ণনার পর, তৃতীয় অংকের 'ছিতাঁর 
দশে মাম্ডব্য ও সনাতনের পারস্পারক আলোচনার মাধ্যমে তীর মাহাত্য্যের' 
উপস্থাপনায় নাটকের মধ্যে একই ভাবধুন্ত ঘটনার প:ুনরাবাগ্জিতে নাটক একঘেয়েমিতা 
দোষে দষ্ট হয়ে পড়েছে । নাটকে আঁধক সংখ্যক অগ্রয়োজনীর দৃশ্যের অবস্থান, 
সম্পকে“ মনে র্লাখা দূরকার যে তৎকালীন দিনে নাটক পাঁচ ঘণ্টা ধরে আঁভনীত হোত । 
অনেক সমম্ন দর্শকদের সংগীত রস তৃফা [নিবারণের জন্য শহধূমান্র সংগীভ- 
প্রশ্নোগ দ্বারাই এক একটি দৃশ্য গঠনের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছিল । 
উপরন্তু এক দৃশ্য থেকে অপর দূশ্যের পাঁরবতর্নের সময় দর্শকদের আকৃষ্ট করে 
রাখার জন্যও নতুন দৃশ্যের উপস্থাপনাও করা হোত। কারণ দ্রীঘ' সময় ধরে নাটক 
দুর্শণ না হোলে দর্শক সাধারণ সন্তোষ লাভ করতেন না। এর ফলে এ সকঙা দৃশ্যের 
সঙ্গে মূল কাঁহনীর যোগ না থাকলেও এইভাবে দূশ্য গঠন করাই ছিল তৎকালীন 
1থয়েটারের রীতি । নাট্যকারদের এ রীতি মেনে চলতে হত। 

নাটকের প্রথম অংকের 'দিতীয় দৃশ্যে রাজা অশ্বপতি ও মালবীর অদৃজ্টবাদে 
1ব*বাস ও দৈবানিভরশীলতা, জম্বপাঁতির দেব-দ্বিজে ভান্ত, প্রথম অংকের তৃতীক 
দৃশ্যে ও দ্বিতীয় অংকের পণ্ম দৃশ্যে সতীধর্মের প্রচারের জন্য দেবী সাবিত্রীর 
অধ্বপাঁতর গৃহে বন্যারপে জন্মগ্রহণের ঘটনা, চতুর্থ অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে 
বনমধ্যে সংঘটিত বিভব অলৌকিক ঘটনার সমম্বয়ঃ পণ্চম অংকের তীয় ঘূশ্যে 
বরদান ফলের ক্রিয়াশীলতা, ভাবষ্যংবাণপর কার্ধকারিতা, গঞ্চম অংকের ততীয় 
দৃশ্যে সতীত্বের জয়--এ সকল উপারানের সাহায্যে নাটকের মধ্যে পৌরাণিক পরিমণ্ডল 
গড়ে তোলা হয়েছে । 

নাট্াক্রিয়ার আরম্ভ ও পাঁরণাতর গাঁতরেখা 'বশ্লেষণ করলে দেখা বায় প্রথর 
অংকের প্রথম ও 'িতায় দৃশ্যে নাট্য ঘটনার প্রাথাঁমর পর্ষের লম্বা হয়েছে। প্রথম, 
জাংকের ততায় দশ্যে উপয্ক্ত পাত্রের খোঁজে সাবতরীর উদবোগ্ধ গ্রহণ ঘটনার মাধ্যমে: 
নাটকের মধ্যে নাটকাঁয় গুংমুকোর পান্টি রুরা হয়েছে । এরপর গ্রেকে নট্যরিয়া ক্রমশ, 


[দ্বতটয় অধ্যায় ৪৩. 


তার লাভ করতে থাকে। তৃতীয় অংকে পরূষকারের দ্বারা দৈবাঁধধানকে খণ্ডন 
রুরার জন্য সাধিঘরীর মানিক প্রত গ্রহণ, সতীরত উদযাপন, এ নকল ঘটনার 
মাধ্যমে নাট্যক্রিয়ার গাঁত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে । -চতুর্থ অংকে বমকে সম্ভুষ্ট 
কুরে তাঁর কাছ থেকে তিনটি বরসহ সাধিতর শতপূর জ্লাভের ঘটনার হারা নাটাক্রিয়ার 
নির্বহনের প্রাকমূহরতে নূতন উংকণ্ঠাময় অবচ্হার সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পঞ্চম 
জংকে সত্যবাণের পুনজ্ীঁবনলাভের মধ্যে মতীত্বের অসীম শীন্তমঙ্তার প্রকাশের মধ্য 
দিয়ে নাটার্িয়া পারণাঁত লাভ করেছে। 

উল্লুগী ( ক্ষীরোদপ্রসাদ িদ্যাবিনোদ ) $ 

পাত পরায়ণা রমণণ যে কোন মুল্যে পাঁতর মঙ্গল সাধনে ত্রতী হয়। নাটকের 
এই মুলগতভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও একুশটি দৃশ্যে নাট্যবৃত্ত গড়ে উঠেছে। 
প্রথম অংকে গঙ্গার অভিশাপে অজনের রোরব-নরকবাম থেকে উদ্ধারের জন্য গঙ্গার 
বিধান অনসারে কুরুক্ষেত্র বাম্ধে নিজপুত্রের হাতে অজনকে মারার পরিকজ্পনা 
কার্ধকরী করার উদ্দেশ্যে উলুপশীর উদযোগ গ্রহণের ঘটনাকে দেখান হয়েছে। 
ছিতীয় অংকে িজপুন্র ইলাবস্তকে অজনের বিরদ্ধে ধৃণ্ধে নিষুন্ত করার 
জন্য উলুপাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়া এবং উলুপণীর নিদ্দেশে চিত্রাঙ্গদার পুত্র বজ্ুবাহন 
কর্তৃক অজধনের অণ্বমেধের ঘোড়া আটকানোর কাঁহনী বিন্যন্ত। তৃতীয় অংকে 
চিন্রাঙগদার 'ির্দেশে অশ্বমেধের ঘোড়া ফেরত দিতে গিয়ে অজুনের কাছ থেকে 
বজ্‌বাহনের অপমানিত হওয়া ও উলপাীর দেশে কুরুক্ষেত্র যাদ্ধে অর্জনের 'বিরুদ্ধে 
বজুবাহনের বম্বে সম্মত হওয়ার বৃত্তান্ত উপহ্ছাপিত করা হয়েছে। চতুর্থ অংকে 
কুরুক্ষের রণাঙণে ইলাবন্তের সঙ্গে বৃদ্ধে ইলাবস্তকে নিধন করার জন্য বজ্ুবাহনকে 
উলূপণর উৎসাহিত করার ঘটনা বিধৃত হয্লেছে। গণ্চম অংকে বভ্ুবাহনের সঙ্গে 
রুদ্ধে অজনের পতন ও মৃত্যু এবং প্রাণদারী মণির সাহায্যে উল্দপীর অজ+নকে 
পুনজারীবত করার ঘটনা দেখান হয়েছে। 

নাটকে মূল ঘটনা ছাড়া অজর্ন পত্বী চিন্তাঙ্গদাকে কেন্দ্র করে একটি উপকাহিনী, 
ন্যস্ত হয়েছে। এই উপকাহিনীর হারা মুলভাব “পাঁতি পরায়ণতা'কে আরও 
ঘনীভূত করা হয়েছে। নাটকের ম.লভাবের ( £০০£ 9০9) সঙ্গে কাষকারণ 
সুপক না থাকায় প্রথম অধকের ১ম, ওয়, ৬ষ্ঠ দৃশ্য, তীয় অংকের ১ম ও ওয় দৃশ্য, 
ভুতাীয় অংকের ৪ দৃশ্য ইত্যাদি দৃশ্য নাটককে ভারপগ্রস্ত করে তুলেছে। পঞ্চম 
চাংকের শেষে পট পান্লিবর্তনের সাহায্যে যুদ্ধে মৃত ইলাবন্তের জগবম্ধ্যর কোলে 
আশ্লয়লাভের ঘটনার ত্বারা নাটকে ভাঁন্তভাবকে রসধন করে তোলা হয়েছে এবং এর 
মারা সমন্ত নাটকের মধ্যে একটা মেল-বম্ধন রচনা করা হয়েছে। 

নারদের ভাঁবষাৎ বাণুপর ক্রিয়াশ'লতা (৯৪), গঙ্গার আঁভশাপ (১৯1৭), 
জণরনপ্রদী মাগর অলোক শান্তর কার্কারিতা (৯২১ ৫1৩ ) উপর পাতিভন্তি, 

দের-দ্বিজে ভাঁ-_এ সকলকে অবলদ্বন করে নাটকের মধ্যে পৌরাণিক পরিমণ্ডল রচনা 
ঝুরা ছয়েছে। 


৪৪ [বিশ শতকের 1থয়েটারে বাংলা নাটক 


সমগ্র প্রথম অংকের মধ্যে নাটকের মুখপর্ক 'বিন্যন্ত। প্রথম অংকের চতুর্থ 
দৃশ্যে উলদুপীর পুত শোকলাভ করা এবং ম্বামশঘাঁতনগ হওয়া সম্পকে নারদের 
ভাবষ্যত্বানী দান-ঘটনা থেকে নাটকের শুর । এরপর নাটাক্রিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত 
হতে থাকে । তৃতীম্ অংকের তৃতীয় দৃশ্যে অর্জুনের ছারা অপমানিত ও লাঞ্চিত 
বনবাহন কর্তৃক অজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার 1সম্থাস্ত গ্রহণ ঘটনার মাধ্যমে 
নাটযক্রিয়া আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তৃতীয় অংকের চতুর্থ দৃশ্য থেকে পণ্ম অংকের 
প্রথম দৃশ্য পযন্ত নাট্যাক্রয়া ক্রমহ্াসমহখী হতে থাকে । পণ্চম অংকের দ্বিতীয়, তৃতায় 
দৃশ্যের মধ্য দিয়ে নাটযক্রিয়া পারণাঁত লাভ করে। 


ভীঘ্ম (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ) £ 


দ্ত্যাশ্রয়ন ব্যান্ত ষে কোন ম:ল্যে নিজের প্রাতজ্ঞা রক্ষা করেন। 

উপরোন্ত মূলগতভাবকে অবলম্বন করে ভঈম্ম নাটকের নাট্যবৃত্ত গড়ে উঠেছে। 
প্রস্তাবনা দৃশ্য ছাড়া নাটকটি পাঁচাটি অংক ও সাতাশাটি দৃশ্যে বন্যন্ত। প্রথম অংকে 
ইচ্ছামতত্যু ভীগ্মের আজন্ম কুমার থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। 
1দ্বতীম়ন অংকে বীর্ধশুল্কে অম্বাকে গ্রহণ করা, শীবাচনত্যববের সঙ্গে অন্বার বিবাহ 
1দতে চাওয়া এবং এ নিয়ে পরশ[রামের সঙ্গে দ্বন্ছে অবতশণ* হওয়ার ঘটনা উপন্থাঁপত 
হয়েছে । তৃতীয় অংকে প্রাতিশোধ নেবার জম্য অদ্বার মহাদেবের তপস্যা করা এবং 
তাঁর দেহাস্তর গ্রহণের মধ্য "দিয়ে প্রতিশোধ নেবার কথা বিধৃত হয়েছে ! চতুর্থ অংকে 
অন্বার শিখণ্ডী রুপে জন্মগ্রহণ বৃত্তান্ত গ্রাথত হয়েছে । পণ্টম অংকে 'শিখস্ডীর সঙ্গে 
ব:দ্ধে ভব্মের শরশব্যা ও মৃত্যুর ঘটনা দেখান হয়েছে। 

ভীহ্মের কুমার-ব্রত ধারণ ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁর শরশব্যা ও মতত্যুর প্রধান কাহনণ 
ব্যতটত (ক) ভীম্ম ও দযাতির বরহজানত প্রণয়মূলক উপঘটনা ও (খ) শাম্ব-অম্বাকে 
আশ্রয় করে আরও একটি উপঘটনা--এই মোট দুটি উপঘটনা হ্থান বিশেষে আভিনয়ের 
আকর্ষণ বৃদ্ধি করলেও এই দুটি উপকাহনীর দ্বারা মূল কাহিনী সম্ধ হয়ে 
ওঠোন। 

দৃশ্য বিভাজনের ক্ষেত্রে অনেক জারগায় পরব দৃশ্য পরবতী দৃশ্যের নর 

ফলস্বরূপ হয়ে ওঠোঁন। পরবতর্শ দৃশ্যের ফলাফল (৩।৫ দৃশ্য ) পূর্ববতী দৃশ্যে 
(১/১ ও ৩৪ দশ্য)ব্যস্ত করার জন্য নাটকের মধ্যে একমুখী উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা 
ব্যাহত হয়েছে । চতুর্থ অংকের প্রথম দৃশ্যে শিখণ্ডীর দ্বারা ভদম্ম বধের বৃত্তান্তের 
উজ্দেখ করা হয়েছে । এরফলে পরবর্তঁ দৃশ্যে (9৩১ 81৬) ভীম্ম ও 'শিখণ্ডীর 
প্রথম সাক্ষাতের সময় উভয়ের মানাঁসক বক্রিপ্লা প্রাতক্রিয়ার উত্তঙ্গমখীনতা থব“ হয়েছে। 
পণ্ম অংকের চতুর্থ দৃশ্যে ভবিষ্যতে কৃষের হাতে ইচ্ছামত্যু--ভীব্মের দেহাবসানের 
ঘটনা শবন্যস্ত হয়েছে । এর ফলে পণ্চম অংকের সপ্তম দৃশ্যে ভীঙ্মের আঁন্তম অবস্থার সময় 
নাট্যঘটনার ওৎনুক্য ঘনভূত হয়ে উঠতে পারোন। সবোপরি দৃশ্যের পুনর্লাবৃতিতে 
(&.৭) নাট্যগাত মন্হর হয়ে পড়েছে । মূল কাধহনীর সঙ্গে যোগ না থাকায় ১৯, 
২২১ ৩৯১ ২১ ৪১ ৪1২১ ৪ ৫৯ ২--এ সকল দৃশ্য নাটককে ভারাক্লাস্ত করে তুলেছে। 


[তায় অধ্যাক় ৃ ৫. 


তৃতীয় অংকের পণ্ক দৃশ্যে পরশুরাম ও ভীম্মের সশস্ত্র সংগ্রামের ঘটনার মধ্য "দিয়ে 
একাঁদকে ব্রা্মণের ক্ষমা ও ত্যাগধর্ম অপরদিকে ক্ষিয়ের ক্ষাধম+--একাঁদকে শিষ্ের 
রণাঁনপুণতা ও জয়ের জন্য গুরয পরশ.রামের চরমানন্দের প্রকাশঃ অপরাদকে শাস্রগ্‌রু 
পরশরামের পরাজয়ে শিষ্যের নিষাঁড় বেদনাবোধের পাঁরিচয়ে দৃশ্যটি খুবই আকর্ষণীয় 
হয়ে উঠেছে । এই দশের সাহায্যে গরুর প্রাত শিষ্োর শ্রদ্ধা-ভান্ত-ভালোবাসা তথা 
হাদয়াবৃন্তির এক অপরর্ব ভাবসঙ্গমের সাঁন্ট করা হয়েছে। ৮ভুধ* অংকের ততায় 
দৃশ্যে ভীচ্মের মানাসিক প্রাতফলন 'চিতণে, চতুর্থ অংকের পঞ্চম দৃশো প্রাতশোধমূখাঁ, 
1শখণ্ডীর্‌প৭ অন্বার চারন্রায়ণে দশ্যগুলি সমন্ধ হয়ে উঠেছে। 


নাটকের প্রস্তাবনা দৃশ্যে আঁ ভশাপের ক্রিয়াশশলতা; প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে 
অবতার বাদের প্রাতিষ্ঠা ('বিফর অবতাররূপে পরশুরামের জন্ম ), প্রথম অংকের 
প্রথম.ও পণ্চম অংকের চতুথ* দৃশ্যে ভাঁবধ্যং বাণশীর কাধকারিতাঃ নাটকের মধ্যে 
একাঁধক বরদানের ঘটনা (১। ৩৪1 ১১৫), ভাগ্যানিয়ন্রণতাঃ প্রধান চরিত্রের 
দেব-দজে ভান্ত ও আহ্থা (১। ১, ২। ৫১ 81 ৫) & | ৭ ) ব্রাঙ্গণের ক্ষমা, ও নিঃসহায়কে 
নাহাযাদান (২1 ৬ )১ প্রধান চাঁরনের ন্যায়পরায়ণতা (১। ৩১ ৫। ২) আকাশ হতে 
দেবী-দযুতির আঁবভাঁবের অলোঁককত্ব (৪91 6), এ সকল উপাদানের সাহায্যে 
নাট্যকার পোঁরাণক পরিবেশকে গড়ে তুলেছেন। 


নাটাক্রিক্না বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নাটকের প্রন্তাবনা দৃশ্যে মূল ক্রিগ্নার' 
অতাঁত বর্তম্যুন ও ভাঁবষ্যৎ পাঁরণাম সম্পকে প্রাথথমক পারিচয় দান করা হয়েছে। 
এর ফলে নাটকের ওতসুক্য ক্ষুন্ন হবার কথা। তরে পোঁরাণিক নাটকের ঘটনা 
দর্শক এবং পাঠকদের কাছে পূব পাঁরচিত। সেজন্য নাটকে পোরা?ণক কাহিনীর 
কোন কোন অংশ গ্রহণ করা হয়েছে প্রস্তাবনা দৃশ্যে সেটা বলে দেবার ব্যবস্থা হয়। 
এটা পোরাণিক নাট্যরচনার রীতি । কারণ পৌরাণিক নাটকে 1ক ঘটনা থাকবে বা 
থাকবে না তার উপরেই ঘটনার ওৎনসুক্য নিভভর করে না। ওৎস্ুকা নিভ'র 
করে সেই জানা ঘটনাকে নাট্যকার 'িভাবে নাটকে উপস্হাঁপিত করছেন তার উপর। 
প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে ভী্মের আজন্ম ব্রঙ্ষচারী থাকার বাসনা গ্রহণ ঘটনার 
হারা নাট্যক্রিয়ার মধ্যে নাটকায়ত্বের সচনা হয়েছে । এই ঘটনাই ক্রিরাকে ক্ম-উদ্ধর্বমুখাী 
করে তোলে। 'ছিতীয় অংকের চতুর্থ দৃশ্যে ভীম্ম কর্তৃক বাঁধশুজ্কে আণীত অন্বাকে 
িববাছে অঙ্বীকার করার ঘটনায় ক্রিয়ার মধ্যে দ্বন্দের ছায়াপাত ঘটতে থাকে । এই 
চ্বন্ঘবকে কেন্দ্ু করে নাট্যসংকট স্তৃত হতে থাকে। “কিন্তু নাট্যক্রিয়া গঠনের টির 
জন্য নাট্য মধ্যস্হ এই ক্বন্ ও সংকট ঘনীভূত রূপ ধারণ করতে পারেনি । 
নাটকের তৃতীর অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রথম সংঘর্ষের সংষ্টি হয় । পরবতা তৃতার় 
অংকের তৃতীয় দৃশ্যে ও চতুর্থ অংকের তৃতীয় দৃশ্যে এই লংঘষের নংখ্যা ক্রমশ 
বৃদ্ধি পায় এবং পঞ্চম অংকের সপ্তম দৃশ্যে চূড়ান্ত সংঘর্ষে ভগদ্মের দেহবসানে.. নাট্য- 
রুনা পাঁরণাত লাভ করে। 


গু. কি িউিরির রে রজার 


শক্করাচার্ধ্য (িরিশচন্দু ঘোষ) $ 

ধমচিরণে অদ্ৈতবাদই শ্রেষ্ঠ অবলদ্বন। সু 

নাটকের প্রস্তাবনা দৃশ্যে নাটকের মল উদ্দেশ্য ব্য্ত করা হয়েছে। পরে এই 
'সিদ্ধান্তবাক্যকে অবলম্বন করে পাঁচটি অংকে এবং পণ্মান্রশাঁটি দৃশ্যে নাট্য কাহিনী 
বিন্যস্ত হয়েছে । প্রথম অংকে গুরু গোঁবন্দের কাছে সহ্যাস ধমে দীক্ষিত হয়ে 
শঙ্করাচার্য কতর্ক সঠিক বেদাস্ত ধমে'র প্রতিষ্ঠার জন্য উদযোগ গ্রহণের ঘটনা 
দেখান হয়েছে। "দ্বতীয় ও তৃতশয় অংকে বথাক্রমে ভষ্টাচাঁর বোথ্ধ কাপাঁলকদের 
পরাস্ত করা এবং তক্ষৃণ্ধে কর্মকাণ্ডাঁবদ মণ্ডণামশ্রকে পরাজিত করার কাঁহন' 
গ্রাথত হয়েছে। চতুর্থ অংকে উভয়ভারতণকে শাস্পালোচনায় পরাজিত করার ঘটনা 
বিধৃত হয়েছে। পণ্চম অংকে কাপাঁলক উগ্রভৈরবকে দমন করার পর শঙ্বরাচার্য 
কর্তৃক আভিনবগন্্ত ও কাম্মীরের সারদাপণঠের পাঁণ্ডতগণকে অছৈতভাষ্য দানের 
সাধ্যমে লমগ্র ভারতবষে অদৈতবাদের প্রাতিষ্ঠার ঘটনা উপহ্হাঁপত করা হয়েছে। 

নাটকের মূল বিষয়ের সঙ্গে যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ২, ৩, ৬) দ্বিতীয় অংকের 
১১ ২, ৩১ ৪) এ, চতুর্থ অংকের ৯১ ৩১ ৪8 & পঞ্চম অংকের « দশ্যগাল নাটাগাঁতকে 
'মন্হর করে তুলেছে। 

নাটকে পৌরাশিক পাঁরিমস্ডল রচনায় নাট্যকারের শেষ উদযোগ লক্ষ্য করা বায়। 
১ম অংকের ছিতীয় দৃশ্যে শঙ্করাচার্যয কতক মম্প্রবলে স্রোতাগ্বনশকে গৃহের সম্মথে 
আনয়ণ, সপ্তম দৃশ্যে অশাস্ত নর্নদাকে কমপ্ডলুতে ধারণ, "তীয় অংকের তৃতীয় 
দৃশ্যে গঙ্গাবক্ষে শরঙ্করাচাের প্রাত পদক্ষেপে পচ্মফুলের আঁবভবি, গতূর্থ দৃশ্যে 
-কমশ্ডল্‌ থেকে জল নিক্ষেপ দ্বারা কাপালিকগণকে নিষ্পন্দ করা, চতুথ* অংকের গ্রথম 
দৃশ্যে মৃত নরপাঁতর দেহে শঙ্করাচার্ষেযর প্রবেশ, পন্চম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে 
শঙ্করাচার্ষের ধ্যান অনুসারে সনম্দনের হঠাৎ নৃসংহরূপ ধারণ, পঞ্চম অংকের সঞ্ভম 
দশ গুমুর্ষহ মায়ের আহবানে বহু দরাগ্চল থেকে শঙ্করাচাের মাতৃসমণপে 
আসা, ইত্যাদি জনমত 'নভরশীল অলোক ঘটনাবলী সম্পকে মতদৈততা 
থাকলেও নাটকের মধ্যে এ সকল ঘটনাই আঁধক গুরুত্ব লাভ করেছে। 'দিতণয় 
অংকের পণ্ম দৃশ্যে অকস্মাৎ কুমারিল ভট্রের দেহে অগ্রির উদগ্ণীরণ, তৃতীয় অংকের 
প্রথম দৃশ্যে মন্্বলে শিউলি কর্তৃক বৃক্ষের মন্তক অবণত করা, চতুর্থ অংকের 
পঞ্চম দৃশ্যে ধূলামৃষ্ঠির সাহায্যে উগ্রভৈরবের বটবৃক্ষ ভত্মীভূত করা, এ সকল 
ঘটনার সাহায্যেও অলৌকিক শ্তির আধিপত্য বিচ্তৃত হয়ে পড়েছে। এতছ্যতীত 
শঙ্করাচার্ষের দেবাঁছংজে ভান্ত, ধর্ম সংগ্হাপনের জন্য মহাদেবের নবরংপ ধারণ 
(প্র্তাবনা দৃশ্য ও 'ছ্বিতশয় অংকের প্রথম দৃশ্য ), মহামায্ার নারীরূপ ধারণ ( প্রথম 
অংকের প্রথম ও হচ্ঠ দ্য), দৈববানীর রিরাশীলতা ( গণন অংকের দম দশ ) 
টুত্যাঁদর দ্বারা নাটকে পৌরাণিক পরিবেশ রচনা করা হয়েছে। 

প্রথম অংকের প্রথম দূশ্যেই নাট্ারয়ার আরম্ভ লাভ বরেছে। প্রথম অংকের 
সপ্তম দৃশ্যে গুরুদেব গোবিদ্দর 'কাছ থেকে দীক্ষালাভ করে শঙ্ষরের সধ্যাসধ 


ছিতীয় অধ্যার ৮৭ 


“গ্রহণ-ঘটনা থেকে নাট্যাক্রয়া ক্রমশঃ উত্ধত হতে থাকে । দ্বিতীয় অংকের প্রথম 
খৃশ্যে মহাদেব কতর্কক শঙ্করকে অহ্েত৬1০৯ প্রচাপ়ের ভার গ্রহণের নিদেশ, তীয়. 
দৃশ্যে ব্যাসদেব কর্তৃক শঙ্করকে সাঁঠক বেদাম্তভাষ্য রচনার দায়ত্ব অপর্ণ, এসব ঘটনার 
মধ্য দিয়ে নাট্যাক্িয়া ক্রমশ গতিময় হয়ে ওঠে । আছে তজ্ঞান-এর বিস্তারের প্রতিবন্ধকতা দূর 
করার জন্য 'ছিতীয় অংকের চতুর্থ দৃশ্যে শঙ্করাচাষ কতক বোৌঁম্ধ কাপাঁলিককে দমন, 
তৃতীয় অংকের অষ্টম দৃশ্যে কম“কাশ্ডাঁবদ মণ্ডনামশ্রকে তকণষুদ্ধে পরাজিত বরা, 
চতুর্থ অংকের সপ্তম দৃশ্যে কামকলায় পারদ শহরের নিকট উভয়ভারতীর 
পরাজয় গ্রহণ, পণ্চম অক্কের যচ্ঠ দৃশ্যে উগ্রভৈরব সহ সকল কাপাঁলককে দমন-__এসকল 
ঘটনার মধ্য "দিয়ে নাট্যক্রিা আকর্ষণণয় হয়ে ওঠে। নাট্য গাঠনরশীতর রুটির 
জন্য এ সকল ঘটনার ছারা নাট্যক্রিয়ার মধ্যে ছম্ঘ সংঘাতজাঁনত ক্রিয়ার সংকটের উত্ত্ঙ্গ 
অবচ্হা সূষ্ট হতে পারোন। পণ্ম অংকের নবম দৃশ্যে কাম্সীরের সারদাপাঁঠেন 
পণশ্ডিতগণকে শাম্মষৃদ্ধে পরাঁজত করে ভারতবর্ষে অগ্ৈতবাদের প্রাতচ্ঠার কার্ধ 
সম্পন্ন করার পর শিষ্যগণকে যথোপধ্য্ত নির্দেশ দান করার (৫1১০) মধ্যে 
শ্রয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে। 

ভপোবজ ('গারশচন্দ্র ঘোষ ) £ 

একানষ্ঠ তপস্যার ছারা চাঁরঘ্রের গুণগত পাঁরবরনের মধ্য দিয়ে অভাম্ঠ লাভ 
'সম্ভব হয় । 

এই মুলভাবকে কেন্দু করে পাঁচটি অংকের মোট প্রীন্রশাট দৃশ্যের সাহায্যে 
নাট্যবৃত্ত গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে ষৃধ্ধে বাঁশচ্ঠের কাছে পরাঁজত বিশ্বামিপ্রের 
বর্ধাত লাভের বাসনা প্রকাশের কাহিন" গ্রাথত হয়েছে। িতীয় অংকে তপস্যার 
প্রভাবে বিদ্বামন্রের রাজীর্ধত্ব লাভের ঘটনা দেখান হয়েছে, তৃতীয় অংকে মেনকা 
কর্তৃক 'বশ্বান্রের সাধনায় 'বিপ্ন উৎপাদন করার ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। 
চতুর্থ অংকে শুনঃশেফকে বাঁচানোর জন্য আত্মত্যাগ্গে উদ্যত বিত্বামিয়ের মহার্ধতব 
'লাভ এবং পঞ্চম অংকে ক্ষমা গুণের আঁধকার অজনের মাধ্যমে 2 এত অন্ধার্যত 
লাভের কাঁহনপ বিধৃত হয়েছে। বিশ্বামিত্র কর্ঁক তপস্যার ছারা রাজার্ধত্ব, মহর্ষিত 
লাভের পর ব্রঙ্ধাধত্য লাভের মূল ঘটনা ব্যাতরেকে (ক) বিশ্বাসিন্র-্থনেন্রার 
দাম্পত্য কাঁহনপ, (খে) রাজা শীন্রশঙ্কুর কাহিনী, (গ) বিম্বামিশ্রমেনকা কাহিনী, 
(ঘ) কম্মাবপাদের পাপম্দান্তর ঘটনা, (৩) রম্ভার আভিশাপ থেকে ম্যান্ত লাভের ঘটনা, 
(6) অন্বরিষের নরমেধ যজ্জের কাহিনী, (ছ) ব্রক্মন্যদেব-সদানন্দের ঘটনা (জ) বাঁশছ্ঠ- 
অরুণধতীর কাঁহনী,-_এ সকল উপঘটনা নাটকে ধিদ্মান। এ সকল উপঘটনার 
মধ্যে ঘ, ছ, জ, উপকাহনীর সঙ্গে মূল কাহিনীর যোগ মেই। নাট্য কাহিনী 
গ্রন্হনায় নাট্যকার পরপর গ্রতানুগাঁতকতায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন৬৩ এবং উপকাহিনীর 
ভারে নাটকের গত চ্হানে স্হানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ্‌ 

নাটকে 'বিধ-ত (6) উপকাহিনী অনবা্নী অন্যারিষের' নরমেধ বজ্র জন্য আনা 
শুনগশেফ্কে বাঁচানোর নিমিত' বিদ্যামতের -আজ্মোৎসগ্গের ঘটনার সঙ্গে “তের 


৮৮ বশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


ব্রাহ্মণ” এবং রামায়ণে উল্লিখিত এতদসম্পাকতি ঘটনার মধ্যে মিল খজে পাওয়া বায় 
না। নাটকের মধ্যে এই উপ-ঘটনার সংযোজনর ক্ষেত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ক্বায় 
কজ্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । 

মূল ফাঁহনশর সঙ্গে কার্যকারণ সম্পক্: না থাকায় ১৪, ৫১ ২১৯, ৩,৬১৬১৯১ 
৩২, ৩, ৪১৫১৬১ 81 ৬, ৫1৪--এ সকল দৃশ্যমধ্যন্থ ঘটনার ছারা নাটকে সংহাত ক্ষুঙ্ন 
হয়ে পড়েছে। 

নাটকের ১১ দৃশ্যে কামধেন শবলার এক এক হৃনক্কারে তার সবাঙ্গ হতে নানা 
বণের সৈন্য সৃষ্ট, ২৭, দৃশ্যে ত্রিশঙ্কুর শন্যে অবস্থানঃ ৩।৬ দৃশ্যে আঁগ্রকুপ্ড হতে 
আঁগ্রদেবের আবিভাঁবঃ ৪।২ দৃশ্যে তুষারবৃতম্থানে হঠাৎ কুম্থম 'বিকাশসহ বসস্ত খাতুর 
আঁবভাব, 8৭ দৃশ্যে বলির জন্য উদ্যত খড়গ হঠাৎ ভেঙে যাওয়া, ৫১ দৃশ্যে হিমালয় 
পরতে তপঃ প্রভাবে চততুর্দকে অগ্য-ৎপাদন- এসকল অলৌকিক ঘটনার দ্বারা নাটকে 
পৌরাণিক পাঁরমণ্ডল রচনা করা হয়েছে। তদুপরি দেবতাদের ইচ্ছামত নবরপ 
ধারণ করে মত্তে' আগমণ (২1৫), অভিশাপের কার্যকারিতা (২৩, ২২) ব্রাহ্মণের 
কৃপায় আঁভশাপমনন্ত হওয়া (৩৫), আকাশবানীর প্রয়োগ (৩1৬), সতাত্বের জয় 
(81৫, ৬ ), ব্রাহ্মণের ক্ষমাধ্মের 'ক্রিয়াশশীলতাঃ আতের ভ্রাণ (818 )--এ সকল ঘটনা 
পৌরাণিক পাঁরমপ্ডলকে আরও সমহ্ধ করে তুলেছে। 

নাটকের প্রথম অংকের "দ্বিতীয় দৃশ্যে বাঁশন্ঠের কাছে পরাজিত 'বিম্বাঁমন্রের 
র্ধার্যত্ লাভের বাসনা প্রকাশের ঘটনা থেকে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে নাটকায়ত্বের সার 
হয়েছে । এ বাসনার চরিতার্থতার জন্য ২১ দৃশ্যে তপঃ সাধনার ছারা বিদ্বামিত্রের 
রাজার্ধত্ব লাভ, নাট্যাক্রয়াকে উদ্ধ্যগতি দান করেছে। ক্রিয়ার ক্লমোনাতির সময় 
গবধ্বামিন্্ কর্তৃক জড়শীন্তকে প্রাধান্য 'দিয়ে নতুন স্বর্গের সূষ্টি (২৭, ৮), রিপুর 
বশবত্ত হয়ে মেনকার সংসর্গ লাভ করা (৩।৪), সাধনা বিদ্ধ সম্পাদনের জন্য রম্ভার 
উন্মাদনার সৃষ্টি, এ সকল ঘটনার মাধ্যমে নাটযক্রিয়া ক্রমশঃ বাহছদ্ময় হয়ে ওঠে। 
পঞ্চম অংকের যণ্ঠ দৃশ্যে 'িশ্বামিঘ্র কর্তক আয়োজিত বশিচ্ঠের বিনাশষজ্ঞে বশিচ্ঠেনর 
আত্মাহত দানের ঘটনাটি খুবই সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি করে নাটকের উৎকণ্ঠাকে 
একমুখী করে তোলে এবং পরিশেষে ত্রাঙ্মণের প্রকৃত গুণ ক্ষমাধর্ম অর্জনের ছারা 
বিশ্বা মিত্রের রক্ধাধত্ব লাভেয় মধ্যে নাট্যব্রিয়া পারণৃতি লাভ করে। 

এঁজ্জিজা। (মনোমোহন রায় ) $ 


চ্তীর অন্যায় আবদারে পরস্্ীকে লাঞ্ছিত করলে সর্বনাশ হয় । এই মংলভাবকে 
কেন্দ্র করে এন্দ্িলা নাটকের নাট্যবৃত্ত রাঁচিত হয়েছে । নাটকটি পাঁচাট অংকে এবং 
?তাঁরশটি দৃশ্যে গঠিত। . প্রথম অংকে এ্রীশ্দ্রলার আভিলাষ অনূযায়ণ ইন্দ্ুপত্ী 
শচীকে হরণ করে তাঁকে তার দাসীরংপে নিয়ে আসার জন্য--এশ্দিলার নিকট 
বৃত্রান্থরের প্রতিশ্রুতি দানের ঘটনা দেখান হয়েছে । 'ছিতীয় অংকে শচণকে ধরতে 
গিয়ে নৌমব কাননে দৈত্য সেনাপাঁত দ্‌ষণের ম-ত্যুর কাহিনণ বিন্যস্ত হয়েছে। তৃতীয় 
অংকে বৃত্রাস্র-পন্র রুদ্রপীড়ের সঙ্গে ঘৃদ্ধে দেবসেনাপাঁত কার্ভকের মুচ্ছাঁ এবং 


ছিতীয় অধ্যায় ঃ (৪৯ 


বৃতাসুর বধের জন্য গোরণর শঙ্করের উপাসনার কাহনী গ্রাথত হয়েছে। চতুর্থ অংকে 
রূদ্রপাড়ের হস্তে বন্দী শচীকে এশ্্িলার লাঞ্ছনা, দান ও বৃত্াস্থুর বধের জন্য দাঁধচী 
আঁ্ছি সংগ্রহের নামত ইন্দ্রের দাঁধচী আশ্রমে গমণের কাঁহিন” উপস্থাপিত হয়েছে। 
পন্চম অংকে ইস্দের সঙ্গে বৃদ্ধে পুত্র রুদ্রুপপড় ও স্বামী ব্ত্রাদ্জরের মৃত্যুতে শোক- 
সম্তপ্তা এরীন্দুলার মন্দাঁকনশ নদশতে আআ্মীবসর্জনের ঘটনা দেখান হয়েছে । 

স্ত্রীর মনোবাঞ্ছা পরণের জন্য বানু কর্তৃক ইন্দুপত্বী শচীকে হরণ করে তাঁকে 
লাঞ্চিত করা এবং ইন্দ্রের সঙ্গে ষণ্ধে বৃত্রাক্জরের মৃত্যুসহ সমগ্র পারিবারের শোচনীয় 
পাঁরণামের মূল কাঁহনশ-ভি্ব ইম্দুবালা-রুদ্রুপশীড়কে আশ্রয় করে নাটকে একটি 
উপকাহিনণও গড়ে উঠেছে। এই উপকাহিনপর দ্বারা বৃন্তান্গর পত্বী এ্রীশ্দ্রলা ও রুদ্রুপণড় 
পত্রী ইন্দুবালার মধ্যে চঁিন্রগত বৈপরীত্য সৃষ্টির দ্বারা নাককে আকর্ষণীয় করে 
তোলা হয়েছে । | 

পুরাণের বৃত্রা্তর বধ আখ্যাক্পিকাকে কেন্দু করে নাট্যগঠনের ক্ষেল্নে নাট্যকার 
হেমচন্দ্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে প্রেরণালাভ করেছেন ।ক সেক্ষেত্রে নাট্যবৃত্তের 
মূলকাহিন, চরিম্ন ও সংলাপ রচনায় হেমচন্দের প্রভাব থাকলেও তাঁর নাট্যশৈল? 
বত্রান্গর বধের আঁবকল অনুকরণ নয় । 

নাট্য গঠনে দৃশ্যাবন্যাসের ক্ষেত্রে পারস্পীরক আদি-মধ্য-অন্ত যোগ রক্ষিত 
হয়ান। এর জন্য নাটকের আয়তন আঁত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে ও নাট্য এক্য ক্ষুগ্ন হয়েছে । 
দৃশ্যের মধ্যে উপক্থাপিত ঘটনার সঙ্গে মূলভাবের যোগ না থাকায় অনেক দশ্যই 
দৃশ্যই নাটকের গঞ্জ গড়ে তোলার ও চরিন্রের খীবকাশ সাধন করার ক্ষেত্রে উপযোগী 
হয়ে ওঠোঁন। এইজন্য ১২, ৩, ২৪১ ৬১ ৩1২? ৪১৪1২, ৩১ &২__এ সকল দশ্যঙ্গুলি 
নাট্যবত্তগঠনে অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে । পঞ্চম অংকের ষণ্ঠ দৃশ্যে দেবতাদের সঙ্গে 
ধুদ্ধের প্রাকমুহূতে সংশয়াতুর ব্ত্রাস্থুরকে প্রীশ্দ্রলার প্রেরণা দানের ঘটনা এবং এ 
অংকের অষ্টম দৃশ্যে এ্রীদ্দ্রলার স্প্রীসত্বা ও মাতৃসত্বার নিষ্পেষণে প্রতিশোধ গ্পৃহার 
জাগরণের ঘটনা নাটককে আকষ'ণীয় করে তুলেছে। 

নাটকের প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে নিয়াতবাদের ক্রিয়াশীলতা, পুর্দষকার অপেক্ষা 
দৈবশান্তর প্রাধান্য, ভাঁবষ্যবানীর কার্যকারিতা (৩।৫)১ সতীশান্তর মাহা বর্ণন 
(৩২), অলৌকিক শান্তর প্রভাবে মায়াকাননের সৃষ্টি (২৬), সংহার দশ হরণ 
করার জন্য আকাশপথে শ্বেতহস্তের আবিভবি (&।৭ )__এ সকল উপাদানের সাহায্যে 
নাটকে পৌরাণিক রঙ আরোপ করা হয়েছে । 

নাটকের প্রথম অংকেই নাটকের মৃখপর্ব গঠিত। প্রথম অংকের পণ্চম দৃশ্যে 
ধীশ্দুলার ইচ্ছাপরণের জন্য শচীকে ধরে আনার ব্যাপারে বৃত্রান্রের 'সিদ্ধাস্ত গ্রহণের 
ঘটনা থেকে নাট্যাক্রিয়ার গাঁতর সণ্টার ঘটে। 'ছ্বিতীয় অংকে শচীকে ধরতে "গিয়ে 
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ভিত 
ক--বন্রান্তুর বধ কাব্য হেমচন্দ্রকে অমর কারয়াছে। চ্বর্গগত হেমচন্দ্রে পরবতর্ঠ 
বঙ্গায় 8 হৃদয়েও তাহার এ্রীন্দ্ুলা বা বৃত্ত বা ইদ্দুবালার আধিপত্য বড় কম 
নহে।” নাটকের ভূমিকা 
1বশ-শতক--৬ 





৯০ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


নৈমিষ কাননে দৈত্য সেনাপতি দযেণের মৃত্যুতে 'ন্রাটাক্রিয়া ্রমশঃ উত্তেজনাপ্‌ণ" হয়ে 
বিস্তৃত হতে থাকে । তৃতশয় অংকে রদদ্রুপণড়ের, হস্তে শচীর বন্দীত্ধ ঘটনার মধ্যে 
নাটকের সংকট ঘনণভুত হয় । চতুর্থ অংকে ১ম শুযষ্ঠ দৃশ্যে শচীর প্রাত এরীশ্দুলার 
অশালণন ব্যবহার ও লাঞ্ছনাদানের মধ্য দিয়া নাটাক্রিয়া ক্রমহাসমখী হয়ে পড়ে । পণ্চম 
অংকে ইন্দ্রের হস্তে রহদ্রুপগড় ও বৃত্রাজ্রের মতযুতে নাট্যক্রিয়া পাঁরণাঁত লাভ করে। 
পঞ্চম অংকের নবম দশ্যে এীষ্রুলার আত্মীবসর্জনের ঘটনার মাধ্যমে নাট্যকার 'শি্পগরত 
আদর্শের বিচার (2০০1০ 3051০০ ) সম্পন্ন করেছেন । 


বিশ্বাজিত্র (হারশ্ন্দ্র সান্যাল ) ঃ 


“তপোবল' নাটক প্রসঙ্গে পরবততঁকালে ( ২৬.৮:১৯১১) হরিশচন্দ্র সান্যালের 
পবন্যািন্র' নাটকের কথা উজ্লেখযোগ্য | 

লাধনার দ্বারা সবশীরপু দমন এবং ক্ষমাগুণের আঁধকারণ হলেই ত্রাঙ্মণত্ব অন 
করা যায়--এই মূল ভাবকে কেন্দ্র করে নাটকটি গড়ে উঠেছে। পাঁচটি অংকে এবং 
িরিশটি দৃশ্যে নাট্যকাহনী বিন্যস্ত হয়েছে! প্রথম অংকে বশিষ্ঠের কামধেনূকে 
কেন্দ্র করে বাঁশচ্ঠের সঙ্গে সশস্্র সংঘর্ষে পরাজিত 'বিশ্বামন্র কর্তৃক যোগবল লাভের 
দ্বারা বাঁশন্ঠকে পরাজিত করার ঘটনা দেখান হয়েছে। 'ছিতীয় অংকে শিব প্রদত্ত 
পাশৃপত অস্ের ঘারা বাঁশচ্ঠ নিধনে ব্যর্থ বশ্বামিন্রের ব্রক্কার্যত্থব লাভের জন্য তপোমগ্ন 
হওয়া ও মেনকার প্লীত আপীন্ততে তপোঃভঙ্গ হবার ঘটনা 'বন্যন্ত হয়েছে । তৃতাঁর 
অংকে মেনকার প্রাত 'বিশ্বাঁমন্রের মোহভঙ্গ, ও সাধনার ছারা রাজীর্ধত্ব লাভের কাহন? 
[িন্যন্ত হয়েছে । চতুর্থ অংকে অন্বারষের নরমেধ বজ্দে শুনঃশেফংকে বাঁচাবার জন্য 
দ্বাঠমন্তরের আত্মোৎসগ্গর ছারা মহার্ধত্ব লাভের কাহনী গ্রাথত হয়েছে । পণ্চম 
অংকে ক্ষমাগৃ্ণের আঁধকারণ হওয়ার ছারা বিম্বামন্রের ব্রশ্থীর্যত্ব অর্জনের কাহনশী 
উপচ্থাপিত হয়েছে । সাধনার ছারা 'বশ্বামন্ের ব্র্ধার্ধত্ব লাভের মূল ঘটনা ব্যাতিত 
নাট্য -কাহনীতে (ক) 'বন্বামন্র-শতদ্রুমি'র দাম্পত্য জীবনের ঘটনা, (খ) ত্রিশঙ্কুর 
স্বগাঁরোহণের ঘটনা, (গ) 'বিদ্বামিত্রমেনকার ঘটনা) (ঘ) 'বশ্বামিত্র-রম্ভার ঘটনা 
($) অন্বারষের নরমেধ যজ্দের ঘটনা--এ সকল উপঘটনা 'বিদ্যমান। এ সকল 
উপকাহনখর মধ্যে ক" উপকাঁহনীর সঙ্গে মূল কাহিনীর কোন যোগ নেই । খ' গ' ঘ' 
উপকাছহিনীর আত বিস্ততি নাট্যসংহাতিকে ব্যাহত করেছে। সংসারে ব্রাঙ্মণত্থ রক্ষার 
জন্য িশ্বামঘ্লের মাধ্যমে সংসার জগতে তার প্রতিষ্ঠা পাঁরকঞ্গনার "বিষয়টি নাটকের 
প্রথম অংকের 'িতীয় দৃশ্যে 'যোগনায়া-নারদ' মুখে ব্যস্ত হয়েছে !ক কিম্তু পরবর্তাঁ 





ক--যোগমায়া- বৎস £ আবার বাঁল ব্রাঙ্ষণত্ধ উদ্ধারের উপায় বিধান কর। 
নারদ..শবশ্বামিন্র তপোবনে 
নারদ আমার নাম 
অঘটন ঘটাই ধরায়-- 
হোঁর নান্দীপাঠে ?ি করে নারদ--১।২ পবদ্বামিন্র 


গহতশয় অধ্যায় ৯৬ 


খ্বটনার বিন্যাসের মধ্যে নাটকণরত্বের অভাবে এ সম্পাঁকত নাট্য কৌতুহলকে ধরে রাখা 
ধায়নি। সেক্ষেত্লে তপোবল নাটকের প্রথম অংকের মধ্যে বিশ্বামিন্রের বরশথার্ত্ব 
'লাভের বাসনার প্রকাশের ঘটনা আঁধক আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ঘিতীয় অংকের 
দ্বিতীয় দৃশ্যে পাশুপত অকস্ত্রঘধারা বশিষ্ঠ নিধনে ব্যর্থ বিশ্বামিত্ের ব্রচ্থার্যতব লাভের 
বাসনা থেকে নাটাক্রিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে এবং বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরার মধ্য 
দিয়ে ক্রিয়া পাঁরণাতি লাভ করে। 'ীবশ্বামিন্ত কতক আয্লোিজিত বাঁশঘ্ঠ নিধন 
যজ্ছের ঘটনাটি তপোবল নাটকের নাট্য সঙ্কটকে ঘনীভুত করে তুলেছে (৬৬ দৃশ্য )। 
আলোচ্য নাটকে ৫& | ৩ এবং &। ৪ দৃশ্য জুড়ে এই ঘটনা 'বন্যস্ত থাকলেও নাটা- 
গঠনের ্:টর জন্য নাট্যসঙ্কট এর;প উত্ুঙ্গ হয়ে ওঠোৌন। উপরন্তু ৫।২ দৃশ্যে 
ঞ্বয়ং বঁশিষ্ঠ কর্তৃক 'বিশ্বামন্রকে উপবীত দানের মাধ্যমে বদ্বামিন্রকে ব্রদ্ধার্ধত্য দান 
এবং 'বশ্বামিত্রের সেই দানকে প্রত্যাখানের দারা 'িশ্বামিন্রের প্রাত বাঁশন্ঠের এবং 
বঁশিচ্ঠের প্রীত 'বিশ্বামত্রের মনোভাব পাব থেকে ব্যন্ত হবার ফলে পরবতর্ণ &। ৩ 
এবং ৫৪ দৃশ্যে বিশ্বামিত্র কর্তৃক আয্বোজিত বশিঙ্ঠের মারণ যজ্ধে বশিন্ঠের 
.আহূতি দান দৃশ্যের নাটকণক্প উৎকর্ধতা ক্ষু্ হয়ে পড়েছে । বাঁশচ্ঠের উপবাত 
দানকে প্রত্যাখান করার পর 'িম্বামন্র পুনরায় তপস্যায়্ রত হন এবং ধ্যান নেত্রে 
বশিচ্ঠের চতুবর্গ ব্রদ্মার রূপ সন্দ্শন করেন। এই ঘটনার মাধ্যমে নাটকগয় 
চমৎকারিত্ব সৃষ্টির ছারা নাট্য পরিণাঁতর হীঙ্গত দেওয়া হয়েছে। মূল ঘটনার সঙ্গে 
কার্য-কারণ সম্পর্ক না থাকায় নাটকের ২। ১১ ৩১৪১ ৩। ৯, ৬১ ৪1 ৯১ & ৬, &। ১ 
দশ্যগৃলি নাট্যগাঁতকে চ্ছানে স্থানে মন্হর করে তুলেছে। নাটকে পৌরাণক 
পাঁরমণ্ডল রচনার জন্য নাট্যকার আকাশবানী (২। ৫), সতীত্বের জয় (৩। ১), 
মন্্রশীন্তর কার্ধকারিতা (81 ১), আঁভশাপের ক্রিয়াশীলতা (৩। ৩১81 ৩, &। ৩), 
শবাভন্ন অলোক শান্তর উপস্হাপনা, --এ সকল উপাদানের সাহায্যে গ্রহণ করেছেন । 

জয়দেব (হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ) £ 

শ্রীকৃষের গৃণকণর্তন ও বৈষব ধর্মের প্রচার__নাটকের এই মৃলগতভাব অবলম্বনে 
নাট্যকাহিনী রচনা করা হয়েছে । প্রস্তাবনা দৃশ্যে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃফের কথোপকথনের 
মধ্য 'দয়ে নাট্যকাহিনী গ্রম্হনার মুল উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়েছে ।ক প্রস্তাবনা 
দৃশ্য ছাড়া নাটকে পাঁচাট অংক ও :৪ট দৃশ্য বিদ্যমান। প্রথম অংকে আশৈশব 
জয়দেবের কৃফণভান্তর প্রকাশে শঞ্কিত রাজগুরু কর্তৃক রাজা লক্ষণসেনকে বৈষব 


ক- শ্রীকৃষ্ণ '"'কালষুগে ধন্য কেন্দুবিজ্বগ্রাম অজয় পুলনে, 
তথা জয়দেব নামে পাণ্ডত অগ্রণী, 
মহাকাঁব 'দিজ চ্‌ড়ামাঁণ-_ 
শ্রীগীতগোবিষ্দ কাব্যে 
কারবে কীর্তন সমগুণগান 
প্রেমামৃত গ্রান করিবে ধরার জীব।।--প্রদ্তাবনা দৃশ্য, জয়দেব । 


৯২ বশ শতকের 'ঘয়েটারে বাংলা নাটক 


ধর্মবিরোধী করে তোলার ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে। 'ছিতাঁর অংকে কৃষ দর্শনের 
জন্য ব্যাকুল জয়দেরের পদধাাঁলর স্পর্শে রাজা লক্ষণ সেনের অন্গস্ছ পনুত্রের আরোগ্য 
লাভের ঘটনায় লক্ষণ সেনের বৈফব ধমসিন্ত হয়ে পড়ার কাঁহনী উরপাঁচ্ছিত করা 
হয়েছে । ততীশয় অংকে জয়দেবের গীতগো বন্দ রচনা এবং পদ্মাবতগর সঙ্গে জয়াদেবের 
ধিবাহের কাহনণ গ্রাথত হয়েছে । চতুর্থ অংকে শ্রীকৃ কর্তৃক জয়দেবের গীত- 
গোঁবশ্দের পদপরূণের ঘটনা দেখান হয়েছে। পঞ্চম অংকে রাধাকৃষের সঙ্গে 
পদন্াবতশী-জয়দেবের মিলন দৃশ্য বিধৃত হয়েছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচনা ও 
কঁফের দর্শন লাভের মূল ঘটনার সঙ্গে “পরাশর গবিমলাকে' আশ্রয় করে একটি 
উপঘটনা ধীবদ্যমান । এর দ্বারা মুল কাহনীর পাতভান্ত ও দেবভাঁন্তর ভাবকে ঘনীভতে 
করা হয়েছে । 

নাট্যকার নাটকের মধ্যে স্বপ্নাদেশ (১18), দৈববানশ (২৬) ও অলোঁকিক 
ঘটনার উপস্থাপনা করেছেন । রাধার দেহ হতে পদমার উপাত্ত ( প্রস্তাবনা ), শ্‌ন্যে 
প্রীরুষের ছায়ার বিকাশ (১৩), জয়দেবের মাহাত্ম্যে প্রজ্জবীলত আঁগ্নর 'নির্বাপত 
হওয়া (১।৩)১ জয়দেবের হারিসংকীর্তনে প্লাজা লক্ষণের মৃত পত্রের প্রাণলাভ 
(২৭), শন্যে কের দশমনর্ত ধারণ (৩।৩)১ সমদূদ্রবক্ষে জয়দেবের অশ্রু হতে 
কনকপদেন্র উৎপাত ও সমদূদ্রবক্ষে গঈতগোধিদ্দ বক্ষে 'নিয়ে গোরাঙ্গের আ'বিভাঁব 
(৩1৫), শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গীতগ্োঁবদ্দের পদপুরণ, অজয়ের কদম্ব ঘাটে গঙ্গার 
আশীবভাবি (&১)১ জয়দেবের কাটা হাত জুড়ে যাওয়া--এ নকল ঘটনা খুবই 
উল্লেখযোগ্য । নাট্যবৃত্তের গঠন অনযান়+ নাট্যক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে 
প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে মাধবের পায়ে নিজেকে বাঁধা দেবার জন্য জয়দেবের বাসনার 
প্রকাশের মধ্য দিয়ে ক্রিয়ার আরম্ভ হয়েছে । এরপর ঘটনা পরম্পরার মধ্য 'দিয়ে 
ঘ্রয়ার 'বস্তাঁতি ঘটেছে। কাঁহনীর মধ্য "দয়ে ঘটনার ঘাতপ্রাতঘাতে ক্রিরার 
মধ্যে দ্বন্দ সঙ্কট দানা বেধে উঠতে পারোন। মূল ক্রিয়ার সঙ্গে কাষকারণ যোগ 
না থাকায় ১।২, ৬, ২২, ৪১ ৩।২।৭১ ৪/১১ ৬ 818 --এ সকল দশ্য নাটককে 
ভারপগ্রস্ত করে তুলেছে এবং এরফলে নাট্যক্রিয়া চত:ণদকে ছাঁড়য়ে পড়েছে। 


ক্ষব্রবীর ( ভ্‌পেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ) ঃ 


সম্ভতানের অকালমৃত্যতে সমগ্র পরিবার দুঃখের সাগরে পতিত হয়। 

প্রথম অংকে আসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মায়ের নিকট হতে ক্ষা্রয়ের কত“ব্য সম্বন্ধে 
আঁভমন্যুর অবহিত হওয়ার ঘটনা দেখান হয়েছে । দ্বিতীয় অংকে চক্রব্যহ ষুণ্ধে 
অভিমন্যুর সেনাপাতির ভার গ্রহণের কাহিনী বিন্যস্ত ॥ ততায় অংকে পাশ্ডব পরিবার 
থেকে 'বদায়গ্রহণ করে আঁভমনার রণধান্া ও চক্রব্যহ মধ্যে প্রবেশের কাহিন গ্রাথত 
হয়েছে। চতুর্থ অংকে চক্রব্যহ যুদ্ধে আভমন্যুর মৃত্যুর ঘটনা উপচ্হাপিত করা 
হয়েছে। পণ্চম অংকে আভিমন্যুর মৃত্যুতে পাশ্ডব পাঁরবারে শোক-বলাপের ঘটনা 
দেখান হয়েছে। : 


'ঘিতীয় অধ্যায় ৯৩ 
_ফৌরবের বিরুদ্ধে কুরুক্ষেত্র রণাঙগণে টক্রব্যহ বদ্ধে অজুনপুত আঁভমন্যর 
'বারত্বপর্ণ সংগ্রাম ও মৃত্যু বন্পণের মুলকাহনপ ভিন্ন নাট্যবৃত্তে (ক) আঁভমন্যা- 
রোহনী কাহিনী, (খ) কর্ণ-কৃস্তি কাহিনী, (গ) সোমদাস-প্রবর কাহিনশ-__এই তিনটি 
উপকাহিনশ বিদ্যমান । এতগ্ুলি উপকাহিনশর ভারে নাট্যগাঁত স্থানে স্থানে বাধাপ্রাপ্ত 
হয়েছে এবং পাঁরণতিতে চতুর্দিকে ছাড়িয়ে পড়েছে। 
মখলভাবের গঙ্গে যোগ না থাকায় ১১, ৩১ & ২২, ৩১৬, ৩৯ ৩১ ৪1৯১ ৩১ ৬, 
'&১--এসকল দৃশ্য অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এর ফলে নাট্যসংহত ব্যাহত 
হয়েছে। দ্বিতীয় অংকের যষ্ঠদূশ্যে. কুম্তী কর্তৃক কর্ণকে মাতৃপারচয়দানের ঘটনার 
উপস্থাপনায় রবান্দুনাথের “কর্ণ-কুস্তী সংবাদ” কাব্যের প্রভাব 'বদ্যমান। 
প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে অদৃণ্টবাদের প্রাতষ্ঠাঃ 'ছিতীযর় অংকের তৃতাঁয় 
দৃশ্যে গর্গ খাষর আভশাপের ক্রিয়াশীলতা, আশ্ররপ্রার্থ রোঁহনীকে আশ্রয় 'শাবিরে 
আশ্রয্ন দান, চতুর্থ অংকের 'ছিতীয় দৃশ্যে অলৌিক শান্তর বলে রোহিনশ কর্তৃক কর্ণের 
'সম্মঃখে তাঁর ভবিষ্যৎ 'নিধনের চিন্রপ্রকাশ, এই অংকেরই চতুর্থ দৃশ্যে চররব্যুহ বৃথ্ধে 
দেহত্যাগের পর 'দিব্যরথে ও দিবাদেহে রোধহনীর সঙ্গে আঁভমন্যূর শন্যপথে গ্রমন-- 
এ সকল ঘটনার দ্বারা সমগ্র নাট্যকাহনীতে পৌরা?ণক রঙ লাগানো হয়েছে। 
প্রথম অংকের প্রথম দশ্যেই পুরাণ কাঁহনশর কোন অংশ নাট্যকার গ্রহণ করেছেন 
তা বলা হয়েছে এবং মূল কাহিনীর সংক্ষপ্তসারের কথাও আলোচিত হয়েছে । এরদারা 
নাট্যকার পৌরাণক নাটকের 1বশেষ রপীত গ্রহণ করলেও নাট্য ঘটনার মধ্য 'দিয়ে সেই 
কাঁহনীর নাটকীয় উৎকষ" যথোপয্স্তভাবে সাধন করতে পারেন নি। ঘটনা পরম্পরার 
মধ্য 'দিয়ে নাটাক্রিয়া ছন্ঘহীনভাবে পারণাঁত লাভ করেছে। 
রামান্থুজ ( অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যাক্ ) £ 


বৈষব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার প্রাতষ্ঠা-_এই মুল ভাবকে কেন্দ্র করে নাট্যবৃন্ত রচনা 
করা হয়েছে। নাটকে পাঁচটি অংক ও সহিপ্লিশাট দৃশ্য 'বিদামান। প্রধম অংকে 
বাল্যকাল থেকে লক্ষণের দ্বৈতবাদী ধর্মজ্ঞানের প্রকাশ ও তাঁর নিকট অদৈতবাদী যাদব 
প্রকাশের পরাজয্নের কাঁহনন-বিন্যন্ত । "দ্বিতীয় অংকে দাঁক্ষণাত্যে বৈফব প্রধান 
যামুনাচার্ষের 'িতনাঁট বাসনাপরণের জন্য লক্ষণের সম্মাতদদান এবং তাঁর দেহাবসানের 
পর দাক্ষিণাত্যে বৈষব কণ্ণধার রূপে লক্ষণের অভিষেকের ঘটনা দেখান হয়েছে। 
'ভৃতীয় অংকে 'গোষ্ঠীপূ্শের কাছ থেকে রামানুজের কৃষমন্্র লাভ এবং বামনাচারষের 
প্রধান 'শিষাগণ কর্তৃক তাঁকে 'রামানুজ' নাম-দানের ঘটনা উপচ্ছাঁপত হয়েছে । চতুথ 
অংকে রামানুজের সঙ্গে তকষদ্ধে অছৈতবাদ? অজগর পণ্ডিত ও দ্বিপ্বিজয়ী বজ্মর্তির 
পরাজয় এবং তাঁদের রামানৃজের 'শষ্যত্ব গ্রহণের ছারা বৈঝব ধমে"র বস্তার লাভের 
ঘটনা গ্রীথত হয়েছে । পণ্চম অংকে দা্ণীক্ষণাত্যের শৈবধমর্গ চোলরাজার বৈষ্ববধধ্ম 
গ্রহণ এবং দাঁক্ষিণাত্যের সমগ্র গবফমান্দরে দজ্লীর সম্মাট-দ:হতা লাঁচমার বিগ্রহ চ্ছাপন 
ও পুজার ধনর্দেশ দানের ছারা রামানুজ কর্তৃক সকলধর্ম অপেক্ষা বৈফব ধমে'র শ্রেষ্ঠত্ব 
-প্রদর্শন ও সমগ্র দীক্ষণাত্যে বৈষৃব ধমেরর প্রাতষ্ঠার কাহিনী দেখান হয়েছে। 


৯৪ বিশ শতকের থিয়েটানে “বাংলা নাটক 


রামানুজ কর্তক অন্যান্য ধর অপেক্ষা বৈধব "ধের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ্র ছারা সমগ্র 
দাক্ষিণাত্যে বৈফব ধর্মের প্রতিষ্ঠার প্রধান কাণহনণী ছাড়া নাটকে (ক) ব্যাধ ও 
ব্যাধপত্বীর কাঁহনী, (খ) কার্পাঁসা, কার্পাসাপত্বী ও জয়শীলকে অবলম্বন করে 
একটি কাহনী (গ) 'দিজ্লীর সম্রাট-দুহিতা লচিমাকে আশ্রয় করে আরও একটি 
কাহিনী-এ সকল 'তিনাঁটি উপকাঁহনী 'বিদামান । (ক) উপকাঁহনীর গঙ্গে মল 
ঘটনার যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনা হয় 'নি। (খ) এবং (গ) উপকাছহনীহয় মূল 
কাহিনীর ভাবগত পাঁরপ্রোক্ষিতকে সমৃদ্ধ করতে সাহাযা করেছে। 

প্রথম অংকের তৃতণয় দৃশ্যে লক্ষণের পাদস্পশে" কাণ্চী রাজকুমারণর ব্রঙ্গশাপ মুক্তি 
লাভের ঘটনা দেখান হয়েছে । এই ঘটনার দ্বারা লক্ষণের নিকট অহৈতবাদী যাদব 
প্রকাশের পরাজয়ের মধ্য 'দিয়ে নাট্যা্রয়ার মধ্যে নাটকণয়ত্বের সূচনা হয় এবং এর পর 
গাভি্ব ঘটনা পরম্পরার ভিতর দিয়ে নাটক পাঁরণাঁত লাভ করে । নাটকের ২৫ দৃশ্যে 
দাক্ষিণাত্যে বৈফব কর্ণধাররপে লক্ষণের গ্রাতষ্ঠা, ৩৭ দৃশ্যে জীবসেবায় আত্মমগ্র 
লক্ষণের রামানূজ নাম লাভ, &।৬ দৃশ্যে রামানূজের আহবানে 'দিজ্লীর সম্রাট দুহিতার 
আরাধ্য মন্ময় রমাপ্রিয় মূর্তির চিন্ময় রূপ ধারণ,--এ সকল দৃশ্যগুীল নাট্যক্রিয়ার 
গাঁতমুখে স্থানে স্থানে 'িশেষ নাটামুহূর্তের সাষ্ট করেছে। 'িন্তু এ পকলের 
দ্বারা সামাগ্রকভাবে নাট্যক্রিয়া ছ্ন্ৰ ও সঙ্কটময় হয়ে ওঠে নি। নাটকের মঃলভাবের 
গঙ্গে কাষাঁকারণ সম্পক না থাকায় ১1৪১ ৬, ৭ ২৯, ২১৪, ৩1১৯ ২,৩১৪১৬১ 8185 
৮ ১০১ ৬২--এ সকল দশ্যগ্ীল নাট্যাক্রিয়াকে ভারগ্রস্ত করে তুলেছে । নাটকের 
মধ্যে দৈববানী (১1৩ )১ আকাশবানী ( ৩।৬ )১ আঁভশাপের কার্যকারিতা ( ৩।২ ), এবং 
কয়েকটি দৃশ্যে (১1৩, ৪1৯, ৮, ৫1৭ ) ছ্বৈতবাদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য নানান রকম 
অলোক শান্তর পাঁরচয় দেওয়া হয়েছে । এ সবের দ্বারা দ্বৈতবাদশীর ক্ষমতা প্রকাশের 
চেষ্টা করা হলেও মূল নাট্যক্রিয়ার বিশেষ সমাম্ধ সাধন করা সম্ভব হয়ান। নাটকে, 
ভন্তির ভাবকে স্থান দেবার জন্যই এগাঁল গৃহীত হয়েছে । 


গ ভীতিহাসিক নাউক্কেন্ ব্রত গ৯ন্০্লে বিজ্োস্মণ ঃ 

বঙ্গে প্রভাপাদিত্য £হ (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ) £ ৰ 

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রচেষ্টা দেশীক্প ি*বাসঘাতকদের জন্য ব্যথ" হয়ে যায় .& 
সই মূল ভাবকে অবলম্বন করে পাঁচাট অংকে এবং উনন্রিশটি দৃশ্যের মাধামে 
নাট্যবৃত্ত গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে 'দিজ্লীম্বরের প্রাত প্রতাপের বৈরণ মনোভাবের 
পরিবর্তনের জন্য বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় কর্তৃক তাকে আগ্নান্স প্রেরণের ঘটনা 
উপচ্ছাপিত করা হয়েছে। 'ছ্িতীয় অংকে আগ্রায় বাবার পথে নবাব তহশীলদারের 
আক্রমণের হাত থেকে প্রতাপ কর্তৃক কল্যানীর মর্যাদা রক্ষার কাহিন? গ্রাথত হয়েছে। 
তৃতীয় অংকে যশোয়েম্যর 'ছিসাবে আকবরের কাছ থেকে প্রতাপের, ফরমান, লাভ. এবং, 


ছিতার অধ্যায় ৯৫ 


শেরথাঁকে ষুণ্ধে পরাজিত করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভূ*ইরা 'হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার ঘটনা 
দেখান হয়েছে । চতুর্থ অংকে প্রতাপের সঙ্গে যুদ্ধে পষ্ঠাদস্ত মোঘল সেনাপাঁতি আজম 
খাঁর সাঁণ্ধি স্থাপনের ঘটনা গ্রাঁথত হয়েছে । পঞ্চম অংকে যশোরের স্বাধীনতা রক্ষার 
জন্য মোঘল ম্নেনাপাত মানাঁসংহের সঙ্গে প্রতাপের বীরতপূর্ণ সংগ্রাম ও ভবানন্দের 
বিদবাসঘাতকতায় প্রতাপের পরাজয়ের কাহিনী সংকাঁলত হয়েছে! নাটকের ক্রোড়াঙ্কে 
বন্দী গ্রতাপাদত্যকে বিজয়ার সান্ত্বনা ও আম্বাস-বাণণ দানের ঘটনা দেখান হয়েছে। 

যশোরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোঘলের 'বিরুদ্ধে প্রতাপের সংগ্রাম ও পরাজয় 
বরণের মূল ঘটনা ব্যতশত নাটকে (ক) “শঙ্কর-কল্যান?” ও (খ) “পবজয্লা-প্রতাপ”--এই 
দুইটি উপকাঁহনী 'বিদ্যমান। মূল কাহনীর সঙ্গে উপকাহনী-হয়ের সংযোগ না 
থাকায় এর দ্বারা নাটক ভারপগ্রন্ত হয়ে পড়েছে ও নাট্যক্রিয়ার গত ব্যাহত হয়েছে । 
বাস্তববোধকে উপেক্ষা করে নাট্যকার কজ্পনার আ'িশয্যে “বজয়া-প্রতাপ' উপকাহছনীর 
অধিক বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন । এতে নাট্যসংহাঁত ক্ষুণ্ন হয়েছে । নাটকের মূল বিষয়বস্তুর 
সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্ক না থাকার নাটকের প্রথম অংকের ১ ২, ৭, ৮, 'দঘিতীয় 
অংকের ২, ৪১ & চতুর্থ অংকের ৯,৩ এবং পঞ্চম অংকের ২-এ সকল দৃশ্যগলি 
অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। নাট্য কাহনীী গঠনে ক্রোড়াঙ্ক দৃশ্যের প্রয়োজন না 
থাকলেও তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের পাঁরপ্রোক্ষিতে এই দৃশ্যের অবতারনার 
দ্বারা গণমানসে দেশপ্রেম ও বারত্বের প্রবাহকে উদ্দীপ্ত করে তোলা হয়েছে। এটা 
নাট্যকারের বুগচেতনার পাঁরচয় বহন করে। নাট্যবৃত্ত রচনাকালে নাট্যঘটনার উপর 
দৈবীভাবের প্রভাব (৩।২ দৃশ্য ) ভাবষ্যত্বাণণর প্রয়োগ--এ সকলের মধা "দয় 
এীতহাসিক নাট্যব্স্তগঠনে নাট্যকারের পৌরাণিক মানসিকতার প্রভাব 'বদামান। 
তদুপাঁর আধ্যাত্মিক শৃন্তির উপর নাট্যকারের ব্যান্তগত বিশ্বাস প্রবণতাও এর মাধ্যমে 
'ক্রিয়াশশীল হয়ে উঠেছে ।৬৪ 

নাটকের ভূমিকায় মম্মথমোহন বস্‌ বলেছেন “কিছু অসামঞ্জস্য সত্বেও 
প্রতাপাদিত্যকে ম্বছন্দে এীতহাসিক নাটক বলা যাইতে পারে । কারণ ইহার মূল: 
[ভাত্ত ইতিহাস।” কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা বায় যে 
বশোরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নাটকে 'বিন্যন্ত প্রতাপের বারত্বপর্ণ সংগ্রামের কাহনা 
সম্পূর্ণভাবেই অনোতহাসিক। উপরদ্তু তৎকালীন বাংলার গভর্ণর শেখ 
আলাউদ্দীনের আনুগত্য লাভের জন্য প্রতাপাঁদত্যের হদনমনাযতার পরিচয়ই ইতিহাসে 
পাওয়া ধায় । ইসলাম খাঁ নামধারণ বাংলার শাসক শেখ আলাউদ্দীনের সঙ্গে ধমঘাট 
ও কগরঘাটখাল-__বমুনার সংযোগস্থলে প্রতাপ-পূুত্র উদয়াঁদত্যের নেতৃত্ে যুদ্ধ সংঘটিত 
হয্ন এবং যুদ্ধে উদয়াদত্য পরাজিত. হন। প্রতাপাঁদতায কখনই সশস্ঘ ষৃদ্ধে অংশ 
গ্রহণ করেননি ।৬৫ প্রতাপাঁদত্যের বীরত্ব সম্পা্ত ব্যাপারে 'আকবরীনামা* 1105 
4১177-1-/1002115 1105 2 02010--এর নরবতাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

তবে র্লোড়াঞ্কে বন্দী প্রতাপাদিত্যের শৃঙ্খলাবন্ধ হওয়ার ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের 
সাষুজ্য বিদামান 1৬৩৬ 


৯৬ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


নাট্যবৃত্ধের ক্রিয়াগঠনের ক্ষেত্রে 5. মূ. [৪3০০ কতক অনুস্ত নাট্যাক্িয়া তত্র 
অনেকটা পারচয় পাওয়া যায়। প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে মোঘল শান্তর পাশ থেকে 
দেশ ও দেশবাসীর উদ্ধার কজ্পে প্রতাপাদিত্যের দূঢ় বাসনা প্রকাশের ঘটনা থেকে 
নাটাক্রিয়া আরম্ভ (670310102 ) হয়। এরপর ক্রিরা ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে 
(8২15105 4১০1০ )। ক্রমান্বয়ে ২৫ দৃশ্যে নবাব তহাঁশলদারের সঙ্গে, ৩।৩ দৃশ্যে 
শেরখাঁর সঙ্গে, ৪1৩ দৃশ্যে আজমখাঁর সঙ্গে এবং 61৪ দৃশ্যে মোঘল সেনাপাঁতি মানীসংহের 
সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ( ০1918 ) প্রতাপের পরাজয় ও বন্দীত্বের মধ্যে ( &৬ দৃশ্য) 
নাট্যক্রিয়া নূতন পাঁরিণত অবন্থা ( ০112785 ) লাভ করে। 

পঙাষীর প্রাপ়শ্চিন্ত (ক্ষীরোদপ্রসাদ 'বিদ্যাবনোদ ) £ 

স্বাধীনচেতা দেশপ্রোমকরা আপোসহীন লংগ্রামের ছারা দেশের স্বাধীনতা বজায় 
প্লাখতে প্রয়াসী হয় । 

উপরোন্ত মূল বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে পাঁচাঁট অংকে ও তেন্তিশটি দৃশ্যের দ্বারা 
নাট্যবৃন্ত রচিত হয়েছে । প্রথম অংকে মণীরজাফন্সের 'বিরহত্ধে মীরকা?শমের বিদ্রোহ 
ঘোষণা ও মণরকাঁশিমের নবাবী পদ লাভের প্রচেষ্টার ঘটনা দেখান হয়েছে । "দ্বিতীয় 
অংকে কোম্পানপর দিনকট মশরজাফরের ক্রমশঃ দেনাগ্রন্ত হয়ে পড়ার কাঁহনণ বিনান্ত 
হয়েছে। তৃতীয় অংকে মীরকাশিম কর্তৃক ইংরেজদের বকেয়া দেনা শোধ ও নবাবী 
পদলাভের ঘটনা উপস্থাঁপত করা হয়েছে। চতুর্থ অংকে দেশের ব্যবসায়িক ও 
রাজনোৌতিক ক্বার্থরক্ষার জন্য মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের কাঁহনণ গ্রাথত 
হয়েছে। পণ্চম অংকে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয় ও মণরজাফরের 
পুণরায় নবাবী পদ লাভের ঘটনা দেখান হয়েছে । 

নাটকে নবাবী পদ গ্রহণের পর দেশের রাজনৈোতিক ও অর্থনোতক স্বাধধনতা রক্ষার 
জন্য ইংরেজদের সঙ্গে আপোষহীীণ যুদ্ধে মীরকাঁশিমের পরাজয়ের মুল কাহিনী 
ব্যতীত (ক) “বাহার-গুলফণের' প্রেমমলক ঘটনা, (খ) 'রামনারায়ণ-মাতাবাবর" 
ঘটনা, (গ) “ঘসোট বেগম” ও আমিনাবেগমের ঘটনা-_-এ ীতনটি উপঘটনা নাটকে 
বত'মান। এ সকল উপঘটনার সঙ্গে মূল কাহিনীর কোন যোগ নেই । এর ফলে 
নাট্যকাহিনীর আয়তনের আঁতীবল্তুতি নাট্যসংহতিকে ক্ষত করেছে। ঘটনার 
প্রত্যাশিত ফল হিসাবে নাট্যমধ্যস্থ ঘটনাগুলির যোগস্ত্র রচিত হয়ান। মূল 
গবষয়বস্তুর সঙ্গে যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ৩, ৪, ৬, ধগ্বতীক্ন অংকের ১, ২, ৬, 
ততী্ন অংকের ২, & ৬, চতুর্থ অংকের ৭ম দশ্যগুলি নাট্যক্রিয়ার একমুখী গাঁতধারাকে 
স্থানে স্থানে ব্যাহত করেছে । পণ্চম অংকের সপ্তম দৃশ্যে পরাজিত মীরকাশিমের 
সম্ম:খে বঙ্গজননীর আবিভবিজনিত অলৌকিক দৃশ্য রচনার মধ্যে নাট্যবৃত্ত রচনায় 
নাট্যকারের উপর পোরাণক মানসিকতার প্রভাব 'বিদ্যমান। 

মূল ঘটনায় ইীতহাসের অনুসরণ থাকলেও নাটকের প্রথম অংকের যণ্ঠ দশ্যানযায়ী 
মশরকাঁশম কর্তৃক 'সিরাজকন্যা গুলফনের দাকিত্ব গ্রহণ এবং ধুদ্ধ শেষে মীরকা শিমের 
ফকণীর ব্রত ধারণের (৫1৭ দশ) ঘটনার প্রাত ইতিহাসের সমর্থন পাওয়া ধায় না।১" 


ছিতীয় অধ্যায় | ৯৩ 
নাট্যান্রয়ার গাতিরেখায় লসন অনুস:ত চারপবের বৌশিচ্টোর পরিচয় 'বিদামান। 
প্রথম অংকের পণম দৃশো দেশের জ্বার্থরক্ষার জন্য নিজের শান্ত বৃদ্ধির প্রয়াসে 
মীরকাশিম কর্তৃক নবাবী পদ লাভের প্রচেষ্টার মধা 'দয়ে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ 
(6£০9911191) )। তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে মীরকাশিম কর্তৃক ইংরেজদের বকেয়া 
অর্থের পারশোধ, এ অংকের তৃতীয় দৃশ্যে মীরজাফরের গদগ্গ্যত হওয়া এবং 
মশীরকাশিমের নবাবী পদ লাভ, চতুথ দৃশ্যে দেশের স্বাধীনতা অটুট রাখার জন্য 
'মশীরকাশিম কতৃক তকাী খাঁ প্রমথ ব্যান্তদের লঙ্গে সোন্রান্ত হ্থাপন, ইত্যাদ ঘটনার 
মধ্য 'দয়ে নাটাক্রিয়া উদ্ধ্বগাঁতি (15808 ৪০৮০ ) লাভ করে। চতুর্থ অংকের 
ততীয় দৃশ্যে মীরকাঁশিম কতক স্বদেশশঃ 'বিদেশশ সকল ব্যবসায়ীদের বাণাঁজাক 
মাশুল রদের ব্যবচ্ছা গ্রহণই ক্রিয়ার ভাঁবষ্যৎ সংঘর্ষের কারণ স্বরপ। এরপর চতুর্থ 
'আংকের ষষ্ঠ দৃশ্যে ইংরেজ কর্তৃক মশরকাশিমের দৃতকে বন্দী করা, পণ্চম অংকের প্রথম 
'দ্ুশ্যে ইংরাজদের কাশিমবাজার আঁধকার করার প্রচেস্টা, তীয় দৃশ্যে ইংরেজদের 
সঙ্গে বুণ্ধে মীরকাশিমের সেনাপাঁত তকণ খাঁর মৃত্যু, চতুর্থ দৃশ্যে উদয়নালার যৃণ্ধে 
£মীরকাশিমের পরাজয়, বষ্ঠ দৃশ্যে ইংরেজদের মঙ্গের দূর্গ দখল- এ সকল ঘটনার মধ্য 
.শ্দয়ে নাটযাক্রয়া সংঘর্ষম:খা (০1891) ) হয়ে ওঠে । সপ্তম দৃশো পরাজিত মীরকা?শমের 
ফকশীরবেশ ধারণের মধ্যে নাটাক্রিয়া পরিণতি লাভ করে। 


ভ পছ্িনীঃ$ (ক্ষীরোদপ্রসাদ 'বিদ্যাবিনোদ ) £ 


কেবলমান্র ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা সর্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করা যায় না। নাটকের 
এই মূল 'বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে নাট্যবৃত্ত রচিত হয়েছে । পাঁচটি অংকে ও একন্রিশটি 
ূশ্যে নাট্যকাহনশী 1বধৃত, প্রথম অংকে কৌশলে ক্ষমতা প্রয়োগের ছারা পিতৃব্যকে 
হত্যা করে আলাউদ্দশনের দদিজ্লশীর গিসংহাসনে আরোহণ ও গুজরাট এবং চিতোর 
আঁভিযানের সংকঙ্গপ গ্রহণের কাঁহনগ ন্যস্ত । "দ্বিতীয় অংকে আলাউদ্দীনের সম্ভাব্য 
'আক্রমণ প্রাতহত করার জন্য চিতোর রাণা ভঈম সিংহের প্রস্তুতি গ্রহণের ঘটনা দেখান 
হয়েছে। তৃতীয় অংকে ক্ষমতা প্ররোগের ছারা আলাউদ্দীনের গুজরাট দখল এবং 
তোর জয়ের জন্য সামারক ব্যবস্হা গ্রহণের কাণহনী উপস্হাঁপত হয়েছে । চতুর্থ 
অংকে রাজপুতদের বীরত্বে চিতোর জয়ের জন্য আলাউদ্দীনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে 
পা্মনণকে পাবার জনা আলাউদ্দীন কর্তৃক, কৌশলে ভাীমাঁসংহকে বন্দী করা ও 
পাঁদ্মনীর বক্ধমতায় ভীমাসিংহের মনুন্তলাভের কাহনী গ্রাথত হক্সেছে। পঞ্চম 
অংকে পম্মিনীকে লাভ করার জন্য সর্বশন্তি নিয়োগের দ্বারা আলাউদ্দীন কর্তৃক 
গিতোর ধ্বংস করা এবং জহরব্রত উদযাপনের হারা পাঁচ্মনীর আত্মোৎসর্গের ঘটনা 
গবধৃত হরেছে। ক্ষমতা প্রয়োগের হ্বারা পাঁট্মনীকে লাভ করার জন্য আলাউদ্দীন 
কর্তৃক চিতোর ধ্বংসের মূল কাহনণ বাতীত নাটকে (ক) 'আলাউদ্দীন--নসীবনের' 
ঘটনা, (খ) “অরুণাঁসংহ-রুক্ষার' প্রণয়মলক ঘটনা, (গ) “নসীবন--কাশীম' ঘটনা, 


৯৮ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


(ঘ) “ভীমাঁসংহ--পাঁদ্মনীর+ ঘটনা, এ লকল চারটি' উপঘটনা বিদ্যমান । (ক) এবং (খ) 
উপঘটনার সঙ্গে মূল ঘটনার কোন যোগ নেই। উপকাছহিনীর আঁতাবিস্তাঁতর জনঢ' 
নাটকের আয়তন ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে এবং নাটা সংহাতর অভাবে নাটক্রিয়া 
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রথম অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যে আলা উদ্দশনের প্রাসাদে এসে: 
তার সামনে সম্রাট সহোদর আলমাস্‌কে পাঁগ্মিন”র হ্রাতুষ্পনন্ত কর্তৃক হত্যা করা, 'ছিতীয় 
অংকের প্রথম দৃশ্যে আলাউদ্দ্ীনকে বন্দী করার জন্য চিতোর রাণার কাছে; 
আলাউদ্দীনের প্রণয়ী নসীবনের আবেদন ও উদযোগ গ্রহণ,_এ সকল ঘটনার: 
সংগ্থাপনার দ্বারা নাট্যকারের আঁতচারি কঞ্পনাশান্ত এীতহাসক পাঁরিমণ্ডল রচনার ক্ষেত্রে: 
বাধার সৃষ্ট করেছে । নাটকের মূল ক্রিয়ার সঙ্গে কার্ধকারণ সম্পর্ক না থাকায় 
প্রথম অংকের ২, ৪, & ৬ "দ্বিতীয় অংকের ৯১ ৩১ ৪১ ৫১ তৃতীয় অংকের ৯, ৩, ৪৯ 
চতুথ অংকের ১, ৮, পণ্ম অংকের ২ ইত্যাদি দৃশ্য নাটকে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে । 


পঙ্মিনীকে পাবার জন্য আলাউদ্দশীনের চিতোর আক্রমণের মূল নাট্য ঘটনার 
সঙ্গে ০০1, 381999 0০৫-এর “4১071915 8170 41001001655 ০৫ 814511)81” 


(৬০! 1__-9) পুস্তকে বা্ণত ঘটনার সাধূজ্া 'দ্যামান। কিন্তু এই ঘটনা সম্পর্কে 
ইতিহাস রচাক্পতাদের মধ্যে মতদ্বৈততা বিদামান। আধ্ীনক এঁতহাসকগণ 
আলাউদ্দীন-পাঁ'্মনীর ঘটনাকে হীতহাসের সঙ্গে সম্পক্হীন নিছক গজপ বলে. 
মনে করেন ।৬৮ 

প্রথম অংকের যণ্ঠ দৃশ্যে চিতোর রানী পাঁদ্মনশর রূপের কথা শুনে তাঁকে লাভ 
করার জন্য আলাউদ্দীনের বাসনার প্রকাশের ঘটনা থেকে নাটাক্রিয়ার আর্পম্ভ হয়েছে। 
দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে আলাউদ্দীনের আক্রমণ থেকে িতোর রক্ষার জন্য 
চিতোর রাণার যৃ্ধ প্রস্তুতি, তৃতীয় অংকের পঞ্চম দৃশো আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর 
জয়ের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার উদযোগ গ্রহণ, ষষ্ঠ দৃশ্যে গুজরাট দখলের ছারা তাঁর 
সামরিক শাস্ত সম্বন্ধে আত্মপ্রত্ায়ের ভাব বাদ্ধ পাওয়া, চতুর্থ অংকের প্রথম দৃশ্যে 
যুদ্ধের ছারা চিতোর জয়ের জন্য আলাউদ্দীনের প্রচেষ্টা, চতুর্থ অংকের চতুর্থ ও. 
পঞ্চম দৃশ্যে পাঁদমনীকে পাবার জন্য আলাউদ্দীন কর্তৃক কৌশলে ভীম 'সংহকে বন্দী 
করা, এ নকল ঘটনার মধ্য 'দিয়ে নাটাক্রিয়া ক্রমশঃ উ্েত ও বিস্তত হয়ে পড়ে । এরপর 
[িতোর ধবংসের জন্য বঙ্ধপাঁরকর আলাউদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে রাজপুত বীরগণের বারত্ব- 
পূর্ণ সংগ্রাম ও মৃতুযু বরণের ঘটনার (81৮, ৪১, ৬২) মধ্য দিয়ে নাট্যাক্রয়া ক্রম- 
হাসমখী হয়ে পড়ে। পণ্চম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে পাঁদ্মনীর জহরন্রত উদযাপনের 
উদযোগ গ্রহণ এবং চতুর্থ দৃশ্যে এ আয়োজনের মধ্যে দিয়ে পাদ্মনীর আত্মোৎসগের 
ঘটনায় নাট্যক্রিয়ার পাঁরণাতি সচিত হয়েছে । 
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লোভের বশে বিশ্বাসঘাতকতা করলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয় ।_এই মূল: 
ভাবকে আশ্রয় করে পাঁচাটি অধকে ও 'তাঁরশাঁট দূশ্যে নাটাকাছিনশ রাঁচত হয়েছে ॥.. 


ছিতীয় অধ্যায় ৯৬ 


প্রথম অংকে চীদাববির প্রচেষ্টায় আমেদনগরের 1সংহাসন লাভের জন্য তথাকার, 
রাজকর্মচারিদের কলহের সুযোগে 'বম্বাসধাতক 'মিয়ানমঞ্জ: ও নেহা খাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হয়ে যাবার ঘটনা দেখান হয়েছে । 'ছিতীয় অংকে আমেদনগরের লুলতান পত্বী 
মারয়ামের ঘারা অপমানিত হয়ে বীজাপুর সুলতান আদিলশার আমেদনগর আক্রমণের: 
সম্ধান্ত গ্রহণের কাহিনী উপচ্ছাপত করা হয়েছে । তৃতীয় অংকে বাঁজাপুরের আক্ুমন 
প্রীতহত করার জন্য আমেদনগরের অধিপাঁতি ইব্রাহিমের প্রস্তুতি গ্রহণের ঘটনা বিনায্ত 
হযেছে । চতুর্থ অংকে আমেদনগরের সম্দার মিক্লানমঞ্জুর 'বিশ্বাসঘাতকতায় মোঘল 
সৈন্যের আমেদনগর দখলের আঁভষান প্রাতহত করতে বিজাপুরের চাঁদাবাব ও. 
আমেদনগরের আঁধপাঁত ইব্রাহিমের যৌথ উদষোগ গ্রহণের কাহিনী উপস্থাঁপত হয়েছে ।' 
পণ্চম অংকে চাঁদ সুলতানার কাছে মোঘল সৈন্যের পরাজয় এবং 'বিশবাসহস্ত্যা 
ময়ানজুর ছুরিকাঘাতে চাঁদন্গলতানার মৃত্যুর ঘটনা ধৃত হয়েছে । আমেদনগরের, 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমেদাধিপাঁত ও বীজ্জাপুরাধিপাঁতর পত্ী চাঁদাবাবির বীরত্বপরর্ণ 
সংগ্রাম ও বিদ্বাসঘাতকের ছুরিকাঘাতে চাঁদ সুলতানার মতত্যু--এই মূল কাহিনী ছাড়া, 
নাটকে (ক) “আদল শা- মারয়ম* (খ) মজ্লজী--যশোদা" গে) ব্রাহম-ফয়জান”_এ 
সকল 'তিনাট উপকাহান বিদ্যমান । এ সকল উপকাহিনীর সঙ্গে মূল কাহনীর 
কার্ধকারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি এবং এর ফলে মূল কাহনীর উৎকর্ধ ক্ষুগ্ হয়ে 
পড়েছে। নাট্ক্রিয়া চতুর্দকে ছড়িয়ে পড়েছে। মূল ভাবের সঙ্গে যোগ না থাকার 
দ্বতীয় অংকের ১, ২, ৪, তৃতীয় অংকের ১৯, ২ ৩ চতুর্থ অংকের ৭, পঙ্কম অংকের- 
১ ৪, ৬--এ সকল দৃশ্য নাটককে ভারাব্রাস্ত করে তুলেছে। নাট্যক্রিয়ার মধ্যে চ্ছানে, 
চ্ছানে বাহ্ন্ছের প্রকাশ ঘটলেও তা নাটকের সংকটকে গভীরতর করে তুলতে পারেনি । 

নাট্যবৃত্ত গঠনে ইতিহাসকে সব বিম্স্ততার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়ান। চতুর্থ 
অংকের তৃতীয় দৃশ্যে বলা হয়েছে যে মারহাট্রা সরদার মজ্জজীর প্রাতি আমেদনগরের 
সুলতান ইব্রাহম শা আঁধক আচ্ছা ও 'বম্বাস স্থাপন করেন। এতে রাজোর, 
হাবাঁস সরদার ও উাঁজররা মজ্লজীর প্রাত ঈর্াম্বিত হন। এর জন্যই তার: মোঘলদের 
সঙ্গে হস্ত হে দেশদ্রোহীমূলক কার্ষে লিপ্ত হয়। এই ঘটনার লঙ্গে হীতিহাসের, 
যোগ নেই। গুকৃতপক্ষে রাজ্যের উত্তরাধিকার সম্র নিয়ে দেশীয় সরদাররের মধ্যে 
যে গৃহযুদ্ধের সুচনা হয়, তার পরিপ্রোক্ষিতে দেশীয় নেতা 'মিয়ানমঞ্জ দেশের মধ্যে 
এই রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ বন্ধের জন্যই মোঘল শাসকের শরণাপন্ন হয়োছিলেন।৩৯ 
নাটকের শেষের আগের দৃশ্যে (৫1৭) চীর্দীবাবর নিকট মোঘল সৈন্যের পরাজয়ের 
ঘটনা দেখান হয়েছে । এই ঘটনা ইতিহাস লম্মত নয়। ইতিহাস অনযায়ী যদ্ধের 
সময় উভয়পক্ষই চরম সংকটজনক অবস্থার মধ্যে পড়ে। এর ফলে সাঁম্ধর মাধ্যমে 
উভগপক্ষই সহ-অবস্থানের নাতি গ্রহণ করেন ।7০ 


পণ্চম অংকের অন্টম দশ্যানৃসারে মোঘলের সঙ্গে ধুদ্ধেজয়শী চাঁদাবাবকে বিশ্বাস- 
ঘাতক মিম়্ানমঞ্জর হত্যা করার ঘটনার সঙ্গে ' তি তথ্যের লাধূজ্য রাক্ষিত হয়ানি। 
প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখযোগ্য যে চাঁদাবাবর সঙ্গে সাঁম্ধ স্থাপন করার পর মোঘল সৈন্য 


০০ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


১৫৯৬ সালে ২০শে মার্চ আমেদনগর ত্যাগ করে “বেরুর* ষাল্লা করে। পরবতাঁকালে 
-১৬০০ খনেষ্টাব্দে এক চক্রান্তের ফলে চাঁদাবাবকে হত্যা করা হয়।৭১ 
নাট্যব্রিয়ার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নাট্যবৃত্ত গঠনের বাটর জন্য নাটযক্িয়া 
-স্ুত্ঠুরংপ লাভ করতে পারে নি। প্রথম অংকের দ্বিতীর দৃশ্যে মিয্লানমঞ্জুর সহায়তায় 
নেহাঙ খাঁয়ের আমেদনগর আক্রমণের পরিকজ্পনা গ্রহণ থেকে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ । 
প্রথম অংকের চতুর্থ-পঞ্চম দৃশ্যে চাঁদাবাঁবর প্রচেষ্টায় 'বম্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র বার্থ 
করা» ছিতীয় অংকের পঞ্চম দৃশ্যে বাঁজাপুররাজ ও আমেদনগরের সুলতানা পত্র 
সঙ্গে মনোমালন্যের ফলে (চতুর্থ অংকের 'ত্বতীয় দৃশ্যে) আমেদনগরীর বিরুদ্ধে 
বিজাপুর রাজ্যের যৃষ্ধযান্তা, মোঘলের আক্রমণে আমেদনগরের স্বাধীনতা 'বিপন্ন হলে 
আমেদনগরের হয়ে বাঁজাপূ্ররাজ আদল শা ও তাঁর পত্বী চাঁদ সুলতানার মোঘলের 
বিরদ্ধে যুদ্ধবান্রা (৪18, ৭, ৫1১, ৩১ ৫) ও চাঁদ সুলতানার হস্তে মোঘলের পরাজয়_ 
এ সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে নাটাযরিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে পড়ে । পাঁরশেষে িশ্বাস- 
“ঘাতক মিয়ানমঞ্জর ছযীরকাঘাতে চাঁদাববির মৃত্যুতে নাটাক্রিয়া পরিণাঁত লাভ করে । 


নন্দকুমার ৪ (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ) £ 


ভালো কাজের জন্যও রাজশান্তর বিরোধিতা করলে জীবন বিপদে হর়। এই 
কেন্দ্রিয় ভাবকে আশ্রয় করে পাঁচাট অংকে ও বাইশাঁট দৃশ্যে নাট্যকাহনন গড়ে 
উঠেছে। প্রথম অংকে ইংরেজদের বে-আইনশী ব্যবসায় বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ 
' কোম্পানী এবং হেস্টিংসের স্বার্থ বিরোধশ কাজ করার জন্য নম্দকুমারের উপর উভয়ের 
'শ্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠার কাছিনশ বিন্যন্ত হয়েছে। হিতীয় অংকে নন্দকুমার কর্তৃক 
'পিবেনীর পণ্য স্নানে বাধাদানকাঁর ইংরেজ সৈন্যদের সেখান থেকে হাঠিয়ে 
দেওয়ার ঘটনা দেখান হয়েছে। তৃতীয় অংকে [িবেণীতে রাজকার্ষেযর বিরোধিতা 
করায় হেস্টিংস কর্তৃক নশ্দকুমারকে বন্দী করা ও মীরজাফরের প্রচেষ্টার বন্দীদশা 
থেকে ম্ত হয়ে বাংলা বিহার উঁড়িষ্যার দেওয়ান পদে নন্দকুমারের 'নিষুন্ত হওয়ার 
কাঁহনণ উপস্থাপিত হয়েছে । চতুর্থ অংকে নম্দকুমারের কর্মদক্ষতায় ইংরাজদের 
বে-আইনণ ব্যবসা বন্ধ হওয়া এবং মশরজাফরের মত্যুর পর ইংরেজদের বিরোধিতা 
সত্বেও মগরকাশিমের পুত্র 'বাহারকে* নবাব করার জন্য নম্দকুমারের উদযোগ গ্রহণের 
কাহনশ গ্রাথত হয়েছে। পঞ্চম অংকে বারংবার রাজকার্ষের 'বিরেধিতা করায় 
রাজরোষে পাঁতিত নন্দকুমারের কলকাতায় বন্দী হওয়া এবং হোস্টংসের যড়ধন্তে সই 
জাল করার আঁভযোগে নম্দকুমারের প্রাণদস্ড কার্যকরী হওয়ার কাহিনী 
উপস্থাঁপত হয়েছে । 

দেশের স্বার্থে রাজকাষে'র দবরোধতা করায় নম্দকুমারের প্রাণদণ্ডের মূল কাঁহনা 
ব্যতশত নাটকে কে) “বাপুদেব-প্রমদা-রাধিকা'কে কেন্দ্র করে একটি ঘটনা, (খে) 'প্রমদা- 
-যাহার'কে আশ্রয় করে একটি কাহনী, (গ) “মীরজাফর-নাণবেগম কে কেন্ত্র করে জার 
কটি ঘটনা,--এ- সকল মোট তিনটি উপঘটনা 'িদামান। এ সফল উপকাছনী 


_ ঈদ্বতীয় অধ্যায় ১০৯, 


নাটকের মূলকাহিনীকে সমৃ্থ করতে পারোন। নাটকের আয়তন অনাবশ্যকভাবে 
[বস্তত হয়ে পড়ে চতুর্দিকে ছাঁড়য্ে পড়েছে। নাট্যক্রিয়া ছন্ঘঘন রূপ লাভ করোনি ॥। 
মূল বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ না থাকায় এবং দৃশ্য সংচ্ছাপনে সম্ভাব্যতা ও আবশ্যকতার 
যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ২, ৩ দ্বিতীয় অংকের ৪, & তৃতীয় অংকের ৩, চতুর্থ 
অংকের ৯, পঞ্চম অংকের ৬, ৭, ৯ দশ্যগীল নাট্যবৃত্ত গঠনের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় 
হয়ে পড়েছে। 

নাটকের এরীতহাসিক পটভূমিকা প্রসঙ্গে বলা যায় যে ইতিহাসের বিচারে নম্দকুমার' 
কখনই দেশপ্রেমিকের মধদা লাভ করেন নি। উপরষ্তু রাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে তানি 
যে ইংরেজদের সঙ্গে বড়ষন্তে লিপ্ত ছিলেন--এ ঘটনা ইতিহাস ক্বীকৃত।?২ নাটকে. 
উজ্লিখিত জাঁলয়াঁতির আঁভযোগে নন্দকুমারের ফাঁসী হবার ঘটনার কথা ইতিহাসে 
1বদামান 1৭৩ 

নাট্যবৃত্ত গঠনের ভ্রুটর জন্য নাটকে নাট্যক্রিয়া সুষ্ঠুরপ লাভ করেনি। প্রথম 
অংকের প্রথম দৃশ্যে নম্দকুমার কর্তৃক ইংরাজদের স্বার্থীবরোধী কম্রচেষ্টার মধ্য 'দিয়ে 
নাটাব্রয়ার আরম্ভ হয়েছে। এরপর পরবত+ স্তরে নাটক্রিয়া ক্রমোন্নত হয়ে ওঠে । 
নাটাক্রিয়ার মধ্যে ২৬ দৃশ্যে ও ৪১ দৃশ্যে সংঘর্ধ দেখা দেয় । ৫৮ দৃশ্যে নন্দকুমারের 
প্রাণদন্ডের ঘটনার মধ্যে নাট্যক্রিয়া পারণ?ত লাভ করে। 


অশোক (ক্ষীরোদপ্রসাদ 'বিদ্যাবনোদ ) 2 


অসংযমণ প্রবৃত্তির নিরসনের মাধামে মানুষের মনে ধর্ম ভাবের উদয় হয়। এই 
মৃলভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও তেন্রিশ'ট দশ্যে নাট্যকাহিনঈ গঠিত হয়েছে । 
প্রথম অংকে 1বন্দুসারের আদেশে অশোকের রাজপ্রাসাদ ত্যাগের ঘটনা দেখান হয়েছে 
দ্ধতীর অংকে শাজর্দেব কর্তৃক রাজসভায় উপাশ্থছিত অশোককে রাজ্যের যোগ্য 
উত্তরাধিকার রূপে 'স্থিরকরণের কাহনী 'বন্যস্ত হয়েছে । তৃতীয় অংকে 'বিদ্দুসার 
কর্তৃক তাঁর উত্তরাধিকাররংপে বীতশোককে মনোনীত করার কাহিন? গ্রাথত হয়েছে। 
চকুর্থ অংকে অশোকের ক'ণিত্ক রাজ্জ্য লাভের কাহনী বিধৃত হয়েছে। পঞ্চম অংকে 
ুক্রবিত যুদ্ধে পরাস্ত করে অশোকের মগধের সিংহাসন লাভ এবং কপানন্দ ও 
শাঙ্গরবের মাহাস্ম্য দর্শনে 'হংসাশ্রয়ী অশোকের" অসংযত প্রবৃতির নিরসন ও তাঁর 
ধর্ম মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠার ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। 

অশোক কতক মগধের গসংহাসন লাভ ও তার ধমাঁশোকে পাঁরণত হওয়ার মূল 
কাহিনী 'ভন্ন নাটকে (ক) শবন্দুসার--চিন্তার” কাহিনী, (খ) “কপানন্দ-_শাঙ্ধর" 
কাহিনগ,-এই দুটি উপকাহছিনগ বিদ্যমান । (ক) উপকা!হনণর আতি বিস্তাতি নাট্য- 
সংহতিকে ব্যাহত করেছে । (খ) উপকাহিনীর সঙ্গে মূল কাহিনীর যোগ বিদামান। 
মূল কাঁহনধর সঙ্গে যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ১১৪১৬ দৃ্ঘতীয় অংকের ১২১৩ 
তৃতীয় অংকের ১২ চতুর্থ অংকের ১,৩, পণ্চম অংকের ৩য় দৃশ্য নাটকের পক্ষে ভার- 
্বর্‌প হযে পড়েছে। চতুর্থ অংকের পন্চম দুশ্যে. কৃপালন্দের কৃপায় অন্ধ কুণালের 


৯০২ | বিশ শতকের থিরেটারে বাংলা নাটক 


ধুদবাদৃণ্টি লাভ, পঞ্চম অংকের পঞ্চম দৃশ্যে কৃপানন্দের মাহাত্ম্য আগ্রকণ্ডে 'নাক্ষিপ্ত 
শাঙ্গরব ও কুণালের পুনজীবন লাভ, এ সকল অলৌটিক ঘটনার সংযোজনার ফলে 
নাটকের মধ্যে সুষ্ঠ: এীতহাঁসিক পাঁরমণ্ডল গড়ে ওঠোঁন। এক্ষেত্রে গ্রীতহাসক নাট্য 
রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকায়ের পৌরাণিক মানাঁসকতান প্রভাব পড়েছে ।৭8 

নাট্যকাহিনীর বিন্যাসে নাট্যকার এীতহাসিক ঘটনার সঙ্গে গাধূজ্য রক্ষা করতে 
পারেনান। প্রথমত সিংহাসন লাভের জন্য 'পতা 'বিদ্দূসার ও ভ্রাতা বীতশোকের 
সঙ্গে তার সশস্ত্র ষৃম্ধের ঘটনা (61১ দৃশ্য ) ইতিহাস সমাথণত নয় ।৭৫ চিন্রা ও 
ধবশ্দুসারের কাঁহনী ( ১।১, ৪৩ )১ কাণিত্ক রাজার কাঁহনী (৩।৩), কাঁণচ্কের গছে 
অশোকের স্্ী অন'তার আশ্রয্প গ্রহণ (৩।৪ )১ মহেন্দ্রের কাছ থেকে ক্ষুধার্ত অশোকের 
খাবার কেড়ে নেওয়া (৩৫), কাঁণিত্করাজ কর্তৃক অনীতার সঙ্গে অশোকের বিবাহ 
দ্রান ও কাঁণচ্কের ?সংহাসনের দাক্লিত্বভার অশোককে অর্পণ (8২), পত্র কুণালের 
চক্ষুংপাটন (৪1৫ )১ এ সকল ঘটনার সংযোজনায় নাট্যকার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
কল্পনায় আশ্রশ্ন গ্রহণ করেছেন ও কোন কোন ক্ষেত্রে (81৬) নাট্যকার এ বিষয়ে ভারতে 
প্রচলিত লোক কথাকে উপাদান স্বরূপ ব্যবহার করেছেন। কৃপানন্দ ও শাঙ্গ'রবের 
'মাহাত্মদর্শনে (61৬ ) অশোকের মনে ধর্মভাবের উদয় হওয়ায় ঘটনাটি সংযোজনার 
ক্ষেত্রেও নাট্যকার প্রচালত ভারতীয় লোক কথার সাহাষ্য গ্রহণ করেছেন।৭৬ এবং এ 
ঘটনাটি ইীতহাস সিদ্ধ নয় । প্রসঙ্গরুমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কাঁলঙ্গব-দ্ধে 
মানুষের ভয়াবহ শোচনীয় দূরবস্হা দর্শনের ফলে অশোকের মন বেদনায় ভারাক্রান্ত 
হয়ে পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে তার মন পাঁরবার্তত হতে থাকে ।' পাঁরশেষে চন্দ্রাশোক 
অশে।ক ধমাঁশ্োকে রূপাস্তীরত হন॥। এটাই ই1তহাস সত্য ।৭? 

নাট্য গঠনরশীতর শ্র:টির জন্য নাট্যক্রয়ার পরিণতি বিম্বাসবোগ্া হয়ে ওঠোন। 
প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে মগধের সিংহাসন লাভের জন্য অশোকের সুদ বাসনা 
প্রকাশের ঘটনার মধ্য দয্নে ক্রিম্নার আরম্ভ সূচীত হয়েছে। প্রথম অংকের চতুথ' 
দৃশ্য থেকে চতুর্থ অংকের পণ্চম দশ্য পর্যস্ত নাট্যক্রিয়ার ক্রমোন্নাতির স্তর বিস্তৃত। 
পঞ্চম অংকের প্রথম দৃশ্যে তা বিন্দুসার ও বৈমান্রেয় ভ্রাতা বাঁতশোকের সঙ্গে বুম্ধ 
করে মগধের 1সংহাসন লাভের মধ্য 'দিয়ে নাট্যক্রিয়া আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এরপর 
পণ্চম অংকের 'ছিতীয় দৃশ্য থেকে চতুর্থ দৃশ্য পর্বস্ত ক্রিয়ার 'বস্তাঁতর মাধ্যমে 
অশোকের অসংযত ও অমানুষিক প্রবৃত্তির প্রচপ্ডতা দেখান হয়েছে। পণ্ম অংকের 
পঞ্চম দ্‌শো এই অসংযত প্রবৃত্তির নিরসনের মাধ্যমে অশোকের ধমভাবের উদয় হবার 
সঙ্গে নাটাক্রিয়া পাঁরণাঁত লাভ করেছে । 


রিজিয়া (মনোমোহন রায় ) £ 


ব্যর্থ প্রেমে হিংসার প্রশ্রয় দিলে পারণাম শোচনীয় হয়ে ওঠে। এই দুঁসম্ধান্ত- 
বাকাকে আশ্রয় করে পাঁচটি অংক ও উনাগ্রশাঁট দৃশ্যের দ্বারা নাট্যকাছনী রাঁচত 
'ছুয়েছে। প্রথম অংকে কাটি নপাঁত বাঁরেন্দু ?সংহ কর্তৃক ইন্দিরাকে গাম্ধ্ব মতে 


1ঘতায় অধ্যার ৯০৩ 


শ্বববাহ করা এবং 'রিজিয়ার কোপানল থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্য গোপনে ইন্দিরাকে কুসুম 
দূর্গে রেখে আসার ঘটনা দেখান হয়েছে । 'ছিতীয় অংকে মালবারাজ্যের লঙ্গে যুদ্ধে 
রজি্না কর্তুক বীরেম্্, দসিংহকে. সেনাপাঁতির দাক্িত্ব অর্পণ এবং বারেন্দের বিবাহের 
সংবাদ সম্বন্ধে 'রাজয়ার অবগত হওয়ার কাহিনী উপচ্থাঁপত হয়েছে । তৃতীয় অংকে 
দরাজয়ার নাঁদ'শে বীরেন্দের অগোচরে ইন্দিরাকে কৌশলে কুসুমদূর্গ থেকে সাঁরয়ে 
এনে যমুনা নদী তারস্ছ দর্গে রেখে দেওয়া এবং মালবধধ্ধে িজয়ণ সেনাপাতি 
বারেম্দ্ুকে রিজিয়ার পুরস্কৃত করার কাঁহন” গ্রাথত হয়েছে । চতুর্থ অংকে রিজিয়া 
কাছে প্রেম 'নিবেদনে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাতার সেনাপাঁত বাঁশুয়ারের 'রাজয়াকে 
পসংহাসন চ্যুত করার জন্য মালবরাজ ও সৌরাস্ট্ররাজের সঙ্গে বড়বগ্যে লিপ্ত হওয়া এবং 
রাজিয়া প্রেমকে স্বীকাঁত না দেওয়ায় ব্যর্থ প্রেমের জ্বালাম় প্রাতাহংসাময়ী 
গ্রজিয়ার বীরেন্দ্রকে হত্যার আদেশ দানের ঘটনা বিনাস্ত হয়েছে । পণ্চম অংকে 
ঘাতকের হস্তে বাীরেন্দ্ুর হত্যা এবং বিদ্রোহী বাইরামের সঙ্গে যুদ্ধে বস্তিয়ারের 
গবম্বাসঘাতকতায় রাঁজয়ার পরাজয় ও বাশ্দনগ জিয়ার কারাগারে আত্মহত্যার কাহিনগ 
দেখান হয়েছে। 

বীরেন্দের প্রাতি অসফল প্রেমের জবালায় প্রাতাহংসাময়ী রিঁজয়ার 'নেশে 
'ধশরেন্দের হত্যা এবং বাইরামের সঙ্গে বৃচ্ধে পরাজিত বাম্দনী রিজিয়ার আত্মহত্যার 
মূল কাহনঈ ছাড়া নাটকে (ক) হন্দিরা--“বারেন্দেরে* দাম্পত্য জীবনের ঘটনা; (খ) 
ইশ্দিরার প্রাত সমরেন্দ্রের গোপন প্রেমের কাহিনী এবং (গ্র) ভাগ্যাম্বেষণে রত 
পান্নালালের ভবঘরে জীবনের কাহনশী--এই মোট তনটি উপকাহিনপ বিদ্যমান 
এর মধ্যে 'খ) উপকাহনীর সঙ্গে মূল কাঁহনীর কোন যোগ নেই। (গ) উপকাহনীর 
বারা কার্ধকারণ সম্ভূতভাবে মূল কাহিনীর সঙ্গে পাষূজ্য রচনা করা হরান। 
এর ফলে উপকাহিনীর ভারে নাটক ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং পাঁরণতিতে নাটাক্রিয়া 
চতুর্দকে ছাড়িয়ে পড়েছে । য্যান্তীনষ্ঠ শৃঙ্খলার সাহায্যে মূলভাবের সঙ্গে যোগাযোগ 
গ্রাড়ে না ওঠার প্রথম অংকের ১১ ৩, & 1দ্বতীয় অংকের ২, ৩১ ৪, তৃতীয় অংকের ১১ &, 
চতুর্থ অংকের ৯) ৪ এবং পণ্চম অংকের ৯, ৩, ৪, দৃশ্যগুলি নাটযক্রিয়ার গাঁতকে স্থানে 
চ্ছানে শিথিল কৰে তুলেছে। 

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ষে দাস বংশীয় সুলতান 
ইলতুৎমসের কন্যা রিজিয়া ১৯২৩৬-৪০ সাল পর্যন্ত দিজ্লীর সুলতানা পদ্দে আঁধাম্ঠিত 
ছিলেন। নাটকের ঘটনার 'বন্যাস রিজিয়াকে আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও, নাটকের 
মধ্যে বিন্যস্ত সকল ঘটনা "সম্পকে ইতিহাসের স্বীকীত নেই । প্রথমত কর্ণট নৃপাঁত 
রীরেন্দ্ু সিংহের প্রাত রিয়ার প্রেমবাসনা সম্পাকিত ঘটনা (৯২, ৩1৫১৪।৬) 
ইাতহাস সিদ্ধ নয় । দিজ্লীর প্রভাবশালী ইসলামী সমাজ নারীর শাসনকে ইসলাম 
ধর্ম বিরোধী বলে মনে করে। তাই সেই তুকঁমহলের মধ্যে অনৈক্যের বীঁজবপন করার 
জন্য আঁবাঁসানিয় এক উচ্চপদস্থ কর্মচারির প্রতি 'াঁজয়ার পক্ষপাতিত্ব মূলক মনোভাব 
প্রকাশের ঘটনার উল্লেখ হীতহাসে বর্তমান ॥৭৮ 'কম্তু তার সঙ্গে জিয়ার 


১০৪ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


প্রেমসম্পাঁকত ঘটনার উল্জেখ ইতিহাসে নেই । : ৃদ্ষতপয়ত বৈমান্রেয ভাই বাইরামের সঙ্গে 
'বুদ্ধে পরাজিত রিজিয়ার উন্মাঁদনী অবস্থায় কারাগারে আত্মহত্যার ঘটনাও হাতহাস 
স্বীকৃত নয় (81৫, ৫1৬, &1৭)। ইতিহাস সনে জানাযায় ভাটপ্ডার রাজাপাল রিজিয়া 
গবর্ণ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, 'বদ্রোহ দমনের জন্য 'রাঁজয়া ভাঁটণ্ডা পেশছানো মান 
চক্রাস্তকারীরা রিয়ার 'প্রনপান্ত ইয়াকৃতকে হত্যা করে এবং 'রিজিয়াকে বন্দী 
করে। দিজ্জীর সিংহাসনে তারা 'রিজিয়ার অপর এক ভাই এবং ইলতুৎমসের তৃতীয় 
পূত্র মইন্নীক্দন বাইরামকে 'দজ্লীর সিংহাসনে বসান। কন্তু বাইরামের শাসন 
ব্যবস্হায় উপয্যস্ত পদ্াাধকার ও কর্তত্ব না পাওয়ার ফলে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার 
জন্য ইখাঁতয়ারুদ্দিন আলতুনিয়া রিজিয়াকে কারামনন্ত করেন। রিজিয়া আলতুনিয়াকে 
1ববাহ করে 'দিজ্লীর 'সংহাসন পুনরুষ্ধারের জন্য বান্না করেন। 'কম্তু তারা 
বাইরামের সৈন্য ছ্বারা পর্যাদস্ত হন। সৈনাহীন অবস্থায় চলাকালীন কৈথালের 
সা্িকটস্ছ অঞ্চলে হিন্দু ডাকাতর্দের হস্তে তাঁরা নিহত হুন।৭৯ পৌরাষ্ট্র রাজকন্যা 
ইন্দিরাকে কেন্দ্র করে সমদ্দেে ও বীরেন্দ্র 'ছিকোন প্রেমের ঘটনা নাট্যকারের কজ্পনার 
ফসল স্বরূপ । 

[. 0900৮011-এর তত্ব অনূযায়ী রিজিগ্না নাটকের নাট/ক্রিয়া আঁধবৃতের 
( 28180০11৩91 ) আকারে গঠিত । প্রথম অংকে নাটকের ঘটনা ও চারন্র সম্বন্ধে 
প্রাথামক পাঁরচর় দেওয়ার মধ্যে নাটকের আরম্ভ পর্ব সচীত হলেও 'দ্বিতীয় অংকের 
পণ্ম দৃশ্যে বীরেন্দ্ের সঙ্গে ইন্দিরার বিবাহের ঘটনা সম্পর্কে রিজিয়ার জ্ঞাত 
হওয়ার ঘটনায় নাটকের মধ্যে নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়। তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্য 
থেকে চতুর্থ অংকের পঞ্চম দৃশ্য পর্যস্ত নাট্যক্রিয়ার ক্রমোল্নাতিই নাটকের 18209 ॥ 
নাটকে: চতুর্থ অংকের ষণ্ঠ দৃশ্যে বারেশ্দের কাছে নিবোদত 'রি্জিয়ার প্রেমের 
ব্যথতার ঘটনার মধ্যে নাটকের চূড়াস্ত শীর্ষ অবস্হা (4১০70০) শনাহত ! পণ্চম 
অংকের প্রথম দৃশ্য থেকে পণ্চম দৃশ্যের মধ্যে নাটযক্রিয়ার প্রাক অবরোহণ মহত 
(59৭৩1) বিন্যস্ত। পণ্চম অংকের বণ্ঠ ও সপ্তম দৃশ্য জ্‌ড়ে বাইরামের সঙ্গে যুদ্ধে 
গরাঁজয়ার পরাজয় এবং তাঁর আত্মহত্যার ঘটনার মধ্যে নাটকের পাঁরণাতি (০০0০105102) 
রচিত হয়েছে । 

সগুনাম ('গ্গারশচন্দ্র ঘোষ ) £ 

সংগ্রামশীল দেশনেতার চরিন্রবল না থাকলে তাঁর কাজের ফলে দেশের পরিণাম 
শোচনীয় হয়ে ওঠে । 

এই দসম্ধান্তবাক্যকে কেন্দ্র করে পাঁচাটি অংকে ও পশচশটি গভিকের মধ্য 
দিয়ে নাটাবৃত্ত গড়ে উঠেছে । প্রথম অংকে ববন সৈন্যের হস্তে সতনামশ সম্প্রদায়ভুক্ত- 
মোহস্তের হত্যার প্রাতশোধ নেবার জন্য মোহাস্তকন্যা বৈফবশ ও 'শিষ্য রণেন্দের যবন 
কল ধরংসের জন্য প্রাতজ্ঞা গ্হণের ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে । ছিতীয় অংকে দৎনামণ 
সম্প্রদায়ের ধর্ম ও স্বাধীনতার রক্ষার সংগ্রামে রণেচ্ছের নেতৃত্ব গ্রহণের কাহনী 
উপস্থাঁপত করা হয়েছে। তৃতীয় অংকে রণেশ্দের নেতৃত্বে সংনামশী সম্প্রদায়ের মোঘল, 


তয় অধ্যায় ০৬ 


দূর্গ দখল ও দূগথিপ কারতরফ খাঁকে হত্যায় জন্যে তার কন্যা গৃলসানার 
প্রাতিশোধস্পৃহা জাগরণের ঘটনা দেখান হয়েছে । চতুর্থ অংকে গুলসানার গ্রাতি 
রণেন্দের প্রবল আসীন্ত ও 'চিত্ত বৈকল্যের কাহিনণ গ্রাথত হয়েছে । পঞ্চম অংকে 
রণেন্দ্ের চারত্রবলের অভাবে মোঘল সৈন্যের সঙ্গে বুদ্ধে সৎনামণ সম্প্রদায়ের পরাজন্ব 
ও গুলসানার প্রচেষ্টায় বন্দ রণেন্দ্ুকে ওরংজেবের হত্যার কাঁহনণ সংকলিত হয়েছে। 

রণেন্দের নেতৃত্বে সতনামণী সম্প্রদায়ের ধর্ম ও দ্বাধীনতার রক্ষার সংগ্রামের মল 
কাহিনণ ছাড়া নাটকে (ক) মহান্ত-বৈফবণ?” খে) বৈষফবী-পরশূরাম' (গ) গুলসানা- 
রণেম্দ্র'- এই তনাঁট উপঘটনা বিদ্যমান । এন মধ্যে কে) এবং (গ) উপকাহনগর সঙ্গে 
মু-ক1হনদর যোগ থাকলেও উপকাহিনীগুলির আত বিস্তাঁত,লা9০31558. এঁক্যকে 
ব্যাহত করেছে। (থ) এবং (গর) উপ্রকাহিনণীর দ্বারা বৈফবাঁ ও রণেশ্দু চাঁরন্রের আত্মসংযমের 
গুণগত মান নিণয্নের ক্ষেত্রে বৈপরীত্যের সূষ্টি করা হয়েছে । নাট্যক্রিয়ার মধ্যে হ্থানে 
স্ছানে বাহহম্ দেখা দিলেও তা সংকটকে ঘনখভূত করে তুলতে পারে নি। পণম 
অংকের 'ছিতীয় গভধিকে রণেশ্দের হত্যা, গ্ুলসানার মৃত্যু, করিমের আত্মহত)া, 
বৈফবাঁর মততযু ও চতুর্থ গভাঁংকে পরশুরামের মৃত্যু--এ সকল ঘটনা পরম্পরার ছারা 
অধোঁন্তকভাবে নাটকের মধ্যে আঁতশয্প ভাবাবেগের উন্নত অবচ্ছা সৃষ্টি করা হয়েছে। 
নাটাগঠনরশীতর ত্রুটির জন্য নাট্যাক্রিয়া পাঁরণাঁততে 'বকেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে 
নাট্যবৃত্তের বিন্যাসে মূল কাহনীর সঙ্গে য্ুন্তীনিষ্ঠ কাষ্যকারণ সম্পক" গড়ে না 
ওঠার প্রথম অংকের ২ ৩, & দ্বিতীয় অংকের ২, ৩, তৃতীয় অংকের ৯, ২, চতুর্থ 
অংকের ২ এবং পণ্চম অংকের ৩১ ৪ দশ্যগুলি 'ক্রিয়াকে ভারগ্রন্ত করে তুলেছে। 

সপ্তদশ শতাধ্দশীতে ওরংজেবের রাজত্বকালে উত্তরভারতে হন্দুধর্মের এক অংশ 
সাবে সংনামণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে মোঘলশান্তর সশস্ত্র সংঘর্ষের কাঁহনা ইতহাস সম্মত ॥ 
গকন্তু নাটকে এই কাহিনীর উপচ্ছাপনার ক্ষেত্রে ইীতহাস বিরুদ্ধ কিছু কিছ ঘটনার 
পারচন় পাওয়া যায়। 

ওরংজেবের সৈন্যদ্বারা সৎনামী সম্প্রদায়ের পুরোধা মোহান্তের হত্যা এবং তার 
ফলে বৈষবার প্রেরণায় ও. রণেন্দের নেতৃত্বে সকল সৎনামী সম্প্রদায়ের মোঘলের 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ঘটনা (১।১ দৃশ্য ) নাট্যকারের কঙ্পনাপ্রসূত এবং এর 
দ্বারা ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনার উপন্ছাপনা করা হয় নি।৮০ সংনামী সম্প্রদায়ের 
শান্তর উৎস 'িসাবে দেবী 'কৌমারী-মাতার' দেব বলকে 'নার্দস্ট করা হয়েছে। এ 
ঘটনা ইতহাস অনুমোদিত নয় । সংনামী সম্প্রদায়ের সাংগঠাঁনক, রাজনৌতক ও 
সামারক শান্তর গিছনে তাদের সুদ্‌ঢ় আত্মপ্রতায় ও মনোবলই ছল তাদের শান্তর 
উতন।৮১ সবোঁপার নাটকে উপস্ছাঁপত ঘটনা ও চাঁরন্নের মাধ্যমে 'হন্দুধমের 
অন্তগত সংনামণী সম্প্রদায় যে ইসলাম ধর্ম ও মুসাঁলম সম্প্রদায়ের বিরোধী, এরপ 
একটি ধারণা প্রাতা্ঠিত করা হয়েছে। এ ধারণাও ইতিহাস সাপেক্ষ নয় ।৮২ 

নাট্যাক্রয়ার গাঁতরেখা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে 


পারূহত্যার প্রাতশোধ গ্রহণের জন্য রণেশ্্ের ববনকুল ধৰংসের প্রাতজ্ঞার ঘটনা 
1বশ-শতক-_-৭ র 


২৯০৬ (বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 

থেকে নাটাক্রিয়ার আরম্ভপব সচীত হয়েছে । এরপর থেকে ২৪ দৃশ্যে রণেশ্ছু 
বর্তক সংনামী সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ, ৩৫ দৃশ্যে - গুলসানার প্রাত রণেন্দের 
মমত্ববোধের জাগরণ, ৪1৩ দৃশ্যে গুলসানাকে শ্রশর€পে জ্বীকাতি দানের ছারা তাকে 
হদ্দুধমে" দীক্ষাদদান ও সতনামণী সম্প্রদায়ের অন্তভূর্ত করে নেওয়া--এ সকল ঘটনার 
মধ্য দিয়ে নাটাক্রিয়ার আরোহন পর্ব (41068) গাঁঠিত হয়েছে। পঞ্চম 
অংকের প্রথম দৃশ্যে ষক্ধক্ষেত্রে গুলসানাকে রণেন্দের সম্ভোগ করার ঘটনার মধ্যেই 
নাটকের চড়ান্ত সংকট (4০:0৩) মহত বিদ্মান। রণেন্দের এই চারান্রিক 
দুর্বলতার জন্য পণ্চম অংকের প্রথম দৃশ্যে তার উপর বার্ধত কোমারশ দেবার 
আশশবাঁদ পজ্ট দৈবশান্ত বিনষ্ট হওয়া এবং মোঘল শান্তর সঙ্গে বণ্ধে সংনামণ 
সম্প্রদায়ের পরাজয়ের ঘটনার মধ্য "দিয়ে নাট্যক্রিয়ার প্রাক-ক্রমহাসমখী অবস্থার (950০1) 
সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম অংকের দ্বিতীয় দশ্যে বন্দী রণেন্দের গালবিষ্ধ অবচ্ছায় 
মৃত্যুতে নাট্যক্রিয়া পারণাতি লাভ (০০909195190 ) করেছে। 


জিরংজদ্দৌল। (গিরিশচন্দ্র ঘোষ ) $ 


শাসন কার প্রধান সহায়কগণ গবশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী হলে দেশের স্বাধধনতা 
সহ শাসকের জীবনও 'বপন্ন হয়।-_এই মুল বন্তব্যকে অবলম্বন করে পাঁচটি অংকে 
ও পশ্নীন্রশটি দৃশ্যে নাটকের বৃত্ত গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে সিরাজের কাঁলকাতা 
আক্রমণ ও কলিকাতা উদ্ধার করে তথায় 'নিজের প্রভূত্ব বজায় রাখার ঘটনা দেখান 
হয়েছে। 'ঘিতীয় অংকে ইংরাজদের কলকাতা পুনরুদ্ধার 'ও সাজের সঙ্গে সম্খি 
.ঙ্ছাপনের কাঁহনণ বিন্যস্ত হয়েছে । তৃতীয় অংকে সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে 
মীরজাফরের গোপন চ্যান্তয় ঘটনা উপন্থাপিত করা হয়েছে । চতুথ অংকে ইংরেজদের 
সঙ্গে পলাশীর ধুদ্ধে সামরিক অধিকতগিণের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত ও পলাকিত 
1সরাজকে বন্দী করার কাহনী গ্রাথত হয়েছে । পঞ্চম অংকে 'সরাজকে হত্যা করার 
ঘটনা সংকলিত হয়েছে । 


দেশের গ্যাধীনতা রক্ষার জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে সিরাজের সশশ্প সংগ্রাম ও 
পরাজিত অবম্থায় তাঁর হত্যা,--এই মুল কাহিনী 'ভিন্ন নাটকে (ক) ঘনেটি বেগম ও 
আমিনা বেগমের ঘটনা, (খ) ল[ৎফা-সিরাজ-উন্মৎ ঘটনা, (গ) জহরাকে কেন্দ্র করে 
একটি ঘটনা, এ সকল উপথটনা বিদ্যমান । এ সকল উপঘটনার ভারে নাট্যসংহতি . 
ক্ষুগ হয়েছে । পলাশীর যুদ্ধ সম্পাকতি এঁতহাসিক ঘটনা ও তথ্যকে নাটকে 
উপস্থাঁপত বরা হয়েছে বটে তবে সব জাঁড়য়ে সার্থক এীতহাসিক নাটকের বৃত্ত গড়ে 
উঠেছে একথা বলা বায় না। এতে বহু অবাস্তর দশোর সংযোজন করা হয়েছে। 

“ নাটকের মুল বন্তব্য অনুযায়ী (£২০০% 206৪) নাটকের সমস্ত দৃশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে 
ওঠে দীন । সেক্ষেত্রে প্রথম অংকের ৪, ৭, ১৯, 'তিতীয় অংকের ৯, ৩, & তৃতায় অংকের . 
৩, চতুর্থ অংকের ৯, & পণ্চম অংকের ২১8, & ৬ দৃশ্যগ্াঁলি অনাবশ্যকভাবে 
 নাটাক্রিয়াকে ভারবাহণী করে তুলে নাট্/গাঁতকে মন্হর করে তুলেছে। নাট/দশ্যের 


তিতায় অধ্যার ১০৫ 


আয়তনের মধ্যে পারস্পারিক সামঞ্জস্যও গড়ে ওঠে নি (81৫১ ৬1৯, ৫1৬ )। নাট্য- 
শ্রয়ার কোন কোন অংশে বাঁহঘ্ন্যের প্রকাশ ঘটেছে 'কম্তু সেই ঘশ্ঘগুি গরভশর রুপ- 
র্মাস্বিত হয়ে ওঠে ন। 

নাট্যকার "্গারশচম্দ্ একনিন্ট সচেতনতা ও অধ্যবসনার ছারা ইতিহাসানূমোদিত 
শঘটনার সহযোগে আলোচ্য নাটকাঁটর নাট্যবৃত্ত গঠনে খুবই যত্ববান হয়োছিলেন।৮৩ 
এক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রাতবেদন থেকে বলা বায় গছ: ক ক্ষেত্রে নাটকের মধ্যে ঘটনার 
'সংযোজনা ইতিহাসের অনুমোদন লাভ করোন । নাটকের প্রথম অংকের তৃতায় দৃশ্যে 
1সরাজ্ের আঁস্তত্বকে 'বপন্ন করে তুলবার জন্য সওকতজঙ্গের মূ্দাবাদ আক্রমণের 
1পছনে মীরজাফরের গোপন ষড়যন্ত্র উল্লেখ 'বিদ্যমান। প্রকৃত পক্ষে প্রথম থেকেই 
শসরাজের নবাবী পদের অবল্দাপ্তত জন্য সওকতজঙ্গকে উদবুদ্ধ করে তার দ্বারা 
'মীর্শদাবাদ আক্রমণের পরিকজ্পনা রচনার ক্ষেত্রে ঘসৌঁটি বেগম ও মীরজাফর উভয়ের 
গোপন আঁভরাম্ধ কার্যকর? হয়েছিল ।৮৪ পঞ্চম অংকের তৃতীয় দ্‌শ্যে মৃত্যুর প্‌বে 
হুসেন কুলি খাঁকে হত্যার জন্য অনুতপ্ত 'সিরাজকে ঈশ্বরের নিকট আস্তম প্রার্থনারত 
অবস্থায় দেখান হয়েছে । এটা ইতিহাস-সম্ঘ ঘটনা । “কিন্তু নাটকের ঘটনা অন্বায্ী 
'মহচ্মদী বেগ 'সিরাজকে হত্যা করতে এলে সিরাজের মধ্যে নিজের প্রাণ বাঁচাবার কোন 
রকম সচেতন ক্রিয়াশীলতা দেখা বায় না। এ ঘটনার সঙ্গে হীতহাসের যোগ নেই। 
ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য 'সরাজদ্দৌলা চেষ্টা 
করোছলেন। সেজন্য তিনি ঘাতকের কাছে নিজের প্রাণ্ীভক্ষার জন্য করুণ 
আবেদনও করেন। কিন্তু তাব্যর্থ হয়।”৫ নাটকে ডী্লাঁথখত লুৎফার অনুরোধে 
কারারুদ্ধ ওয়াটস্‌কে ীসরাজের ক্ষমাদান (১1৪), হুসেন কুলী খাঁর হত্যার প্রাতশোধ 
গ্রহণ মানসে তার স্ব জহরার গসরাজের 'বরুদ্ধে 'বাভন্ব প্রকারের যড়ষন্ত্র (২২, 
৩, ৫১ ৩/৩১ ৪১ ৪।৯ ইত্যাদি )১ মীরণের হাত থেকে লৃৎফার সম্মান রক্ষার জন্য 
ওয়াটস পত্বীর প্রচেষ্টা ( &২ )--এ সকল ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ সূত্র নেই। 
সাধারণ দর্শকের রসোপলখ্ধির স্মবিধার জন্য নাট্যকার কঞ্পনার আশ্রয়ে এ সকল 
ঘটনার অবতারণা করেছিলেন। এ সম্পর্কে নাটকের ভুমিকায় নাট্যকারের মন্তব্য 
স্মরণ করা যেতে পারে-- 


“সরাজ চার লইয়া দুইখস্ড নাটক 'লাঁখলে গ্রকৃত অবম্থা বার্ণত হইতে 

পারিত। কিন্তু উপাস্থিত দর্শকের তৃঁপ্তকর হইত কিনা জান না।***** 

এীতহাসিক নাটক এীতহা?সিক পটে 'চান্রত হওয়া উচিত। কিন্তু হীতহাস 

ইতিহাসবেত্তা বাতীত তাহার প্রকৃত রসাদ্বাদ সাধারণ ব্যান্তর ছারা হয় না।' 

নাটাবৃত্তের প্রকাঁতিকে ডথ্লুই. এইচ. ছাডসন (. নু. 12005০9 ) প্রবার্তিত 
নাট্যাক্রিয়ার 1বভাগ অনযাক্নী বিশ্লেষণ করা যেতে পারে । প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে 
নবাবের আদেশ অনবযাক়্ী লালকুঠী ধৰংসের আদেশ পালনে নবাবের প্রধান প্রধান 
সামারক দায়িত্বশীল ব্যান্তিগণের অসম্মাতজ্ঞাপনের ঘটনার মধ্যে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ 
€ 800091000 )॥ প্রথম অংকের দশম দুশ্যে ইংরাজ দমন করে নবাবের কলিকাতা 


৯০ . শবশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


জয়ের প্রারথীমক উত্তেজক ঘটনা (1081 16350.) নাটারিয়াকে কমোল্নত করে; 
তুলেছে। এরপর ক্রিয়া 'বস্তৃত হতে থাকে । 'খিতীয়, অংকের প্রথম দৃশ্যে ইত্রাজের- 
কাঁলকাতা পহনর-দ্ধার, চতুর্থ দৃশ্যে ইংরাজের সাঁহত সিরাজের সাদ্তি প্রস্তাব নাকচ; যচ্ঠ _. 
দৃশ্যে রাপ্রির অন্ধকারে ইংরাজ সৈন্যের নবাব সৈন্যকে আক্রমণ ও নবাবের সাম্ধ স্ছাপন, 
তৃতায় অংকের প্রথম দৃশ্যে করাসীদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য সিরাজের নির্দেশ 
দান, দ্বিতীয় দৃশ্যে সিরাজকে পরাজিত করার জন্য মীরজাফরের সঙ্গে ইংরাজদের 
গোপন চুন্ত পঞ্চম দৃশ্যে ভবিষ্যতে নবাব হবার জন্য ইংরাজের সঙ্গে মীরজাফরের 
চৃন্ত ও রাজকে পরাজিত করার জন্য পলাশী-ষুদ্ধের পটভূমিকা রচনা--এসকল 
ঘটনার মধ্য দিয়ে নাটাক্রিয়া ক্রমোন্ধত হরে নাট্যসংকটকে ঘনীভূত করে তুলেছে 
(0100) 0? 075 2০191) 6০ 015 011985-_-)। চতুর্থ অংকের 'ছ্িতীয় দৃশ্যে 
পলাশীর রণক্ষেন্নে নবাবের প্রধান সামরিক সহায়কগণের সমরাবমৃখ মনোভাব প্রদর্শনের 
ঘটনার মধ্যে নাটকের চুড়ান্ত সংকট-মূহূর্তক (০11585 ) এবং চতুর্থ অংকের তৃতণর 
থেকে বণ্ঠ দৃশ্যের মধো পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়, পরাজিত সিরাজের 
মার্শদাবাদ ত্যাগ ও পরে ইংরাজদের হস্তে ধরা পড়ে বন্দী হওয়ার ঘটনার মধ্যে 
নাটাব্রিয়ার সিদ্ধান্ত পর্ব গঠিত হয়েছে । পাঁরশেষে পণ্চম অংকের তৃতীয় দ্‌শ্যে সিরাজ 
হত্যার ঘটনার মধ্যে নাটাক্রিয়ার নির্বহন (০9850000115 ) রচিত হয়েছে। 


মীরকাশিম (গিরিশচন্দ্র ঘোষ ) £ 

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রচেন্টা 'বম্ধাসঘাতকতার জন্য ব্যর্থ হয়ে বায়। 
এই মুলভাবকে নিয়ে পাঁচটি অংকে এবং পপ্তাজ্লিশাটি দৃশ্যের দ্বারা নাট্য- 
কার্হনণ গড়ে উঠেছে । প্রথম অংকে দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য মীরকাশিমের বাংলার 
নবাবী গ্রহণের ঘটনা দেখান হয়েছে । 'ছ্বিতীয় অংকে দেশের স্বার্থ ও স্বাধীনতা রক্ষার 
জন্য উদযোগণী মশীরকাশিমের সঙ্গে ইংরাজদের মতাঁবরোধ এবং মীরকাঁশমের 'বিরৃ্ধে 
মীরজাফরের ও ইংরাজদের মধ্যে গোপন চান্তির কাঁহন? বিন্যস্ত হয়েছে। 

ততীর অংকে মীরকা শিমের সঙ্গে ইংরাজদের বহম্ধ এবং দেশশর় সেনাপাঁতগণের 
বিদ্বাসঘাতকতায় শ্রযএহ্ঃমর সেনাপাতি তকী খাঁর মৃত্যুর কাহিনী উপস্থাপিত করা 
হয়েছে। চতুর্থ অংকে দেশীয় অমাত্যগণ ও প্রধান সহায়কগণের বিষ্বাসহন্যায় মূলের 
ও পাটনার যুদ্ধে মীরকাশমের পরাজয় এবং সাহায্য লাভের আশায় মশরকাঁশিমের 
অযোধ্যার নবাব সূজাউদ্দৌজ্লার 'নিকট গমণের ঘটনা দেখান হয়েছে। পণ্চম অংকে 





পাশ পরউর্িরসপরসমি্ কিস এ সরস ভা 


ক- দত--এ সময় যাঁদ সেনাপাঁতি মীরজাফর 'কিপ্চিং সাহাধ্য প্রদান করেন, এক 
ঘণ্টার মধ্যে রণজর হয়। রায়দূরলভ ও ইয়ার লতিফের সেনা দর্শকের ন্যায়. 
যুম্ধন্ছলে দণ্ডায়মান । 

?সরাজ-_ছিঃ ছিঃ এখনও কপটতা, কোরাণ স্পশ' করে কপটতা."* 

এঁফ ঘোর 'সিংহনাদ শন ইংরাজের দলে । 
তান হয়ঃ হা হা রবে কাঁদে মম সেনা 
আজি দৌখ ফুরায় সকাল। (চতুর্থ অংক ২য় দৃশ্য । নাজদ্দোলা 


1ঘতশর অধ্যার ৬০৯ 


সুজাউদ্দোঁন্লার বড়বন্রে ও সেনাপাঁত সমরুর ব্যাসধাতকতায় বকসায় হচ্ছে 
মনকা শি: চূড়ান্ত পরাজয় এবং শোচনীয় অবস্থায় রড) মততযুর কাছিনী 
গ্রাথত হয়েছে । 

মীরকাশিম কর্তৃক দেশের স্ধাধধনতা রক্ষার জন্য ইংরাজদের সঙ্গে সশস্ঘ সংগ্রামে 
প্ররূদ্ত হওয়া ও তাঁর প্রধান সহায়কগণের 'বশ্বাসঘাতকতায় তাঁর পরাজয় ও মৃত্যুর 
কাঁছনী ভিন নাটকে (ক) মাঁণবেগম--কাশিমআলি ঘটনা, (খ) তারাকে কেন্দ্র বরে 
একটি ঘটনা, গে) বেগম-_মশরকাঁশম ঘটনা, (ঘ) মধরজাফক্প__মাঁণবেগম ঘটনা-_ 
এ সকল মোট চারটি উপঘটনা নাটকে 'বিদ্যমান। ক,খ, গ, উপকাাহনীর সঙ্গে মূল 
কাহনীর ব্দান্তপ্ণ সাধ্‌জ্য রচনা করা হয় ন। ঘ-উপকাঁহনীর সঙ্গে মূল কাঁহনপর 
“আংশিক যোগ থাকলেও এই উপকাহনীর অত্যাধিক প্রাধানোর জন্য মুলনাট্য 
কাহনীর গাঁতধারা চ্ছানে চ্ছানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পড়েছে । মুলত এ সকল উপকাঁহনীর 
দ্বারা কেন্দ্ৰীয় কাঁহনীর উৎকর্ষ সাধন করা ধাকীন। ক্রিয়ার গাঁতমূথে নাটাক্রিয়া 
'বাহছন্বমুখী হয়ে উঠলেও ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নাট্যুৎদ্ঘের দ্বারা নাটাসংকট 
ঘনীভূত হয়ে ওঠে ন। অনাবশ্যক ঘটনার ভারে নাট্যকাহনী গ্রন্হনে 'শাথিলতা 
দেখা "দিয়েছে এবং নাট্যক্রিয়ার গাঁত মন্হর হয়ে পড়েছে । মল বিষয়ের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত 
সম্পর্ক গড়ে না ওঠান্ন প্রথম অংকের ৬, 'ছ্বিতীয় অংকের ১, ২, & তৃতীয় অংকের ৯ 
:৩১ ৪১ ৮১ ১০১ চতুর্থ অংকের ৩১ ৭১ ৮ পণ্চম অংকের ১, ৩১ ৮? ৯ ১০১ দশ্যগনল 
নাটকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে । 1ছ্বতীর অংকের চতুর্থ দৃশ্যে মীরকা শিমের 
গিরুদ্ধে ইংরেজদের সাঁহত মীরজাফরের গোপন বড়ন্্রমূলক বিদ্বাসঘাতকতাপন্ণ 
কার্ষের জন্য নাট্যকার পণ্চম অংকের দশম গভাঁংকে কুণ্ঠব্যাঁধগ্রন্ত মীরজাফরের 
শোচনীয় পাঁরণাম-দ্দশ্যের অবতারণা করেছেন । এই ঘটনার দ্বারা মীরজাফর চারের 
পাঁরণত সম্পর্কে নাট্যকার শিল্পগত আদর্শের বিচার (৮০০০ 151০৩) 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পণ্চম অংকের একাদশ দৃশ্যে মীরকাশিমের মৃত্যুর পর 
মূহূর্তে বেগমের পতন ও মৃত্যুর ঘটনার উপস্থাপনার দ্বারা নাট্যকার বেত 
নাটকের মধ্যে উত্তুঙ্গ ভাবাবেগের সৃণ্টি করেছেন । 

মূল ঘটনা ইতিহাসের তথাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে । তবে পণ্ম অংকের 
একাদশ দৃশ্যে রোগগ্রস্ত ও বিকৃত মাস্তদ্ক অবচ্থায় মীরকাশমের মৃত্যুর ঘটনার 
উপস্থাপনার সঙ্গে নাট্যকারের কঙ্পনার যোগ 'বিদ্যমান।৮৬ নাটাক্রিয়ার প্রকৃতির 
মধ্যে লসন: প্রবর্তিত নাট্যক্রিয়া পর্বের প্রভাব বিদ্যমান । প্রথম অংকের 'ছিতীয় দূশ্যে 
দেশের গ্বাথ রক্ষার জন্য মণরকা'শিমের নবাবী পদ গ্রহণের সম্থাম্ত নেওয়ার ঘটনার 
মধ্যে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ । প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্য থেকে নাট্যক্রিয়ার ক্রমোমাতি 
(15108) ঘটতে থাকে। তীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে অভ্তঃবাঁণজ্য ও 
বহি্বাণিজ্যের শুজ্ক নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাঁশমের মতাবিরোধ ঘটনার মধ্ো 
ভবিষ্যৎ নাট্যসংকটের কারণ (0805৩ ০£ (1১৩ 02299 ) নিহীত। 'ছিতাঁয় অংকের 
ধন্ঠ দৃশ্যে ইংরেজ সেনাপাতি ইলিশের পাটনা আকলমণ ও আঁধগ্রহণের ফলে নাট্যক্রিয়ার 





১১০ দশা শতকের [থিয়েটারে বাংলা নাটক 


মধ্যে প্রথম সংঘর্ষের সন: হয়। তৃতীর অংকের প্রথম দূশ্যে আমণযনটের সঙ্গে 
মী়কাশিমের যুদ্ধ, চতুর্থ অংকের চতুর্থ দৃশ্যে মলঙ্গেরে হোপ্টিংসের নেতৃত্ে 
ইংরাজ সৈনোর সঙ্গে মীরকাশিমের যুদ্ধ চতুর্থ অংকের যণ্ঠ দৃশ্য ও পঞ্চম অংকের, 
নবম দৃশ্যে যথাক্রমে পাটনা ও বকসারে ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাসিমের সশল্ম সংঘর্ধ-_ 
এ সকল ঘটনার মধ্য 'দিয়ে নাট্াক্রিয়া সংঘর্ধমূখী ( 61831 ) হয়ে ওঠে ॥। পণ্চম অংকের, 
একাদশ দৃশ্যে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত নিঃসহায় মশরকাশিমের রোগ জর্জীরত 
অবন্থায় মৃত্যুর (০119) ঘটনায় নাটাক্রিয়া গভার অর্থপৃণ শেষাবস্থ্া (০11709) 
প্রাপ্ত হয়। 
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ক্‌টবুদ্ধিষন্ত রাজশান্তর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে সংগ্রামশশলতার সঙ্গে আতিশয়: 
কোঁশলী বাদ্ধর প্রয়োজন হয়। -_এই মংলভাবকে আশ্রয় করে পাঁচটি অংকে ও 
তেতাজ্লিটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনণ রাঁচত হয়েছে। 

প্রথম অংকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মাত্তভূমি উদ্ধারের জন্য শিবাজীর 
প্রতিজ্ঞাগ্রহণ এবং 'শিবাজী কর্তৃক 'বাভন্ন দূর্গ দখলের ঘটনা দেখান হয়েছে। 
ছিতীয় অংকে শিবাজী কর্তৃক সম্মুখ বৃদ্ধে আফজল খাঁকে হত্যা করা ও শায়েস্তা 
খাঁকে দমন করে প্‌ণা শহরে নিজের আঁধকার প্রাতিষ্ঠা করার কাহনী 'বিন্য্ত, 
হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কে ওরংজেবের আমন্ত্রণে 1শবাজীর দিল্লী যাত্রা এবং কুটবক্ধি- 
সম্পন্ন আওরঙ্গজেবের হস্তে দিজ্লীতে নজরবম্দী থাকা অবস্থায় জুকোশলে সেখান থেকে 
পহর্রসহ িবাজীর পলায়ণের কাহনণ বিন্যন্ত হয়েছে । চতুথ অংকে আওরঙ্গজেব কর্তৃক 
[শবাজীকে স্বাধীন রাজা বলে স্বীকীত দান এবং শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের ঘটনা 
বিধৃত হয়েছে । পণ্চম অংকে পনর শম্ভুজীর উপর রাজ্যের ভার অপণ্ণ করে 'শিবাজীর 
দেহত্যাগের ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে । মোঘলের সঙ্গে যুদ্ধ করে বীর ও কোশলা 
শিবার্জী কর্তৃক স্বাধীন মহারান্টের প্রাতন্ঠার মূল কাঁহনী ছাড়া নাটকে (ক) লক্ষমীবাঈ, 
-তানাজী, (খ)ট শিবাজীপূতর শম্ভুজী ও [গ) শিবাজী পৃতলীবাঈ-সইবাইকে 
নিয়ে আর একটি ঘটনা সহ মোট তনাঁটি উপঘটনা বদামান। এ সকল 
উপঘটনাগুল মূল ঘটনার উৎকর্ষ সাধন করতে পারেনি। বস্তৃতপক্ষে নাটকের মূল 
ধিষয়বস্তুকে প্রাতাণ্ঠিত করার জন্য নাট্যকার 1শবাজীর জীবনের বহ্‌ ঘটনার মধ্য, 
থেকে নাটাবৃত্ত গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আবাশ্যিক ও গুরুত্বপ্ণ ঘটনার 'নবচিনের 
দ্বারা নাট্যকাহনীর সুষ্ঠু বিন্যাস রচনা করতে পারেন 'নি। এর ফলে নাটকে 
সংযোঁজত ঘটনাগীলর মধ্যে আঁদ-_মধ্য-অন্তয যোগ না থাকায়, একটি ঘটনা অপর. 
ঘটনার পারপরেক হয়ে ওঠে 'নি। নাটকের আয়তন আত বিষ্তৃত হয়ে পড়েছে 
এবং নাট্যসংহতি ব্যাহত হয়েছে । নাটকের ক্রিয়ার মধ্যে বাহছন্ছের প্রকাশ ঘটলেও: 
সেই ছন্দের সুষ্ঠু পারণাঁতর ঘারা নাটাসফট ঘনীভূত হয়ে ওঠে 'নি। কেন্দ্রীয় ঘটনার. 
সঙ্গে কার্যকারণ সম্পক' না থাকার-_প্রথম অংকের ৩১ ৪, &১ এ, দ্বিতীয় অংকের: 


1ঘতশয় অধ্যাক় ১১১ 


১ ৪, ৭, ৯১ তৃতায় অংকের ৩১ ৪: চতুর্থ অংকের ৪, &, পঞ্চম অংকের ১, ৪, & দশ্য- 
গল নাটককে ভারসর্বম্ব করে তুলে নাটার্রিয়ার গাঁতকে স্থানে স্থানে মন্হর করে 
তুলেছে। নাটকের প্রয়োগের সময় দৃশ্য সজ্জা ও দৃশ্য পরিবতনের সুবিধার জন্য 
৯1৪১ ২৯১ ৩1৮ ৪1৬১ ৪৯ এ সকল স্বজ্পায়তন দশ্যগুলি রচনা করা হয়েছে। 
প্রথম অংকের তীয় দৃশ্যে ও পণ্চম অংকের গ্ঘিতপন্র দৃশ্যে শিবাজীকে বথাক্রমে ভবানীর 
পন্ত্র ও মহাদেবের অবতার রংপে প্রাতিষ্ঠিত করাঃ অচেতন অবস্থায় শিবাজীর মুখ 
হতে “দেবীবাক্যের' বানগ দান (৪1 ৬ দূশ্য ), এ সকল অলোক ঘটনার সংযোজনের 
মধ্যে এীতহাসিক নাট্য রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারের পৌরাণিক মানাঁসকতার প্রভাব 
পড়েছে। পণ্টম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে মহাদেবের স্বপ্নাদেশ অন-সারে শবলোকে 
ক্ছান পাবার বাসনায় 'শিবমশ্দিরের ভেতর জিজাবাঈ-এর প্রায়োপবেশনের ছারা 
দেহত্যাগ, এ অংকেন্ন অষ্টম দূশ্যে দেশের প্রাত আরাধ্য কম্ম" সম্পাদনের পর ক্বর্গয় 
স্বামীর দর্শনে লক্ষমীবাঈ-এর দেহত্যাগের বাসনা, এ অংকের দশম দৃশ্যে মৃত্যু 
পথবান্রী 'শিবাজীর সঙ্গে পূতলার সহমরণের উদযোগ,ঃ - মুল কাহনীর সঙ্গে সংযোগ 
বিহীন এ সকল আবেগ মশ্ডিত ঘটনা পরম্পরার সাহায্যে নাট্যকার ৪ 
নাটকের মধ্যে ভাবাবেগের উত্তুঙ্গ অবন্থার সৃন্টি করেছেন। 


নাট্যকাহিনী বিন্যাসে নাট্যকার মূলত একাঁনষ্ঠতার সঙ্গে শিবাজী টি 
বিভন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহের দ্বারা ইতিহাসকে অনুসরণ করতে প্রশ্নাসী হয়েছেন ।৮৬ক 
তথাপি পণ্ম অংকের সপ্তম দ'শ্য অনুযায়ী মোঘল সেনাপতি 'দলীর খাঁর সহায়তায় 
শম্ুজজীর মোঘল শাবির ত্যাগের ঘটনা এীতহাসিক স্যার যদনাথ সরকার সমর্থন 
করেন নি।৮৭ নাটকে উজ্লিখিত শিবাজীর শোথ্‌ রোগে মততযুর ঘটনা ( &। ১০) 
সম্পর্কেও এীতহাসিক বদুনাথ সরকার ভিন্নমত পোষণ করেন ।৮৮ 

নাটাক্রিয়ার গঠন প্রকাতি 1. ০210৩11 রীতি অনবায়ী আঁধব্ত্তাকারের 
(22199০18০81) রূপ লাভ করেছে। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে শিবাজী কর্তৃক 
মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গের দড় প্রাতজ্ঞা গ্রহণের মধ্য দিয়ে 
নাট্যাক্রয়ার আরম্ভ। এরপর থেকে নাট্যক্রিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে। 
1িবাজী কর্তৃক আফঙজলকে হত্যা (২।৩), শায়েন্তা খাঁর হাত থেকে শিবাজীর 
পুণা শহর দখল (২। ১০), ওরঙ্গজেবের আমন্ত্রণে িবাজীর 'দিজ্লী বাবার 
উদযোগ গ্রহণ (৩। ১), ওরঙ্গজেবের 'ির্দেশে শিবাজীর নজরবন্দী হওয়া (৩। &), 
এ সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে নাটক্রিয়ার ক্রমোল্লাতি (5112095%.) ঘটে। ওরঙ্গজেবের 
প্রাসাদ থেকে সুকৌশলে পত্রসহ শিবাজীর পলায়ণ ঘটনায় (৩। ৮) নাটকের ড়াস্ত 
সফট ( 4১০৫৩) পাঁরস্ফুট । এরপর তৃতীয় অংকের নবম দৃশ্য থেকে পঞ্চম অংকের 
সপ্তম দশ্য পধনস্ত নাটাক্রিয়ার করমহাসমখী অবস্হার- (56৫561) সৃষ্টি হয়েছে। 
পরে মোনা সেনাপতি দিলীর খাঁকে পরাজিত করে মোঘলের বিরুদ্ধে শিবাজীর 
জয়লাভ ও স্বাধীন মহারান্টের প্রীতন্ঠার ঘটনায় নাট্যক্রিয়া পারণাঁত ( ০০০0০1ঘ- 
9107 ) লাভ করেছে। 


২২ বণ শতকের থিয়েটারে ঘাংলা নাটক 
অশোক (গিরশচম্ছ ঘোব ) $ 


আত্মসং্ষম ও 'রিপুজয়ের ঘারা পাঁর্থব জগত লম্পর্কে মোহমনীস্ত ঘটলে মানুষ 
পরম সত্যকে লাভ করতে পারে। এই কেন্দ্রীয় ভাবকে অবলম্বন করে পাঁচাঁট অংকে ও 
একচাঁজ্াশটি দৃশ্যের ছারা নাট্য কাহিনী রচিত হয়েছে । প্রস্তাবনা দ্‌শ্যেই বৃদ্ধদেবের 
পরম স্নেহের পান্তরপে মহারাজ অশোকের বৌম্ধধ্মে দক্ষালাভ ও বৌদ্ধধম প্রচারের 
মূল কাঁহনীর প্রাত ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে । নাটকের প্রথম অংকে তর 
নিদেশরুমে অশোক বর্তৃক তক্ষশীলার বিদ্রোহ দমন করে সেখানকার "সিংহাসনে 
উপবেশন করার ঘটনা দেখান হয়েছে। ছিতীয় অংকে 'বন্দুসারের মৃত্যুর পর 
অশোকের পাটলীপন্ত্ের সিংহাসন লাভ ও কাঁলঙ্গরাজের বিরুদ্ধে ষুষ্ধবান্ার ঘটনা 
উপচ্হাপিত করা হয়েছে । তৃতীয় অংকে কাঁলঙগষুদ্ধে অশোকের জয়লাভ ও বোদ্ধগুল্স 
উপগহণ্ডের সংস্পর্শে এসে কাঁলঙগযৃখ্ধের হিংসাত্মক পাঁরিণাঁত দর্শনে ভারাক্রাস্ত ও অনুতপ্ত 
অশোকের ত্যাগধমে" ব্রতী হওয়া এবং পরে তাঁর বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদযোগ গ্রহণের 
কাহন' বিন্যন্ত হয়েছে । চতুর্থ অংকে আত্মসংষম ও রিপুসংযমের অভাবে অশোক 
কর্তৃক জৈনদের হত্যার আদেশ দান এবং জৈনদের রম্গশার্থে বীতশোকের আত্মোৎসর্গের 
ঘটনায় অশোকের চেতনা লাভের কাহন' গ্রাথত হয়েছে । পণ্চম অংকে সংসারের 
সোহ-মায়ার বন্ধন থেকে অশোকের মহন্তলাভ এবং আত্মসংঘম ও রিপূজয্ের ছারা 
চিত্তের শুদ্ধতা লাভের ফলে অশোকের বৌদ্ধমনুর্ত দরশনের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। 


অশোকের বোধ্ধধর্মের সাধনায় 'সাঁদ্ধলাভ ও তাঁর দ্বারা বৌম্ধধমের বিস্তারের 
ম.লকাহনী ছাড়া নাটকে (ক) জ্ুসীম-_চত্তহরা-চদ্দ্ুকলা কাঁহনী, (খ) জুভদ্রাঙ্গীসহ 
রাজা বিন্দসারের পারিবারিক কাহিন, (গন) পদনাবতী- ন্যগ্োধ ও চণ্ডাল 
কাহিনী, (ঘ) অশোক--তষ্যরক্ষিতা কাঁহনগ,--এ সকল চারাঁট উপকাহনপ 
বিদ্যমান ॥। এ সকল উপকাহনণর দ্বারা মুল কাহিনীকে ভারগ্রন্ত করে তোলা হয়েছে 
এবং নাটকের আরতন অনাবশ্যক ভাবে আঁতাবস্তৃত হয়ে পড়ে নাট্যসংহতিকে ক্ষৃষে 
করেছে। নাট্যঘটনাগুলি কাষ'কারণ সম্ভুত হয়ে সংহত হয়ে না ওঠায় ক।হিনী 
চতুর্দকে ছড়িয়ে পড়েছে । নাট্যক্রিয়ার সুষ্ঠূগগাত ব্যাহত হয়ে পড়েছে এবং 
নাট্যক্রিয়ার মধ্যে একমুখী উৎকণ্ঠা ও শৎসুক্য ক্ষুন্ন হয়েছে। ম.লব্রিয়ার সঙ্গে 
সংযোগ না থাকায় প্রথম অংকের ৩, ৪, & ৬, "দ্বিতীয় অংকের ৫১ ৬+ ৭, তৃতীয় অংকের 
ই, 8, ৫5 ৬, ৭, চতুর্থ অংকের ৩, €& ৬, পণ্চম অংকের ১৬, ৬ দৃশ্যগীল নাটকের 
পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে । নাটকের প্রস্তাবনা দৃশ্যে ভবিষ্যৎ বাণীর 
কার্ধকারিতা, “মারের” প্রভ।বে হঠাৎ মায়াকানূনের সৃষ্টি (১। ৬ দৃশ্য), হঠাং 
প্রাস্তরের ছুদে পরিণত হওয়া এবং ছদ মধ্যে প্রাসাদের সৃষ্টি (২। ৮), যোগবলের 
দ্বারা উপগনপ্তের ভবিষ্যৎ চিত্র দশানো (৩।৪)১ উপগপ্তের প্রভাবে মৃত আকালের 
জাীবনলাভ করা, অন্ধ কুণালের অন্ধত্ব দূর হওয়া (৫1 ২), শংনানার্গে 
আবিভাব (61১০ ১, নাট্যবৃতগঠনে এ সকল অলো কিক ক্রিয়ার দংযোজনার ক্ষেত্রে 
নাটাকারের পোরাঁণক ন 51202র প্রভাব বতর্মান। 


শৃ্ধতীয় অধ্যায় ১১৩ 


মল নাট্যকাহিনণীর গ্রস্হনায় নাট্যকার ইতিহাসের প্রাত বিশ্বস্ততা স্থাপন করেছেন। 
'স্বকন্তু নাটকের মধ্য ডীঁ্খাঁখত অনেক ঘটনাই হীতহাস সাপেক্ষ নয় ॥ নাটকের প্রথম 
অংকে 'সংহাসনে অশোকের অরোহণ করার ক্ষেত্রে শ্রার্তুবরোধের ঘটনার উপচ্ছাপনার 
সঙ্গে ইতিহাসের যোগ নেই। হীতিহাসের তথ্য অনুযাক়শী 144,442 নিবচিন কমে 
অশোক শাঁস্তপূর্ণভাবেই সিংহাসন লাভ করেন 1৮৯ 
সিংহাসনের' উত্তরাধিকার নিয়ে জোণ্ঠ ভ্রাতা সুসিমের সঙ্গে অশোকের সংঘর্ষ 
(২২, ১৩ দৃশ্য) এবং স্ুসীমের পৃন্র ন্যাগ্রোধের কাছ থেকে অশোকের বৌদ্ধধে 
'গ্ীক্ষালাভ ও তার প্রচারে ব্রতী হওয়ার (৩1৮) ঘটনা সম্পকে" নাট্যকার 'সংহলায় 
বোঁম্খলোক কথার সাহাব্য গ্রহণ করেছেন।৯০ উপগৃপ্তের পরামর্শে অশোকের 
বৌদ্ধধর্মের প্রাতি আনুগত্ালাভ (৩1৩) 'ঘঞ্স্রপর পর চম্দ্রাশোকের ধমাঁশোকে 
পরিণত হওয়া এবং পরবতরকালে বৌধ্ধধম প্রচারে তার বিবিধ প্রয়াসের ঘটনা 
.খীতহাসক সত্য ।৯১ নাটকে 'ছিতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে মন্ত্রী রাধাগপ্তের 
সহায়তার ও পরামর্শে অশোকের সিংহাসনে আরোহণ, চতুর্থ অংকের চতুথ দশ্যে 
গৃতষ্যরাক্ষিতাকে অশোকের স্বরূপে গ্রহণ এবং তৃষ্যরাঁক্ষিতার যড়বন্তে কুণালের চক্ষু 
উৎপাটন, এ সকল ঘটনার সংযোজনার ক্ষেত্রে নাট্যকার এ 'বিষয়ে প্রচাঁলত ভারতায় 
লোক কথার সাহাষ্য গ্রহণ করেছেন ।৯২ 
নাট্যক্রিপ্নার গঠনপ্রকতি আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে অশোকের পাটলীপত্রের 
?সংহাসনে আরোহণের পাবে রাজ্যের রাজনোতিক ও মহারাজ শীবম্দুসারের পারিবাঁরক 
অবস্থা চিত্রণের জন্য নাটকের প্রথম অংকটি ভুঁমকাস্বরূপ উপস্থাঁপত হয়েছে । তায় 
অংকের প্রথম দৃশ্যে পিতার মৃত্যুর পর অশোকের রাজ্যভার গ্রহণের ঘটনা থেকে 
-নাটাক্রিয়ার আরম্ভ (68095100017 )। তীয় অংকের অষ্টম দশে কাঁলঙ্গের বিরদ্ধে 
অশোকের ষ্ধবান্লার ঘটনা, নাট্যাক্রয়ার সূচনা ও আরোহণের মধ্যবতাঁঁ একটি উত্তেজক 
'খঘটনা যা নাট্যক্রিয়াকে ক্রমশ উন্নত করে তুলেছে । কিম্তু নাট্যগঠনর'তির ভ্রুটির জন্য 
শরবত” স্তরে নাটাক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে দানা বেধে উঠতে পারোন। ৩1৩, ৬, ৪91২, 81৮ 
দৃশ্য সমহে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে একাধিক সংঘর্ধ দেখা দেয় । এই সংঘর্ষময় ঘটনাগ্যাল 
ধান্তি সঙ্গতভাবে কার্ধকারণের 'ভীঁততে একই সঘ্রে গাঁঠত হয়ান। এর ফলে নাটারিয়া 
হবদ্ঘঘন হয়ে ওঠোন। অশোকের বাষ্ধজ্যোতি দর্শণের মাধ্যমে পরম সত্যকে 
উপলাধ্ধর ঘটনায় (৫1১০) নাট্যাক্রিয্া পাঁরণাঁত লাভ করেছে। 


সাজাহান ('ছিজেন্দ্ুলাল রাস ) $ 


আঁতীরন্ত ম্নেহের অন্ধন্বে সম্ট রাজনৈতিক অদরদার্শতা পারিণামকে শোচনীয় 
করে তোলে ।_ এই মুলভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও তিরিশাঁট দৃশ্যে নাট্য- 
কাহনণ গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে সাজাহানের অবর্তমানে দ্বারার সিংহাসন লাভের 
আশঙ্কায় সাজাহানের ধিরুদ্ধে ওরংজেব মোরাদ ও মজার বিদ্রোহ এবং মোরাদের 


১১৪ বিংশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


সহযোগিতায় ওরংজেব কর্তৃক দারাকে পরাজিত করা ও সাজ্জাহানের রাজনোতিক' 
অদরদার্শতার সুযোগে আগ্রা দর্গে সাজাহানকে বন্দী করার ঘটনা দেখান হয়েছে। 
্বতয় অংকে সাজাহানের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ওর়ংজেব কর্তৃক মোরাদকে বন্দী 
করা এবং জাহানারার আনীত রাষ্টদ্রোহীতার আঁভযোগ্ সুকৌশলে খণ্ডন করে; 
দিজ্লীর সিংহাসনে ওরংজেবের নিজের আঁধকার শন্তভাবে কায়েম করার কাঁহনী 'বন্য্ত- 
হয়েছে। তৃতীয় অংকে সাহানাবাজ ও যশোবন্তের সহায়তায় গরংজেবকে দমন করার 
জন্য দারার প্রচেষ্টা ওরংজেবের কউবৃদ্ধির কৌশলে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া, ও বন্দী 
সাজাহানের অচারতার্থ বাসনার কাহন" উপস্থাপিত করা হয়েছে । চতুর্থ অংকে জীহন : 
আলা কর্তৃক ধৃত বন্দী দারার মত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী হওয়া এবং গুরংজেব কর্তৃক 
দারার ছিমম:স্ড বন্দী সাজাহানকে উপহার দেওয়ার কাহিনী গ্রাথত হয়েছে। পণ্চম : 
অংকে ওরংজেব কর্তৃক সুজাকে ভারতবর্ষ হতে বিতাড়িত করে, মোরাদকে হত্যা করে 
1সংহাসনের আঁধকারকে নিষ্কণ্টক করার দ্বারা সাজাহানের অদূরদার্শতার প্রাপ্য ফল: 
তাকে দান করা এবং অনুতপ্ত হবার ভান দেোঁথয়ে সাজাহানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
করার কাহন? দেখান হয়েছে । 

সাজাহানের দূরদাঁশতার অভাবে পূত উরঙ্গজেবের হাতে তাঁর বন্দীদশা প্রাপ্ত হও়া 
এবং পুত্র হত্যার আঘাত সহ্য করে সিংহাসন হারানোর মূল কাঁহনশ ছাড়া নাটকে 
(ক) দারা-নাদরা-সিপার কাহন?, (খ) মহামায়া-বশোবস্ত কাহিনী, (গ) সুজা-পয্লারা 
কাহিনী, (ঘ) সোলেমান-পৃথবীসিংহ-জহরৎউাম্বসা কাহনী-_এ সকল চারি 
উপকাঁহনী বিদ্যমান । মূল কাহনীর সমৃদ্ধিতে এ সকল উপকাহিনপর কোন যোগ: 
নেই। এতগুলি উপকাঁহিনীর চাপে কেন্দ্রীক কাহিনীর একমুখী গাঁতধারা মাঝে 
মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পড়েছে এবং নাট্যসংহাতও ব্যাহত হয়েছে৷ নাটাক্রিয়া 
মূলতঃ অন্তন্ধন্বমথী হয়ে আকর্ষণীয় ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে অবশ্যম্ভাবী পরিণাঁতর, 
1দকে এাঁগরে গিরেছে। মল নাটাযক্রিয়ার সঙ্গে কার্ধকারণ সম্পর্ক না থাকার প্রথম 
অংকের চতুর+ দ্বিতীয় অংকের তৃতীয়, তৃতীয় অংকের চতুর্থ, চতুথ অংকের তৃতীয় এবং, 
পণ্ম অংকের প্রথম, দশ্যগুলি নাট্যবৃদ্তকে ভারসর্বস্ব করে তুলেছে। 

নাটকের মুূলকাহনী ইতিহাস সম্মত ॥ কিন্তু কাহনীর 'ীবন্যাসের ক্ষেত্রে নাট্যকার, 
সব ইতিহাসের অনুমোদন লাভ করেনান। প্রথম অংকের সপ্তম দৃশ্য অনুসারে, 
মহদ্মদের নেতৃত্বে আগ্না দূর্গ দখলের ঘটনা ইতিহাস স্বীকৃত নয় । সুকৌশলে অন্যান্য; 
সেনাপাতির সাহায্যে আওরঙ্গজেব দূর্গ দখল করার পর সর্বপ্রথম আওরঙগজেবের পক্ষ 
হয়ে মহম্মদ দুর্গে অবচ্ছিত সাজাহানের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন মাত । সে সমন. 
মহম্মদকে সাজাহানের নবাবী পদ দানের প্রস্তাব মূলক যে ঘটনা নাটকে স্হান লাভ - 
করেছে তা প্রচলিত ঘটনা বিশেষ ।৯৬ "তীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে ওরংজেব কর্তৃক 
মোরাদকে বন্দী করার ঘটনা ইতিহাস সত্য হলেও, নাটকে বাঁণত এক সৌহার্দপূ্ণ 
পাঁরবেশে জাগ্রত এবং পানশ্মোত্ধ অবস্থায় নিক্ষিয়্ মোরাদকে বন্দী করার ঘটনার 
উপস্থাপনার সঙ্গে হীতহাসের ছিল নেই ।৯৪ 


গ্তণয় অধ্যায় ১১৬ 


চতুর্থ অংকের 'ছিতীয় দৃশ্যে জীহন আলির কক্ষে নাঁদিরার মৃত্যুর ঘটনাও 
অনোতহাসিক। দাদার (12991: ) যাবার পথে উদরাময় রোগে আকরাম হয়ে 
নাঁদরার মৃত্যু হয়। নাঁদরার মৃত্যুর পর শেষকৃত্য সম্পাদন এবং শোকাহত দিনগুলি 


বত করার জন্যই পুনের নিষেধ সন্বেও দারা জীহন আলির ঘরে আশ্রয় 
নেয় 1৯৫ 


নাটকের পণ্চম অংকের যণ্ঠ দূশ্যে (ক) তা সাজাহানের অ।বেদনে জাহানারা 
কর্তৃক গুরংজেবকে ক্ষমা করার ঘটনা এবং (খ) পিতার সম্ম-খে উপাচ্থত অনতগ্ত 
ওরংজেবের আবেদনে, পত্র হিসাবে তাকে সাজাহানের ক্ষমা করার ঘটনা দেখান 
হয়েছে। প্রথম ঘটনা (ক) সংস্থাপনের ক্ষেত্রে নাট্যকার ইতিহাসকে,মেনে চলেন ন। 
কারণ ইতিহাসে এর বিপরীত ঘটনার উল্লেখ বর্তমান।৯৬ ছতীয় ঘটনার 
(খ) পরিপ্রোক্ষিতে বলা যায় জাহানারার অনুরোধে সাজাহান জীবনের শেষ অবচ্হাক়্ 


ওরংজেবকে ক্ষমা প্রদর্শন করলেও সেখানে 'পিতা পুত্রের মিলনের ঘটনা হীতহাসের 
পাঁরপচ্হতী।৯৭ 


চতুথ অংকের ষ্ঠ দৃশ্যানুষায়ণ প্রাণদণ্ড কারকরণ করার সময় স্বতঃম্ফূতভাবে, 
ও নিঃশঙ্ক চিতে জহলারদের কাছে দারার আত্মসমর্পণের ঘটনা ইতিহাস সমাথত নয় । 
জীহন আলির 'নিকট প্রাণ বাঁচাবার সকল আবেদন ব্যর্থ হলে দারা আত্মরক্ষার তাগিদে 
কারাগারের ভিতর তার বাঁলশের ভিতর লুকয়ে রাখা ছুরি 1ক্ষপ্রতার সঙ্গে বের করে নিয়ে 
জহন আল সহ জহলাদ বাঁহনগর সঙ্গে সংঘষে লিপ্ত হয় । বস্তু সংঘষে দারা দিছক্ষণ 
পর পরণুদ্ত হলে, দারাকে তারা হত্যা করে ।৯৮ "ছ্বতীয় অংকের পণম দশ্যানযায়শ 
?পতাকে বন্দ করে 'সংহাসনে অন্যায় ভাবে আহরণ করার জন্য ওরংজেবের বিরুদ্ধে 
[দজ্লীর দরবার কক্ষে সভাপদংদের সম্মুখে জাহানারা কতৃক রাজদ্রোহীতার আঁভযোগ, 
আনার ঘটনা সম্পকে" ইতিহাসের নশরবতা বশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । হীতহাস 
থেকে জানা বায় যে সাজাহান বন্দী হবার পর, চারভাই-এর মধ্যে সাম্রাজোর চুষ্ঠু 
বণ্টন ব্যবচ্থা কাকরণী করার জন্য জাহানারা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং সেই 
উদ্দেশ্যে মান্ত একবারই জাহানারা গুরংজেবের সঙ্গে দেখা করেোছিলেন। এ বিষল়ে 


জাহানারার সঙ্গে একমতাবলম্বশ হলেও পরে সন্দেহের বশে এবং শায়েস্তা খাঁর পরামশে 
ওরংজেব তাঁর 'সম্ধাস্ত পারিবর্তন করেন ।৯৯ 


নাট্যক্রিয়া ক্রেতাগ বার্ণত গিরামিড আকৃতির ন্যায় । প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে 

পুন্দের বিদ্রোহ দমনের . দায়িত্ব সাজাহান কর্তৃক দারাকে দেওয়ার ঘটনার মধেঃ 

নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ (50000৫8০6০2 )। প্রথম অংশের 1দঘ্তণয় দ্‌শ্যে প্রাথীমক ভাকে 

দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ওুরংজেবের জয়ের ঘটনাটি ক্রিয়ার সিনা ও ক্রিয়ার আরোহনের 

:____(0২19109 ) গ্াপা পন্ঞীটি টাতজ্ক ও আকর্ষণীয় ঘাটনা ধা করিয়াকে রমশঃ 
উদ্ধর্বমখী ( £:15100.) করে তুলেছে । প্রথম অংকের পণ্ম দৃশ্যে দারাকে পর্যদহ, 

করে কৌশলে আগ্রা দখলের জন্য ওরঙ্গজেবের প্রচেষ্টা, সপ্তম দৃশোো আগ্রাদুর্গ দখল ও 
সাজাহানের বন্দী হওয়া, দ্বিতীয় অংকের 'হিতীয় দৃশ্যে 'সিংহাসনচ্াত ও বন্দী 


৯১৬ [বশ শতকের 'থিনেটারে বাংলা নাটক 


সাজাহানের অন্তদাহ, এ সফল ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যুঘম্হ ভ্রমগঃ সংকটময় হয়ে ওঠে। 
ছিতীয় অংকের পঞ্চম দৃশ্যে ওরজজেবের িরখ্ধে জাহানারা কর্তৃক আনীত 
পতৃদ্রোহিতা ও রাষ্টীপ্রোহতার আঁভযোগ খণ্ডন “করে দিয়ে দরবারের সভাসদদের 
অনুমাতিক্রমে ওরংজেব কর্তৃক 'দিজ্লীর সিংহাসনে 'নজের আঁধকার কায়েম করার 
ঘটনার মধ্যে নাটকের চড়ান্ত মূহূর্ত ( ০11092) গঠিত হয়েছে। এরপর থেকে 
নাটাক্রিয়া ক্রমহাসমূখখী হতে থাকে (৩৮০ | 6৪11 )। তৃতীয় অংকের যন্ঠ দূশ্যে 
সাহানাবাজ ও যশোবন্তের সহাক্সতায় সংহত শান্তর দ্বারা গুরংজেবকে পরাজিত করার 
জন্য দারার পূনঃপ্রচেষ্টার ঘটনা, নাটকের চূড়ান্ত মূহুর্ত ও অবরোহণ মৃহাতের মধ্যে 
একটি উত্তেজক ঘটনা । এর ছারা নাট্যাক্রিয়ার অবরোহণ মূহূর্তেও নাটকের ওংনুকাকে 
ধরে রাখা হয়েছে । চতুর্থ অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যে দারার হত্যার মধ্য 'দিয়ে সাজাহানের 
বিষাদময় পাঁরণাঁতর সনা হক্প এবং পণ্ম অংকের চতুথ দৃশ্যে মোরাদের হত্যার মধ্য 
1দয়ে এই বিষাদ কর্‌ণ অবস্থা আরও গভশরতর হয়ে ওঠে ॥ পর পর পত্র হত্যার আঘাতে 
সাজাহানের উন্মাদ হয়ে যাওয়ার ঘটনার (&1৬ দৃশ্য ) মধ্যে নাটক্রিয়ার পাঁরণাঁত 
(02685009105 ) সাধিত হয়। প্রসঙ্গরমে উজ্লেখযোগ্য যে 'িক্পগত বিচারের 
আদর্শ (৮০৩১০ )0501০৩ ) বজায় রাখার জন্য পঞ্চম অংকের পণ্চম দৃশ্যে ওুরংজেবের 
1ববেকের দংশনের যে ঘটনা দেখান হয়েছে তারই ফলে অনোতহা?সক হলেও এই অংকের 
যণ্ঠ দৃশ্যে সাজাহানের 'নকট অনুতপ্ত ওরংজেবের ক্ষমা প্রার্থনার ঘটনার সংযোজন 
করা হয়েছে । 


চজ্দগুগ্ (1ঘজেন্দ্রলাল রায় ) £ 


রাজনোতিক কউব্যাম্ধর সহায়তাক্ সিংহাসন লাভ ও রাজ্য 'বিস্তার সম্ভব হয়__এই 
মূল ভাবকে অবলম্বন করে পাঁচটি অংকে ও ছাঁদ্বিশটি দৃশ্যে নাট্যবৃত্ত গড়ে উঠেছে। 
প্রথম অংকে বৈমান্রেয় ভ্রাতা নন্দের কাছ থেকে হৃতরাজ্য পুনরুম্ধারের জন্য গ্রীক 
সেনাপতি সেল:কসের কাছে চন্দ্ুগপ্তের অন্ঘাঁশক্ষা গ্রহণ এবং কটবাদ্ধি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ 
চাণকোর সাহাষ্য লাভের কাহনা বিন্যস্ত হয়েছে। "দ্বিতীয় অংকে চাণক্যের সহায়তায় 
নশ্দের সঙ্গে যথ্ধে চন্দ্ুগ-প্তের জয়লাভ এবং হৃতরাজ্য উদ্ধারের ঘটনা দেখান হয়েছে। 
তৃতীয় অংকে কটবুদ্ধির কৌশলে চাণক্য কর্তৃক নম্দবংশ ধংস ও নম্দকে হত্যার 
মাধ্যমে চন্দ্ুগৃপ্তের সিংহাসন নিম্কপ্টক করা এবং 'দিপ্বীজয়শী সেল্‌কস কর্তক 
চন্দ্ুগ-প্ডের রাজ্য আক্রমণের প্রন্তুঁতি গ্রহণের ঘটনা বিধৃত হয়েছে । চতুর্থ অংকে 
দাঁক্ষিণাত্য জয়ের ছারা চম্দুগুপ্ডের সাম্রাজ্য 'বিস্তার লাভ করা এবং চাণক্যের তীক্ষ-বৃষ্ধি 
ও কৌশলের সাহায্যে রাজা-মধ্যে বিদ্রোহীদের দমন করে সেলূকসকে পরাজিত 
করার মাধ্যমে চন্দুগ-প্ডের রাজ্যের সীমানা আরও বিস্তৃত হওয়ার কাহিনী দেখান 
হয়েছে। পণ্ম অংকে চন্দুগুপ্তের রাজনোতিক দরদর্শিতার ফলে চগ্দুগ-প্ত ও হেলেনের 
গববাহ সম্প্য হওয়ার মাধ্যমে চন্দুগ:প্ের সামাজ্যের নিরাপত্তা গভীর ভাবে প্রাত্ঠিত 
হওয়ার কাঁহনী গ্রাঁথত হয়েছে । 

. চাণক্যের লহারতায় চম্দুগ-ণ্ডের ছাতরাজ্য উদ্ধার ও সাম্রাজ্য বিশ্তারের মূল কাহিনশ 


1হতীয় তধ্যায় ১১৭ 


1ভন্ন নাট্যবৃন্তে আরও 'তিনাটি উপকাহিনণ বিন্যস্ত হয়েছে। (ক) হেলেন-_ 
্যাশ্টিগ্সোনাসকে কেন্দ্র করে একাঁটি উপকািন”, (খ) ছায়া ও চন্দুগ-প্তকে নিয়ে একটি 
উপকাছিনী, (গ) চাণকা--চাণকাকন্যা আন্লেয়ণ ও দস্যকে নিয়ে আরও একটি 
উপকাহিনী--এ প্রসঙ্গে উজ্লেখযোগ্য । ৬... ৮1০০ এর সত্র অনযায়ী এই তিনটি 
উপকাহিনীরও পৃথক পুথক 'সিত্ধাস্ত বাক্য বতমান। সেক্ষেন্রে প্রথমটির 'সম্ধান্তবাক্য 
হচ্ছে মানুষ কমের জনা দায়ী নয়। ছিতীয়টির মূলভাব হচ্ছে অংস্দান ও ত্যাগের 
মধ্যে প্রেমের গাঁরমা নিহত। তৃতীয় উপকাহনীর মূল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে 
হৃদয়ব্ত্তকে দাঁমত করে ব্যাম্ধবত নিয়ে জীবনের সাথকতা লাভ করা যায় না। 
৮/1০৩-এর মতান_যাক্লী মূল কাহিনীর সম্ধান্তবাক্য অন্যান্য উপকা'হিনশর সম্ধান্তবাক্যকে 
নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু আলোচ্য নাটকে প্রতিটি উপকাহনী 'নিজস্ব মুল বিষয়বস্তু 
নিয়ে নিজ নিজ গাঁতপথ রেখার সৃষ্টি করেছে । এর ফলে মূল কাহিনণর সঙ্গে এ সকল 
উপকাহিনগর যনাস্তীনষ্ঠ কার্ধকারণ সম্পক: গড়ে ওঠোন। পাঁরণাতিতে নাটক বৃহং 
আকার ধারণ করে নাট্যসংহ[তিকে ক্ষুণ্র করেছে এবং নাটকের গঠন দূর্বল হয়ে পড়েছে । 
চরিত্র সৃ্ট ও ভাবাবেগের প্রাধান্যের দ্বারা ঘটনার ঘাত-প্রাতঘাতে গড়ে ওঠা প্রথম 
অংকের ১, ২, ৩ 'দ্বিতাঁয় অংকের ৩১ & ৬, চতুর্থ অংকের ২--৬ এবং পণ্চম অংকের 
দ্বতীয় দৃশ্যগ্ীল আকর্ষণণয় হয়ে উঠেছে। 'কন্তু মূলভাবের সঙ্গে যুন্তনিষ্চ ও 
শৃও্খলাবদ্ধ হয়ে গড়ে না ওঠায় নাটকের 1ছিতণয় অংকের ১ ৩, তৃতীয় অংকের ১, ২, 
চতুর্থ অংকের ৪, পণ্চম অংকের ১, ৩, দৃশ্যগুলি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। 

মূল নাট্যকাহনীর 'বন্যাসে নাট্যকার ইতিহাসের অনহসরণ করেছেন। কিন্তু 
নাট্যকাহনঈতে সংযোজত কয়েকটি ঘটনায় হইীতহাসের অনুমোদন পাওয়া যায় না। 
কৌটিল্যের অর্থশান্ত্ কমনডক-এর ( &৪2087498% ) নগাতিশাম্ত্, পুরাণ, মহাবংশ,- 
অনুসারে কৌটিল্য বা চাণক্যের সহান্নতায় চদ্দুগুপ্তের হতরাজ্য পৃনরাদ্ধার ও নন্দবংশ 
ধ্বংসের কাহনীর সত্যতা সম্পকে" এরীতহাসকেরা একমত পোষণ করেন ।৯০০ 

নাটকে চন্দুগ[প্তকে শদ্রবংশজাত বলা হলেও (১১) তাঁর বংশ মধাদা সম্পকে 
এঁতিহাঁসকদের মধ্যে মতগ্বৈততা বিদ্যমান । এ সম্পর্কে ৬. 4. 5000) এবং 
[০0010817072 [২০9০1109901819-র মতামত লক্ষণশয় ।১০১ পঞ্চম অংকের *ঞম 
দৃশ্যানৃষায়ী কন্যা আল্রেক্লীকে লাভ করার পর চন্দ্রগুপ্তের মল্ীত্র ত্যাগ করে চাণক্যের 
বদায় গ্রহণের ঘটনা ইতিহাস অন:মোদিত নয় ।১০২ “হবার্টের রাজপ্রাসাদে বসে 
সেলুকস কর্তৃক আলেকজাপ্ডারের মৃত্যু সংবাদ লাভ-এর ঘটনার সঙ্গেও (২১) 
ইতিহাসের যোগ নেই ।১০৩ চন্দুগুপ্তের মলয়কেতুর সামারক সাহাধ্য লাভ, ছায়া-- 
চম্দুগপ্তের প্রেমমলক ঘটনা ১1৪১ ৩1৫১ ৪1৬, &।৯, গ্যাশ্টিগোনাসের জদ্মরহস্য বৃত্তান্ত 
ইত্যাদি ঘটনাও ইতিহাস নির্ভর নয়। এ সকল ঘটনার বিন্যাসে নাট্যকার স্বয় 
কঙ্পনার সাহাব্য গ্রহণ করেছেন ।ক 


০ 
ক-_“অনন্যেপায় হইক্লা কষ্পনার উপরেই সমধিক নির্ভর করিয়াছি” 
স্পভুমিকা, চন্দুগ্‌€ 


“৯১৮ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


নাটারিয়ার গঠন প্রকীতি 3918% চঃত্যগ-এরর পিরামিড গঠনাকাতি লাভ 
করেছে। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে চণ্দুগুণ্ডের হতরাজ্য পুনরুদ্ধার করার 'সিম্খান্ত 
কাধকরণশ করার জন্য সেলুকসের কাছে তাঁর অস্ম 'শিক্ষালাভের ঘটনার মধ্য 'দিয়ে 
নাট্াক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে (০%2০910০7) )। এরপর নাট্যক্রিয়ার 'বিস্ভৃতি ঘটলেও 
প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে মহারাজ নন্দ কর্তৃক চাণক্যের অপমান করার ঘটনাটি 
নাট্যক্রিয়াম সূচনা থেকে ক্রিয়ার ক্রম আল্োহণের মধাবতাঁ একটি উত্তেজক ঘটনা বা 
-নাটাকিয়াকে ক্রমশঃ উদ্ধধনৃখী করে তুলেছে । প্রথম অংকের চতুর্থ দৃশ্যে চন্দুগুপ্ডের 
কটবনাম্খসম্পন্ন ব্রাঙ্মণ চাণক্যের ও মলয়রাজ চন্দ্রকেতুর সাহায্য লাভের ঘটনার মধ্য 
গদয়ে নাট্যাক্য়া ক্রমশঃ. উদ্ধমখী হয়ে ওঠে । "দ্বিতীয় অংকের' পঞ্চম দৃশ্যে নন্দের 
সঙ্গে চণ্দুগপ্তের বৃদ্ধের ঘটনার মধ্যে নাট্যক্রিয়ায় চ্‌ড়ান্ত সংকট মুহূর্ত ০1099» গড়ে 
উঠেছে । এরপর নাটাক্রিয়া ক্রমহাসমৃখী (২৩৮ ০: 17৪11) হয়ে পড়ে। এই 
পর্যায় তৃতীয় অংকের ষণ্ঠদৃশ্যে নন্দ হত্যার ঘটনাটি নাটাক্রিয়ার চ.ড়ান্ত মুহূর্ত ও 
'আবরোহণ মূহর্তে'র মধ্যবতর্গ আর একি উত্তেজক ঘটনা । এর হ্বারা নাটাক্রিয়ার মধ্যে 
'উৎস্ুকাকে বৃদ্ধি করা হয়েছে । চতুর্থ অংকের তৃতীয় দৃশ্যে কাত্যায়ণের সঙ্গে বড়ষন্্ 
করে চন্দুগুপ্তকে পরাজিত করার জন্য সেলুকসের উদযোগ গ্রহণ ও পণ্চম দৃশ্যে উভগ্নের 
ধৃত্ধের ঘটনার দ্বারা নাট্যাক্রয়ার অবরোহণ ও 'নর্বহণের মধ্যবতরঁ আর একাঁট নূতন 
উৎকণ্ঠাময় ঘটনার সংষোজনার মাধ্যমে নাট্যক্রিয়ারার কৌতুহলকে ধরে রাখা হয়েছে ।” 
চতুর্থ অংকের যচ্ঠ দৃশ্যে চন্দ্ুগ-প্তের যাদ্ধে জয়লাভ ও তারই প্রীতাক্লয়াস্বরূপ পঞ্চম 
অংকের পঞ্চম দূশ্যে চন্দুগপ্তের সঙ্গে হেলেনের বিবাহের মাধ্যমে চন্দ্গুপ্ত কর্তৃক দেশের 
?নরাপত্তা সুদৃঢ় ভাবে প্রাতিষ্ঠিত করার ঘটনার মধ্যে নাট্যাক্রিয়া নিরবহণ ০৪:৪5/:0101৩ 
“লাভ করেছে। 


রাণাপ্রভাপ সিংহ (1ঘজেম্দ্রলাল রায় ) £ 


প্রকৃত স্বদেশপ্রেমী দেশের স্যাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে 
'লা। --এই মূল ভাবকে অবলম্বন করে পাঁচাট অংকে ও উনচাঁজ্লশাট দশ্যের ছারা 
নাট্যকাহনী 'বিধৃত। প্রথম অংকে চিতোর উদ্ধারের জন্য রাণাপ্রতাপ 1সংহের 
মরণ-পণ প্রাতজ্ঞা গ্রহণ ও মোঘলের সঙ্গে বৃত্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার ঘটনা 
দেখান হয়েছে । 'ততীর অংকে হলাদঘাট যুদ্ধে মোঘলশান্তর কাছে প্রতাপের 
পরাজন্নের কাঁহনী বিন্যস্ত । তৃতীয় অংকে আকবরের কাছে বশ্যতা স্বীকার না করে 
প্রতাপের সপাঁরবারে বনাস্তরে আশ্রয় গ্রহণের কাঁহনী বিন্যন্ত। চতুর্থ অংকে 
প্রতাপ কন্যার মৃত্যু সত্বেও সংঘবদ্ধ শান্তর সাহায্যে প্রতাপের পুণরায় চিতোর 
উদ্ধারের প্রচেষ্টার কাঁহনা গ্রাথত হয়েছে। পঞ্চম অংকে আকবরের সঙ্গে প্রতাপের 
বীরত্বপূ্ণ সংগ্রাম এবং 'চিতোর উদ্ধারের ভার পনের উপর অর্পণ করে প্রভাপের 
-মত্যু বরণের ঘটনা দেখান হয়েছে । চিতোর উদ্ধারের জন্য মোঘলশান্তর 'বরুদ্ধে 


?হুতনয় অধ্যায় ৯৯৯ 


প্রতাপের দংগ্রাম ও মৃত্যু বরণের মূল কাঁছিনণ ছাড়া নাটকে. (ক) লক্ষী-_ইরা-অমর 
বীসংহকে আশ্রয় করে প্রতাপের পাঁরবারিক ঘটনা, (খ) শন্তাঁসংহ--দৌল্জত- 
উী্ঘসার প্রণয়মংলক ঘটনা, (গল) মেহের7াল্লিসা- আকবর ঘটনা, (বৰ) রেবা_সৌলমের 
ঘটনা এবং (৩) যোশী-পৃথবর ঘটনা-_-এ সকল মোট পাঁচটি উপঘটনা বিদামান। 
নাট্যবৃস্ত গঠনের শুটির জন্য এ সকল উপকাঁহনীর সাঁহত ম./নঠিদ শৃঙ্খলাবম্থ 
ভাবে ঘটনা এঁক্য বজায় রাখা সম্ভবপর হয়নি। নাট্যমধ্যচ্ছ ঘটনাগল মূল ক্রিয়ার 
অনুসারী না হওয়ায় সামগ্রিক ভাবে ঘটনাগলির মধ্যে আঁদ-মধ্য-অজ্তয যোগ রক্ষিত 
হয় নি। নাট্য কাঁহনী মূল বিষয় থেকে 'বাচ্ছত্ হয়ে চতুর্দকে ছাঁড়য়ে পড়েছে। 
প্রথম অংকের ২, ৩, & ৭ 'দ্বতীয় অংকের ১, ২৬, তৃতীয় অংকের ৪১ & ৬১ 
চতুর্থ অংকের ১৯, ২, ৩ পঞ্চম অংকের ১১৪১৭ দশ্যগ্াল মলান্রয়ার অবশ্যম্ভাবী 
ফল রুপে উপস্থাপিত না হওয়াম্ এ সকল দৃশ্য নাটকের পক্ষে অনাবশ্যক হয়ে পড়ে 
নাটককে ভারগ্রস্ত করে তুলেছে। প্রথম অংকের 'দিতীয়, পণ্চম ও তৃতীর অংকের 
সপ্তম দশ্যগ্ল নাটাক্রিয়ার উৎকষ* সাধন অপেক্ষা নাট্যকারের জীবনদর্শনের 
বাহক হয়ে উঠেছে । পঞ্চম অংকের চতুর্থ দৃশ্যে অমর সংহ কর্তক মেহেরন্িসার 
সম্মান হানির চেষ্টা, পাত্রকে শাস্তিদানের জন্য প্রতাপ সিংহের নিক্ষিপ্ত গুলিতে 
প্রতাপের গ্তী লক্ষখর মৃত্য, মনোঃকষ্টে প্রতাপের মুচ্ছঠি এ পঞ্চম দৃশ্যে প্রতাপের 
শীনকট হতে কন্যা মেহেরুশ্লিসাকে আকবরের 'ফরে পাওয়া--প্রতাপের সহদয়তায় 
মুস্ধ আকবর কর্তৃক প্রতাপকে পুণরায় আকুমণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ__ এ নকল 
'ঘটনার সংযোজনার দ্বারা কল্পনার আতিশব্যে নাট্যকার নাটকের মধ্যে ভাবাবেগের 
আতি উত্তঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। 

রাণাপ্রতাপ সিংহ নাটকটিকে হীতহাসাশ্রয্ী করে গড়ে তোলার জন্য নাট্যকার 
বহুদিন ধরে এই নাটক রচনার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন ।১০৪ তথাপি ইতিহাস 
পাঠে দেখা যায় যে নাটকের মূল কাহনী ইতিহাসের ঘটনাকে কেন্দ্রে করে গড়ে 
বউঠলেও, কাহনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে নাট্যকার সব ইতিহাসকে মেনে চলেন 'নি। 


প্রথম অংকের অস্টম দৃশ্যানুষায়ী শোলপুর থেকে প্রত্যাগত মানাঁসংহ 
প্রতাপাঁদত্যের প্রাসাদে মোঘলের পক্ষ হয়ে দৌত্যার্ার করার সময় প্রতাপাদত্যের 
,আতিথ্যের কার্ষধপ্রণালীতে অপমাঁনত বোধ করার জন্য প্রাতশোধ গ্রহণ উদ্দেশ্যে 
প্রতাপের সঙ্গে বৃদ্ধে লিপ্ত হন। "তায় অংকের তীয় দৃশ্য থেকে সেই বুষ্ধের 
অবতারণা । ইতিহাসের সত্য নাট্ঘটনার এই সত্য থেকে অনেক দরে অবচ্ছিত। 
আলোচনার মাধ্যমে প্রতাপের বশ্যতা লাভের জন্য আকবর ১৫৭২ সালের জুলাই 
মাসে জালালখানের নেতৃত্বে প্রথমবার ১৫৭৩ সালের গ্রাপ্রল মাসে মানাসংহের 
নেতৃত্বে ছিতীয়বার, ১৫৭৩ সালের সেপ্টেক্বর অক্টোবর নাগাদ তৃতীয়বার এবং এ 
বৎসর ডিসেম্বর মাসে রাজা টোডরমলের নেতৃত্বে চতুর্থবার দৌত্যাগার করেন। এ সব 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আকবর ব্দদ্ধের 'সম্ধান্ত গ্রহণ করেন ।৯৫ 


শন্তাসংহের দেশন্রোহণীমংলক কার্ধকে 'িককোর জানয়ে তাঁর মনে দেশপ্রেমের 


৯২০ বিশ শতকের মেটায় বাংলা নাটক 


বীঁজবপন কল্গার জন্য প্রতাপ-দৃছিতা ইবরার প্রচেষ্টা (২) ৪), পর্বতে অরণেড' 
প্রতাপের দিন বাপনের সময় অনাহারে ইয়ার মৃতু] (818), এই দুইটি ঘটনাও, 
ইতিহাসের আলোক লাভ করে নাই। বচ্তুতপক্ষে ইরা নামে প্রতাপ সিংহের কোন 
কন্যার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সবেপার পবত-অরণ্যের মাঝে দারিদুময 
[দিনবাপনের সময় প্রতাপের সন্তানরা শৈশব অবচ্ছায় ছিল 4১০৬ 


হলাঁদঘাট বুদ্ধে খোরাসান ও মৃলতানকে হত্যা করে প্রতাপ সিংহের প্রাণ বাঁচাবার 
অপরাধে শত্তীসংহকে সোৌলমের বন্দী করা (৩। ১), মেহেরােসার প্রচেষ্টায়. 
শস্তাঁসংহের বন্দী-দশা থেকে মৃক্তিলাভ (৩। ২), দৌলতউ্িসার সঙ্গে শস্তাসংহের 
মোঘলরাজ্য ত্যাগ ও প্রতাপের সঙ্গে মিপিত হওয়া (৩।৪)--এ সফল ঘটনা 
সম্বন্ধে ইতিহাসের স্বকাতি পাওয়া বাক্স না। শেখ আবুল ফজলের আকবার 
নামায় উত্ত ঘটনাকে সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করা হয়েছে ।৯০৭ জেমস টড-এর 
পূস্তকে হলাঁদঘাটের ধৃণ্ধে প্রতাপের সংকটাপন্ন অবস্থায় প্রতাপকে পালিয়ে যেতে 
সাহাধ্য করার ফলে শন্তসংহ এবং প্রতাপ সিংহের মধ্যে পৃনশীমলনের কথা থাকলেও 
এর জন্য সৌঁলম কতক শন্তাসংহকে বন্দী করার সমর্থন পাওয়া বায় না ।১০৮ 


আকবর কন্যা মেহেরাল্নিসার 'পত্গৃহ ত্যাগ্গ করে রাণাপ্রতাপের আশ্রয়- 
গ্রহণ (৩। & ৩। ৭) ঘটনার সঙ্গে হীতহাসের যোগ নেই। মেহেরাল্লিসা নামে 
আকবরের কোন মেয়ের কথা হীতহাসে পাওয়া যায় না।১০৯ তাছাড়া আকবরের 
কোন মেয়েই রাজনগাঁততে অংশ গ্রহণ করেননি ।১১০ প্রতাপের মহত্ব ও উদারতা 
মুক্ধ আকবরের প্রতাপের প্রাত শ্রদ্ধাবশতঃ তাকে পুণরায় আরুমণ মা করার 'সম্ধান্ত 
গ্রহণ সম্পূর্ণ ভাবেই অনোতিহাসিক ঘটনা । বারংবার আক্রমণ “করেও প্রতাপকে 
পরাজিত করতে না পেরেই আকবর প্রতাপের বিরুদ্ধে পুণরায় বৃদ্ধযান্রার 
পাঁরকল্পনা ত্যাগে বাধ্য হয় ।১১১ হলাদঘাট যুদ্ধের পর, দারিদ্র্যের জ্বালায় এবং 
নিজ পারবারের চরম সংকট মুহর্তে আকবরের 'নকট প্রতাপের বশাতা স্বীকার 
করে পল্ন দান (91 & ৬) ঘটনাটিও ইতিহাস স্বীকৃত নয়।১১২ নাটকে উজ্লাথিত 
গিতোরের জঙ্গলে মানাসক ও দৌহক 'দিক থেকে অসম্ছ অবস্থাক্ন গ্রতাপের মৃত্যুর 
ঘটনা (৫ । ৮) সম্পকে পীতহাসিকদের মধ্যে মতহ্বৈততা বদ্যমান ১১৩ 

নাট্যবন্ধি গঠনের শ্রুটির জন্য নাটকের নাটক্রিয়ার প্রকাতি সুষ্ঠ: রঃপে গড়ে ওঠেনি । 
প্রথম অংকের. প্রথম দ্‌শ্যে চিতোর উদ্ধারের জন্য প্রতাপ সংহের মরণপন সংগ্রাম 
করার 'সদ্ধান্ত নেওয়ার ঘটনার মধ্যে নাট্যাক্রয়ার আরম্ভ ॥ এরপর থেকে ক্রিয়া 
জক্ষাভিমুখে এগুবার জন্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে । প্রথম অংকের অন্টম দৃশ্যে 
প্রতিপক্ষ মান সিংহের সঙ্গে তথা মোগলের সঙ্গে ষ্দ্ঘ করার জন্য প্রতাপের 
উদযোগ, 'শ্বিতীয় অংকের পণ্চম দৃশ্যে মোঘলের বিরুদ্ধে ধুম্ধে রাজপুত 
সৈন্যগণকে প্লতাপের উৎসাহ ও প্রেরণা দান, এ সকল ঘটনার মধ্য 'দিয়ে নাট্যক্িয়ার 
ক্রমোন্নতি ঘটতে থাকে ( £19178 ৪০:০) )। তীয় অংকের সম দৃশ্যে হলাদিখাট 
গিষরক্ষেয্রে আকবরের সঙ্গে প্রতাপের ফৃণ্ধ, পণ্ম অংকের প্রথম ও 'ছিতার় দৃশ্যে 


হতীয় অধ্যায় ১২১ 


মোঘলের বিরুদ্ধে ষৃদ্ধে প্রতাপের কমলমীর দূর্গ অধিকার, িনশার দর্গ জর, 
এ সকল ঘটনার মধ্য "দিয়ে নাটাক্রিয়ার মধ্যে সংঘষ (০1881, ) দেখা দেয়। প্রসঙ্গক্রমে 
উল্লেখযোগ্য যে পণ্চম অংকের তৃতীর দৃশ্যে দৌলতটীম্বসাকে 'িবাহ করার জন্য 
প্রতাপ কর্তৃক তার ভাই শঙ্তাসংহকে ত্যাগ করার ঘটনার মধ্যে অর্ভমৃখী 
সংঘর্ষের ছায়াপাত ঘটলেও নাট্যবন্ত গঠনের ভুটির জন্য তা ঘনীভূত হয়ে 
ওঠোঁন। পঞ্চম অংকের অন্টম দৃশ্যে চিতোর উদ্ধার কবতে না পারার জন্য 


ক্ষোভে, দুঃখে ও বেদনায় রোগ্রগ্রস্ত অবস্থায় প্রতাপের মৃত্য্র মধ্য দিয়ে নাটযক্রিয়া 
পাঁরণাত লাভ করেছে। 


দুর্গা্দাস (1ঘিজেম্দ্রলাল রায় ) £ 


আদর্শ দেশপ্রোমক যে কোন মল্যে তাঁর আদশের প্রীত আঁবচল থাকেন। এই 
মূল ভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও য়াজ্লিশটি দৃশ্যে নাট্যকাহনী রাঁচিত 
হয়েছে! প্রথম অংকে বারত্ব ও কৌশল অবলম্বনের দ্বারা মোঘল বাহিনীকে 
পরাজিত করে 'দিজ্লীতে অবরূষ্থ ধশোবন্তের পরিবারবর্গকে দূগাদাসের উদ্ধার করা 
এবং এর মাধ্যমে দুগাঁদাসের কর্তব্যবোধের আদর্শ প্রাতষ্ঠা করার ঘটনা দেখান 
হয়েছে । 'ছিতশক্প অংকে মোঘলের আক্রমণ থেকে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
দুগদীসের সেনাপতির দাক্সিত্ব গ্রহণ এবং যুদ্ধে মোঘল বাঁহনগর পরাজয়ে 
দুগ্াদাসের বীরত্ব ও দেশপ্রেমের ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। তৃতণয় অংকে 
মাড়বারের স্বাধীনতা রক্ষার জনা দ.গাদাসের নেতৃত্বে মোঘলের সঙ্গে মাড়বারের বৃদ্ধে 
মোঘলের পরাজয় ও মাড়বার সামস্তগণের বিরোধতা সত্বেও ওুরঙ্গজেবের বিদ্রোহ” পত্র 
আকবরকে দুগা্দাসের আশ্রক্প দানের ঘটনা বিধৃত হযেছে । চতুর্থ অংকে আকবরকে 
আশ্রয় দেওয়ায় মাড়বার সামন্তগণ কতর্যক দুগার্দাসকে পাঁরত্যাগ করা, দাক্ষিণাত্যে 
দুগ্গাদাসের শম্ভূজীর 'নিকট আশ্রয়লাভ এবং শম্ভ্জীর চক্রান্তে ওরঙ্গজেবের হচ্তে 
দুগাঁদাস বন্দী হলে মোঘল সেনাপাঁত 'দিলণর খাঁ কর্তৃক তাঁকে মত্ত দান করার 
কাঁছনশ 'বন্যস্ত হয়েছে। পণ্চম অংকে দগাঁদাসের মাড়বারে প্রত্যাগমন ও 
মাড়বাধিপাঁতি আঁজত সিংহের অবৈধ প্রণয় 'িপ্সার হাত থেকে রাজিয়াকে উদ্ধার 
করে ওরঙ্গজেবের নিকট তাকে সমপণের মাধ্যমে দূগার্দাস কর্থক ন্যায়াদর্শের প্রতিষ্ঠা 
করা এবং এই ঘটনায় ক্রুষ্খ মাড়বাধপাঁত কতর্ক মাড়বার থেকে দগ্গা্দাসকে 
গনবসিনদশ্ড দানের ঘটনা গ্রাথত হয়েছে । 


নাট্য কাহিনশর বিন্যাসের ক্ষেত্রে নাট্যকার সব্ত ইতিহাসের অনুমোদন লাভ 
করেনান। রাজ্য লাভের পর শম্ভুজী কর্তৃক 'শিবাজীকে বিষ প্রস্লোগে হত্যার ঘটনার 
(২। ৫) সঙ্গে হীতহাসের সাধূজ্য নেই । অসমন্ছ অবস্হাতেই শবাজ্ীর মৃত্যু হয়। 
গশবাজীর মৃত্য সম্পকে মারাঠাবাসীদের মধ্যে 'বাভাব প্রকার ধারণার প্রচলন 
থাকলেও তার সঙ্গে নাটকে উঁ্লীথখত ঘটনার যোগ নেই ।৯১৪ আকবর কন্যার 
গনরাপত্তার জন্য দূগাঁদাস কর্তৃক তাকে যোধপর রাজপ্রাসাদে রেখে দেওয়ার ঘটনাও 
বশ শতক--৬ 


৯২২ . বিণ শতবের 'ছিয়েটাক্ে বাংলা নাটক 


(৪1 ২) হীতিহাস-সত্য নয় ।১১৫ নারপ-লালসাবৃত্তি চারতার্থ করার জনা শম্ভুজী 
তাঁর দর্গের বাইরে গেলে ওুরঙগজেব পুত্র আজম কর্তৃক সেই দূর্গ দখল করে 
শন্ভুজীকে বন্দী করার ঘটনাও (৫৯) ইতিহাস স্বীকৃত নয়।১৯৬ 'দিলশীর 
খাঁর উদ্যোগে দুগার্দাসের নিকট হতে রাজিয়াকে এনে ওুরঙগজেবের কাছে তাকে প্রেরণ 
করার (&। ৪) ঘটনাটিও ইতহাস স্বীকৃত নয়। বস্তুতপক্ষে রাজিয়া সম্পর্কে 
উাছগ্ন ওরঙ্গজেবের পরামর্শে সুজায়েং খানের প্রচেষ্টায় ও পাটনার নগর ব্রাঙ্গণ 
ঈশ্বরণদাসের সবিয্ন সহযোগিতায় দুগার্দাস শতারধশীনে রাজাকে ওরঙ্গজেবের নিকট 
প্রেরণ করেন।১১৭ প্রসঙ্গর্রমে উল্লেখযোগ্য যে আকবরের কন্যার নাম রাজিয়া 
গছল না। সাঁফয়েংউানসা নামেই তান পাঁরচিত 'ছিলেন। রাজিয়ার সঙ্গে অজিত 
1সংহের প্রেমমূলক ঘটনা, রাজিয্লার সম্মান রক্ষার্থে দূগার্দাস কর্তৃক রাজিয়াকে আজত 
ণসংহের কাছ থেকে নিয়ে আসা; পরে তাকে ওরঙগজেবের গনকট প্রেরণ করা, রাজরোষে 
দুগাঁদাসের নিঝসিন দণ্ড লাভ, এসব ঘটনা (&। ৫) হীতহাস অনুমোদিত নয় । 
বস্তৃতপক্ষে দূগার্দাসের বীরত্ব ও ক্ষমতার প্রাত ঈর্যাণ্বত হয়ে আঁজত 'সিংহ তাঁর 
প্রাতি বৈরী মনোভাব পোষণ করেন। তারই পারণাঁততে দগার্দাস দেহত্যাঙ্গ করতে 
ধাধা হন ৯৯৮ 

রাজদরবারে ওরঙ্গজেবকে হত্যা করতে উদ্যত তাওয়ারখান-কে ওরঙ্গজেবের হত্যার 
ঘটনাও (৩।৯) হীতহাসানুসারী নয়।১১৯ নাটকের পণ্চম অংকের শেষ 
দৃশ্য অনধায়ী 'নিবাসিত দুগাঁদাস তার পুরানো ভৃত্য কাঁশিমের ঘরে আশ্রয় 
গ্রহণ ফরে। এটা নাট্যকারের কঙ্গনার ফসল। এীতহাসিকদের মতে 'তাঁন 
শেষকালে ওরঙ্গজেবের অধীনে মনসবদারী পদ গ্রহণ করেন।১২০ প্রসঙ্গরমে 
উল্লেখ করা যেতে পারে যেশেষ দৃশ্যে নাটকে টীঙ্লখত ঘটনার দ্বারা কাশিম। 
ও দগার্দাসের পারস্পারিক প্রীতির মাহমাকে তুলে ধরে নাট্যকার 'ছিজেম্দ্রলাল রার 
জাতি ধর্ম নির্ধিশেষে জাতীয় এক্যকে সুদূ্‌ঢ় করে তুলতে চেয়েছেন।১২১ক এর মধ্য 
্দয়ে রাজনীতি ও সমাজনীতি সচেতন ডি. এল. রায়ের পাঁরচয় পারস্ফুট 
হয়েছে। 

আদর্শ দেশপ্রেমিক হিসাবে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জনা দগার্দীসের বারত্বর্ণ 
পংগ্রামের মূল কাহিনী ব্যতীত নাটকে (ক) শিবাজী পুত শম্ভ্জী--আওরঙ্গজেব 
ঘটনা (থ) ওরঙ্গজেব-আকবর ঘটনা, (গর) ওরঙ্গজেব-গৃলনেওয়ার কাঁহনন, (ঘ) 
জমাঁসংহ- কমলার কাহিনী, ৩) যশোবস্তর স্তর মহামায়ার কাহন?-"এ সকল 
মোট পাঁচটি উপকাঁহিনী শবদামান। এ সকল উপকাঁহনশর দ্বারা মূল কাহনণ 
নাট্যানুগভাষে সমন্ধ হয়ে ওঠোনি। সামাগ্রকভাবে কাহিনীর আঁতাবিস্তাতি নাট্য- 
সংহাঁতিকে গভীরভাবে ব্যাহত করেছে । ঘটনাগুলির মধ্যে কাষযকারণ যোগের অভাব 
প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে বিশিষ্ট আদর্শ বোধকে প্রাতষ্ঠিত করার জন্য 
নাট্যবৃত্ধে ঘটনার আরোপ করা হয়েছে । আরোপিত ঘটনার ভারে নাটকের 'শজ্পধর্ম 
ও মাটকীয়ত ক্ষার হয়ে পড়েছে ১২২ এবং নাট্যকারের বন্তব্ও- 1বদ্বাসযোগাযভাবে 


1হতণয় অধ্যায় ১২১ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। নাট্য ঘটনা সংস্ছাপনে বাস্তববোধকে আঁতক্রম করে 
নাট্যকারের কণ্পনার আঁতাবল্তূৃতি এবং বান্তহণনভাবে ভাবাবেগের অতি উন্নত 
অবস্থার সৃষ্টির ফলে নাট্যাক্রয়ার মধ্যে সম্ভাব্যতা ও আবাঁশ্যকতার যোগাযোগ 
গড়ে ওঠেনি। নাটযক্রিয়া এক ঘটনা থেকে আর এক ঘটনার মধ্যে লাঁফয়ে লাফিয়ে চলে 
পরিণতি লাভ করেছে (38201775 ০০০1৪191 )। একথা মনে রাখা দরকার ন্ুষ্ঠু 
নাট্যক্রিয়া গঠনের মাধ্যমেই নাটকের ভাব ও ভাবনাকে প্রকাশ করা বাঞ্চনীয় ।১২৩ক- 


নুরজাহান (1ছজেশ্দুলাল রায় ) 


আঁতারন্ত ক্ষমতা লাভের উচ্চাশা ?িনজের ও..[প্রয়জনের সর্বনাশ ঘটায় । এই মৃজ 
ভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচাট অংকে ও একচীলজ্লশাঁট দৃশ্যে নাট্যকাছনশ রচিত হয়েছে। 
প্রথম অংকে জাহাঙ্গীরের প্রত ক্ষমতাশপ্রশ্ন নূরজাহানের উদ্দাম প্রবৃত্তির তাড়না এবং 
জাহাঙ্গীরের ষড়বন্দে শের খাঁর হত্যার কাহনী বিন্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে 
ক্ষমতালাভের উচ্চাশায় ও সম্রাজ্ঞী হবার বাসনায় জাহাঙ্গীরকে নূরজাহানের বিবাহ করার 
কাঁহনী বিধৃত হয়েছে। তৃতীয় অংকে নিঙ্কপ্টকভাবে ক্ষমতার একাধপত্য সুপ্রাতা্ঠিত 
করার জন্য ন:রজাহানের চক্রান্তে খসর_কে হত্যা করা এবং বদ্রোহী সাজাহানকে যুদ্ধে 
পরাজিত করে তাকে বন্দী করার ধনর্দেশ দানের কাঁহনপ উপস্থাঁপত করা হয়েছে। 
চতুর্থ অংকে ক্ষমতার মোহে সামারক বিভাগে 'নজের প্রভৃত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টায় 
নদরজাহানের ক্ষমতার অপব্যবহার ও নূরজাহানের আঁবিবেচক কার্ধকলাপে অপমানিত 
মোঘল সেনাপাঁত মহবৎ খাঁর বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহী মহাবৎ খাঁর সঙ্গে বৃদ্ধে নূরজাহান- 
জাহাঙ্গীরের পরাজয় কাহিন? গ্রাথত হয়েছে। পণ্ম অংকে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর 
পর শাসন ক্ষমতা নিজের 'নিয়ম্্নাধীনে রাখার জন্য নুরজাহান কর্তক তার জামাতা 
শারিয়ারকে আগ্রার 1সংহাসনে বসাবার প্রচেষ্টা এবং সাজাহানের সঙ্গে বৃণ্ধে 
পরাজত ও ক্ষমতা চ্যত নূরজাহানের উন্মাদ হয়ে যাওয়ার কাঁহনী সংকলিত 
হয়েছে। 

ক্ষমতার উচ্চাশায় বধ্‌সত্তা ও মাত্‌সত্তাকে গীবনষ্ট করে 'দয়ে সম্রাজ্ঞী সত্তার প্রাতষ্ঠা 
করা ও রাজনোতিক অদূরদ্শণতার জন্য সেই সম্রাজ্ঞী সত্তাকে ধরে রাখতে না পারায় 
নুরজাহানের উন্মাদ হয়ে যাওয়ার মূল কাহনগ ভিন্ন (ক) জাহাঙগগর- রেবা কাঁহনপ, 
(খ) সাজাহান-খাঁদজা কাহনী, (গে) লায়লা-_-শারয়ার কাহনী,_এ সকল মোট 
তিনটি উপকাহনী 'বিদ্যমান। এ সকল উপকাহনীগুলি মুল 'কাহিনণর সাহত 
কার্যকারণ সম্পক যৃন্ত হয়ে গড়ে না ওঠায়, এগুলি মূল নাট্যকাহিনণকে ভারপ্রস্ত 
এবং নাট্যক্রিয়ার গাঁতকে মম্হর করে তুলেছে । ঘটনার সংস্াপনার ক্ষেত্রে যযাস্তানষ্ঠ 
শৃঙ্খলার অভাবে নাট্যসংহাত ক্ষুগ্ন হয়েছে এবং নাট্যবত্র গাঁথ্যান 'শাথিল হয়ে 
পড়েছে। 'ছিতীর অংকের চতুর্থ দৃশ্যে নূরজাহানের প্রীত জাহাঙ্গীরের অন্যায় 
আসীন্ত দূর করে জাহাঙ্গীরকে দুপথে চালিত করার জন্য রেবার প্রচেষ্টা, তৃতাঁয় অংকের 
চতুর্থ দৃশ্যে খসর_কে হত্যার জন্য নুরজাহানকে অপরাধণ সাব্যন্ত করে তাঁকে লায়লার 
তীর ভর্খসনা, মহাবংকে নুরজাহান বন্দী করতে এলে নুরজাহানকে লাম়ূলার বাধা 


১২৪ বিশ শতকের থিন্েটারে বাংলা নাটক 


দ্বান (৩1), মহাবহৎ খাঁর আভযোগক্রমে জাহাঙ্গীর কর্তৃক নংরজাহানকে প্রাণদণ্ডাদেশ': 
দান ও পরে সেই আদেশ প্রত্যাহার (9।৬)১-এ সকল ঘটনার উপস্থাপনার দ্বারা: 
নাট্যকার নাটকের মধ্যে' ভাবাবেগের ঘনপভুত অবচ্থার সৃস্টি করেছেন । তার 
অংকের 'ছ্বিতীয় দৃশ্যে রাজদরবারে খসরুর বিচার সভাক্ মহাবং-এর আচরণ, 
তৃতীয় অংকের অন্টম দৃশ্যে জাহাঙ্গীরের উপাশ্ছাততে নুরজাহানের প্রাত সাজাহানের 
অশালীন আচরণ, রাজদরবারে লায়লার আকাঙ্মক আগমন ও তার মাকে সর্বসমক্ষে 
ভর্ঘসনা করা--এ সকল ঘটনার সংচ্থাপনার ফলে নাটকের মধ্যে এীতহাসিক 
পারমস্ডল রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকার ওীঁচত্যবোধের মান্রাকে অতিক্রম করেছেন ।' 
মূল নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে কার্ধকারণ সম্পর্ক না থাকান্ প্রথম অংকের ৯ ৩১ ৭, 
গঙ্ঘতীর অংকের ২, চতুর্থ অংকের ৪, পণ্চম অংকের ২, ৩ দশ্যগীল নাটকের পক্ষে. 
অপ্রয়োজন্গয় হয়েছে। 


নাট্যকাহনী রচনার ক্ষেত্রে বাংলার সুবেদার কর্তক শের আফগ্ানকে হত্যা 
(১৯), জ্বামণহারা মেহেরের জাহাঙ্গীরের রাজপ্রাসাদে অবস্থান ও জাহাঙ্গীরকে 'ববাহ 
করা (২১১ ২৬ )+ নুরজাহানের অপশাসনের 'বিরহদ্ধে মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ (8 &), 
পরাজিত নূরজাহানকে সাজাহানের পেনসন দান--এসকল ঘটনা হীতহাসের অনুমোদন. 
লাভ করলেও নাটকে সাশ্ববোশত সব ঘটনাই ইতিহাসের সমন পুষ্ট নয় । 


প্রথমত এক নত্যানজ্ঠানে কুমার মেহেরের প্রাত, সেলিমের গভীর আকর্ষণ 
অনুভব করা (১। ৪) এবং গেহেরকে লাভ করার জন্য পরবতাঁকালে সম্রাট জাহাঙ্গীর 
কর্তৃক শের আফগানকে হত্যা করার (১। & ) ঘটনা এ্রীতহাসিক 01796193 51012 
সমর্থন করলেও এ সম্পকে" এীতহাসকদের মধ্যে মতদ্বৈততা বিদ্যমান ।১২৪ নাটকে 
উঁ্লীখত খসর্‌কে হত্যার জন্য ন.রজাহানের চক্রান্তের ঘটনা (৩২) হীতহাস 
সমার্থত নয়। সাজাহানের রাজনোতিক দূরাভসদ্খিই খসরু হত্যার মূলে ক্রিয়াশীল 
হয়ে উঠেছিল ।১২৫ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বুদ্ধে পরাজিত বিদ্রোহী সাজ্াহানের বিচারের' 
জন্য তাঁকে রাজদরবারে উপাচ্ঘিত করার ঘটনার (৩1৮) লঙ্গেও ইতিহাসের যোগ 
নেই ।৯২৬ বিদ্রোহী মহাবৎ খাঁর উদারতায় তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও বাঁন্দনী 
নুরজাহানের মু্ত হওয়ার ঘটনাকেও (৫ । ৩) ইতিহাস সমর্থন করে না। মহাবং-এর 
হাতে বাঁশ্দনণ অবদ্থায় নিজ বৃদ্ধিমত্তা ও কৌশলের সাহায্যে নুরজাহান নিজেকে 
মূস্ত করে নেন।৯২৭ আগ্মার দসংহাসনের লোভ ত্যাগ করার জন্য লায়লা কর্তৃক তাঁর 
ল্বাম? শারিয়ারকে প্রবৃদ্ধ করার ঘটনা (&।৬) হীতিহাস অনুমোদিত নয় । বরণ, 
আগ্রার সিংহাসন দখলের জন্য লায়লা শারয়ারকে উদ্দীপ্ত করেছিল।১২৮ নাটকে 
মা্নবোশত বন্দররাজ কর্তৃক মারয়ারকে অন্ধ করে দেওয়া এবং এর ফলে সাজাহানের 
বেদনাহত হওয়ার ( ৫। ৭) ঘটনায় ইতিহাসের অনুসরণ নেই। প্রকৃতপক্ষে মোঘল 
সিংহাসনের দখলের লড়াই-এ পরািত শারযারকে সাঙজাহানের নির্দেশেই হত্যা 
রা হয় ।১২৯ 
নাটকের নাটযারিরা 'বিঙ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা যায় যে আগ্নায় আলার আগে নূরজাহানের 


দ্যিতশয় অধ্যায় ১২ 


পর্বে জীবনের ভুমকা গ্বরূপ নাটকের প্রথম অংকটি যৃত্ত হয়েছে। প্রথম অধকে 
নুরজাহানের বধংসত্তার পরিচয় থাকলেও নাটকের প্রধান কাঁছনগ (দ্বিতীয় অংকে ) 
'নরজাহানের আগ্নায় আসার পর থেকে শুরু হয়েছে। নাটাক্রিয়ার গঠন বৈচিন্ত 
ভা. ল. ঢ9৫5০৪-অনুস্ত গঠন বৌঁচন্র্যের অন্রপ। প্রথম অংকের অষ্টম দৃশ্যে 
ক্ষমতার উচ্চাশায় নূরজাহানের বধসন্তা বিনষ্ট হবার মধ্য দিকে নাট্যাক্রয়ার আরম্ভ। 
তীয় অংকের পণ্চম-যষ্ঠ দৃশ্য জ্‌ড়ে বার্ণত ক্ষমতার উচ্চাশা পরণের জন্য নূরজাহানের 
সম্মাজ্ঞী হওয়ার ঘটনাটি নাট্যক্রিয়ার মধ্যে গুরুত্বপনর্ণ ও উত্তেজনাময় ঘটনা (11681 
'80০1060) যা নাট্যক্রিয়াকে ক্রমশ উন্নত করে তুলেছে। তৃতীয় অংকে ক্ষমতার 
একাধিপত্যকে স্ুপ্রীত্ঠিত করার জন্য সাজাহানকে রাজধানীর বাইরে রাখার উদ্দেশ্যে 
তাকে দাক্ষিণাত্যের 'বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করা ও খসর: হত্যার ষড়ষম্ম করা (৩।১, ২), 
সাজাহানকে হ্রাতৃহত্যার দায়ে দায়ণ করা (৩1৪ )১ বিদ্রোহী সাজাহানকে পরাজিত করে 
'তার বিচারের ব্যবচ্হা করা (৩৬, ৩৯), সামারক বিভাগে নিজের প্রভূত স্হাপনের 
জন্য মোঘল সেনাপাঁতি মহাবৎ খাঁকে পদচ্যত করে তাকে রাজধানণীর বাইরে স্হানাস্তারত 
করা (8২), নুরজাহানের অসঙ্গত কাধের ফলে মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ ঘোষণা ও সশস্ 
বুদ্ধের আয্লোজন (81৬ )-এ সকল ঘটনার মধ্য 'দয়ে নাট্াক্রিয়া ক্রমশ সংকটমুখণী 
'হয়ে ওঠে (910৬০) ০6 0৩ ৪০6০ 0০ 00৩ 011515 )। মহাবৎ খাঁর সঙ্গে ষুদ্ধে 
জাহাঙ্গীর সহ নুরজাহানের পরাজয় ও তাঁর বন্দীদশা লাভের ঘটনার মধ্যে নাটকের 
সংকট ( ০11515 ) নহীত। চতুর্থ অংকের অস্টম দৃশ্য থেকে পণ্চম অংকের যন্ঠ দ্য 
পর্ন্ত নাটাক্রিয়া ক্রমহাসঘখী হয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গরূমে উল্লেখযোগ্য যে এই 
ক্রমহ্াসমৃখাী অবস্থায় জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর রাজ্যের ক্ষমতা 'নিজের 'নিরম্ঘনাধীনে রাখার 
উদ্দেশ্যে জামাতা শারিয়ারকে আগ্রার 'সংহাসনে বসাবার জনা নংরজাহানের সর্বশেষ 
প্রচেম্টী এবং এরফলে সাজাহানের সঙ্গে শারিয়ার তথা নুরজাহানের যুদ্ধের ঘটনার 
(6৫, ৬) সাহায্যে নাটাক্রিয়ার অবরোহণ ও নির্বহনের মধ্যে উত্তেজক অবস্থার সৃষ্টির 
বারা নাট্যকৌত্হল ও ওংস্ক্যকে ধরে রাখা হয়েছে । নাটকের পণ্চম অংকের সপ্তম 
দৃশ্যে সাজাহানের যুদ্ধে জন়লাভ ও তাঁর সিংহাসনে আরোহনের ফলে ক্ষমতাচ্যাত 
'নূরজাহানের উন্মাদ হরে যাওয়ার ( ৫৮ ) ঘটনায় নাট্যকিয়ার পাঁরসমাপ্তি ঘটে। 


মেবার পতন (ঘিজেম্দুলাল রায় ) 


মন্ব্যত্ববোধ ছাড়া কেবলমান্ত সংগ্রামশীলতার ঘারা দেশের ম্বাধীনতা রক্ষা করা 
'যায় না।--এই মলভাবকে কেন্দ্ু করে পাঁচটি অংকে এবং চৌত্িশাটি দশোর দ্বারা 
নাট্যকাহনী গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে মত্যবতীর প্রেরণায় ও সামন্তগ্পণের উৎসাহে 
'মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোঘলের আক্রমণের 'শবরুদ্ধে রাণা অমরাসিংহের 
যুদ্ধ্যান্রা ও বৃম্ধে জয়লাভের ঘটনা দেখান হয়েছে। 'ছিতায় অংকে মোঘল সম্ভাট 
কর্তৃক চিতোরের রাণা রুপে প্রোরিত সগরসিংহের মোঘল পক্ষ ত্যাগ করে 'নজের দেশের 
পক্ষে যোগদানের কাহিনী ধিন্যন্ত হয়েছে । তৃতীয় অংকে আজ্মগ্ানিতে সগরসিংহের 


১২৬ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


আত্মহত্যা ও মহাবং খাঁর নেতৃত্বে মোথলের মেবার.'আব্রমণের উদযোগ্ গ্রহণের কাছিনশ 
গ্রথিত হয়েছে । চতুর্থ অংকে মোঘলের সঙ্গে 'রাণার বৃদ্ধাভিযানের ঘটনা বিধৃত: 
হর়েছে। পণ্চম অংকে মোঘলের সঙ্গে যুদ্ধে অমর সিংহের পরাজয় ও মনষ্যত্ববোধের 
উদ্মেষের জন্য মানসীর উদযোগ গ্রহণের ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। 


রাণা অমর সিংহের নেতৃত্বে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোঘলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
ও তাঁর পরাজয় বরণের মূল কাহনী 'ভিন্ব নাট্যবৃন্তে (ক) গ্সোবিদ্দ-অজয়-কল্যাণণর' 
পারিবারিক জীবনের ঘটনা, (খ) মহাবৎ-কল্যাণর দাম্পত্য জীবনের ঘটনা, (গ) 
মানসী অজয়ের প্রেমমললক ঘটনা, ও (ঘ)) সত্যবতাঁ-সাগর সিংহের ঘটনা_ এ 
সকল চারটি উপকাহনী বিদ্যমান । কার্ধাকারণ সম্পকের মধ্য দিয়ে এ সকল 
উপকাঁছিনশ মূল কাঁহনীর উৎকষ সাধন করতে পারোন। এ সকল উপকাঁহনশর 
চাপে নাটাকাহনণ মূল বিষয়বস্তু থেকে অসংলগ্র হয়ে চতুর্দিকে ছাড়িয়ে পড়েছে । এর 
ফলে নাটকের নাটকায়ত্ব ক্ষুগ হয়েছে এবং নাট্যসংহতি গভীরভাবে ব্যাহত হয়েছে। 
হন্ঘ্ঘন অবস্থার মধ্য 'দয়ে নাট্যাক্রয়া পাঁরণাত লাভ করোন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর 
বাশষ্ট জীবনদর্শনকে নাট্যকার নাট্যকাহনণর 'বন্যাসের মাধ্যমে প্রাঁতাঙ্ঠত করতে 
চেয়োছিলেন।১৩০ ল্তু সেক্ষেত্রে নাট্য ঘটনার 'বন্যাস ও চগিন্রের বিকাশের মধ্য 
?দয়ে নাট্যকার তাঁর জীবন্দর্শনকে ব্যীন্তসঙ্গতভাবে ও বিশবাসযোগ্যতার সঙ্গে 
প্রীতষ্ঠিত করতে পারেন 'নি। এর ফলে নাটক প্রচারমখা হয়ে পড়েছে। এ 
ধরণের প্রচেন্টা 'শিজ্পকলার ক্ষেত্রে এক প্রকার অত্যাচার বিশেষ । লালিতকলায় 
এ জাতীয় রাঁতি বাঞ্চনীয় নয়। এর দ্বারা 'িজ্প ধম” ক্ষুগ্র হর। শিজ্পধম" 
বজায় রেখেই শিজ্পের মূল্য বিচার করতে হয়। তাই শিজ্পকে উৎকৃদ্ট বরে 
তুলতে হলে এ ধরণের উপদ্রব থেকে তাকে মস্ত রাখা উচিত।৯৩১ মুল নাট্যক্রিয়ার 
সঙ্গে যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ২, ৪১ &, ৮, 'র্ঘতীয় অংকের ১, ৩, ৪১ &, 
তৃতীয় অংকের ২, ৩১ & চতুর্থ অংকের ১১ ২, ৪, পণ্চম অংকের ২, ৩, ঞ& 
দৃশ্যগ্লি নাটককে ভারসর্বষ্ব করে তুলেছে । নাট্যমণ্চচ্হকালীন দৃশ্যের মধ্যে 
ভাঙা-গড়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সময় দেবার জন্য কথনো কখনো শুধু একটি গানের 
মধ্য 'দিয়ে একটি ছোট দৃশ্যের (81 ২) অবতারণা করা হয়েছে । উদয়পুরদূর্গের 
সকল রাজপুত সৈন্যদের সারয়ে দিয়ে স্বয়ং রাণা অমর 1সংহ কর্তক মোঘল সৈন্যদের 
দুর্গের ভিতর প্রবেশের পথ সুগ্রম করে দেওয়া (৫৬), পরাজিত মেবারকে 
পুনজাবত ও সংগ্রামে উদ্বুম্ধথ করার জন্য চারণ সত্যবতনর প্রেরণামলক ল্বদেশ 
সংগীতে সাজাহানের অংশ গ্রহণ করা (&৬), পরস্পর ছন্ছবূম্ধে লিপ্ত অমর গসংহ 
ও মহাবৎ খাঁকে 'নিরন্ত করে মানসী কর্তৃক উভয়কে মনয্ত্ববোধে উদ্দীপ্ত করে 
তোলা (৫৮), এ সকল ঘটনায় একাদকে নাটকের মধ্যে সুষ্ঠু এীতহাসিক 
পারমস্ডল রচনার কাজ ব্যাহত হয়েছে, অপরাদকে উপরোন্ত ঘটনার ছারা দেশপ্রেম 
ও মনুয্যত্ববোধকে জাগ্রত করে তোলার জন্য নাটকের মধ্যে ভাবাবেগের উন্বত অবন্থায় 
সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রসঙ্গরমে উল্লেখযোগা যে সে সময় জাতীয় আন্দোলনের; 


ছিতীয় অধ্যায় ১২৭ 


পটভূমিকায় দেশব্যাপণ হৃদগ়াবেগের যে প্রবাহ সর্বস্তরের মান্ষকে আন্দোলিত করে 
তুলোছল, নাট্যকার নিজেও সে প্রভাব থেকে মূস্ত হতে পারেনান। এরই ছায়াপাত 
আলোচ্য নাটকে বর্তমান। নাটকের ব্যবসায়িক 'দকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনে 
অভিনেতা-এ/৩এএি ভাবাবেগমূলক আঁভনয় ধারার উত্কর্ধ সাধনের জন্যও 
রঙ্গমণ্র সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত নাট্যকার 'ঘজেশ্দুলাল রায়, নাটকে এ ধরণের 
ভাবাবেগমলক ঘটনাবিন্যাসের প্রাত বশেষ দুষ্ট দিয়েছেন ।১৩০ 

নাটাঘটনা 'বিন্যাসের ক্ষেত্রে নাট্যকার কিছ; কিছ] ক্ষেত্রে ইতিহাসকে সাঠকভাবে 
অনসরণ করেছেন । মোঘলের বিরুদ্ধে রাণা অমরাঁসংহের ধৃম্ধাীবম:খ মনোভাব 
এবং মেবারের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সেনাপাঁত' গোঁবদ্দাসংহ সহ 
অন্যান্যদের রাণা অমরাঁসংহকে যুদ্ধে অনপ্রাণত করে তোলার ঘটনা হতহাস 
সত্য ।১৩১ নাটকে ইসলামধম” মহাবং খাঁকে জাতিতে হিন্দ রাজপহত বলে প্রতিষ্ঠিত 
করা হয়েছে (২৬), (&/৬১ &1৮)।1 এ সম্পকে এরীতহাসিকদের মধ্যে মতগ্ৈততা 
বিদ্যমান ।১৩২ গোঘলদের লঙ্গে যৃদ্ধে পরাজিত রাণা অমরাসংহের মধ্যে দেশের 
দুরবন্থার জন্য তীব্র অস্তদাহের সাষ্ট হয় (&১)। এর মাধ্যমে রাণা অমরাঁসংহের 
দেশপ্রেমকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে । 'কিস্তু ইতিহাসের দিক থেকে এ ঘটনার 
দিল নেই। কারণ ভোগন্ুথে লাঁলত রাণা অমরাসিংহ নিজের ক্ষমতার ভোগকে 
চারতাথ করার জন্য যেভাবে জাহাঙ্গীরের আন-গত্ স্বীকার করেন তার মধ্য 'দিয়ে তাঁর 
দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় না।১৯৩৩ 

নাট্ক্রিয়ার মধ্যে 3. 77. 195০1-এর অনুসৃত ক্রিয়ার চারটি পর্ব 'বদামান। 
মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোঘলের বিরুদ্ধে রাণা অমরসিংহের বৃদ্ধ করার 
1সদ্ধান্ত গ্রহণের ঘটনাম্ন (১৩) নাট্যাক্রয়ার আরম্ভ পর্ব সূচীত। এরপর থেকো ন্রিয্নার 
ক্রমোলাতি ঘটতে থাকে । মেবারের রণক্ষেত্ে রাজপুতদের জয় (১৭ ), চিতোর 
দুগ্গ' দখলের জন্য রাজপুতদের অভিধান (৩1১), পুনরায় মেবারের রণক্ষেয্লে মোঘল- 
সৈন্যের আরুমণ প্রাতহত করার জন্য রাণা অমরাসংহের প্রস্তুতি গ্রহণ (৪1২), ইত্যাদ 
ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া সংঘর্ষনয় (7002199 ০? ০129009 ) হয়ে ওঠে । পাঁরশেষে 
মেবারের রণক্ষেত্নে অমর্সিংহের পরাজয়ের ঘটনায় (81৩) নাট্যক্রিয়া শেষাবজ্ছা 
( ০11172%) প্রাপ্ত হয় । 


সাজীরাও (মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ) £ 


আপোষহণীন সংগ্রামশীলতার দ্বারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। এই মল 
ভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও 'তারশাট দৃশ্যে নাট্যকাহনী গড়ে উঠেছে। প্রথম 
অংকে নিজামের সভুষ্টির জন্য মালবেশ্বরের আদেশক্রমে বন্দী মলহর রাওয়ের বগল 
পারবারকে মহারাষ্ট্র পেশোয়া বাজীরাওয়ের আশ্রয়দানের ঘটনা দেখান হয়েছে । তীয় 
অংকে মালবেশষরের কবল থেকে বাজীরাও কর্তক মলহররাওকে উদ্ধার করা এবং দেশের 
স্বাধধনতা রক্ষার জন্য হায়দ্রাবাদের নিজাম ও 1দজ্লনম্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদযোগ 


১২৪ ' বিশ শতকের 'থিরেটারে বাংলা নাটক 


গ্রহণের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে । তৃতীয় অংকে ' ঘাজীরাও কর্তৃক 'নিজামকে ব:দ্ধে 
পরাজিত করা ও পরে বন্দী নিজামকে মুকজিদানের কাঁহনী বিধৃত হয়েছে। চতুর্থ 
অংকে ?নজাম ও দেশগয় বিদ্বাসঘাতক এযম্বক রাওয়ের আরুমণ থেকে পণা রক্ষার জন্য 
যাজীরাওয়ের প্রস্তুতি গ্রহণের কাঁহনী উপস্থাপিত করা হয়েছে । পণ্চম অংকে নিজাম 
এবং দিজ্লীম্বরসহ অস্টশন্তির 'বরহদ্ধে জয়লাভ করে বাজীরাও কর্তৃক স্বাধান 
মহারাণ্টের প্রাতঘ্ঠা এবং তাঁর দেহাবসানের ঘটনা বিধৃত হয়েছে। নাটকে বাজীরাও 
কর্তৃক স্বাধীন মহারাষ্ট্রের প্রাতষ্ঠার জন্য তাঁর কঠোর সংগ্রামশীলতার মূল কাছিন 
ব্যতীত (ক) মলহররাও--গৌতমা, থে) শখ্কর-রাঙ্গনী, (গ) বাজীরাও-মান্তানণ, 
এই নটি উপকাহনী 'বদ্মান। এ সকল উপকাহিনণর অনাবশ্যক 'বিদ্তাতর ফলে 
মূল কাঁহন" ভারগ্রন্ত হয়ে পড়েছে এবং নাটযক্রিয়ার একমুখী গাঁত ব্যাহত হয়েছে 
ঘটনাসম্‌হের মধ্যে পারম্পাঁরক কার্ধকারণ সম্পক না থাকায় নাট্যকা'হনী চততুর্দকে 
ছাঁড়য়ে পড়েছে । মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে বুন্তিসঙ্গত যোগ না থাকায় প্রথম অংকের 
২, ৪, তীয় অংকের ২৩, তৃতীয় অংকের ২, ৪, &১ চতুর্থ অংকের ৪১ ৬, ৭ ও 
পণ্চম অংকের ৪, ইত্যাঁদ দৃশা নাটককে ভারবাহী করে তুলেছে। নাট্যকাহনশর 
বন্যাসের ক্ষেত্রে একা দক্রমে মান্তানীর আত্মহত্যা (৪1৩ দৃশ্য ), শঙ্করের মততযু (81৬ 
দৃশ্য ) বলদের রাও এবং রাঘব রাওয়ের হত্যা (81৭), এম্যক রাওয়ের মৃত্যু, (৫1১) 
চন্্রসেনের মৃত্যু ( &।৬ ), এ সকল ঘটনার উপন্াপনার ছারা ষ্যান্তহশীনভাবে ভাবাবেগের 
উন্বত অবচ্ছার সৃষ্টি করা হয়েছে। এরফলে নাটকের নাটকীরত্ব গভ'রভাবে ক্ষুপ্ন 
হয়েছে । নাটকের বৃত্ত গঠনে স্বপ্নদূশ্য বিশেষভাবে ক্রিয়াশশীল'। ম্বপ্নদশ্যের মাধ্যমে 
নাট্যক্রিয়ার ভাবী পাঁরণাঁতর প্রাতও ইঙ্গিত দান করা হয়েছে । এ প্রসঙ্গে শঙ্করের মূত্যু 
সম্পকে" (81৬ ) তাঁর স্মী রাঙ্গনীর স্বন-দশাযামলক ঘটনা (81৬) এবং বাজীরাওয়ের 
দেহাবসান সম্পকে ্র্ষেন্দু্বামীর স্বগ্ন-দৃশ্য (61৫ ) উল্লেখযোগ্য । ূ 

নাটকের এীতহাসিক পটভূমকা আলোচনা করলে দেখা বায় যে মূল কাহনাী 
ইতিহাসানুসারী হলেও নাট্যকার নাট্যকাহনী রচনার ক্ষেত্রে সর্ব ইতিহাসকে 
বথাবথভাবে মেনে চলেনান। ততীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে গোদাবরী তীরে 
বাজীরাও ও নিজামের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত নিজামের বন্দীদশা প্রাপ্ত হওয়া এবং 
বাজণরাওয়ের উদারতায় 'নিঞজ্জামের মুন্ত পাওয়ার ঘটনার সঙ্গে ইীতিহাসের 'মিল 
নেই। ইতিহাস অনুযায়ী বাজীরাওয়ের সঙ্গে বৃণ্ধে পর্যা7দন্ত নিজাম সাঁম্ধ চ্ছাপনে 
বাধ্য হয়োছিলেন ১৩৩ক। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে নিজাম কর্তৃক মাস্তানীকে 
রাজগৃহ হতে বিতাঁড়ত করা, মাষ্তানীর মলহর রাওয়ের আশ্রয় লাভ, মান্তানীকে 
আগ্রয় দেওয়ায় নিজামের নির্দেশে মলহররাওকে মালবেশ্বরের বদ্দী করা-- 
মাম্তানণকে কেন্দ্র করে নাটকে পাম্ববেশিত এ সকল ঘটনা সম্বন্ধে এীতহাসিকদের 
মধ্যে মতৈততা বিদ্যমান ॥ কারোর মতে মাস্তানী মুসালম সরদার সুজায়েৎ খানের 
দরবারে বাঁদী থাকাকালীন আত্মহত্যা করতে উদযোগী ছলে চিদ্মনজী আম্পা 
তাঁকে উদ্ধার করেন ও পরবতীঁ্কালে বাজারাওয়ের ল্ম হিসাবে তাকে সম্মানিত 


1ঘতায় অধ্যায় ১২৯ 


ফরার প্রাতশ্রাত দান করেন। অনেক এীতহাঁসক মনে করেন যে নিজামের কন্যা 
'মাস্তানীকে নিজাম নিজেই বম্ধূত্ধের প্রসারতার জন্য বাজীরাওকে দান করেন ।৯৩২ 
এীতহাসিক 24. ডা. ৪:৪5-এ সম্পকে সম্পূর্ণ ভি্লমত পোষণ করেন।১৩৩ 
চতুর্থ অংকেন্ন তৃতীয় দূশ্য অনবায়শী মাম্তানীর মোহে মোহাম্ধ বাজীরাওয়ের 
চেতনা জাগ্রত করার জন্য মাস্তানীর আত্মহত্যার কাঁহনী হীতহাস অনুসৃত নয়। 
'মাস্তানীর প্রাতি বাজীরাওয়ের আসীন্ত জাঁনত ঘটনাটি বাজীরাওকে তার পারিবারের 
'প্রয়জন ও সমাজের গোঁড়া ব্রাহ্মণদের নিকট অপ্রতীতভাজন করে তোলে । পরবতর্ণ- 
কালে পেশোয়া পানর বালাজী ও চিমনজজী আগ্পা মাম্তানীকে বন্দী করে রাখে। 
এর ফলে বিরহকাতর অবম্থায় মানসিক ও শারদীরিক অসুচ্ছতাবহাত বাজীরাওয়ের 
অত্যুই মাম্তানীর মৃত্য কারণস্বরপ । সেক্ষেত্রে অনেক এতহদলিক্দদ্ধ মতে 
মাস্তানী আত্মহত্যা করেন আবার অনেক এীতহাদিকরা মনে করেন বাজীরাওয়ের 
চতানলে তিনি দেহ বিসঙ্জন করেন । ১৩৪ 

নাট্যক্রিয্নার গঠনাকৃতি লসন অনুসৃত চারিপর্ব ক্রিয়ার রূপ লাভ করেছে। প্রথম 
"অংকে মহারাষ্ট্রের পেশোয়া পদে বাজীরাওয়ের আঁভাঁষন্ত হওয়ার ঘটনায় নাট্যক্রিয়ার 
আরম্ভ ॥ এরপর নাট্যক্রিয়া ক্রমশ উন্মত হতে থাকে । স্বাধীন মহারাষ্ট্র প্রাতন্ঠার 
ক্ষেত্রে ২৫ দৃশ্যে মালবেম্বরের সাহত পেশোয়ার যুদ্ধ, ৩৬ দৃশ্যে 'নিজামের সঙ্গে 
সংগ্রামে নিজাম বাহিনী ও 'দিজ্লীম্বরসহ অস্টশান্তর পরাজয়--এ সকল ঘটনার মধ 
নাটাক্রিয়া ক্রমশ সংঘর্ষময় হয়ে ওঠে । 61৫ দৃশ্যে বাজীরাও বর্তক ম্বাধীন মহারাণ্ট্রের 
-প্রু'তচ্ঠার ঘটনায় নাট্যাক্রয়া পরিণাঁত লাভ করে (০11009য )। 

€মাঘল পাঠান (হ্রেম্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ) 

রাজনৈতিক বাঁদ্ধর বলেই রাজনোতিক সফলতা লাভ করা বায়, এই মৃলভাবকে 
আশ্রয় করে পাঁচাট অংকে ও 'তারশাঁটি দৃশ্যের ছ্বারা নাট্)বৃত্ত গড়ে উঠেছে। প্রথম 
অংকে হিন্দস্ছানের 'সংহাসন লাভের জন্য শেরশাহের সুদঢ় প্রাতিজ্ঞা গ্রহণ এবং প্রাতিজ্ঞা 
“পরেণের জন্য হুমায়ূনের সঙ্গে যৃত্ধে তাঁর পরাজয়ের ঘটনা দেখান হয়েছে । 'ছিতায় 
অংকে 'দজ্লীর রাজনোতিক 'বশৃঙ্খলার সুযোগে, অুসংহত শান্তর সাহায্যে শেরশাহের 
্দজ্লগী আক্রমণ ও দজ্লীর মোঘল শাবির দখলের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। তৃতীয় 
অংকে জাহ্বীর তীরে শেরশাহের লঙ্গে চৌসারের যুদ্ধে হুমায়ূনের পরাজয়ের কাছিনী 
উপস্থাপিত করা হয়েছে । চতুর্থ অংকে শেরশাহের “শাহ” উপাঁধ ধারণ করে আগ্রার 
1সংহাসনে আরোহণ এবং পরাজিত ও পলায়ত হূমারণের যোধপুর রাজ্যে আশ্রয় 
“গ্রহণের কাহিন? গ্রাঁথত হয়েছে । পঞ্চম অংকে কালেজ্ঞর দুগ্গাধপাঁতর সঙ্গে যুণ্খে 
. শেরশাহের জয়লাভ ও বুণ্ধে দূুর্ঘটনাক্স শেরশাহের মৃত্যুর ঘটনা 'বধৃত হন়েছে। 

শেরশাহ কর্তৃক রাজনৈতিক বুদ্ধি ও শান্তর বলে হিন্দুভ্ানের [সংহাসনে 
আরোহণের প্রধান কাঁছনণ ব্যতদত নাটকে (ক) চাঁদ-মবারিজের ঘটনা, (খ) আঁদলসা- 
'তসাঁফয়্ার কাঁহনপ (গ) কমলা-কুচ্ভের কাহিনী--এই তিনটি উপকাহছিনী 'বিদ্যমান। 
এ সকল উপঘটনার দারা মূল ঘটনা সমস্থ হরে ওঠোন। য্যান্তিঙ্গতভাবে শৃঙ্খলার 


২০০ বিশ শতকের থিরেটারে'বাংলা নাটক 


সাঁহত নাট্য ঘটনাগযল একই সরে হূন্ত না হওয়ায় নাট্য এঁক্য ক্ষুগ হয়েছে এবং 
কাঁছনী হম্ছ-ঘন হয়ে না উঠে চতুর্দিকে ছাড়িয়ে পড়েছে । মূল ঘটনার সঙ্গে যোগ 
না থাকায় নাটকের প্রথম অংকের ১, ২? ৪, ৮১ তৃতপয় অংকের ১ ২, ৩, &, চতুর্থ 
অংকের ৩, ৪, পণ্চম অংকের ১, ৩১ ৪, &, দৃশাগুলি অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে। 

নাট্যকাহিনী রচনার ক্ষেত্রে মূল কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের মিল থাকলেও, 
কাঁহন" বিন্যাসের ক্ষেত্রে নাট্যকার সধধ্র হীতহাসের প্রাত বিশ্স্ত হয়ে ওঠেনান। 
ততীর অংকের যণ্ধ দশ্যান্ষায় জাহ্ছবী তরে যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রাথামক অবস্থায় উভয়ের 
পরজ্পরকে আব্রমণ না করার পিছনে নাট্যকার উভয়ের পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও মহানু- 
ভবতার ষে পচ্চাৎপট রচনা করেছেন তা নাট্যকারের কজ্পনাপ্রসূত। ম.খোমীখ 
অবস্থায় পরস্পরের বদ্ধ থেকে 'বরত থাকার মলে রাজনোতিক ও সামারক কারণ 
বিদ্যমান ।১৩৫ পণ্ম অংকের সপ্তম দৃশো কালেজর দূগ জয়ের সময় কালেজ্র 
দুগ্গাঁধপতির কন্য কমলাবাই-এর বারুদখানায় আগ্রসংষোগ এবং তার ফলে বিস্ফোরণের 
আঘাতে শেরশাহের মৃত্যুর ঘটনা, ইতিহাস সত্য নয়। প্রাতপক্ষ শত্রুকে আঘাত 
করার জন্য শেরশাহের সামরিক বাহনী থেকে 'নাক্ষপ্ত গোলা ফিরে এসে বারৃদের 
স্তুপে পড়ে। এর ফলে যে বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয় তার আঘাতেই শেরশাহের 
মৃত্যু হয় ।১৩৬ 

নাটক্রিয়ার গঠন প্রকীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে 
শেরশাহ কর্তৃক হিথ্দ্‌স্থানের 1সংহাসন লাভের জন্য 'সম্ধান্ত গ্রহণ ও তার জন্য 
[দিজ্লীম্বরের সঙ্গে সামরিক প্রচ্তুতি গ্রহণের ঘটনা থেকে নাটাক্রিয়ার আরম্ভ ॥ এরপর 
নাটাক্রিয়া বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং ১1৫, ২1৬, ৩।৪ এবং ৩৬ দৃশ্যে নাট্যাক্রিয়ার মধ্যে 
একাধিক সংঘর্ষ দেখা দেয়। এই সংঘর্ষের ফলে হূমায়নের সঙ্গে সবশেষ ধুম্ধে 
শেরশাহ জয়ী হন। শেরশাহের শাহ উপাঁধ ধারণ পূবক 'হিন্দ্স্থানের সিংহাসনে 
আরোহণের (9১) দৃশ্যেই নাটাযক্রিয়া পাঁরণাঁত লাভ করে। এরপরও নাট্যঘটনার 
আঁধক বিস্তৃতি নাটককে ভারসর্বস্ব করে তুলেছে। 

দেবল। দেবী ('নিশিকান্ত বসুরায় ) 

আতিরিস্ত নারী লালসা মানুষের 'হিতাহিত জ্ঞান নষ্ট করে তার শোচনীয় পাঁররণাত 
ঘটায়। এইভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে এবং একন্রিশাটি দূশ্যর দ্বারা নাট্যবৃত্ব 
গঠিত হয়েছে । প্রথম অংকে আলাউদ্দীন কর্তৃক গুজরাট দখল করা ও রুপসী দেবলাকে 
পাবার জন্য দেবগিরি রাজোর বিরুদ্ধে ধখাঁজরেয় নেতত্বে পৈন্য প্রেরণের ঘটনা দেখান 
হয়েছে । 'ছ্িতীয় অংকে বৃদ্ধে পরাজিত দেবার্গাররাজ বলদেবকে খিঁজরের মনন্তদান 
এবং বলদেব ও দেবলার শুভ পাঁরিণয় সম্পন্ধ হবার কাহিন? বিন্যস্ত হয়েছে । তৃতাঁর 
অংকে রাজদ্রোহীতার অপরাধে আলাউদ্দীন কতক 'খাঁজরের মতত্যুর দণ্ডাদেশ দেওয়া 
ও তাঁকে দমন করার জন্য কাফুরকে 'নর্দেশ দানের কাহনণ গ্রাঁথত হয়েছে । চতুথ* 
অংকে 'থাজরের সঙ্গে বৃণ্ধে পরাজিত ও বন্দী কাফুরকে "থাঁজরের মস্ত দান এবং 
স্রেচ্ছায় কাফুরের বন্দীত্ব গ্রহণ করে আত্মসমপণণের জন্য আলাউদ্দীনের নিকট 


গঘতীয় অধ্যায় ১৩১. 


'থাঁজিরের যাপ্লার কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে । পণ্ম অংকে াঁজরের মৃত্যুর দণ্ডাদেশ 
কার্ষাকরা হওয়া এবং 'খাঁজরকে বাঁচাবার জন্য রাজপ্রাসাদে উপচ্ছিত দেবলার উপর: 
প্রাতাহংসাম্মত্ত আলাউদ্দীনের আক্ুমণ প্রাতহত করতে কাফুর কর্তৃক আলাউদ্দীনকে 
ছ-রিকাঘাতে হত্যা করার ঘটনা দেখান হয়েছে । 

আলাউদ্দীন কতক নারীভোগালগ্সা চাঁরতার্থ করার জন্য দেবলাকে পাবার 
প্রচেষ্টায় তাঁর শোচনীয় মৃত্যুর মূল কাঁহনগ ভিন্ন নাটকে (ক) করুণা গসংহ-দেবলা 
ও বেবীসিংহকে অবলম্বন করে একি ঘটনা, (খ) দেবলা-বলদেবের প্রেম মূলক 
ঘটনা, (গ) মাঁতয়া-খাজর খাঁর ঘটনা, এ সকল মোট তিনটি উপঘটনা নাটকে 
বিদ্যমান । এ সকল উপঘটনা মূল ঘটনাকে কেন্দ্রচাচত করেছে, এবং নাট্যঘটনাকে 
চতুর্দিকে ছাড়িয়ে দিয়েছে । নাট্য ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক হ্যান্তসঙ্গত কাকারণ 
সম্পক না থাকায্স নাটযক্রিয়নার একমুখী গাঁতি গভীরভাবে ব্যাহত হযেছে । নাটকের 
মূল-ভাবের সঙ্গে যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ৯, ৩, ৪, ধ্ছতীয় অংকের ১, ৬, ণঃ 
তৃতীয় অংকের ২, ৪, ৫১৬, চতুর্থ অংকের ২, ৩১ ৪, পণ্চম অংকের ১, ৩--এ সকল 
দৃশ্য নাটকের পক্ষে অপ্রয়োজনণয় হয়ে পড়েছে। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে করঃণ 
1সংহের আত্মহত্যা, 'দ্ধিতয় অংকের সপুম দৃশ্যে লক্ষরশবাই-এর হত্যাঃ চতুর্থ অংকের চতুথ' 
দৃশ্যে আলাথাঁর 'শিরশ্ছেদন এবং পণ্চম অংকে পথ্যকরিক্রমে খাঁজরের হত্যা (৪থ" দশ্য ), 
কমলাদেবীর আত্মহত্যা ও আলাউদ্দীনের হত্যা (৫ম দৃশ্য)--এ সকল হত্যা ও 
আত্মহত্যার দৃশ্য রচনার ছারা নাট্যকাহিনীর মধ্যে যুস্তহীনভাষে ভাবাবেগের উত্চ্গ 
অবস্থার সৃষ্ট করা হয়েছে। 

নাট্যকাহিনী 'বিন্যাসের ক্ষেত্রে হীতহাসের প্রতি নাট্যকারের আনুগত্যের 
অভাব আছে। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে কমলাদেবণী ও দেবলাদেবীকে কেন্দ্র 
করে আলাউদ্দীনের জীবনে সংঘটিত যে সকল ঘটনার কথা নাটকে উল্লেখ 
করা হয়েছে তার সত্যতা সম্বম্ধে আধুনিক ই'তিহাসকারগণ,-ভন্নমত ধারণ করেন। 
ইতিহাস-গবেষক জগমল গপ্তা তাঁর 4209৬৪1 705৬1 810 11012 11081” হিন্দী 
প্রবন্ধে ৯৩৯ এ বিষয়ে আমাদের দৃণ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে দেবলাদেবীকে 
কেন্দ্র করে প্রচলিত ঘটনাঁট আমর খসরুর কজ্পনাপ্রসত কাব্য 44810110811, 
থেকে সংগৃহীত। 'হন্দু সংস্কাতির ধ্বংস সাধনের জন্য মুসালম সংস্কাঁতির 
ছদ আবরণে এই কাহনীর প্রবত্তন করা হয়েছিল। পরবতাঁকালে 'ফরিস্তা 
এবং 8৪৫--)1-এর দ্বারা গ্রভাবাশ্বিত হন। এস. সি মিশ্র, আর. আর. রামলাল, 
কে. এম. মুন্সী প্রমূখ এ্ীতহাঁসকগণ এ মতের ধারক ।১৪০ করংণাসংহ কর্তৃক তার 
কন্যাকে বাঁচাবার ভার দেবীসংহের হাতে অর্পণ এবং পরে তাঁর আত্মহত্যার ঘটনাটি 
(১১) ইতিহাস অনুমোঁদত নয় । ইতিহাস অনুসারে দেবাগরির রাজপূত্র শঙ্করের সঙ্গে 
দেবলা দেবীর 'ববাহ দিতে যাবার সময় করুণ সংহ কন্যাসহ আজ্পথানের হাতে ধৃত ও 
পরাজিত হন ৯৪১ নাটকে সাঁম্বোশত ঘটনা অন:যায়্শী দেধাগারর অধসম্বর রাজা 
বলদেবের কাছে করুণ (সিংহের আশ্রয় নেবার ঘটনাও ( ৯৫) সতা নয় । আলাউদ্দীনের- 


-১৩২ বিশ শতকের 'থিয়েটায়ে বাংলা নাটক 


আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে করুণাঁসংহ দেখীগ্রারর অধশ*্যর রামচশ্রের আশ্রয় 
গ্রহণ করেছিলেন ।১৪২ আলাউদ্দীনপন্ত 'খাজরের 'নেতৃত্থে গুজরাট আভিষানের 
'ঘটনাটিও ইতিহাসকারের দক থেকে সঠিক নয়। হীতহাস পাঠে জানা যায় যে 
সালিক কাফুরই এই আঁভধানের নেতৃত্ব 'দয়েছিল 1১৪৩ জ্ুতয়াং নাটকে ভীঁঞ্লাখত 
কয়েকাট ঘটনা বথা 'থাঁজরের নেতৃতে দেবাঞ্গার আভিষান (২৬), রাজা বলদেবের 
সঙ্গে দেবলার বিবাহ, দেবলাকে বন্দী করতে অসমর্থ 'খাঁজরের প্রাণদণ্ডাদেশ (৩1৯, 
$1৪ )১ 1খাঁজরের প্রাণরক্ষার্থে দেবলাদেবশী ও রাজা বলদেবের আলাউদ্দীনের কাছে 
স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ, ইত্যাঁদ ঘটনা নাট্যকারের কঙ্গনার রঙে রাঁজত। পণ্চম 
অংকে বাঁর্ঁণত মালককাফুর কর্তৃক আলাউদ্দপনকে ছবারিকাঘাতে হত্যা করার ঘটনাটি 
(৬) "হহভানলেগণ স্বীকার করেন না। তবে আলাউদ্দনের মৃত্যুর 'পছনে 
মালিক কাফুরের বড়বন্তু যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠোছল সে সম্পকে তাঁরা 
' এ্রকমতাবলম্বী ।১৪৪ 

নাটযক্রিয়ার গঠনপ্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা বায় যে প্রথম অংকের তৃতাঁয় 
দৃশ্যে দেবলাকে লাভ করার জন্য আলাউদ্দীন কতৃক খাঁজর খাঁকে বদ্ধার্থে 
'গজরাটে প্রেরণের ঘটনা থেকে নাটাক্রিয়ার আরম্ভ । এরপর বাভিন্ন ঘটনার মধ্য 
য়ে নাট্যাক্রয়া বিস্তৃত ও ক্রমশ সংঘর্ষময় (২৫) ২৭? ৪1১ ) হয়ে ওঠে। 
' প্রস্ঙ্গক্রমে উজ্লেখযোগ্য যে লসনের মতে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে যে সকল সংঘর্ষ 
দেখা দেয় সে সব সংঘর্ষ কার্ধকারণ সম্পকে সংযুত্ত থাকে এবং মূল ঘটনার সঙ্গে 
তাদের যোগ থাকে । এ নাটকে নাট্যক্রি়ার মধ্যে বহু সংঘর্ধ দেখানো হলেও 
এগুলি মূল ঘটনার সঙ্গে কার্ধাকারণভাবে সংযযন্ত নয়। এর ফলে নাটকের শেষে 
আলাউদ্দীনের হত্যার ঘটনার মধ্য 'দয়ে নাটাক্রিয়ার পাঁরণাঁতি ঘটলেও ব্যাস্ত শৃঙ্খলার 
এভাবে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে 'নি। 


উ সামাজিক নাটকের বৃত্ত গঠনের বিশ্লেষণ £ 
'বজিঞজান (গিরিশচন্দ্র ঘোষ ) £ 


পণপ্রথার অন্যায় শোষণে কন্যাদায়গ্রন্ত পিতা এবং কন্যার জীবনের শোচনীয় 
পরিণাম ঘটে । এই মূল 'বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে পাট অংকে ও তৌন্রশাটি দৃশ্যে 
“নাট্যবৃত্ত গঠিত হয়েছে । প্রথম অংকে কন্যাদায়গ্রচ্ত করুণাময়ের বড়মেয়ে কিরণের 
বিবাহ দেওয়া এবং পণমত যৌতুক 'দতে না পারায় *বশুরবাঁড়র অত্যাচারে 
করণের পিতৃশ্হে চলে আসার ঘটনা দেখান হয়েছে। 'ছিতীক্প অংকে অর্থাভাবে 
করুণাময় কর্তৃক বায়ান দোজ-বরের সঙ্গে 'ছিতণয় কন্যা হিরম্মক্পশীর 'বিবাহ দানের 
শ্বটনা উপচ্ছাঁপত বরা হয়েছে । তৃতীয় অংকে চ্বামীর মৃত্যুতে এবং সতানের 
. ছেলেদের চক্রান্তে ও অত্যাচারে বাস্ত:চ্যত হিরম্ময়শর িতৃগ্‌ছে আশ্রয় গ্রহণের ঘটনা 
'প্রীথিত হয়েছে। চতুর্থ অংকে 'পত্গ্‌ছে অবন্ছানরত ধৃহরম্ময়ীর আত্মহত্যা ও 
“করংণাময়ের চাকরী চলে বাওয়ার ঘটনা ন্যস্ত হয়েছে। পঞ্চম অংকে কন্যাদের 


[হতণয় অধ্যায় ১৩৩ 


শোচনীয় অবচ্ছার পরিপ্রোক্ষতে শোকার্ত এবং কাঁনষ্ঠাকন্যাকে পাতস্ছ করার 
দুঃশ্চিন্তায় উদভ্রান্ত করুণাময়নের আত্মহত্যার ঘটনা বিধৃত হয়েছে ৷ পণপ্রথার দাবী 
মেটাতে গিয়ে মেয়েদের 'বিয়নেতে সর্বসান্ত এবং ভগ্রহ্দয় করুণাময়ের আত্মহত্যার 
শোচনীয় পাঁরণাঁতর মল কাঁহিনশ ব্যতশত নাটকে (ক) জোঁবি-রমানাথের কাঁহন+, 
(খা কিশোর ঘনশ্যাম-রাজলক্ষমী-জ্যোতম'য়ী কাঁহনশ--এই মোট দুটি উপকািন" 
বিদ্ামান। মংলকাঁহনধর সঙ্গে প্রথম উপকাধহনগর কোন যোগ নেই। দ্বিতগয় 
উপকাহিনগর দ্বারাও নাটকের মুল কাহিনী উৎকষ লাভ করোন। নাটকের মাধ্যমে 
সমাজের পণসবন্ষ বিবাহ ব্যবস্থার সমস্যাকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন ।৯৪৭ সেক্ষেন্রে 
তিনটি কন্যার সম্প্রদানকে কেন্দ্ু করে যে সকল ঘটনা নাটকে উপচ্থাঁপত করা হয়েছে, 
সেগুলি শৃঙ্খলার সাঁহত কার্যাকারণধস্ত হয়ে গড়ে ওঠোন। অনাবশ্যক ঘটনার 
ভারে নাট্যক্রিক্না চতুর্দিকে ছাড়িয়ে পড়েছে। নাট্যাক্রিয়ার মধ্যে স্থানে চ্ছানে বাহন 
দেখা দিলেও নাট্যগঠনরণীতির টির জন্য নাট্যক্রিয়ার মধ্যে ওৎসুক্য ও কৌতুহল, 
সৃষ্টি সম্ভব হয় নি। নাট্যক্রিয়ার গাঁত এতে মন্হর হয়েও পড়েছে। একই 
ধরনের ঘটনার উপস্থাপনার ফলে নাট্যঘটনা একঘে*য়েমি দোষে দস্ট হয়ে পড়েছে। 
মূল কাহিনীর সঙ্গে য্যান্তানঘ্ঠ সম্পর্ক গড়ে না ওঠাক্ প্রথম অংকের ৩, ৪, "দ্বিতীয়, 
অংকের ১, ৩, ৫, তৃতীয় অংকের ১, ৪, ৬, চতুথ* অংকের ২, ৩,৬, পঞ্চম অংকের 
২, & ৬, ৭ দশ্যগুলি নাটকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে । প্রথম অংকের 
নবম দৃশ্যে করুণাময়ের আত্মহত্যা এবং তারপরই সরস্বতগর মততযুর ঘটনা 'বিন্যন্ত 
করা হয়েছে । এইভাবে নাট্যকার নাটকের মধ্যে বুন্তিহীনভাবে ভাব-ঘন অবস্থার 
সৃষ্টি করেছেন। 

নাট্যক্রিয়া 'শ্লেষর্ণ করলে দেখা বায় ষে প্রথম অংকের প্রথম দূশ্যে কিরণকে পান্নস্থ 
করার জন্য করুণাময় কর্তৃক অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নাটযাক্রিয়া আরম্ভ . 
হয়েছে। এরপরে নাট্যক্রিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত ও উন্নত হয়ে ওঠে । ক্রিয়ার এই ক্রমোন্নত 
অবস্থায় স্বামশগৃহে অত্যাচারিতা 'কিরণের পিত্গৃহে ফিরে আসা (১৫ ৬), 
সতদন পযুন্রের অত্যাচারে বাস্তুচ্যুত হয়ে 'ছিতীয়া কন্যা হিরম্ময়ীর পিতৃ্গৃছে 
আশ্রয় গ্রহণ করা (৩।৫), করুণাময়ের চাকরী চলে যাওয়া (8।-), িরম্মক্নীর 
আত্মহত্যা (81৫ ), এ সকল ঘটনার আঘাতে নাটাক্রিয়া ক্রমশঃ সংকটমৃখী হয়ে ওঠে। 
পরপর দুটি 'িবাহত্বোর কন্যার শোচনশর পাঁরণাততে ব্যথিত ও শোকাত' 
করুণাময়ের মানসিক ভারসাম্য হারিরে ফেলা এবং তাঁর আত্মহত্যার ঘটনায় নাট্যক্িয়া 
পারণৃত লাভ করে। লসন অন্যস্ত ক্রিয়ার ভ্রমোল্নত চা পর্ব বিভাগের সঙ্গে 
আলোচা নাটযক্রিয়ার কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও নাটাক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে লসনের 
নাটাগঠন রর্গীতর রূপ লাভ করতে পারোৌন। লসনের নাট্যাব্রয়ার চারটি পর্বই 
কার্ষকারণের শঞ্খলে গাঠত। বর্তমান নাটকের নাট্যক্রিয়া় এর অভাব. 
বদ্যমান। 


“১৩৪ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 
শাস্তি কি শাস্তি (গিরিশচন্দ্র ঘোষ ) £ 


বৈধব্য জীবন বাপনে সমাজের অনুশাসন না, মানলে পারণাম শোচনীয় হয়-__ 
এই মুলবিষয়বস্তুকে কেন্দ্ু করে পাঁচাঁট অংকে ও 'তাঁরশাঁট দৃশ্যে নাট্যবৃত্ত গঠিত 
হয়েছে । প্রথম অংকে প্রসাধকুমারের বধবা পুভ্রবধং 'নির্মলার *বশুরবাড়ীর 
সাংসারক দায়িত্ব ভার গ্রহণের ছ্বারা বৈধব্য জীবনযাপনে সমাজের অনুশাসন মেনে 
চলা এবং জেম্ঠ্যাকন্যা ভ্বনমোছনীর স্বামীর মৃত্যুতে প্রসম্নকুমারের শোকাহত 
হওয্ার কাঁহনধ উপগ্হাপত করা হয়েছে। "তীয় অংকে সমাজের রাত নীত 
না মেনে প্রকাশের সঙ্গে বিধবা ভুবনমোঁিনঈর স্বেচ্ছাচারময় জীবনযাপন করা এবং 
জেম্ঠ্যা কন্যার ্বেচ্ছাচারতায় শধাকত প্রসম্বকুমার কতক সমাজের প্রচাঁলত প্রথাকে 
ভঙ্গ করে বিধবা কনিষ্ঠা কন্যা প্রমদার পুণরায় 'িয়ে দেবার উদযোগ গ্রহণের 
কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে । তৃতীয় অংকে দূশ্চরন্র স্বামীর অত্যাচারে প্রমদার 
গ্বামীগৃহ ত্যাগে বাধ্য হওয়া এবং প্রকাশের নোট জাল করার ব্যবসার কথা 
প্রকাশ হয়ে পড়ার কাঁহনী বিধৃত হয়েছে। ১তুর্থ অংকে গর্ভবতী ভুবন- 
মোঁহনীর প্রতি প্রকাশ স্বীয় দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃত হওয়ায় আতগ্লাঁনতে 
ভুবনমোঁহনীর আত্মহত্যার প্রচেন্টা ব্যর্থ হওয়া এবং লাঞতা প্রমদার পত্গহে 
আশ্রয় গ্রহণ করার কাহনী গ্রাথত হয়েছে । পণ্চম অংকে কন্যাদের শোচনায় 
পাঁরণৃতিতে বেদনাহতা পার্বতীর মৃত্যু এবং সমাজের অনুশাসন না মানার ফলে 
পারবারের সদস্যদের এ হেন মর্মাম্তক পরিণাঁত দর্শণে মানাসক ভারসাম্য হান 
অবঙ্ছায় প্রসম্নকুমারের ভূবনমোহনীকে হত্যা করা ও তাঁর আত্মঘাতী হওয়ার 
কা'হনণ বিন্যস্ত হয়েছে। 

সমাজের অনুশাসন না মেনে জেষ্ঠ্যা বিধবা কন্যার স্বেচ্ছাচাঁরনী হওয়ার এবং 
কাঁনষ্তা 'বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহের ফলে প্রসন্নকৃমায়ের পারবারের মমিস্তিক 
পারত লাভের মূল ঘটনা ছাড়া নাটকে (ক) প্রকাশ-ভুবনমোহিনণ, (খ) 
ঘেচুপ্রমদা, (গ) হরমনি-পাগোল--এই তিনাট উপকাহনশী 'বদ্যমান। (গ) 
উপকাহনীটি মৃলকাহিনীর সঙ্গে কার্ধকারণ সম্পকর্ষন্ত হয়ে গড়ে ওঠোন। 
এই কাহিনীটি নাট্যকারের আধ্যাত্মিক জশীবনদর্শন প্রচারের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। 
মূল কাঁহনীর বিন্যাসের ক্ষেত্রে পুত্রবধূ 'নির্মলা, কন্যা ভূবনমো'হনী, ও কন্যা 
প্রমোদা_ এই তিনটি চরিত্রকে অবলম্বন *করে বৈধব্য জীবনযাপনের তিনাট 
স্তণন্ম কাহনী গঠনের দ্বারা চারন্রগত, ভাবগত ও ঘটনাগত বৈপরীতোর সা 
করা হয়েছে। কার্যকারণের দ্বারা যুক্ত শৃঙ্খলের সাহায্যে এ সকল কাহনা 
একই লঘ্রে দানা বেধে ওঠোন। এতে নাট্য সংহতি ব্যাহত হয়েছে এবং 
কাছিনী চতুর্দিকে ছাঁড়য়ে পড়েছে । মূল ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ না থাকায় প্রথম 
অংকের ৩, ৪, দ্বিতীয় অংকের ৩, ৪, ৭, তৃতীয় অংকের ৩, ৫, ৭ চতুথ অংকের 
৩, ৪, পঞ্চম অংকের ৩ ৫১-এ সকল অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যগাীল নাটাক্রিয়ার গাঁতকে 
স্থানে স্থানে নম্হর করে তুলেছে। পঞ্চম অংকে একাঁদক্রমে পার্বতীর মৃত্যু 


দ্বতীয়্ অধ্যায় ৬৩৬ 


€&। ২), 'চিত্তেবরশকে হত্যার প্রচেষ্টা (61৬), ভূবনমোঁহনীর হত্যা, প্রকাশের 
আত্মহত্যা, প্রসম্বকূমারের মত্যু _এ সকল ঘটনার বারা নাট্যকার ব্যান্তিহীনভাবে 
নাটকের মধ্যে ভাবাবেগের উত্তঃঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। 

প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যেই নাট্যক্রিয়ার মৃখপর্ব রচিত। প্রথম অংকের পণ্চম 
দৃশ্যে ভুবনমোহিনীর বৈধব্য দশা লাভ করার ঘটনার মাধ্যমে নাট্যক্রিয়ার গাতির 
সঞ্চার হয় । এরপর বৈধব্য জীবনের শাস্ভ্োচিত ব্যবচ্থা না মেনে ভূবনমোহিনপর 
তেহডখধলী হওয়া (২১), প্রসন্নকুমার কতক বিধবা কাঁনষ্ঠা কন্যা প্রমোদার 
পুনরায় বিবাহ দেওয়া (২৭), --ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দয়ে লাট্যাক্রয়া 1বস্তৃত 
হতে থাকে । চতুর্থ অংকের প্রথম দৃশ্যে গ্বেচ্ছাচারিনী ভুবনমোহিনীর অবৈধভাবে 
গভ'বতী হয়ে পড়া, দূশ্চারন্র স্বামীর দ্বারা বিতাড়িত হয়ে প্রমদার 'পিতৃগ্হে 
আশ্রয় গ্রহণ (৪২), ভূবনমোহিনীর আত্মহত্যার গ্রচেন্টা (81), কন্যাদের 
দূরবদ্ছায় বেদনাহতা পার্তীর মৃত্যু (৫। ২)--এ সকল ঘটনার মধ্য 'দয়ে 
নাট্যক্রিয়া ক্রমশ আকধ্ণীর হয়ে ওঠে। পারশেষে প্রসন্নকুমার ভুবনমোহিনীকে 
হত্যা করে নিজে আত্মঘাতী হয়। এইভাবে তার পারিবারের সকলের শোচনীয় 
পারিণাঁততে নাট্যক্রিয়া নিবহণ লাভ করে। 

গৃহলন্ষমী (গিরিশচন্দ্র ঘোষ ) £ 

শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যৌথ সম্পাত্ত একলা আত্মসাৎ করতে চাইলে যৌথপারবার ভেঙ্গে 
ধায় । এটাই নাটকের মল ভাব। 

প্রথম অংকে উচ্ছৃঙ্খল শৈলেম্দ্র ঘরের মধ্যে বারাঙ্গনা ক্‌মুদনীকে 'নয়ে এসে 
পারিবারিক নিয়মান:বার্ততা ভঙ্গ করলে, বড় বৌ 'বরজা ও মেজভাই উপেন্দু 
কতক শৈলেন্দ্রকে ভর্খসনা করা এবং প্রত্ত্বরে শৈলেম্দু কর্তক তাদেরকে অপমান 
করার ঘটনা দেখান হয়েছে। 'ছ্বতীয় অংকে আঁধক সুখভোগের আশাম় যৌথ 
পারবারের থেকে আলাদা হবার জন্য উপেশ্দ্ুকে ক্রমান্বয়ে উত্যন্ত করে তোলা এবং 
সংসারের ক্রমবর্ধমান অশান্ত নিবারণের জন্য বড়বো 'বিরজজার এতে সম্মাত দানের 
ফলে মানসিক আঘাতে উপেন্দের 'মুচ্ছা যাওয়ার ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে । তৃতীয় 
অংকে অসৎ সংসর্গ' থেকে শৈলেন্দ্রুকে বাঁচানোর জন্য উপেন্দ্ের প্রচ্দ্টো বাথ" হয়ে ধাওয়া 
এবং নীরোদ ও শরৎ-এর চত্রান্তে কুমৃদিনীকে খুন করতে বাওয়ার মিথ্যা আভযোগে 
শৈলেন্দ্ের পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ঘটনা গ্রাথত হয়েছে। চতুর্থ অংকে 
শৈলেন্দ্রকে যৌথ সম্পত্তি থেকে বাত করে সকল সম্পাত্ত ভোগের জন্য নীরোদের 
চক্রান্তে শৈলেন্দ্ের মিথ্যা দেনার দায়ে জাঁড়য়ে পড়া এবং নীরোদের কাধাঁবলীকে 
উপেন্দ্র সমর্থন না করায় পৃত্ত নীরোদ ও ্ত্রী তরাঙগনীর কাছ থেকে তার লাঞ্ছনা 
লাভের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। পঞ্চম অংকে নীরোদের চক্রান্তে পাওনাদারদের 
হাতে নিষাাতত শৈলেন্দ্ুকে বড়বো 'বিরজার উদ্ধার করা এবং দাঁলল জাল করা ও 
ফুলপকে হত্যার অপরাধে অপরাধী নীরোদকে পালিশ ধরতে এলে- বেদনাহত অবশ্থায় 
উপেন্দের মৃত্যুর কাহিনী গ্রাথত হয়েছে ।. 


১৩৬ বিশ শতকের থিয়েটারে থাংলা নাটক 


উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন ও যৌথ সম্পাত্ত একলা. ভোগের জন্য পাঁরবারের 
সদস্যদের নৈতিক অবনাতি ও শোচনীয় অবস্থা দেখে বেদনাহত অবদ্থায় পারবারের 
প্রাণপ:রূব উপেদ্দের' মৃত্যুর ফলে যৌথ পাবার ধ্বংসের মল কাছিনী ভিন্ন 
নাটকে (ক) মাঁণ_ফুঁলিমল্মথ এবং (খ) শরৎ-কুমুদনী- এই দুটি উপকাহন?, 
বিদ্যমান। এ সকল উপকাঁহনীর দ্বারা নাটকের উৎকর্ষ সাধন করা বায় 'নি। 
নাট্য কাহিনী 'ীবন্যাসের ক্ষেত্রে ঘটনাগ্ুলি আঁদ-মধ্য-অস্ত যৃত্ত হয়ে ওঠোন। যুক্তির 
দ্বারা ক্রিয়ার কার্য ও কারণের মধ্যে সামঞ্জস্য গড়ে ওঠোঁন। নাটযক্রিয়া ছম্ঘহটীন- 
ভাবে চতুর্দিকে ছাঁড়য়ে পড়েছে এবং নাটকের পাঁররণীতও বিম্বাসযোগা হয়ে 
ওঠেনি। অসংলগ্র ঘটনার ভারে নাটক বহুধা 'িস্তৃত হয়ে পড়ে নাট্য সংহাঁতকে 
নষ্ট করেছে। মস কাহনণর সঙ্গে কোন যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ২, &, 
[ঘতাীঁয় অংকের ২,৩১৬ তৃতীয় অংকের ২, ৩১৬, চতুর্থ অংকের ১, ৩১ ৭ পণ্ম 
অংকের ৩, ৪, দশাগুলি নাটককে ভারাক্রাম্ত করে তুলেছে। 


সগুসঙ্গ ( ভূপেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ) : 


সৎসঙ্গের অভাবে মানৃষের পারণাতি শোচনপয় হয়ে ওঠে । এই মহলভাবকে কেপ্দু: 
করে পাঁচটি অংকে ও বান্শাট দৃশ্যে নাট্যকাহনী রচিত হয়েছে। প্রথম অংকে 
অসংসঙ্গে মেলামেশার ফলে 'বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করে প্রবোধের নিষিদ্ধ পল্লীতে গমনের 
ঘটনা দেখান হয়েছে৷ "দ্বিতীয় অংকে কেশবের সংসগ্গে প্রবোধের মদ ও মেয়েমানুষের 
আরসান্ত উত্তরোত্বর বৃদ্ধি পাওয়া এবং সাংসারিক ও 'বিষয়-সম্পাত্ত তদারক কার্ষে- 
মনোনিবেশ না করায় ধরনণ ধরের চক্রান্তে তার 'বিষক়-সম্পাত্ত হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার 
ঘটনা উপচ্্াঁপত করা হয়েছে। তৃতীম্ন অংকে প্রবোধের অধঃপতনে ব্যথিত তার 
মায়ের কঠিন অন্গুখে জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠা এবং প্রবোধকে ভালো করে তোলার 
জন্য স্ুকুমারের প্রচেষ্টার ঘটনা 'বিধৃত হয়েছে। চতুর্থ অংকে প্রবোধের ব্যবসার 
অর্থ আত্মসাৎ করে কেশবের পলায়ন ও প্রবোধের মায়ের মৃত্যুর কাঁহনী বিন্যস্ত 


হয়েছে। পঞ্চম অংকে ন্ুকুমারের প্রচেষ্টা প্রবোধের হত সম্পা্ত পুনরায় লাভ করা 
ও তার ঠৈতন্যলাভের ঘটনা গ্রথিত হয়েছে। 


অসংসঙ্গে প্রবোধের 'বিষসসম্পার্ত নাশ ও পাঁরবারিক জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠার 
মূল কাহনী ছাড়া নাটকে (ক) কনক-গুলজার-হেমাঙ্গনী (খ) মৃণালিনী- 
প্ররনাথ-স্থরেশ (গ) রমানাথ-নির্মলা-_এই . তিনাটি উপকাছিনী বিদামান। 
(ক) উপকাঁহনীর দ্বারা নাটকের মুলভাবকে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা হয়েছে 
কন্তু বৃল্তিসঙ্গতভাবে মূল কাঁছনীর সঙ্গে সাব্‌জ্য বজায় রেখে উপঝ্াহনীর 'বন্যাস 
না হওয়ার তা সার্থক রপ লাভ করেনি। মূল কাঁহনীর সঙ্গে (খ) (গ) উপকাহিনগর 
যোগ নেই। নাটকের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাগযাল কার্যযকারণসম্ভুত হয়ে ওঠেনি। 

অসংলগ্ন ঘটনার দ্বারা নাট্য কলের আঁধক বিস্তৃত হয়ে পড়ে নাট, কুক 
করেছে। ম:ল ক্রিয়ার লঙ্গে চষাগ না থাকায় প্রথম অংকের ৯ ৩, 'তিতীর অংকের 


তায় অধ্যায় ৯০৪ 


২ ৩) &১ ৬, ভূতীয় অংকের &, 9, চতুর্থ অংকের ৩:৪৭ পঞ্চ অংকের ৯ ২--এসরজ 
ঘটমা নাটকফে ভারসবন্ব করে তুলেছে । নাট্যকাছনণ ম্বদ্ঘহীন ভাবে চতুর্দিকে 
ছাড়িয়ে পড়েছে। 


পরপারে (হিজেদ্দুলাল রায় ) $ 


প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষের অসংঘমশী রার্ধকলাপ জীরনের পরিণপামকে শোচনীয় 
করে তোলে। এই মংলভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও ছাত্বিশাট দৃশ্যে নাট্য- 
কাঁহনশী গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে 'িয়ের পর মায়ের প্রাত মাহমের অসংবত 
ব্যবহার করা এবং মাঁহমের জ্বর সরয; কর্তৃক স্বামীন্ন তরফে মায়ের নিকট হতে ক্ষমা 
প্রার্থনা কলার ঘটনা দিধৃত হয়েছে । 'শ্থতীয় অংকে মাকে ত্যাগ করে মাঁহম চলে গেলে 
পংলাঁবচ্ছেদে কাতর মাঁহমের মায়ের অশ্রচ্ছ অবশ্থায় মৃত্যুর কাঁহনী উপদ্ছাঁপিত 
হয়েছে । তৃতীয় অংকে বেশ্যাসন্ত মাছম কর্তৃক সরব্‌কে লাঞ্ছত করা ও এই ঘটনায় 
শান্তা ক্ষৃষ্ধ হয়ে মাঁহমকে ভর্খসনা করলে ক্রোম্ধাম্ধ -মাঁহম কত্তক তাকে গাল করার 
কাহনী বিধৃত হয়েছে। চতুর্থ অংকে মাঁহমকে বাঁচাবার জন্য আদালতে শান্তার 
হত্যাকারণরংপে সরষ্র নিজেকে দায়ী করা, 'িবচারপাঁত কর্তৃক সরব ফাঁসীর আদেশ 
দান এবং ফাঁপীর প্রাকমৃহযতে শান্তার উপাঁস্থাতর ফলে সত্য ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার 
সরধর মনন্ত লাভের কাহিনী গ্রাথত হয়েছে । পণ্চম অংকে সরবকপ মৃত্যুতে 
অনাথ মাহমের নিঃসঙ্গ জীবন বন্পনা লাডের মধ্য 'দয়ে তার চৈতন্য লাভের কাহনী 
বিন্যস্ত হয়েছে । প্রবৃত্তির উন্মাদনায় অসংবত কার্ধকলাপের ফলে প্রথমে মায়ের 
মৃত্যু ও পরে সরষূর মতত্যুতে মাহমের পাঁরবাঁরক ও দ্বাপত্য জীবন বিপন্ন হয়ে 
ওঠায় মাঁহমের জীবনের পাঁরণাম শোচনীয় হয়ে ওঠে । এই মূল কাহনী ব্যতাত 
(ক) সরষ:-বিশ্বেবির। (খ) পাবণতী--হিরল্ময়ণী) (গ) শাস্তা--ভবানী এই 
?তনাট উপকাণহনী 'বদ্যমান। মূল কাঁহনপর থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে প্রাঁতাঁট উপকাহিনণ 
পৃথক পৃথক ধারাম্স প্রবাহিত হবার ফলে নাট্য কাঁছনীর আঁতশয় 'বিজ্ভুতি নাট্য 
সংহাঁতকে ব্যাহত করেছে। নাট্য ঘটনার মধ্যে পার়স্পারক বংক্তিসঙ্গত কার্ষকানরণ 
সম্পক" গড়ে ওঠোন। ফলে নাট্যাক্রিয়া এক ঘটনা থেকে আর এক ঘটনার মধ্য 'দয়ে 
লাঁফরে লাঁফয়ে এাঁগর়ে গেছে এবং নাট্যক্রিয়ার পাঁরণতিও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে 
ওঠোন। মূল ঘটনার সঙ্গে কার্ধকারণ সম্পর্ক না থাকায় প্রথম অংকের ৩, ৪ 
দ্বিতীয় অংকের ২, ৪৯ €& তৃতীয় অংকের ৯, ৩১ ৪, চতুর্থ অংকের ২ ৪+ পঞ্চম অংকের 
২, ৩, ৬-_ এসকল দৃশ্য নাটকের পক্ষে ভারসবস্ব হয়ে পড়েছে । নাটকের পণ্চম 
অংকের ষ্ঠ দৃশ্যে মা কালীর চরণতলে মাহমের মা ধফরহণাময়খঃ জ্ভী সরধ ও 
দাদাম্বশুর বিশ্বেন্বরের আশ্রয়লাভের ঘটনার উপস্হাপনার হারা নাট্যকার পৌরাঁণক 
নাটারচনার আদলে নাটকের শেবে একটি মেল বন্ধন দৃশ্যের সংযোজন করেছেন । 

প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে নাটাক্রিয়ার আরম্ভ । প্রথম অংকের পণ্ম দ্যশ্যে স্তর 
পক্ষ অবলম্বন করে মিম মায়ের প্রাত অলদাচরণ করে । এই ঘটনাটি 1৫] না্যক্রিরার 

বশ-শতক---৯ 


১৩৮ বিশ শতকের িয়েটারে বাংলা নাটক 


মধ্যে প্রথম উত্তেজক ঘটনা যা নাটারিয়াকে ব্রম-উদ্ধ্বমখী করে তুলেছে। এরপর 
করুণাময়ীর মৃতু (১1৩), মহিমের বেশ্যাসান্ত (৩২), মাহম কর্তৃক শরান্তাকে 
গাীল করে মারা (৩1৫), মাঁহমকে বাঁচানোর জন্য আদালতে 'নজেকে হত্যাকারণ 
রুপে সরষর স্বীকারোক্তি (81৩ )- এসকল ঘটনার মধ্য 'দিয়ে নাট্যক্রিয়া আকষণায় 
হয়ে ওঠে। সম়্ষ্‌র মৃত্যুতে কৃতকমের জন্য মহিমের অনুশোচনা ও তার 
একাকাত্ববোধের বন্মণালাভের মধ্যে নাট্যক্রিয়া পরিণাঁত লাভ করেছে । 


বজনারী (ছিজেস্দ্ুলাল রায় ) $ 


অথনোতক সংকটে মানুষের জীবন বপর্ধাম্ত হয়ে পড়ে। এই ম:ল ভাবকে 
কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও বাইশাটি দৃশ্যে নাট্যকাহনী রাঁচিত হয়েছে। প্রথম 
অংকে কন্যাদায় এবং ?পভৃথ্খণের জন্য দেবেদ্দর অর্থনৈতিক অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে 
ওঠা এবং আঁথক সঙ্গাতর অভাবের কারণে প্রৌঢ় যজ্জেম্বরের সঙ্গে কন্যা স্ুশীলাকে 
সম্প্রদান করার উদ্দেশ্যে দেবেদ্দ্ের প্রচেষ্টা এবং বম্ধুবর কেদার কর্তৃক দেবেন্দের এই 
প্রচেষ্টা ব্যাহত হওয়ার ঘটনা দেখান হয়েছে । 'ত্বতীর অংকে অর্থাভাবে 'বনা 
1চাঁকৎসায় দেবেন্দ্রের ভৃতীয়া কন্যার মৃত্যু এবং দেবেন্দ্রের পুত্রের অসৎ সংসর্গে 
উচ্ছন্নে যাওয়ার ঘটনা উপস্থাঁপিত করা হয়েছে। ভূতীর অংকে পত্ধণ শোধের 
জন্য বাড়ির বিরয়জাত অর্থ খুজে না পাওয়ায় দেবেন্দ্র কর্তৃক তার স্ত্রী মানদাকে 
চোর বলে সম্দেহ করে তাকে বাঁড় থেকে তাঁড়য়ে দেওয়া এবং অসহায় মানদার 
কেদারের গৃহে আশ্রয় লাভ করার ঘটনা বিধৃত হয়েছে । চতুর্থ অংকে দেবেন্দ্রের এ 
হেন অমানাবক কারের প্রাতবাদে তার কন্যা স্থশীলার 'পিত্‌গৃহ ত্যাগ করা এবং 
পাঁথমধ্যে দস্যুদের ছাতে পাঁতত নুশীলাকে 'বনয়ের উদ্ধার করার ঘটনা গ্রাথত 
হয়েছে। পণ্চম অংকে বম্ধূবর কেদারের প্রচেষ্টায় দেবেশ্দের আসল উইলসহ 
আলমারতে রাখা বাঁড়র বিক্রয়ের অর্থ থনজে পাওয়া, গপতৃধণ ও অথণনোতিক সংকট 
থেকে দেবেন্দের মুত্তি পাওয়া ও উইল জালের অপরাধে দেবেন্দ্রের দাদা উপেশ্দের 
কারাবাসের ঘটনা বিধৃত হয়েছে। 

অধথণনোতিক সংকটে পড়ে দেবেদ্দ্বের কন্যার মৃত্যু, পের অসৎ সংসর্গে জীবন 
বপন হওয়া এবং মিথ্যা অপবাদে শ্ঘীকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ায় 
দেবেদ্দের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার মল কাঁহনী ছাড়া নাটকে (ক) 'বিনয়-_ 
সুশশলাঃ (খ) বজে্েম্বর--উপেন্দ্র--বনোদ--এই দুটি উপকাহনী বিদামান। এই 
দুটি উপকাছিনীর ছারা নাটকের মূল কাঁহনী সমহ্ধ হয়ে ওঠোনি। উপকাহিনীর 
চাপে মল নাট্যাক্রয়ার একমুখী গ্রাত ব্যাহত হয়ে পড়েছে। নাট্যাক্রয়ার হম্ছ 
ঘনীভূত হয়ে ওঠোঁন। আঁভনয়ের প্রয়োজনে খুকীর মত্যু (২৪), জুশীলার 
গ্লৃহত্যাগ (৪1৯), বিনয় কর্তৃক দস্গাদের হাত থেকে ল্ুশীলাকে উদ্ধার (91৩ )-- 
এই লকল দৃশ্যের আকর্ষণ থাকলেও, এর ছারা নাটকের মধ্যে ব+8545 
ভাবাবেগের উন্নত অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে। উইল জাল করার অপরাধে 


[তায় অধ্যায় ১৩৬ 


ঘপেন্দের অনুশোচনা ও তার কারাবাসের ( ৫৩) ঘটনার সংচ্ছাপনার হারা নাট্যকার 
তাঁর শিক্পাদর্শের বিচার-বোধকে (০৪০ 89115) প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 
মল কাঁহনীর সঙ্গে সম্পক" না থাকায় প্রথম অংকের চতুর্থ; 'হিতণন্ন অংকের 
পঞ্চম, তৃতীয় অংকের তৃতীয় ও .পণ্চম, চতুর্থ অংকের 'দিতীয়, তৃতীয় ও পণ্চম, 
এবং পঞ্চম অংকের 'ছিতীযন দৃশ্য নাটককে ভারবাহী করে তুলেছে । নাট্যবৃত্ত 
রচনার শ্ুটির জন্য নাটাক্রিয়া লুষ্চুরপ লাভ করতে না পারায় এর পরিণতিও 
ধবন্বাসযোগ্য হয়ে ওঠোন। 


ও হান্যরসাত্মক নাটকের স্বরূপ * 


গ্রীক শব্দ “কোমাস” থেকে কমোঁড কথার উৎপাত্ত।*৯৪৬ এর মাধ্যমে 
হাস্যরসের অবতারণা বরা হম্ন। মননশীলতার গাভশরতা এবং গ্রভীর জীবন- 
ববোধের পাঁরচন্ন এর মধ্যে সাধারণত পাওয়া যায় না। এতে সহজ লরল হাস্য- 
রসাত্মক দৃস্টিভাঙগর সহযোগে নাট্যকাঁহনী উপচ্ছাপিত বরা হয়। এর মল 
উদ্দেশ্য হল মানুষের জীবনের ভ্ুটি বিচ্যুতি, অসংগাঁতি প্রভাতি দেখান ও তার 
সংশোধন করা । হাস্যরসাত্মক নাটকের চীনের কর্মাবলী অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও 
গ্বাভাবিক স্তর থেকে একটু নিম্নমানের হয় বলেই এই সব চাঁরঘ্র ও ঘটনা "নিয়ে 
হাস্যরসের অবতারণা করা সম্ভব হয় । এভাবে হাস্যরস সৃষ্টির দ্বারা কাউকে আঘাত 
করার বাসনা নাট্যকারের থাকে না।১৪৭ নাটকের কাছিনী 'বন্যাসে, ঘটনার 
সংযোজনায় ও চাঁরন্রের গঠনভঙ্গীমার মধ্যে ট্রাজেডীর গভীরতম জীবন সংবেদ 
এবং গভীর ব্যথা বেদনার পারচন্ন পাওয়া যায় না। তাহলেও কমেডির 
ঘটনার সঙ্গে দুঃখবোধের কিপিৎ লম্পক" থাকে। সে দুঃখবোধের মানা এতই 
কম যে তাতে বেদনাবোধ গৌণ হয়ে হাস্যরসই মুখ্য হয়ে ওঠে। রবাশ্পনাথের 
ভাষায় বলা যায় “কমেডিতে যতটুকু 'নষ্চুরতা প্রকাশ, হয় তাহাতে আমাদের 
হাঁসি পায়* ।৯৪৮ 

ধকন্তু ট্র্যাজোঁডতে জীবনের গভীর অর্থবহ ঘটনাকেই বহন করা হয় । কমোডর 
কাহিনীর মত সে কাহিনী ও চীরন্ত্র হাঙ্কা নয়।১৪৯ কমোড চরিন্রের মধ্যে 
যে অসঙ্গাত দেখা দেয় তা চিত্রের অগপ্রকাতিচ্ছতা (৪0001181185 ) জানত 
নয়। চাঁরন্রের মধ্যেও সঙ্গাতমূলক আচার আচরণ করার ক্ষমতা থাকে । কিন্তু 
[নীজের নৈতিক, ব্যবহারিক ও প্রকৃতিগত আচার বিচার সম্বন্ধে চরিত্রের এক 
খরণের অজ্ঞতার ফলে চীঁরন্র গ্বাভাঁবিক ক্রিশ্না কর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। 
এই গৃবচ্যাতর ফলে নাট্যকার চীরশ্রের প্রীত সহান.ভুতিসম্পন্ন হন এবং পারশদ্ধ 
হাস্ারদ সৃষ্টর হারা চ্রিকে ঘ্ুট মুক্ত করতে সাহায্য করেন। কমেোঁডির মাধ্যমে 
'চারহের এই জটি-বিচ্যাত ও অসঙ্গাত শ্ধমার কোন ননদ্ট ব্য বা প্রেশার 
তরে আবদ্ধ থাকে না, উপস্থাপনার কৌশলে তা সার্বকভাবে সমাজের বৃহৎ 
অসঙ্গাতর প্রতীক হয়ে ওঠে । এর ফলে এ সকল অসঙ্গাত সম্পর্কে ব্যা্ত তথা সমাজের 


উ৪৩ বশ শতকের খিয়েটারে বাংলা নাটক 


ঈচেতনতা বদ্ধি পায় এবং এয সযপোধনের ছারা খু জ্বাভাবিক জীবন খাপদেরর 
অনুকূল পারবেশ গড়ে উঠতে থাকে। কমেঁডির সঙ্গে সামাঁজক মূল্যবোধের 
গ্রই সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত 1৯৫০ ৮সমাজ প্রালত কোন দোষের সাঁবস্তার 
বর্ণন, সেই দোষের জন্য আনষ্ট ও তৎপরে তদ্দোষাক্রান্ত ব্যন্তির অনুতাপ ও. 
চারি শোধন”১৫১-_এ সবের দিকে লক্ষ্য রেখে নাট্যকারের সহানুভাতিরর যোগ- 
সাবুজ্োে হাস্রসাত্মক নাউক উন্নতমানের হয়ে ওঠে। 

একাঁদকে চাঁরত্রের অসঙ্গাতর প্রতি চাঁরন্রকে ওয়াকিবহাল করে তোলা এবং: 
অপর দিকে সেই অসঙ্গাতর সংশোধনের ব্যবন্থার প্রাত দৃণ্টি আকর্ষণ করা-- 
কমেড রচনার এই দুটি ধারার যুগপৎ কার্ধকারিতা শেকসপণয়রের কমোড নাটকে. 
সার্থক রূপ লাভ করেছে ।১৫২ 

হাস্যরসাত্মক নাট্যবৃতত রচনার ক্ষেত্রেও জীবনে সংঘাঁটিত 'বাঁভন্ব ঘটনার মধ্য থেকে 
নাট্য রচনার জন্য প্রয়োজনীয় ঘটনাকে বেছে নিতে হর। নাট্যবৃত্তে কাহনগ একা, 
ক্রিয়া এক্য ও সময় এঁক্য বঙ্জায় ব্লাখা দরকার । এর দ্বারা নাট্য সংহাতি সমহ্ধ হয়ে 
গঠে। নাট্যকাহন গ্রম্ছনায় উপকাহিনীর বিন্যাসও থাকে । 

হাসারসাত্মক নাটকের ক্রিম্না ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে প্রয়ায়রুমে লক্ষ্য পূরণের দিকে 
অগ্রসর হয় এবং উদ্দেশ্যাসাম্ধর মুখে চরম উল্লাত সাধন করার পর (77211811003. 
৪7016510151 ) নাট)ব্রিস্রা পাঁরিণাতি লাভ করে। কমেডি নাটক উপসংহারে সাধারণতঃ 
নুখ্জনক ও মলনাস্তক হয়ে ওঠে। নাটকের “চরম আনন্দকে উচ্ছালিত করিবার 
জন্য” ৯৫৩ ই নাট্যক্রিয়ার মধ্যে অনেক সময় ঘটনার পধণায়ক্রমে সাময়িক দুঃখ 
বোধের প্রকাশ ঘটে থাকে। 'িলনাস্তক পারত রচনা কমেডি নাটকের অন্যতম 
[বিশেষত্ব হলেও একমান্র এর দ্বারাই নাটক সফল হয়ে ওঠে না। নাটকের মূল 
কাণহনধ ও ঘটনার পধ্যায়ক্রমকে কার্ধকারণ যুন্ত করে নাটাক্রিয়াকে গাতিশশল করে 
তোলা, ক্রিয়ানুসারী সংলাপ সংবোজনা এবং নাট্যকাঁহনীর সাঁহত সংগত 
উদ্দীপনাময় নাট্য-পরিচ্ছিত ও নাট্য-দৃশ্য রচনার উপর কমোঁড নাটকের সার্থকতা 
[ভর করে। নাটকের মিলনাস্তক পাঁরণাঁতর সঙ্গে সার্বিকভাবে শাম্মতবোধের 
হোগসত্র রচিত হলে নাটক কালোতীর্ণ হয়ে ওঠে 1১৫৪ 

নাট্যশাস্মে হাস্যরসাত্মক নাট্যরচনাকে প্রহসন বলা হয়েছে। উত্তম, মধ্যম 
ও অধম এই 'তনশ্রেণীর শ্রোতার জন্য নাটকে হাস্যরস গৃষ্টর ব্যবস্থার বিধান 
ছিল।১৫৫ অঙ্গাবকৃতি, 'বিপরণত বেষ, বিকৃত বাক্য, প্রভৃতি এবং আরো অন্যান্য 
উপায়ে উত্তম, মধ্যম ও অধম দর্শকদের জন্য উপব্স্ত রূপ-উপায়ের ছারা হাস্যরস 
প্রয়োগ. করা হোত । নানাঁবধ কারণের মাধ্যমে এই হাস্যরসের বৃষ্টি করা হয়। 
মানুষের জীবনের প্রাভাটি কা, ঘটনা ও চিন্তার মধ্যে একটা প্রত্যাশিত শ্ঞ্খলাবোধ 
থাকে। কোন কারণে দেই শৃজ্খ্লাবোধের :শুভাব ঘটলে মানুষ তার ব্যবহারিক 
জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এই ভারদান্যহঈনতা থেকে হাস্যরনের উদ্রেক 
হয়,। : এই ভারসাম্যহীনতার কারণ চারের কার্যকারণের অসংগতি । কৃথনো চারিতের 


ছিতার অধ্যাক 3৪১ 


বাদগার সঙ্গে ধাসনা-পররণ-জানত অবস্থার মধ্য) আবার কখনো বা ঢঁরিয়ের উদ্দেশা 
পাম্ধর উপায় খে বার করার সঙ্গে চারের চিন্তা ও কাষের মধ্যে এই অসংগতি 
থাকে। এই অসঙ্গতি দর্শনে চারের কর্মপ্রবাহের মধ্যে ষে বেমানান অবস্থার সৃষ্টি হয় 
তার ফলে হাস্যরস স্ফৃত হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গর্মে উজ্ভোখযোগা যে অপরের অঞ্জী, 
পবলিতা, বোকাঁমকে দোথয়ে তুলনামূলকভাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের থারা আত্মপ্রসাদ 
লাভের একটা মানসিকতা হাসারস সৃষ্টিতে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। আবার চাঁরত্রের 
ধবাবিধ ভ্রুটি বিচ্যার্ত ও অসংগাঁত দর্শনের মধ্যে মানুষ তার চারন্রের 'বাঁজব 
দর্বেলতাকেও দর্শন করে থাকে। এর ফলে নাটচারন্রের লঙ্গে মান্য সময় 
ৰবশেষে একাত্মতা অনুভব করে থাকে । এই হাসারস সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক সময় 
চারন্ত বিশিষ্ট কোন উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত না হয়ে তার কাজের ভুগ, বাঁদ্ধর ভুল, 
ব্যবহারের ভুল_ এসকলের ছারা হাস্ারসের যোগান দের । এ ধরণের হাস্যরসকে 
2২101001005 বলা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে চাঁরপ্রের একটি 'নার্দন্ট অসৎ 
উদ্দেশ্য (০৮11 77061৩) থাকে এবং নজেকে আঁতচালাক বলে জাহির করতে 
গায়ে চাঁরন্র নানাপ্রকার অসঙ্গাতপর্ণ কর্মের অবতারণা করে। পারশেষে তার 
চালাকি ধরা পড়ে যায় ও উদ্দেশ্যও ব্যথ হয় এবং চাঁরতাঁট হাঁসির বন্তুতে পারণত 
হয়। এই ধরণের হাস্ারসকে [00107005 বলা হয়।১৫৬ অসম্ভব ধারণাকে 
(93810 10585) শবাধবন্ধ করতে খাওয়ার প্রচেষ্টা, চাঁরঘ্রের আত তুচ্ছ ভ্রান্ত 
(11101178891), কোন 'বিষয়, ঘটনা এবং ধনাঁদ্ট ব্যক্তির বিকৃত অনুকরণ, 
উৎকোন্দুিক ঘটনার আকগ্মসিক সংযোজন--এসকলের মাধ্যমেও হাস্যরসের স:ষ্টি করা 
হয়। এত্দব্যতীত সংলাপের চাতুরধময় বাগবৈদগ্ধ্ের ছারা; 'নীর্দ্ট শব্দের 
পোৌনংপীনক ব্যবহারের সাহায্যও হাস্যরসের উৎকর্ষ সাধন করা হয়। যেকোন 
ভাবেই হাস্যরস সৃষ্টি করা হোক না কেন চার, সংলাপ ও ঘটনা হাস্যরস সূষ্টির 
উপবস্ত হলে, নাটকের ঘটনা ও চরিন্রের উপস্থাপনায় নাটাকারের কায়দা কৌশল ও 
চমক সৃষ্টির বৈচিত্র্য থাকলে এবং দর্শকদের হাস্যরস গ্রহণের উপবুস্ত মানপিকতা 
থাকলে হাস্যরসাত্মক নাটক সার্থক হয়ে ওঠে। 

এই হাস্যরসের চারটি প্রধান বিভাগ বিদ্যমান । 

(ক) কৌতুক হাস্য (700) 

কৌতুক হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে নাট্যকার মানুষের আচার-আচরণ, ব্যবহার; চিন্তা 
ও চেতনার মধ্যেকার ঘ্ট-বিচুযাতি ও অসঙ্গীতর দিকগুলো নাটকে দেখিয়ে গনর্দোষ 
হাস্যরসের অবতারণা করেন। ভ্রুটি-বিচ্যতি ও অসঙ্গতি নিয়ে যে চার নাটকে 
চারিত হয় তার প্রাত নাট্যকারের সহানুভূতি থাকে ।৯৫৬ক চীরিত্রের প্রতি সমবেদনা 
না থাকলে কোন চারন্কেই মুষ্ঠুরুপ দেওয়া বায় না।১৯৫? 


' (খ) বাগবৈদগ্ধপুর্প ভাল ( ভা1:) 
এ জাতী হাসারগ সষ্টিতে সংলাপের উপর আঁধক গরত্ষে আয়োগ কর. হয় । 


১৪২ বিশ শতকের 'থিম্লেটারে বাংলা নাটক 


সংলাপের শব্দ চয়ন, উপমা অলঙ্কারাদিসহ শব্দের . চাতুর্ধযময় বিন্যাস কৌশল, 
এতে প্রাধান্য পায়। তাই একে বাককেলীও বর্লা যেতে পারে। ভারতণয় 
নাট্যশাস্রে এই বাগবৈদপ্ধপূ্ণ হাসারসকে 'লেশ' বলা হয়েছে।১৫৮ অনেক 
সময় ঘটনা ও চাঁরঘের ভ্রুটিবিচ্যতি ও অসঙ্গাতকে এর দ্বারা বাদ্ধিদশপ্তভাবে 
মাজত ও পারশীলিত উপায়ে প্রকাশিত করা হয়'। 101. 918000170 ঢ150৫-এ 
সম্পকে বলেন- 7৬5 90910501085 2170 ০15৬৩ 5৬০৪1191) ০9? 11). 
০০1010 15 আ10.৮৯৫৯ তাই এর আবেদন হদয়ের কাছে নয়, রসবোধ ও, 
সংস্কীত সম্পন্ন মানুষের বাম্ববৃত্তর কাছে। এই »1এর সার্থক প্রয়োগের 
জন্য বাক্সংবম ও বাক সংহাঁতিরও প্রম্নোজন। 


(গ) ব্যঙ-বিদ্রেপাত্মক হাস্য (99015) 

ল্যাটিন শব্দ 981018 থেকে 5৪15 কথার উৎপাত্তি।১৬০ চত্রিন্রের সংগাতি- 
বিহীন কার্ধকলাপ, দুবলতা, ভণ্ডামকে নিয়ে এক্ষেত্রে নাট্যকার আস্তারক ভাবে 
মজা উপলাধ্ধ করেন। সেক্ষেত্রে অনেক আশাবাদী স্যাটিক্ারিষ্ট নাট্যকার 
চাঁরন্রের নিছক বোকামি, ও মর্থতাকে চারন্রের একাঁট রোগ হিসাবে দেখেন এবং: 
মৃদু বিদ্রুপের মাধ্যমে চীরঘ্লের এহেন ঘ্ুটিজানত স্খলনকে সংশোধিত করতে 
প্রয়াসী হন। আবার অনেক নৈরাশ্যবাদী স্যাটিয়ারিষ্ট নাট্যকার চাঁরন্রের দুব“লতা, 
অজ্ঞতা, শঠতা ও ভগ্ডামকে চরিন্রের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির মাধ্যম বলে মনে 
করেন। এই শঠতা ও ভগ্ডামশী সার্বিকভাবে জীবন ও জগংকে কলঘিত করতে থাকে । 
তাই এ সকল চারন্রের প্রত নাট্যকার 'িদারূণ ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে থাকেন। 
আবার অনেক স্যাঁটয়ারিস্ট নাট্যকার অন্যের বৃদ্ধি, শন্তি ও অবঙ্থার সঙ্গে নিজেকে তুলনা 
করে তুলনামলকভাবে নিজেকে উন্নত বলে মনে করেন এবং তাঁর জীবন দর্শনকেই 
সমাজের মধ্যে একমাত্র আদর্শীনণ্ঠ পথ বলে মনে করেন। এর ফলে তাঁর পথ. 
ও মতের বিপরীতগামণ ঘটনা ও চরিন্রের গ্রাত নাট্যকারের সহমাঁম“তার বোধ থাকে না। 
ঘটনা ও চীরন্র সম্পকে" নাট্যকারের এইর;প 'বিচিন্তর মনোভঙ্গীর জন্য ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক 
নাটকের মাধ্যমে ঘটনা ও চরিন্লের উপচ্থাপনায় (115200150) কখনো মদ 
মৃদু উপহাস আবার কখনো কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রপের তীব্র কশাঘাতের দ্বারা নাট্যকারের: 
অনমনীয় 'নিমণমতা প্রকাশ পায় ।১৯৬১ নাট্যকারের রুচিশীলতার মান্লাবোধের, 
অভাব ঘটলে ব্যঙ্গ-বিদ্লুপ নিছক ব্যন্তিকেশ্দিক হয়ে পড়তে পারে । সে রকম ক্ষেত্রে 
নাটকের 'শিজ্পগত উৎকর্ষ ক্ষ হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বিদ্রুপাত্বক নাটকের মধ্যে 
শাঞ্ঘত চিন্তাধারার ছোঁয়া থাকে না। আগ্চীলক ও সংকীণ" দৃন্টিভাঁ্গর ছারা 
নাট্যকার অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবাম্যত হছন। এর.প হ্ছলে নিজের মতামতকে প্রাতিষ্ঠিত 
করতে 'গিনে মানুষের দূুরবলতাকে 'নয়ে নাট্যকার নাট্য-পধণায় (5০0৩0০০ ) ও নাট্য- 
পরিবেশকে রুিহীন ও অমার্জত করে তোলেন। ব্যঙ্গ-বিদ্ুযুপের জালাময় অবস্থার 
মধো নম্গনতব্ের বিমল আনন্দের খাসা বিনষ্ট হয় । মনপ্রাণ 'তস্ততায় ভয়ে ওঠে । 


ছিতীয় অধ্যায় ১৪৩ 
(ঘ) প্রহসন ( £8:০9) 


মধাধূগে বিডি আনন্দ অনূষ্ঠানের মধ্যে অবসর গিবনোদনের জন্য একপ্রকার 
গ্হূল হাস্যরসাত্মক নাটকের প্রচলন ঘটোছিল। এ ধরনের হাস্যরস পাঁরবেশনায় চারন্র ও 
ঘটনার অসঙ্গাতজাঁনত চ্খলনের বিচার 'বিগ্লেষণ মৃধ্য হয়ে ওঠে না। নাটকের গঞ্ গড়ে 
ওঠা, চরিত্রের 'বকাশ হওয়া ও নাট্যকারের বন্তব্য প্রাতঘ্ঠার চেমে নাটকে কঙ্গনার 
আতিশয্যে ষুক্তিহীনভাবে আঁতরঞ্জনের ছ্বারা পর্য্যায়ক্রমে চিরাচারত ম্হুল হাস্যকর 
পারচ্ছিতর সৃষ্টি করা হয়।১৬২ নাটকের মধ্যে ঘটনা ও তার পর্ষ্যায়ক্রমের মধ্যে 
সম্ভাবাতা ও সংগাঁতির অভাব বিশেষভাবে অনুভুত হয়। চমকপ্রদ ও আকচ্সিক 
ঘটনার সাহায্য নাট্য-কাছিনগর মধ্যে বিভ্রান্তি ও হট্টগোলের বাতাবরণ তৈরশর ঘারা 
ণানছক উদ্ভট অবস্থার সূষ্ট করা হয়। কাহনণীর মধ্যে স্ুসংগত বৈচিন্তা, আভিনবস্ 
এবং একই সত্রে গাঠত ধারাবাঁহক 'বাঁশষ্টতা না থাকায় নাটক রচনার দিক থেকে 
বিশেষ ভুটপূর্ণ হয়ে ওঠে। একই ক্রিপ্নার পুনরাবাভিসহ বিকৃত ও উদ্ভট, 
অঙ্গভঙ্গীর ছারা অনেক সময় এ ধরণের হাস্যরসের উদ্রেক করার চেষ্টা বরা হয়। 
এরফলে হাস্যরসের সহজ স্বাভাঁবক স্কুতি গড়ে ওঠে না। ক্লাস্তিদায়ক একঘেয়েমিতায় 
মন অবসম্ব হয়ে ওঠে । 


গ হাম্যরসাত্মক নাটকের গঠন রীতির পরিচক্ £ 

অবতার £ (অমৃতলাল বস্থ £ ২৫-১২-১৯০১ £ স্টার থিয়েটার ) 

মানুষের ঈ্বাভাঁবক ধমণশীবশ্বাসকে আশ্রয় করে ধমীর্পস অবতারগণ নিজেদের 
ভণ্ডাঁমর দ্বারা সমাজের ধমাঁয় পারবেশকে কলীধিত করেন। এই 'বিষয়বন্তুকে 
অবলঘ্যন করে দুটি অংকে ও আটটি দৃশ্যে নাট্যকাহনী গড়ে উঠেছে । প্রথম অংকে 
বৈষফব অবতাররঃপে আবিভূরত গয়ারামের অসংবমণ রসনার প্রকাশ ও পরস্্রী হিজ্লোলার" 
সঙ্গে শান্ত অবতার হলহলানন্দের অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হবার ঘটনা উপস্থাপিত 
করা হয়েছে। 'ছ্বিতণয় অংকে অর্থের বিনিময়ে গয়্ারাম কর্তৃক অবৈধ প্রণয়জাত, 
(খত কলংক মোচন এবং গৃহজ্লোলা ও প্রমথের পুনামলনের কাহনগ 'বনান্ত 
হয়েছে । এই হাস্যরসাত্মক নাটকের মাধ্যমে বৈষব ও শান্ত অবতার যথাক্রমে 
গয়ারাম ও হল-হলানন্দের চাঁরন্রগত অসংগাঁতর সাহায্যে নাট্যকার হাস্যরস সৃষ্টি 
করেছেন। বৈফব হয়েও গয়ারামের আঁনয়াণ্ত রসনার তাড়নায় আমষ আহারের 
প্রবাত্ত, অর্থকৌিন্য বৃদ্ধির ঘারা পাঁর্থব ভোগ বাসনার প্রতি তীর আসীস্ত (১১) 
এবং সেইজন্য নামের বদলে দামের' মাহাত্মা কীতনে রত হওয়া (২২) অপরাদকে 
শান্ত অবতার হলহলানম্দ কর্তৃক অসংযণী বড়রিপুর চাঁরতার্থতার জন্য পর্্রীর সাত 
অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হওয়া ( ১1৪) ব্যাভিচারণ প্রবৃত্তিকে ধর্মের অনুস্ত নীতি বলে 
প্রাতচ্ঠিত করার প্রচেষ্টা, এসকল অসংগাঁতই চারগ্রছয়কে ছাস্যাম্পদ করে তুলেছে। 
চারব্রের এসকল অসংগাঁত চিন্ত্রণের ক্ষেত্রে নাট্যকার তীত্র ব্যঙ্গ 'বিদ্ুংপের আশ্রয় গ্রহণ 


5৪৪ বিশ শতবের থিয়েটারে ধাংজা নাটক 


করেছেন।ক মূর্খ হলহলানন্দের ভুল সংস্কৃত 3. ইংরাজী উচ্চারণ;খ ঘটনার 
অন্যাভাীবকতা;গ গরারামের কৌতুক-পূর্ণ অঙ্গভঙগণী ও বিশিষ্ট শব্দ-চয়ণ-যোগে এবং 
অন:প্রাস অলঙ্কারেন্গ সহায়তায় বাক্রশীতর মাধ্যমে নাটকে হাস্যরসের যোগান দেওয়া 
হয়েছে ।ঘ প্রসঙ্গরুমে উল্চোখযোগা যে জ্ঞানহীন ব্যান্তর মূখে অশুদ্ধ সংস্কৃত বাকা- 
প্রয়োগের দ্বারা হাসারস সৃষ্টির চেষ্টায় জ্যোতারদ্দুনাথের দদায়ে পড়ে দারগ্রহ' প্রহসনের 
ন্যায়রর় ও যেঙগান্তবাগীশ চাঁরত্রেক্স প্রভাব বদ্যমান ।১৬৩ এই প্রহসনে ছাঁখ্বশাটি সংগীত 
ধদ্াযমান। ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও কৌতুক সৃষ্টিতে এ সকল লংগীতগূলি ফোন কোন ক্ষেত্রে 
[বিশেষ গৃরুত্বপণ ভুমিকা গ্রহণ করেছে। কোথাও কোথাও সংগীত অনেক 
দীর্ঘ রূপ লাভ করেছে। সেক্ষেত্রে বাব করো না আমার পৃচ্ডে মহজ্ঠাঘাত' 
(৬২ দশ্যে বাব গাল ), “তবে দুনিয়া হত কত মজাদার” ( ২।৩ দৃশ্যে ছকাঁড়র গান ? 
তুমি কে বট হে (২৩ নলনীর গান), ইত্যার্দ উল্লেখযোগ্য । গ্রানের সুর 
সংযোজনায় বৈফবাীয় সঙ্গীতের ভাবধারার প্রভাব 'বিদ্যমান। 

বাহছব। বাতিক ঃ (অমৃতলাল বঙ্গ £ ২৫-১২-১৯০৪ স্টার ) 

দেশ গঠনের জন্য প্রকৃত নেতৃত্বের অভাবে দেশ পরমখাপেক্ষী হয়ে পড়ে ও তার 
স্বাধীনতা বপন হয়। 

এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে দুটি অংকে ও এগান্নটি দৃশ্যে নাট্য কাহিনী গড়ে 
উঠেছে। প্রথম অংকে অককা-ফককা দ্বীপের আঁধকার গ্রহণের জন্য নটবরের নেতৃত্বে 





ক. দপ__ এবার আমাদের আবিভবি নামের জন্য নয় দামের মাহমা প্রচার কর্তে, 
নাম এখন খুব সন্তা--ভঙ্তি প্রেমের প্রয়োজন নাই, নগদ দিলেই পাওয়া বায় । শ্রণীগয়ারাম 
এই দাম নিতেই ধরাধামে এসেছেন। (দ্বিতীয় অংক, তায় দৃশ্য--অবতার |) 

হলহলানম্দ--আমি সব ভালবাসি । ভালবাসিতেই আমার জন্ম । ভালবাসাতেই 
গ্ী-পুত ত্যাগ । এই ভালোবাসার জন্যই বুড়ো মাকে কাঁদয়ে কাঁদয়ে অন্ধ করে 
[দয়েছি। আম সব ভালযাসি। কথাটা হচ্ছে আমার 'ভিতরকার সংক্ষত্ন আত্মা যখন 
বা চাবেন আমাকে তখনই তা দিতে হবে? (প্রথম অংক, চতুর্থ দূশ্য--অবতার ॥। ) 

খ হলহলানন্দ--নাচ্তি মম নাম ন ব্যপ গ্োব্ুজ্ঞানং ন তথা উপাধেঃ পারচয়ঃ। 
সংসার 'নালপ্তোহহং স্ব্যানী, মানবস্তু লমাহয়েস্তি মাং পারব্রাজক পরমহংস হলহলানম্দ 
জ্বামী- এলে ফেল ইতি আধ্যায়া | ( প্রথম অংক, তৃতায় দূশ্য-__অবতানপ । ) 

পা. হলহলানন্দ-লম্ফ প্রদ্দানে ফটক উন্ধন চেম্টা ও ভূমিতে পতন। 

(প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য---অবতার | ) 

ঘ. প্রমথ--নরয়ে নিষ্ঠুরে কঠোরে ব্যাঁটরা বামিনী, 

মটয়মুতণী রাঠোরকালে। এই ব্যাক তুম প্রেরসী--. 
দেক্বনহাঁস, এলোকেশশ-বারাণসী 7 এই বুঝি 'িরাছনণ 
পা্খিনী, খগোগগিনী- জাগুলে বাদ? ?-- 
: € প্রথম অব) তায় দ'শ্য-সঅবতল )$ 


তীয় অধ্যায় ১৪৫ 


সকলের তথায় যাবার ঘটনা দেখান হয়েছে । দ্বিতীয় অংকে অককা ফককো হাঁপের 
আঁধকার গ্রহণের পর গঠনমলক নেতৃত্বের অভাবে হ্বীপের কত্ত বিদেশী সাহেবদের 
হাতে অর্পণ করে তাদের নরদশান্সারে সকল কম“ করতে সকলের সম্মাতি দানের 
ঘটনা দেখান হয়েছে। 

এই প্রহসনের মাধ্যমে মূলতঃ বাকসর্বস্ৰ বাঙালি চারন্রের 1বাঁভাব 'দকের ভটি- 
শবচ্যাত, এবং তথাকাঁথত বিপ্লববাদীদের অন্তঃসারশন্যতা, প্রগলভতা ও ভগ্ডামর 
ধবাভাষ 1দকগুলোকে তুলে ধরে ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ করা হয়েছে। 

বাক্যবাগণীশ লাতাহরণের 'নিজের কর্ম “দক্ষতার প্রাতি উচ্চধারণা পোষণের মধ্যে 
'তাঁর মূর্খতার প্রকাশ;ক কর্মীবমখ গোপাল চাঁয়ন্রের মধ্যে ঠন্তা ও কার্ষের অসঙ্গাতিঃখ 
শুধুমান্ত চাঁদা আদায়ের দ্বারা দেশের সংকট মোচনের জন্য হুজুগাপ্রয় দেশসেবকদের 
ধাল্তহীন উদ্ভট প্রাক্রিয়া (১1৩), ভাবেন্দ্রের মত দেশনেতাদের কথায় কথায় 
বক্ষোভ প্রদর্শন করার বাতিবগ্রন্ততা,গ প্রগলভ প্রাণবম্ধূর আত্মগ্রচারের মধ্যে 
তাঁর অজ্ঞতা ও অসৎ মনোবৃত্তির প্রকাশ (১1৩), এ সকল ভাবে চাঁরলের 'বাভাষ 
ব্ুট-বিচ্যাতি, অজ্ঞতা ও বোকামিকে তুলে ধরে নাট্যকার চ্হাল হাসারসের সৃষ্টি 
করেছেন। 

সংলাপ গ্রম্ছনায় অন-প্রাস অলংকারের প্রয়োগ এবং পাম্ধ সমাসকে ভেঙে 
একপ্রকার শঙ্দধবানর সৃষ্টির ঘারা,ঘ কখনো কখনো ইংরাজী শব্দের ভুল বাংলা 


রি গিরি রি ০ পি ইসস পাস শী" পি পিপিপি উপ উস রা 





শসা ল পাপ শপ স্পা শি পিপল শা পপ প্রিলি পা পক্ষ শা 


ক. মীতাহরণ-- আমার মতন এত বড় একটা মস্ত মাথা ক্র্যামড উইথ গ্রামার 
গ্যাপ্ড রেটরিক 'ফিলজাঁফ এণ্ড লাঁজক, যে মাথার উপর সাল; বেন, হ্যামিলটন, 
হ্যাজসলে, বাসা বেধে আছেন, সেই মাথা কি আম তুচ্ছ আলদ পটল হিসেব 
প্লাখতে খরচ করব-_ (প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য-_বাহবা বাতিক । ) 

থ১ গোপাল--কাজ? কাজ আবার কি? কাজ তো ইতর ছোটলোক করে। 
কাজ করতে হয় স্কুল মান্টারেরা করুক, কেরানীরা করহক"*দোকানী, মহাজন, 
ছুতোর, কামার মিস্মী--এরা সব কাজ করুক। আমরা রাজা হব, আমন্া কাজ 
করব 'ি ? ( প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য-_বাহবা বাতিক।) 

গ ভাবেন্্ু রাজ্য পাই পাবো--সে তো রাজা হবেই । তাবলে 'কি এযা জটেশন 
ছাড়ব কখনই নয়। এযাজটেশন এ্যাঁজটেশন এ্যাজিটেশন । আমার শিরায় 'শিরায় 
খমনীতে ধমনীতে রন্তে রক্তে এযাজটেশন । আমি রানে [নিদ্রা বাই [২181060191৩ 
৫ 4১৪109001. আমার বকের ভেতর (০০£169000) করতে থাকে__ 

( প্রথম অংক, চতুথ দশ্য-_বাহুবা বাতিক) 

ঘ, ফেনিলা- হে রাজবংশ, অআবতংস, অস্থি মাংস দগ্ধকাঁর কাংস্যাঁণক না 
জেনে না শুনে না চিনে তোমায় হূদয় সরসধাসী ফোঁনল। কলহংলণ না জানি 
কতই' উপহংস দূর ছাই উপহাস করেছে। মহারাঞ্জ এক্ষণে কোটালকে ডেকে 
হুকুম দিন, অভাঁগনাঁ, অপক্ষাথন?, চিরবিরছিন॥ বিনোদিনীকে দক্ষিণ মশালে 
+নয়ে গগয়ে হেন্টে কারী উপযে কাঁচী দয় পুতে ফেলুক। 


৯৪৬ বিশ শতকের থিয়েটারে কাংলা নাটক 


তর্জমাঙ ইত্যাঁদর সাহায্যে, সাধারণ কোত্‌ক ও বা সার হারা হাসারসের 
যোগান দেওয়া হয়েছে 5 


থাসদখল্ £ (অমৃতলাল বস্‌ £ ৩০-৩-১৯১২ স্টার থিয়েটার ) 


সমাজপতিদের চারিঘিক দূবলতা ও অন্তঃসার শন্যতার দ্বারা সমাজ সংস্কার 
করা যায় না। এই মুলভাবকে অবলগ্ধন করে 'িতনটি অংকে ও তেরাট দৃশ্যে 
নাট্যকাহিনীটি রচিত হয়েছে। প্রথম অংকে মোক্ষদাকে অন্ুচ্ছ দেখে সমাজসেবী 
লোকেনের অসুস্থ হওয়ার ঘটনা দেখান হয়েছে । ছিতীয় অংকে গ্বান্ছোম্ধার 
জন্য লোকেনের বাইরে গ্রমন ও তথায় বাঘের কবলে তার মতত্যুর সংবাদে- 
মোক্ষদার মূচ্ছ্বা যাবার কাহনী 1বনাস্ত। তৃতণয় অংকে সমাজসেবী ও বিধবা 
বিবাহের উদ্যোস্তা মোঁহত কতৃক লোকেনের বিধবা গ্ত্ী মোক্ষদার দেহ সাম্বধ্য 
পাবার বাসনায় তাকে বিলে করার জন্য উদযোগ গ্রহণ ও লোকেনের আ'বিভাবে সে 
উদযোগ ব্যর্থ হওয়া এবং মোহতের পূব পারত্যন্ত স্ী 'গারবালার সঙ্গে 
মোহিতের পরনার্মলনের ঘটনা দেখান হয়েছে। 

নাটকের পর্ব রঙ্গে মহাদেব কতক রতির লাঞ্ছনার ঘটনা বিধৃত হয়েছে ।' 
কালিধুগে নানাবিধ বিষয়ে সমাজ সংস্কারের নামে ভোগসর্বস্ব সমাজপাঁতিরা কায়েম 
স্বাথ রক্ষা করার বিষয়ে বত্ববান হবেন এবং তার দ্বারা সমাজকে আরও কলুষিত করে 
তুলবেন। এই বিষয়ের প্রীত নাট্যকার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করার উদ্দ্যেশ্য নাটকের 
পূ্বরঙ্গে উঞ্লাখত ঘটনার অবতারণা করেছেন । 

থাসদখল নাটকে সমাজ সংস্কারক রামকমলবাবং ও লোকেনের মধ্য দুই 
াবপরশত মানাঁসকতা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে । এর ফলে তাঁদের দুইজনার: 
কার্ধাবলপর মধ্যে অসঙ্গাত দেখা দেওয়ায় নাটকে হাস্যরসের সূষ্টি হয়েছে । 
বিধবা বিবাহ, বালিকা 'ববাহ 'নবারণ, ইত্যাঁদর দ্বারা তাঁরা সমাজের সংস্কার করতে: 


০ 


ঙ. ভাবেন্দু--সাধে বাল সীতাহরণবাব ০০ 21৩ 06166001/ ০০:৪০.. 
সম্পূর্ণতা রূপে ভুলহীন-_ ('ছিতীর অংক, প্রথম দৃশ্য-_বাহবা বাতিক |). 

চ. নটবর--হূহীঞ্কির ডিউটি উঠে ষাবে। 

ভাবেদ্দ্ু-_-শুধু হুইস্কি কেন। এক স্ত্রীর প্রাত স্বামীর 'ডিউাট ভাব বঙ্গদেশে 





আর কোন 'ডিউাঁট থাকবে না। (দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য--বাহবা বাতিক । ? 
সীতাহরণ-_-/১70০1198 মটো আছে [07165 জাত 8204১ 01106 %/৩ 0911 
আমাদের মটো হবে 


ভাবেদ্দ্ু”-5005০11960 আত 50368179 05900301105 ৬৩ 921৬৩, 
(দ্বিতীয় অংক, প্রথম দংশ্য--বাহবা বাতিক ।) 
প্রাণবম্ধৃ--এ দ্যাশে দেখাঁছ আমাগোর পইক্ষে সূলভের মধ্যে মাথার উপর ভাস্কর; 
আশে পাশে তস্কর আর ধনীমানীর কাছে বেলাইীতি বুটের তককর। 
(দ্বিতীয় অংক, ফণ্ঠ দূশ্য--বাহবা বাতিক । ১. 


1হতণর অধ্যায় ১৪৪ 


চান। 'িম্তু নিজেদের পারিবারিক ও ব্যবহারিক জীবনে এ কল সমস্যার 
সমাধানের ক্ষেত্রে তারা পুরাতন সংন্কারকেই ধরে রাখেন। গ্লেষ বাকোর প্রয়োগের 
বারা নাট্যকার এদের প্রাত তীব্র কশাথাত করেছেনক। মোঁহতের বিধবা বিবাহ 
আন্দোলনের পিছনে 'ধিধবা রমনদের ভোগের অসৎ প্রবৃত্তি বিদ্যমান । এ 
ধরণের 1,0৫10:083 চাঁরব্রের অসৎ প্রবৃতির প্রকাশের মাধ্যমে নাটকে হাস্যরসের 
যোগান দেওয়া হয়েছেখ। মোক্ষদ্রা চাঁরঘ্লের মধ্যে বাঁতিকগ্রঙ্ততা, ইংরাজী শিক্ষার 
প্রভাবে সামাঁজক অবচ্ছানের দিক 'দিয়ে নিজেকে সকল ক্ষেত্রে উচ্চমানের বলে 
ভাবা (9861201 ০০0৫0016য ),গ স্বামীকে জীবনসরব্ব বলে 'জাহির করলেও 
অন্খের সময় মৃত্যু ভয়ে ভীত মোক্ষদ্ার চ্বামণর চেয়ে নিজের গহনার প্রাতি 
প্রবল আকর্ষণ অনুভব করা,ঘ স্বামীর মৃত্যু সংবাদে শোকাকুলা মোক্ষদার কাঁবতা 
পাঠের হারা শোক প্রকাশ,৬--এ স্তর ঘটনার ছারা প্রকাশিত চারের 'বাঁভব কার্ষের: 
মধ্যে অসঙ্গাতই নাটকের হাসারসকে দণপ্ত করে তুলেছে। 


_ ইংরাজণ ভাষা সম্পকে কিছ না জেনেই সে বিষয়ে নিতাই এর পাশ্ডিত্য জাহির" 
করার চেষ্টার মধ্যে তার মূর্খতার প্রকাশ, 'চাকিৎসাশাম্ত্র বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকা 
সবধেও ডান্তার ?িসাবে বাদুধনের 'নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভান্তার [হিসেবে প্রাতাঁঞ্ঠত করার ক্ষেত্রে 


০ 


ক. দ্লামকমলবাবূরও সমাজ সংস্কারটা'**কাছারির পোষাক । যেমন রমেশ 
কাছারির পোশাক পরে ভাতও খায় না। তেমাঁন রামকমলবাবুও আপনার বাড়ীর 
[ভিতর সমাজ সংগ্কার করেন না ( প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য-্খাসদখল । ) 

থ. মোহিত--মোক্ষদার:প বরফ জলের গেলাস এখন আমার হাতে । তাই-ই আর' 
তার জন্য তত তেষ্টা নেই.*"1কন্তু গারবালার রুপ আমার চোখে এখন যেন উছ্বালতা 
যমুনা । তাইতে ঝাঁপয়ে পড়ে ডুবে থাকতে ইচ্ছে কচ্ছে। আচ্ছা সমাজ সংস্কারের 
প্রোগ্রামের ভিতর 'বিধবা 'বিবাহের সঙ্গে বহু বিবাহ, অন্ততঃ দুই বিবাহ, িশ খাইয়ে 
দেওয়া বায় না"** ( তৃতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য--এঁ | ) 

গ. মোক্ষদা- আমার টেমপারেচার 'নিরেনব্বই বই নম্ন**আমি কি এতই 
ছোটলোক--বিধু পারচারিকা, সে আমার চুল বেধে দেয়-.তারও সামান্য জবর ছলে 
একশো দুই হয় আর আমার কিনা নাইনাটনাইন। (প্রথম অংক, তৃতার দৃশ্য--এঁ । ) 

ঘ. মোক্ষদা--কেবল একটি অন:রোধ, আমার হারের ব্রেসলেট জোড়াটি তুমি 
আবার ধাকে 'ববাহ কর্বে তাকে দিও না-- (প্রথম অংক, তৃতীয় দশ্য-- এ | ) 

৬. মোক্ষদা_ এক $ ছি হলো £ 145 9059810 1] 15 1০৬৩, 249: 
091117. 

দুখনপ জীনদীপ 'নিভাবার তরে 

দশপ ক সৃজিলে বিধি ভারত ভিতরে 

না হতে পশচশ পর বিধবা হইন: তর্ণ 

মম্স হচ্সণ হল চূর্ণ হৃদয় 'বিদরে ॥ (বিতর অংক পম দশ্য-এ |). 


৯৪৮ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


“সে সম্পকে তার অঙ্গতার প্রকাশ5 তগন্বীরাম শু. মুটিরামের ইংরাজী শব্দের 
ভুল বাংলা তর্জমা,হ -_-এ সকলের ছারা নাটফে সারমাগ্রকভাবে হাসারসের জোয়ারের 
সৃষ্টি করা হয়েছে। 

সংলাপের মধ্যে কৌতুক ও বাকবৈদগ্ধ্ের ছারা যেমন হাস্রসকে সমস্থ ধলা 
হয়েছে তেমনি সমাজ সংস্কারকদের চরিন্গত ভ্রুট-বিচ্যাতকে তুলে ধরার জন্য 
তাঁন্র ক্লেষের ব্যবহারও বরা হয়েছেজ। নাটকে মোট যোলাট গ্রাম আছে। লোকেনের 
মৃত্যু সংবাদ শুনে তার ল্ী মোক্ষদা পুনবারি বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়। এই 
উদ্দেশ্যে লোকেনের আত্মার নিকট অনমাত প্রার্থনা করে মোক্ষদা একটি গান 
(“দেহ অনুমাত দেহ অনমাঁত ওহে পরলোকগত মম প্রিয়তম পাত” )--গায়। 
এই গানের ঘারা তার কার্ধকারণেয় মধ্যে অসঙ্গীতজাঁনত কৌতুক রস সৃষ্টি করা 
'হয়পেছে ( তৃতাঁয় অংক চতুর্থ দৃশ্য )। “ওগো কেউ বলো না ভাতার কেমন মিষ্টি” 
€ছবিতীর অংক চতুথ দৃশ্য) এই গানের ছারা সরসভাবে আঁদরসের পারবেশনার 
মাধ্যমে হাস্যরসের প্রবাহকে উত্ত-ঙগমূখী করে তোলা হয়েছে। 

মবযৌবন £ ( অমৃতলাল বসু £ ২০-২১-১৯১৩ নাভ ) 


[মিলনের মাধ্যমেই প্রেম সুষ্ঠু পাঁরণাঁতি লাভ করে। নাটকের এই মূলভাবকে 
'আশ্রয় করে চারটি অংকে ও যোলাঁট দৃশ্যে নাট্যকাঁহনী গঠিত হয়েছে। প্রথম 
'অংকে স্মকুমার ও 'তিলকচাঁদ এবং অলকা ও বসম্তকুমারের পারস্পরিক হাদয়াক'ণের 


০০০ 





চ. বাদুধন- আজ এক জায়গায় ডান্তার ব্রাউনের সঙ্গে একটা কেসের প্রগনাঁসস্‌ 
শনয়ে ভয্নানক তর্ক হচ্ছিলো। সে বলে বাঁচবে আম বাল মরবে। সেও 
8681100 কোট করে দেখায় বাঁচবে, আমিও 59030০ কোট কার । শেষে সেও 
রেগে চলে গেল, আমিও চলে এল্‌ম । রূগীকে আর ওষধ দেওয়া হল না। 
(ছির্তীয় অংক, প্রথম দশ্যস্্খাসদখল । ) 
ছ. তপস্বী- 15 9০01 11161011699 ০0101116 00109 [06111 
মৃচিরাম--ইয়েস ইয়েস আপকো উচ্চতা 'কি 'িজ্লণ থেকেমে সে আগমন করতা 


ক্যায়_- ( প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য - এ ।) 
জ. মোহিত--গিরিবালা । 
গ্ারবালা- মশাই । : 
মোহিত--বিধধা 'ববাহ 'কি মন্দ । 
গগারবালা- আকাশ পাদ কি চাঁদ-- ( তৃতশয় অংক, প্রথম দশ্য-_ এ ।) 


ঠাকুরদা--বাঁল ডান্তার মশাই, এরা তো 'বাবিধ গঁষধ বলছেন, আপাঁনি লিখে 
খাচ্ছেন ...একটা কথা 'জিজ্ঞাসা কার, বাঁল রযাগর পেটটা ক পোস্ট আঁফস ? যত চিঠি 
এক বাক'সে ফেল্মে, তারপর ঢাকার খানা ঢাকার, গেল; যেঙগমের খানা রেজুনে গেল, 
কাণ্মীরের খানা কাম্ীরে গেল-_তেমানি মীধার ওবধেটা গ্াথায় যাবে পায়েরটা পায়ে 
আসবে? (প্র অংক, তূতীর দশ্া--এ | ) 


তীয় অধ্যায় | ১৪১৯ 


ঘটনা উপন্ছাপত করা হয়েছে। ছিতীয় অংকে অলকা ও বসম্তকুমারের' 
প্রণয়ানুভুতির ক্রমাধিস্তার ও স্ুকুমারকে বিয়ে করার জন্য গতলকচাঁদের উদযোগা: 
গ্রহণের কাঁহনী গ্রাঁথত হয়েছে। ভূত অংকে দাদামশাই দর্পনারায়ণ কর্তৃক. 
নাতনি মুকুমারকে গ্দলজার বাহাদুরের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার বন্দোবস্ত করা ও. 
খসভুকু-য5:র পিতা তেজবাহাদুরের দর্পনারায়ণের গৃহে আঁতিথ্য গ্রহণের কাহিনণ 
দেখান হয়েছে । চতুর্থ অংকে তেজবাহাদ্‌রের নিরাদ্দিষ্ট পুত্র বসম্তকুমারের সঙ্গে. 
অলকার এবং গুলজার বাহাদুররূপ 'তিলকচাঁদের সঙ্গে সুকুমারের শৃভপারণয়ের. 
ঘারা তাদের প্রেমের সুষ্ঠ: পাঁরণীতি লাভের কাহিনী বিধৃত হয়েছে । নাট্- 
কাঁহনী গঠনে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে কার্ধকারণের অভাব 'বিদ্মান।' এবং ষ:স্তিহণন- 
ভাবে কাঁছনীর আত বিস্ভাঁতি নাট্য সংহাতিকে ব্যাহত করেছে । এ প্রসঙ্গে নাটকের. 
ভুমিকায় নাট্যকার়ের মন্তব্য স্মরণযোগ্য । “নাটক পাঠকালে লেখকের বাক্য-- 
বাহুল্যের যতটা অত্যাচার সহাদয় পাঠক সহ্য করিতে প্রস্তুত আঁভনয়ের ক্রমবিকাশ. 
দর্শনে কৌঁত্হলী দর্শক ততটা ধৈষযধারণে সচরাচর মমথ" নহেন-_-৮ | 

নাটকে বৃদ্ধ দর্পনারায়ণের বোকামি সুলভ অথ্গতার প্রকাশ করে, তার কাষ-- 
কলাপের অসঙ্গাতর মধ্য দিয়ে অস্বাভাবক ঘটনার উপস্থাপনার ছ্বারা হাস্যরস 
পঁরিবোশত হয়েছেক । সংলাপের মধ্যে কোথাও কোথাও বাকবৈদষ্ধোর প্রয়োগ 
ঘারাখ কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ কৌতুক স্যা্টর মাধামে হাস্যরসের সৃষ্টি বরা 
হয়েছে ।গ 

সংলাপ গ্রন্ছনায় চালত শব্দের সঙ্গে অনপ্রাস অলঙ্কার যোগে, তৎসম ও. 
সংস্কৃত শব্দের মিলনে বিশিষ্ট ধ্বান সাষ্টর দ্বারা এবং স্বাভাবিক ধম সংলাপের 


৯০ পি সি 





শপস্ি 


ক. আর কেউ আমায্স উপদেশ দিতে এলে এই লাঠির ঘায়ে তার শির দ-ফাঁক 
করে 'দিতাম। (লাঠি উত্তোলন কাঁরয়া মারিতে উদ্যত ও ফুলচাঁদের একলম্ফে দরে 
গমন এবং পশ্চাৎধাবন চেষ্টায় দর্পনারায়ণের পতন )। 

('ছতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য-_নবযৌবন+ | ) 

থ. দর্পনারায়ণ-_পশ্দপক্ষী দাঁড়য়ে শদনত বুঝাঁল তুলাস- আমার গান: 
পশুপক্ষী দাঁড়রে শনত। 

তুলাস-_ আর কোন পশু ভাবত “আমাব গলা মানুষ পেলে ক করে'-_ 

( প্রথম অংক, 'ন্বতীয় দৃশ্য--“নবযোৌবন। )' 

গ. দর্পনারায়ণ_ গ্রশলোক অবলা? কথায় বলে ল্মীলোক। কই পুরুষকে 
কেউ পুরুষলোক বলে ি 2 যেমন ভূলোক, গোলক । 

ভজনলাল- ঢোলক--নোলক। 

দর্পনারায়ণ হ্যা তেমাঁন ল্পীলোক "*'একটা টিন বাতিশটা পুরুষের, 
একশোটি পুর্ষের | 

ভজনলাল--পরলেক ॥ ('ছিতীয় অংক, প্রথম দূশ্য--'নবষোবন' |), 





2১৫০ [বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


অধ্যে বিন্যাসগ্গত অসঙ্গাত সৃষ্টির ছারা কৌত্‌কবোধতে আরও বাড়িয়ে তোলা হয়েছে ।দ 
নাটকে মোট উনাধ্রশটি গ্লান আছে ॥ 'বাঁশন্ট শব্দ চয়ণ ও উপমার লাহায্যে গঠিত 
কোন কোন গান এই হাস্যরসের প্রবাহকে আরও ছাঁড়য়ে দিয়েছে ।ও 


প্রায়শ্চিত্ত £ (িজেন্দলাল রায় 8 ১৯-১-১৯০১ ক্লাসিক থিয়েটার ) 

স্বদেশশয়ানাকে ত্যাগ করে অন্ধ বিদেশীয়ানার অনুকরণের পাঁরণাঁত 'বিষময় 
হয়ে ওঠে । -_ এই ম.লভাবকে কেন্দু করে দুটি অংকে ও যোলাট দৃশ্যে নাট্যকাছিনী 
পাড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে পাশ্চাত্য 'শক্ষায় 'শাক্ষত নরেশ উমেশ, রমেশ 
'কত্বক তাদের চ্ঘশদের ইংরাজশ শিক্ষা ও রীত-নীততে শিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টার 
ঘটনা দেখান হযেছে । তীয় অংকে ইংরাজীক্নানার অন্ধ অনুকরণের ফলে সুরেশ, 
উমেশ, রমেশের গাহন্ছ্যি জীবন বিপন্ন হলে নিজেদের ভুল সম্পকে তাদের 
পয়াঁকবহাল হওয়া এবং পুনরায় দেশশয় রীত-নীত ও শিক্ষাগ্রহণ করার কাঁহনগ 
উপদ্থাঁপত হয়েছে । নাটকে একট প্রস্তাবনা দৃশ্যও বর্তমান । প্রস্তাবনা দৃশ্যে 
হূজগ-প্রয় বাঙালীর আঁববেচনাপ্রসত করম পদ্ধাতর 'বাঁভন্ব অসঙ্গাতর চিত্র তুলে 
ধরা হয়েছে। 

চরিন্ত্, ঘটনা ও সংলাপ-এর সাহায্যে নাট্যকার তাঁর হাস্যরসের পাঁরমণ্ডলকে গড়ে 
তুলেছেন। চ্ঘান্দীদের প্রচেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষালাভ করার পর সুকোঁশনগ, সুবেশিন 
ও সুহাসনর পারবাঁত'ত আচার ব্যবহার এর সঙ্গে তাদের ম্বামখ যথাক্রমে উমেশ, রমেশ 
ও পরেশের সামঞ্জস্য বিধান করার ক্ষেত্রে সংশ্টিন্ট চারিন্রগযীলর চিন্তা ও কার্ষের অসঙ্গাতর 
মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে । নিজেদের আঁধক বিজ্ঞ ও চালাক ভাবার পুনে উমেশ, 
'্মেশ ও পরেশের চূড়ান্ত বোকামি ও অঙ্গতা ঘটনার মধ্য 'দিয়ে (২৩ দৃশ্য) প্রকাশিত 
হয়ে পড়ায় এই হাস্ারসের ব্যাপ্তি আরও ছাঁড়য়ে পড়েছে । 'বিলাত ফেরতা ব্যারিস্টার 
চম্পাঁট সাহেবের অসংলগ্পা আচার-আচরণ প্রকাশ করে ও তার কথার মধ্যে চারনের 
মর্খতার পারিচয় (১৩ দশ) দান করে নাট্যকার এই হাস্যরসের ধারাকে যেমন অব্যাহত 
রেখেছেন তেমনি বিধবা বিবাহের নামে চম্পাট সাহেবের বিধবাদের সম্পাত্ত হরণের 
অসৎ প্রবৃত্ভকে (২৬) নাট্যকার হাস্চ্ছলে তীব্র ক্লেষাঘাত করেছেন ।১৬৪ ইংরাজণ 


ঘ. অলকা--তদম্তর শুভসংবাদ শ্রবণে দাদামহাশয় তেলেবেগ্ানে জব্দ- 
জবলায়মান, 'পাসিমাকে বিধবা বাক্যবান, 'পাঁসমার জু সমেত প্রাতদান, ক্রমে গর্জনাস্তে 
বর্ষণ, উভক্ অমর্ধনের নিজজনে অশ্রু (বিসর্জন শ্রবণে দশ্পাঁতর ভাবোচ্ছাস, বেগে 
প্রবেশ ও চরণতলে পতন । ( প্রথম অংশ, প্রথম দশ্য--“নবযোবন' ।) 
৩. মেয়েটি কিছু মন্দ মন্দ 
যেন ফুলের মধ্যে রাধাপদ্ম। 
_ র্বংটা কিছু চড়া চড়া, গম্ধ কিছ; চড়া চড়া 
পাপড়াঁ কিছু ছাড়া ছাড়া, যেন ফুটতে ফুটতে বদ্ধ। 
(তিতপয় অংক, প্রথম দশ্য-_“নবযৌবন' । ) 


দ্বতায় অধ্যায় ১৫১ 


গৃশক্ষায় শিক্ষিত স্ঘর আজ্ঞাবহ বান্তীহসাযে উমেশ কর্তক তার পৌরুষ ব্যাজ্ঞক 
ব্যন্তিত্বকে বিসর্জন দেওয়া (২৩), বজ্লভবাবুর প্রাত রমেশের চ্ঘী সুবোশনীর 
গবশেষ আসাস্ত প্রদর্শনের ফলে রমেশের বিহ্বল অবশ্থা (২৩), স্বামীদের 'নষেধ 
না মেনে গ্মীদের পাঁটতে যোগদানের প্রচেন্টা, কমক্সান্ত ও ক্ষুধাতুর উমেশের ক্ূধা 
শনবাত্তর আয়োজন না করে সুকৌঁশনপর হ্যামলেটের স্যগতোণন্ত পাঠে ব্যস্ত থাকা 
€১৯৪)--এ নকল ঘটনার উপচ্ছাপনার দ্বারাও নাট্যকার হাস্যরসের যোগান 
শদয়েছেন। 

কখনো কখনো সংলাপের মধ্যে কৌতুক সাষ্ট করে,ক চাঁরিয়ের মানাঁসক অবস্থা 
বর্ণনার সময় বিশিন্ট শব্দ চন্পণ ও উপমার ব্াবহার করেখ সংলাপের পদ্ান্তে মিল 
করে কাব্যিকভাবের দ্যোতনার সাহায্যেঃগ এবং অনযপ্রাস অলঙ্কারের মাধ্যমে (১৬) 
নাটকের হাসারসকে দীপ্ত করে তোলা হয়েছে। 

নাটকে প্রস্তাবনার গ্রান সহ মোট এগারো টি গ্রান বঙমান। গ্রানের তারা স্বদেশশ 
'্শীত-নীত বর্জনকারী নব্য হিন্দুদের চরিন্রের *:টি ও অসংগাতির প্রাঁত ব্যঙ্গ বিদ্রুপ 
করা হয়েছে । এর মধ্যে “আমরা বিলেত ফেরতা কভাই” (১৯৩), কাট নবফুল কামনগ 
(১৪), “চপট চপট চপটির দল আমরা সবে' (১৬) এ সকল গান উল্লেখযোগ্য । 
এনষ্যত্ববোধে উদ্দীপ্ত পোরুষ ব্যঞ্জক জীবনের আদর্শই 'ছিল নাট্যকারের বীজমশ্ম- 


শিস 





শপ স্সি 


ক. উমেশ-_ আমার মুখের 'দিকে তাকিয়ে রয়লেছো কিঃ চাঁব'কি আমার মুখে 
আছে ? 
স্ুকোশনী- আগে চাব আঁচলে বাঁধা থাকত, এখন ত আর আঁচল নেই 
বাঁধি কোথায় ? 
***রোস, এবার শাঁড়র একটা পকেট করে নিঁচ্ছি।-_প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য, 
॥ 
"খ. ইন্দুমাত--আমি যেন ?ক রকম হয়োছ-- 
সরোজিন?-_কি রকম হয়েছ ? 
ইন্দূমাত--কি রকম হইছি জানো £ যেমন শীতকালে আমড়া গাছের 
পাতা থাকে না, গ্রীণ্মকালে বেহার অণুলের মাঠে ঘাস থাকে না, কলকাতার 
রাস্তায় রাস্তা থাকে না--অনেকটা সেইরকম", প্রথম অংক, 'ছিতণয় দ'শ্য, 
| প্রায়শ্চিত্ত । 
পা. ইন্দূমাত-_সাঁখ ধর ধর-_ 
সরোঁজনী--কেন কেন সাঁথ এ ভাব 'নিরাঞ্থি কেন কেন তুমি এমন কর ? 
ইন্দুমাত--বসম্ত আসল শত অন্ত কার। 
'সরোঁজনী-_ সে যে 'ছিল ভালো এবে ঘেমে মা । 
প্রথম অংক, পঞ্ম দ্য, প্রায়াশিত। 


৯৬২ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


চ্বরপ। এর বিচ্যাতি নাট্যকারের বেদনায় কারণ হয়ে দাঁড়াত। পাাত্য শিক্ষার 
প্রভাবে অর্থমৃখী মানুষের ঘন,/খালভ। ও হাদয়বৃত্তির শন্যতা নাট্যকারকে- 
বেদনাহত করে তুলেছে। নাটকের মাধামে ব্যঙ্গ বিদ্র€পের আড়ালে ও নাট্য-সংগী তের, 
মধ্যে (হস্প, 447 সংগীত- “কেন খংজতে বাসরে বিমল প্রেম এ জগতে ভাই'-২।৬ ) 
নাট্যকারের এই বেদনাবোধ মর্ভ হয়ে উঠেছে ।১৬৫ 


আনন্দ বিদাস 8 ([হিজেম্দুলাল রায় £$ ১৬-১১-১৯১২ ক্লা।সক ) 


নৃত্য গত ও কাব্যাবশারদ: নেপাল কর্তৃক সনাতন 'হিম্দুধমে'র পাগ্িবতে* 
মব্যাহদ্দ ধর্মের প্রবর্তন ও নষীয়ান মাঁজলকার সঙ্গে নেপালের শভে পারণয়. 
উদযাপন--এই 'বিষনবন্তুকে কেন্দ্র করে “আনন্দ বিদায়ের” কাহিনি 'বন্যন্ত॥ 
এতে দুটি অংক ও আটটি দৃশ্য বিদ্যনান। প্রথম অংকে বঙ্গমাতার আহ্বানে 
সাহত্যের মাধ্যমে ধর্ম ও সমাজ সংগ্কারের জন্য কব নেপালের চট্টগ্রাম থেকে. 
বঙ্গদেশে আগমনের ঘটনা দেখান হয়্েছে। 'হিতীয় অংকে বঙ্গদেশে কবিরংপে 
নেপালের খ্যাতি অর্জন ও নব্যাহন্দু ধমের প্রাতচ্গার পর মাঁজ্জকার সঙ্গে তার মিলনের 
কাঁহনী বিন্যস্ত হয়েছে। 

প্রস্তাবনা দৃশ্যে নাট্যকার প্যারীড ও প্রহসনের সংমশ্রণে গঠিত “আনন্দ 
ধবদায়”-কে আঁভনব নাঁটকা রূপে 'চাহত করেছেন এবং এর মাধ্যমে কাব্যের মধ্যে 
প্রীবন্ট কু-নীতিকে ব্যঙ্গ ও 'বিদ্রুপের সাহায্যে কশাঘাত করার প্রনোবাসনা ব্যন্ত 
করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ব্যঙ্গ বিদ্লুপের মাধ্যমে নেপাল চীরবের ঘটি 'বিচযতি ও 
অসঙ্গাতকে তুলে ধরতে গিয়ে নাট্যকারের অসংঘগী মান্লাজ্ঞান “আনন্দ 'বিদায়' রূপ 
“আঁভনব নাঁটিকা'কে ব্যান্তগত আক্রমণের মুখপান্ত করে তুলেছে। নাটকের 
ভ্যামকায় নাট্যকার বলেছেন একশ্রেণী কাঁবর রূচিহীন কাব্যকে আক্রমণ করা 
ন্যয়মঙ্গতক। “আনন্দ বিদায়ের মাধ্যমে সবৈবভাবে কবিগুরু রবীন্দ্ুনাথের 
কাব্য প্রাতভা এবং তাঁর জীবন-দর্শনকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের ধারা জর্শীরত করা 
হয়েছে ।খ এটা আদৌ ন্যায়সঙ্গত হয়ে ওঠোন। চ্ছানে চ্ছানে কাবগুরুর 





ক. একজন কাব অপর কোন কাঁবর কোন কাব্যকে বা কাব্যশ্রেণীকে আরুমণ 
করিলে যে তাহা অন্যায় বা অশোভন হয় তাহা আম স্বীকার কার না। বিশেষতঃ 
যাঁদ কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অশোভন মনে করেন তাহা হইলে 
সের্‌প কাব্যকে সাহত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য ॥ 

ভুমিকা । “আনন্দ 'বিদায়' ॥ 
খ. সকি স্দ্ভবে কালিকালে 
ভাঁমশন্য রাজা, বিদ্যাবিহশীন হাকিম, 
নিরক্ষর কাবাবিশারদ 
, শিষয়ীমহার্ধঘ। . . - প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য । “আনন্দ বিদায়” ৪ 
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দেহাকতি ও বাচনভঙ্গীমার প্রাত কটুন্তি করে নাটাকার তাঁর রুচিহীনতার পারিচর 
দিয়েছেন ।গ | 

স্থানে চ্ছানে ব্রবীশ্দুনাথের “কাঁড় ও কোমল” কাব্যগ্রন্হের "গ্লীতোচ্ছৰাস' কবিতা ও 
“হদয়াসন” কাঁবতার দুই একটি চরণ ব্যবহার করা হয়েছে। এ সকলের সাহায্যে 
"হত কাব্যপ্রাতভার প্রতি তির্যক দষ্ট গনক্ষেপ করা হয়েছে এবং তাঁর কাঁবিতার 
অস্তাঁনণহত ভাববন্তুর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তীব্র কটাক্ষপাত কর। হয়েছে ।৬ আবার 
রবীন্দ্রনাথের গ্ীতাঁবতানের' মলত “প্রেমপর্ব' ও পবচিন্ত্র পর্বতে সংকাঁলত গানের 
অনুকরণে ব্যঙ্গগ্রীতি রচনার মাধ্যমে চ কখনো বা “নাট্যগণীতি পর” এবং প্রেম পরের 


গর. দুঃখের কথা বলব কত 
ছেলেটা 'বগড়েছে কাকা 
আছে নাক সূরে কথা, 
আর লম্বা চুল রাখা*** _ প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, 'আনন্দ বিদায়” । 
ঘ্. (১) “চুম্বন এসেছে তার কোথা সে তধর' 
শসপ্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, “আনন্দ বিদায়” । 
(কাঁড় ও কোমলের গীতোচ্ছবাস কাঁবতার অংশ, পৃচ্চা-৪৮, সণক্সিতা 
১৯৬১, কলিকাতা ) 
(২) কোমল দুখাঁন বাহ শরমে লতায়ে 
গিকাঁশিত স্তন দুটি আগ্ুলিক়া রয় 
- প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, “আনন্দ বিদায়” । 
(কাঁড় ও কোমলের হাদয়াসন কাবতার অংশ ॥ পৃচ্ঠা-৫৯, সপ্গারতা, ৯৯৬৯, 
কাঁলকতা ) 
৩. মাঁজ্জকা--এর মানে এই রকম গছ একটা হবে যে ভিতরে সসীম, বাঁহরে 
অসীম । কিম্বা ভিতরে শাস্ত, বাঁহরে কম“ফল, কিম্বা ভিতরে আত্মা, 
বাহিরে পরমাত্মাঃ কিম্বা, কিম্বা, কিম্বা '"" 
স্পপ্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, “আনন্দ বিদার' | 
চ* গীীতবিতানের গান নাটকে বিন্যান্ত ব্যজগীতি 


৯, এখনো তারে চোখে দৌখান, শুধু বাঁশি এখনো তারে চোখে দোখাঁন শুধু কাব্য 
শুনোছ (প্রেমপর্ব, ৩৬৭ নং পৃচ্ঠা ৪১৫) পড়োছি। (প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য ) 


২, সে আসে ধীরে, যায় লাজে গফরে সে আসে ধেয়ে, এন, ডঃ ঘোষের নেয়ে 
(প্রেম পর্ব ১৪০ নং প্ঠা ৩২৬ ) ( প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য ) 

৩, আমি নাঁশাদন তোমায় ভালবাস আম 'নাঁশাদন তোমার ভালবাসি, 
তুমি অবসর মত বাঁসয়ো তুম 1৩15৩ মাফিক বাঁসও 
(প্রেমপর্ব, ১৪৩ নং পৃন্ঠা ৩২৭) (প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য ) 


(বিশ-শতক--১০ 


৯6৪ [বিশ শতকের িয়েটারে বাংলা নাটক 


গ্রানের দ.ই এক পঙ:তির ব্যবহারের দ্বারা কবির গাীত-সত্তার প্রাত 'বদ্ুপ বর্ষণ বরা 
হয়েছে (২১ দূশ্য )। নাটকে সনাতন হিন্দু ধের ভণ্ডামির প্রাত নাট্যকারের 
শ্লেযাধাত থাকলেও (১।২ দৃশ্য ) মূলত মহার্ব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের অনুশশীলত ত্রাক্ষধর্ম ও নব্য 'হন্দ্‌ ধমবিলম্বাদের প্রাত কটাক্ষপাত করা 
হয়েছে (২৩ )। অগ্রয়োজনীর ও অসংলগ্র ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে নাট্যকার 
ব্যন্তিগত আকুমণের লক্ষ্াপরেণে আঁধক ষত্রবান হয়েছেন। এর ফলে বাঙ্গ বিদ্রুপ 
ও উপহাসের মাধ্যমে যে হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে তা রসহাঁন হয়ে 
পড়েছে ।১৬৬ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে প্রহননের মধ্যে অশ্লীলতা ও কুর:চির প্রাধান্য 
দেখে ব্যথিত 'হিজেম্দুলাল রায় প্রহসন রচনায় অগ্রসর হন ।১৯৬৭ সেক্ষেত্রে এ ধরণের 
হাস্য-রসাত্মক *আঁভনব নাটিকা'-টি তাঁর উদ্দেশ্য ও কাধের মধ্যে বৈপরগত্যের 
সৃষ্টি রেছে। ৰ 
প্াদ| ও দিদি ।। (ক্ষীরোদপ্রসাদ 'বদ্যাবিনোদ ) 


দেশনেতার দেশপ্রেম না থাকলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হন্ন। এই ম.লভাবকে 
কেন্দ্র করে দশটি দৃশ্যে নাট্য কাহিনী রচিত হয়েছে। 

প্রথম থেকে পণ্চম দৃশ্যের মধ্যে চন্দুদ্ধীপের অর্থনৌতিক উন্নাত সাধনের জন্য 
তক্ষকের নেতৃত্বে চন্দ্রতবীপবাসীদের শস্যশ্যামল হট্রমালার দেশে আগমণের ঘটনা 
দেখান হয়েছে। যষ্ঠ থেকে দশম দৃশ্যের মধ্যে হঠ্টমালার দেশের নেতার 
দেশপ্রেমহীনতার সুযোগে কউকৌশলে তক্ষক কর্তৃক হট্টমালা দেশের স্বাধীনতা 
হরণের ঘটনা উপস্থাঁপত হরেছে। নাটকে একটি প্রস্তবনা দৃশ্যও আছে। এর 


৪, কেন যাঁমনী না যেতে জাগালে না কেন যামিনী না যেতে জাগালে না 
বেলা হল মার লাজে বেলা হল মার লাজে 
শরমে জাঁড়ত চরণে কেমনে আল থালু কবরী আবার 
চলিব পথের মাঝে। এই আল. থালু সাজে 
(প্রেম পর্ব, ১২৪ নং পঞ্ঠা ৩২০) (প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য ) 
৫" হারেরেরেরেরে ওরে রে রে নেপাল আমার 
আমান ছেড়ে দেরে দেরে কাঁলকাতায় যাবি রে 
যেমন ছাড়া বনের পাখী মনের গিয়ে দেখাছ 'নিশ্চম্সই তুই 
আনন্দরে। পক্ষি মাংস খাব রে ॥ 


(গবাচিন্রপর্বঃ ৪৮ নং) পচ্ঠা ৬৬৫১ (প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য ) 
ছ. বধু তোমায় করব রাজা তরু তলে প্রেমপর্বঃ (৩৬৮ নং পৃঃ ৪১৫, ) ৯ম অংক, 
ওল দ্য । 
ওগো তুমি কোন কাননের ফুল (এ ৩৬৩ নং, পৃ, ৪১৩১) এ 
ও কেন ভাঙবানা আনাতে আসে ( নাট্যগণীতঃ ৩৩ নং পৃ, ৭৮০, ) এ 


ছিতণয় অধ্যায় ১6৫ 


নাধামে প্রেমযোগ ও কমণযোগের সনম্বকন দেশের শ্রীবাম্ধ করার জনা নাট্যকার 
দেশবাসীর প্রাত আহবান জানিয়েছেন । প্রকৃতপক্ষে উপরোন্ত কাহিনীর আড়ালে বাবসা 
বাঁণজোর নামে ইংরেজদের ভারতবর্ষে আসা এবং ভারতাঁয় নেতৃত্বের পরশ্রধকাতরতা, 
কর্ম-বমহখতা ও দেশপ্রেমহীনতার সুযোগে ইংরেজদের হাতে ভারতবর্ষের ম্বাধীনতা 
বিপন্ন হওয়ার ঘটনার প্রাত নাট্যকার দেশবাসীর দস্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। 
নাট্য-ঘটনার সুষ্ঠঁবন]াসের অভাবে নাট্যকারের বন্তুব্য বণান্ত সঙ্গত ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেনি। তবে নাটাকার একদিকে শ্লেষ স্ন্টর মধা দরে দেশের শাসন কতাঁর 
আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দেশবাসীকে ওয়াকিবহাল করে তুলেছেন;ক অন্যাদকে 
দেশপ্রেমহীনতার জন্য দেশীয় রশীতনশীতকে বিসর্জন দিয়ে বিদেশীয় ভাবধারার প্রাত 
দেশবাসীর উন্মাদনার মানসিকতাকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছেন ।খ এতে মোট যোলাঁট 
গানের অবতারণা করা হয়েছে । এই ব্যঙ্গ বিদ্রুপের অন্তরালে দেশের সর্বনাশা অবক্ষয়ের 
জন্য নাট্যকারের সুগভীর বেদনাবোধেয় পারচয় গানের মধ্যে দিয়ে ব্যস্ত হয়েছে ।গ 


ভূতের বেগার £ (ক্ষীরোদপ্রসাদ 'বিদ্যাবিনোদ ) 


কাঁষকাধের দ্বারাই দেশের অর্থনোতিক উন্নীত সম্ভব । এই বষন্বস্তুকে নিয়ে 
দু'টি অংকে ও বারো'টি দৃশ্যে নাট্যকাহনী গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে গ্রামের 
জমিতে কৃষিকার্ধ না করে শহরে এসে সাহেবের অধীনে আনন্দের চাকরি গ্রহণ ও 


৬ স্টপ স্ছ এস্ি ৬, স্টল এ এ এপি এ ক 


ক. তক্ষক-__“জঞবাংষা, জুগ্োঁপিষাঃ চিকিৎসা, 'বাঁজীষকা,*""এই আমাদের 
মূলমন্ত্র । 'জিজবাংযা শ্র্থাৎ কিনা 'িগাংবা অর্থাৎ মজমন্ত্ হচ্ছে সংহার, সব খেতে 
হবে। এখানকার মাটি থেকে আরম্ভ করে মানুষ, পশদ্, পক্ষী, ঘরবাড়ী"". 
নীচে চতুষ্পদের মধ্যে তন্তপোষ পর্যন্ত উদরগত করে হট্রমালার নাম সুধা 'দিয়ে গণ্ডূুষ 
করতে হবে। জ.গুপষা অথাৎ মূলমন্ত্র গোপন করতে হবে। 'িকামষা অথাৎ 
1গাকৎসাঃ বোঝাতে হবে তোমাদের বিষম রোগ, তোমরা অসুধ না খেলে আর বাঁচবে 
না। আর যেমন অসুখ ধরা অমাঁন 'বাঁজাগষা অর্থৎ সমস্ত দেশটা বুঝেছ ৪” 

চতুর্থ দৃশ্য, দাদা ও 'দাদ। 

থ. স্তীগণ- আমরা সাজবো-_-অমণীন করে সাজবো- আর আঁধারে থাকবোনা, 
হাতে গোবর মাখব না। হাঁড়িতে হাত দেব না, আকাশে দোল খাবো। বোতলে 
বাণ- ডাকবো আর তেষ্টা পেলে ঢেউ খাবো । -সযন্চ দৃশ্য, দাদা ও দাদ । 

গা. যাই যাই চলে বাই আর হেথা ঠাঁই নাই 

এরা আমায় ফেলে নেশার ঘোরে মেতেছে সবাই ॥ 
আমার সাধের যাঁতা, সাধের চাকা, সাধের চরকাখানি 
আমার সাধের মাকু, সাধের ছাল সাধের নেই ছেনি 
আমার সাথের সাথস তারা, আমার প্রাণের বোন ভাই-- 
তারাও চলে আমার সনে তাই-_শোকের সীমা নাই। 
কমলার গানঃ তৃতশর দৃশ্য, দাদা ও 'দিদি। 








৯৫৮ বিশ শতকের 'থিক্েটারে বাংলা নাটক, 


'মানিনী" গতাভিনয় খুবই উজ্লেখধোগা । এ সকল গণ্তা'ভিনয়ে যান্লার 'চিরাচারত 
রুচিহণীন সংলাপ সংযোজনা এবং বিকৃত অঙ্গ-ভঙ্গীর চ্ছান ছিল না। ফলে সমাজের 
সকল স্তরের দর্শক ছারা এটা সমাদৃত হতে থাকে । ১৮৬৫ সনে বৌবাজারের 'বিদ্বনাথ 
মতিলালের বাড়িতে “সাবিত্রী সত্যবানের' গণীতাভিনয় ও এ বিষয়ে প্রশংসার দাবণ রাখে। 
এঁ সময়ে গাতাভিনয়ের ক্ষেতে মনোমোহন বস্থুর নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তান 
'রামাভিষেক" প্রভৃতি অনেক গীতাভনয় রচনা করেন। সে সব গাঁতাভনয়ে গত 
এবং সংলাপ অভিনয্নের ব্যবচ্ছা থাকত। সেগুলি ঠিক পাশ্চাত্য অপেরা জাতায় নয় । 
“এ বৎসর বহুবাজারের রাজেদ্দু দণ্ডের গৃহে মাইকেল মধুসূদন দত্তের পপদয়াবতণ'র 
গাঁতাভিনয়লের হারা “নট-নটশ+ িদূষক ও নায়ক নায়িকাগণ দর্শকবৃন্দের সর্ব িষয়ে 
মনোরঞ্জন করিয়াছেন।”১৭১ এ সকল গাঁতাভিনয়কে অনেকে গণাতনাটারপে প্রকাশ 
করতে থাকেন ও গীতিনাট্যরপে আঁভনয়ও চলতে থাকে । কম্তু নাটকের গঠনগ্ত 
ও প্রকাশগত বৈশিষ্টাগাল গীতাভিনয়ের মধ্যে থাকে না। গ্রীতাভিনয়ে কোন 
বিষয্ববস্তুকে অবলম্বন করে একটি কাঁহনী রচনা করা হয় এবং সাঁমিত সংলাপ ও 
আঁধক সংখাক সংগীতের ছারা এই কাহনণী বিন্যন্ত হর । গাীতাভিনয়ে হৃদয় বৃতির 
উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগ মুখ হয়ে ওঠে ।১৭২ 


সংগনতে সুরের অঞ্ণড প্রবাহকে বজায় রাখার জন্য দোহারের সাহাধ্য নেওয়া হয় । 
গণতি-নাট্যাভিনয়ের বিষয়বস্তুকে সকলের বোধগম্য করে তোলার জন্য চাঁরন্রের সংলাপের 
মাঝে মাঝে উত্ত বিষয় সম্পর্কে আঁধকারণর ব্যাখ্যা, মন্তব্য ও বন্তুতার উপচ্থাপনাও করা 
হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পৌরাণিক ও ভন্তিমলক কাঁহনীকে অবলম্বন করে গতা- 
1ভনযনের নাট্য বস্তু গড়ে ওঠে এবং এর মাধ্যমে ভন্তি ও করুণ রসের প্রাধান্যকে বজায় 
রাখা হর । তবে সময় ও যুগের পরিবত্নে মানুষের চিন্তাধারার পারবত'ন, যাত্রা 
এবং নাট্য দলের সাংগঠনিক 'বিষয়ে নৃতন দণ্টভাঙ্গর প্রভাব,+__এ সবের ফলে গীতা- 
ভিনয়ের রচনা ও উপচ্থাপনার ক্ষেত্রেও পুরাতন ধারার সংশোধিত রূপ লক্ষাণীয় হয়ে 
ওঠে। বিশ শতকের প্রথম থেকেই গ্ীতাভিনয়ের মধ্যে প্রচালত অধিকারীর বন্তৃতা 
পর্ব বন্ধ হয়ে যায় এবং গীতাভিনর়ে সংলাপের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে । 

প্রসঙ্গরমে উল্লেখযোগ্য ষে প্রাচ্য গীতাভিনয় এবং পাশ্চাত্য অপেরা সমগ্োন্রীয় নয় । 
হরিমোহন রায় তাঁর 'মাঁনন৭' গবতাভিনয়ের ভ্ীমকায় এ প্রসঙ্গে বলেন “অপেরা অর্থাৎ 
বিশুদ্ধ গ্াঁতিকা এ পর্যস্ত কেহ প্রণয়ন করেন নাই। "আম “জানকী 'বিলাপ' নামে 
একখান গীঁতিকা রচনা কার। স্বীয় বাবু শ্যামাচরণ মাঁজলক মহাশয় *-উৎসাহের 
সাঁহত উত্ত গাতিকায় আঁভনয় করিয্াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে “জানকণ বিলাপ" খানি 
কথা%ৎ অপেরার আদশ" স্বরূপ হইয়্াছিল। রচনা কোশল ও প্রয়োগ ব্যবস্থার 'দিক 
থেকে অপেরা ও গাঁতাভিনয় ভিন্ব প্রকীতর । গ্রীতাভিনয়ে সংগ্পীতের উপর জোর 
দেওয়া হয় এবং আঁভনয়ের সযোগের প্রাতও লক্ষ্য রাখা হয় । আনন, চক্রিত 
ও বিয়য়বন্তু সম্পকে" কোন সনাতন ধারণাঃ পরবত?” সম্ভাব্য ঘটনা ও ঘটনার পরিণাঁতর 
ইঙ্গিত গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। উন্মন্ত আসরেই এই গাঁতাভিনয়ের ব্যবস্থা করা 


গ্বতায় অধ্যায় | ১৫৯৮: 


হোত । পাশ্চাত্য নাটকে [10150100৩ 7195-র মধ্যে গীতাভিনয়ের ' মত এমন সহর্জ 
সরল প্রযোজনার পাঁরচয় পাওয়া যায় ।১৭৩ অপেরা শুধমান্র সংগীত ও আভনর 
সর্বস্ব নয়। এতে এককগণাতি, দ্বৈতগনীত ও সমবেত গীতি যেমন থাকে তেমাঁন 
আঁভনয় ও নাটকের উৎকষ" বৃদ্ধির জন্য এতে একই সঙ্গে আলংকারক সংলাপের 
সাহায্যে আঁভনয়ের ব্যাঁপ্তকে বৃদ্ধি করা হয়, লক্ষত্র আঁভব্যান্তর লন্ঠে প্রকাশের জন্য 
ম.কাভিনয়ের উপচ্ছাপনা করা হয়, নৃত্যের মাধামে আঁভনেতার শারখারক গাঁতভঙ্গীমাকে 
সমৃষ্থ করে তোলা হয়। এতছ্যতত উন্নত আলোক ব্যবন্থা, দশ্য সম্জা ও অঙ্গসঙ্জার 
সহায়তায় প্রশ্নোগগত নৈপুণ্যকে আকর্ষণীয্ন করে তোলা হয় । অপেরার এই বাঁশিষ্ট 
1দকের প্রাত লক্ষ্য রেখে 0৩০186 1410107- এ প্রসঙ্গে বলেছেন--“00615 ৪৬: ০৪! 
7061515 109 1511 & ৫12109.010 9101 29০০ 09190189 81) (01789 06 170980.% ১৭8 


প্রসঙ্গরূমে উল্লেখযোগ্য যে নাটাব্রয়াকে ছন্দোময় ও গাঁতময় করে তোলার জনা, 
অঙ্গ-প্রতাঙ্গের 'বাভন্ন প্রকার হী্গতবাহী সপ্টালনের সাহায্যে অপেরার 'বিষয়বস্তুকে 
দৃশ্যময় ও দীপ্তমযর় করার উদ্দেশ্যে এতে 'বাভল্ন প্রকার ব্যালে নৃত্যেরও প্রয়োগ করা 
হয় । ১৭? প্রাথীমক অবস্থায় গ্লীসদেশের সংগীত মুখ্য নাট্যরচনা ও পাঁরবেশনার 
প্রভাবেই পরবতর্” কালে ইটালী, ফরাসী ও ইংলণ্ডে 'বাভন্ব প্রকার অপেনাদল বৃহৎ 
আকারে সংগাঠিত হয়ে ওঠে । 

?বণ শতকের প্রথম দুই দশকে যে সকল গাঁতাভিনয় ও গীতিনাট্য রচিত ও 
প্রযোজিত হতে থাকে তার মধ্যে আদশায়িত গনাতনাট্য ও গীতা ভিনয়ের রূপ পাওয়া 
ধায় না। সে সনক্র একই "দনে তিনাঁট বা চারিটি করে নাটক মণ্চে উপাচ্ছত করা 
হোত । তখন বড় বড় নাটকের মাঝে সময়ের ফাঁককে পূর্ণ করার জন্য বা একটা নাটক 
শেষ হলে পরবতাঁ নাটক মণ্ডায়ত করতে 'গিয়ে প্রয়োজনীয় সময় গ্রহণের অবসরে এ 
সকল গীতা ভনর ও গশীতনাটোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হোত । এরছারা দর্শক'মনের 
একঘেয়োৌমতাকে যেমন দূর করা হোত তেমন সামাগ্রকভাবে সৌঁদনের প্রযোজনার মধ্যে 
গবচিন্ত্র রসের সঞ্চার করে নাটাশালা ও প্রযোজনার প্রাতি দর্শকদের আকর্ষণ বাড়ানো 
হোত ॥ একাঁট বা দূইটি নাটক একাদনে দেখতে এসে গাতনাট্যের রস আস্বাদন 
করা দর্শকদের 'নকট উপাঁর পাওনার মত ছিল। আবার সময় বিশেষে দুটি বা 
1তনাঁট 1বাভ্ব রসের গাাতনাটোর প্রয়োগের ব্যবস্থাও করা হত। 


গ গীতিনাট্যের গঠন রীতির পরিচয় £ | 
বৃন্দাবন বিলাপ £ (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ £ ২৫-১২-১৯০৩ £ স্টার ) 


বৃন্দাবনে রাধাকৃষের 'মিলন--এই মূল ভাবকে -অবলদ্বন করে চারটি অংকে এবং 
মোট চৌন্দাট দৃশ্যের ছারা গণীতনাট্যাট রচিত হয়েছে । প্রথম অংকে কৃষের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ লাভের আশায় রাধার যমুনায় স্নান করতে যাওয়ার ঘটনা দেখান হয়েছে । 
?ছতদ্র অংকৈ কদদ্বতলে কৃষপ্রেমে আত্মহারা রাধার তথ্মরতার কাহিনী বিন্ন্ত। 


৬০ বিশ শতকের 'থিষ্নেটারে বাধ্লা নাটক 


ভূতীর অংকে কৃফের পাদপদের রাধার সম্পূর্ণ রঃপে 'আত্ম-নিষেদনের কাহিনী গ্রাথত 
হয়েছে । চতুর্থ অংকে রাধাকৃষের মিলনের ঘটনা সহ কাঠলভন্ত আয়ান কর্তৃক কৃষের 
মধ্যে কালিরপ দর্শনের ঘটনা উপচ্থাপিত হয়েছে। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যেই 
নারদ ও বৃশ্দার পারস্পারক সংগীত ও সংলাপের মাধ্যমে নাটকের মূল উদ্দেশ্য 
প্রকাশিত হয়েছে । মোট চয়াপ্াট গানের মাধ্যমে নাটকে শহঙ্গার, ভান্ত ও বাৎসল্য 
রসের বিস্তাঁত ঘটেছে । এর মধ্যে একক গীত ছাড়া, ছৈতগ্রীতি (81১, 81৫ দৃশ্য ) 
কোরাস গান (৩।২, 816 দৃশ্য) বিদ্যমান। মূলত গানের মাধ্যমেই রাধা ও 
কৃষপ্রেমের পররাগ-অনুরাগ-বিরহ-ধন্মণার অবন্থাঃ চরিত্রের মনোভাব ও আবেগ 
(৯৩, ২৪, ৩।১, ৪1২ দৃশ্য ) প্রকাশিত হয়েছে । রাধা ও কৃষের একাত্ম ভাবময় 
অবচ্ছার রূপারোপ পারস্পারক সংগীতে মধ্য দিয়ে (61৫ দশ্য) রস ঘন হক্রে উঠেছে ॥ক 

অনেক সময প্রথমে গদ্য সংলাপের দ্বারা চরিত্রের মানসিক অবস্থা প্রকাশের পরে 
গ্রানের মাধ্যমে সংলাপ কথিত সেই ভাবের বিস্তার করা হয়েছে । যেমন-_ 

রাধা--কই আর ত দেখতে পাচ্ছি না-"*অভাগিনণ 

রাধার প্রাত বিধাতা ?ক এতই সুপ্রসম্য ? 
গত 
দাঁড়াইর্লা তরুম:লে আকুল করিল মোরে, 
ঈষৎ বাহ্বম দিকে চেয়ে। 
ঘরে যেতে না লয় মন, যাক জাত কুলয়ন 
চিকণ শ্যামের বালাই লয়ে ॥ 
--তৃতীয় অংক, 'ছিতীয় দৃশ্য । 

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অংকের চতুর্থ দৃশ্যের সংগীতের কথাও উল্লেখ করা যেতে 

পারে ।খ 


ক. রাধা--শ্যামসূম্দর শরণ আমার কৃষ্ণ--আমারই বা কই রাই 3 


শ্যাম শ্যাম সদা সার । উঠিতে ?িশোরী বাঁসতে 'িশোরী 
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণ ধন কিশোরী হইল সারা 
শ্যাম যে গলার হার ॥ কিশোরণ ভজন, কিশোরী পুজন 
শ্যাম ঃ তুমি ভিন্ন গাঁত নাই-- কিশোরী নয়নতারা ॥ 


- চতুর্থ অংক, পণ্ম দৃশ্য । 
খ. বৃশ্দা--বাই একবার দেখে আসি । মদনমোহনের মরাঁতর আতাসে 
বস্দাবনেম্যরীর 'কি রুপশ্রী হয়েছে একবার দেখে আদি" "কৃষ্ণ দর্শনে আত্মহারা মদালসা 
প্রেমময়ী ব্রজেন্বরী আমার চোখের ওপরে জল জবল করছেন । 
মদন লালস 'বিভোরা 
দেখ দেখ রাধা রুপ অপারা 
অপরুপ কো বিধি আনি মিলারল 
ভুমিতলে লাবাণ সারা." --হিতীর অংক, চতুর্থ দৃশ্য । 


[হ্তণয় অধ্যায় ১১১ 


চরিত্রের পারস্পারিক প্রশ্ন ও উত্তর গানের মাধ্যমেই সংকলিত হয়েছে ।গ 
স্যানে চ্ছানে চারত্রের মানাঁসক অবস্থার গাঁতপ্রকাত প্রকাশের ক্ষেত্রে গদ্য সংলাপই 
নুরে ব্যবহৃত হয়েছে । অর্থাৎ সংলাপের বিন্যাস সেখানে সংগীতের মতন ছন্দোবজ্ধ 
হয়ে ওঠে 'নি, 'িম্তু স্থরের আলাপনে তা সংগীতের রস মাধূর্যা লাভ করেছে ।« 
'গ্াঁতনাট্যের মধ্যে কোথাও কোথাও সংগীতের মাধ্যমে প্রকাঁণত মনোভাবকে 
পুনরায় গদাসংলাপের সাহায্যে ব্যস্ত করার ফলে নাট্যকাহনীর বিন্যাসে একঘেয়োমতার 
সষ্টি করা হয়েছে এবং এর ফলে গদাঁতনাট্যের ভাব গভীরতাও ক্ষ হয়েছে (১১ 
নারদের গান)। সংগীত রচনার ক্ষেত্রে গোবিন্দ দ্বাসের বৈষব পদ্যাবলী সংগীতের 
মূল রচনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে ।৬ রাধাকৃফের প্রেমলীলা বর্ণনার জন্য রচিত 
সংগীতের সুর লালত্যে যেমন কাঁর্তনাঙ্গ সুরের প্রাধান্য লক্ষ্য করা বায় তেমাঁন 
গা. সুবল_ তাহলে এক দেখলুম সখা ? 
কৃফ--কি দেখলে ? 
স্থবল- নীরদ নয়নে নবঘন 'সণ্চনে 
আকুল বকুল কেন হও হে। 
স্বেদ মকরম্দ্ বিন্দু বন্দু চুয়ত 
?ক নব ভাবে ড্‌বে রও হে ॥". 
কষ" তবে আম কি দেখলুম 
স্থবল--ক দেখলে 
কৃষ-_ অপরূপ পেখন রামা ৷ 
কনকলতা অবলম্বনে উযলল 
হরিনন হীন ক্ষাঁণ ধামা ॥:"" দ্বিতীয় অংক, 'থিতার় দশা 


ঘ. স্ুবল-_-ওঁক ভাই কানাই ।-.দেখ বিশ্দা দেখ.রাই 'বরহে কি হয়েছে 
কানাই দেখ।"-" 


কৃ--কোথা রাই £ কোথা রাইঃ (সুরে কথা) 
--চতুর্ধ অংক, প্রথম দৃশ্য । 
ঙ. চাঁচর ?চকুর, চুড়োপার চন্দ্ুক, 
পুজা মঞ্জল মাল। 
পারমল-মিলিত ভ্রমরী কুল আকুল 
অন্দর বকুল গুলাল ॥ 
বিদ্ধাধর পার মোহন মূরলী ধর, 
পণ্চম রমই রসাল । 
গোবিন্দ দাস পহ্‌ নটবর শেখর 
শ্যামল তরুণ তমাল ।॥ "প্রথম অংক, 'ছিতায় দৃশ্য । 


১৬২ বিশ শতকের থিয়েটারে ঘাংলা নাটক 


কালিভন্ত আয়ানের সংগীতের মধ্যে রামপ্রসাদী সুরের প্রভাবও লক্ষ্য করা বায় ।5 
এই পাশীতনাটকের কোন কোন সংগণত অবশ্থাঁবশেষে দীর্ঘকায় রূপ ধারণ করেছে। 
এ প্রসঙ্গে ১ দৃশ্যে '্লাতর্ণরঙ্গভাম বন্দাবন” ১২ দৃশ্যে চলাত রামন্জন্দর শ্যাম” 
'যাদুমোয় নযরণের তারা, আমার শপথ লাগে না ছুটো ধেনুর আগে ৩১ দৃশ্যে 
গন গুন রবে কত কি যে বলে গো কানের 'নিকটে এসে বলে” ৪1৫ দৃশ্যে রাধাকৃফ্র. 
ছৈতগশীত--ইত্যাঁদ গান খুবই উল্লেখযোগ্য । 


বরুণ £ (ক্ষপরোদপ্রসাদ 'বদ্যাঁবনোদ £ ১১-৭-১৯০৮ কোহনুর ) 


1মলনের মাধ্যমে একানষ্ঠ প্রেম সার্থক হয়ে ওঠে । এই মূল ভাবকে আশ্রক্প করে 
1তনাটি অংকে ও আঠারটি দৃশ্যের দ্বারা গঁতিনাটাটি গাঠিত হয়েছে । প্রথম অংকে 
বনমধো 'কিরাতের ঘরে পাঁলিতা বরুণার সঙ্গে কঙ্কণ রাজপনত্র প্শ্ডারক্ষের প্রেমের 
গুব'রাগের ঘটনা দেখান হয়েছে । 'ছ্িতীয় অংকে ক্ছণ রাজগৃহে বরুণার আগমন 
এবং কন্কনরাজের কাছে প:ণ্ডরখক্ষ কর্থক বরণাকে বাগদত্তা হিসাবে গ্রহণ করার 
্বীকারোন্তর ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে । তৃতীয় অংকে পনস্ডরীক্ষ কর্তৃক কেরল 
রাজকুমারীর্‌পে বরুণার আসল পরিচয় লাভ এবং প.ণ্ডরীক্ষের সঙ্গে তার 'বিবাহের 
ঘটনা গ্রাথত হয়েছে । 

1মলনের মাধ্যমে পুপ্ডরীক্ষ ও বরুণার প্রেমের সার্থকতা লাভের মল কাঁহনশ 
[ভিন্ন নাটকে আঁভরাম-মাধবীর প্রণয়মূলক একটি উপঘটনা বদ্যমান । মূলতঃ এ 
নাটকও সংলাপ প্রধান। তথাঁপ নাটকে মোট বাইশাঁট গান আছে। মলন ও বিরহ 
তথা আনন্দ ও বেদনার মধ্য শ্দয়েই প্রেম সার্থক হয়ে ওঠে--নাটকের প্রস্তাবনা গণাতির 
মাধামে এই সত্যের প্রাত আলোকপাত করা হয়েছে। সংলাপ প্রধান হলেও 
স্থান বিশেষে চরিত্রের মনোগত ভাব প্রকাশের জন্য এ নাটকেও সংগীত গুরুত্বপূর্ণ 
ভুমিকা গ্রহণ করেছে । এ প্রসঙ্গে শত প্রেমিকার প্রাণের গারমা আম পৃণি'মার শশী” 
(১৪ দূশ্য ), প্রাণ নেবো একথা প্রাণ কন্ো না” (১।৪ দৃশ্য), (বধূ) নাগাল 
আর পেলেম রে তোর কই" (২1৬ ), পথে কেদে ওকে চলেছে (৩।৪ দৃশ্য ) এ সকল. 


চ. আয়ান- কাজ কি আমার কোশাকুশী, আযম মন বিরলে বাস, 
ভাব শ্যামা এলোকেশন, বারাণসী পাবিরে। 
ভস্ম মাথা ভ্রিলোচন, শিবের কোন পুরুষে ছিল ধন। 
শ্যামা নিধনের ধন, তাই সদা জপরে ॥ 
_-ছিতায় অংক, প্রথম দংশ্য, বন্দাবন গবলাপ। 


আমি ?ি আটাশে ছেলে 
মায়ে পোয়ে 'ডক্লী লব এক মওয়ালে ॥। 
আম ক্ষান্ত হব, খন আমায়-- 
শাম্ত করে.লবে কোলে ॥ এ। 


ছ্িতীয় অধ্যায় ১৬৩. 


গ্রান উল্লেখযোগ্য । কোথাও কোথাও সংগীতের সাহায্যে বিষয়বস্তুর ভাব বিস্তারের 
পর, পরবতর্ণ সংলাপে সেই একই বিষয়বস্তুর অবতারণার ফলে গরীতিনাট্যাট 
পৌণঃপুৃনিকতা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে এবং সেক্ষেত্রে গানের ব্যবহারিক গুরুত্বও 
ক্ষুম হয়েছে ।ক 


এবদদৌরা। £ (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ £ ২৬-১২-১৯০৮ স্টার 


বেদৌরা ও কমরলজানের প্রণর়ঘাঁটিত কাঁহনী অবলম্বনে পাঁচটি অংকে ও চব্বিশ 
দৃশ্যে গাতিনাট্যটি রচিত হয়েছে । প্রথম অংকে বেদৌরা ও কমরলজ্ানের পারস্পাঁরক 
প্রণয়াসান্তর ঘটনা দেখান হয়েছে। ধদ্ধতীয় অংকে বেদোরার প্রকৃত সামাজিক 
পরিচয় সম্পর্কে কমরলজানের অবাঁহত হওয়ার ঘটনা উপস্থা'পত বরা হয়েছে। 
ততীয় অংকে বেদৌরাকে লাভ করার জন্য কমরলজানের চৌনিক রাজ্যে গমন ও তথায় 
উভয়ের পরিণয়ের ঘটনা গ্রাথত হয়েছে । চতুথ* অংকে বেদৌরাকে নয়ে রাজ্যে 
প্রত্যাগ্মনের সময় দানহাসের কৌশলপূর্ণ প্রতারণার ফলে উভয়ের পারম্পারিক 
ছাড়াছাড়ি হওয়ার ঘটনা বিধৃত হয়েছে । পণ্চম অংকে বেদৌরা ও কমরলজানের 
পুনার্মলনের ঘটনা গ্রাথত হয়েছে৷ 

এই গীতনাট্যটটিও সংলাপ প্রধান। তথাপি গীতনাট্যের বিন্যাসে দুটি 
দৈতগ্াীতসহ মোট উাঁনশাঁট গান শীবদ্যমান। হায়তন ও বেদৌরার দৈতগীত (৬৩ 
দৃশ্য ) এবং দানাস ও মৌসুমির ছৈতগণতি, ভীন্ত প্রত্যন্ত সহযোগে গঠিত । নাট্য- 
কাঁছন? 'বন্যাসে নাট্যকার আঁতচারী কঞ্পনার আশ্রক্ন গ্রহণ করেছেন। 


কিন্নরী £ (ক্ষীরোদগ্রসাদ িদ্যাবনোদ £ ১৭-৪-১৯১২ মনাভাঁ) 


বাসনার সঙ্গে কম্মপ্রচেষ্টা যুক্ত হলে আঁভন্ট ফল লাভ হয়। এই মূল ভাবকে 
কেন্দ্র করে তনাট অংকে ও আঠারোঁটি দৃশ্যে গণাঁতনাট্যটি গ্রাঠিত হয়েছে । প্রথম 
ধকে কিম্বর কন্যা ভদ্রার পাত রূপে মানব সম্ভানকে পাবার বাসনার প্রকাশ এবং 
1কন্বর-বংশম্ভুত দেবকুমারকে বিয়ে করতে রাজী না হওয়ায় ভদ্রার নরলোকে 'নিবসিন 
লাভের ঘটনা দেখান হয়েছে । দ্বিতীয় অংকে বিষ্ধ্য রাজকুমার সুধনকে ভদ্রার পাঁতিত্ে 
বরণের কাহিনী ববিন্যন্ত হয়েছে । তৃতীয় অংকে ভদ্রার সতীত্ে ও সুধনের পৌরষ 
ব্য।ঞ্রক একনিষ্ঠ প্রেমে ম.ব্ধ ব্রঙ্ধদত্ত কর্তৃক সুধনকে জামাইর্‌পে স্বীকাঁত দানের ঘটনা 
উপস্ছাঁপত করা হয়েছে। নাটকের বিষয্নবঙ্তুর প্রতি হীঙ্গতবাহী একট প্রস্তাবনা 


ক. বরুণা- প্রাণ বলে আজ থেলবো খেলা 
কার সঙ্গে কেমন রঙ্গে করবো কত মেলা ॥ 
খেলাতো খেলবো । প্রাণত খেলতে চার 'কিম্তু কোথায় খোঁল, আর কাকে নিয়ে 
বা খেল। --প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, বরুণা ॥ 


১৬৪ [রশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


দূশাও নাটকে বর্তমান । এ নাটকেও কাঁহনণ বিন্যাসে, চান চিন্রণে ও পাঁরবেশ 
রচনায় সংলাপের প্রাধান্য আছে। তথাপি €বনাগীাতসহ মোট উাঁনশাট গ্রান 
বুচনার ছারা নাটকের মধ্য গণীতনাট্যের পাঁরবেশকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। 
নাটকে এককগণাত ছাড়া 'ছিতীয্প ও তৃতীয় অংকে মোট চারটি ঘৈতগ্ীতি, এবং প্রথম 
ও তৃতর অংকে সাঁ্ঘবেশিত মোট 'তিনটি সমবেত গীত বিদ্যমান। প্রথম অংকের 
চতুথ" দৃশ্যে নরলোকে নির্বাসন প্রাপ্ত ভদ্রার এককগ্ীঁতির (সখীরে সজল চোখে চেয়ো 
না) ছারা বিদায়ের মূহূর্তকে রসঘন করে তোলা হয়েছে । আবার দ্বিতীয় অংকের 
প্রথম দৃশ্যে গত (“ওই যে কুঞ্জের মাঝে আমার সৌঁটি লুকিয়ে আছে” )_এককগাতির 
দ্বারা ভদ্রা চাঁরন্রের মনোভাবের বিশিষ্ট 'দিকটি প্রকাশিত হয়ে উঠেছে । হৈতগ্ণীতি- 
উীন্ত প্রত্যুন্ত ষোগে গাঠত। এই গ্ীতনাট্যে ভবিষাতবাণীর ক্রিয়াশীলতা (১৯, 
১৯) ও বিভিন্ন প্রকার অলৌকিক ঘটনার সংষোজনায় (১1৪) গর্ণীতনাটা রচনার 
ক্ষেত্রে নাট্যকারের পৌরাণিক মানাঁসকতার প্রভাব লক্ষ্যণণয্ন । 


মানকুঞ্জ £ (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত £ ১০-৭-১৯০৪ ক্লাসিক থিয়েটার ) 


শ্রীকফকে অপর নারীর প্রাত আসন্ত ভেবে তাঁর প্রাত শ্ররাধার মানাভিমানজাঁনত 
বরহ বণ্মণা ভোগ ও পরে ললিতা, বৃন্দা ও পৌর্ণমাসীর সহায়তায় উতভগ্নের 
পুনার্মলনের কাহিনী অবলম্বনে দাটি অংকে ও চারটি দৃশ্যে গণাতিনাট্যাটি রাঁচিত 
হয়েছে । মূল কাহনীর সঙ্গে কৃফ-চগ্দ্রাবলীর প্রেম ভান্তর ঘটনাও চ্ছান লাভ করেছে। 
নাটকে মোট চধ্বিশাটি গান অছে। এর মধ্যে একক গীত ছাড়া দৈতগ্াাঁতি (২২ 
গ্ৃশ্যে লালতা ও কৃষ্ণ ), সখীগণের গীত (ছ্িতীর অংকের ১ম, ২য়ঃ ও ৪র্থ গান ) 
বর্তমান। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে গানের মাধ্যমে রাধাশকৃফের পারস্পারিক 
মনোভাব ব্যস্ত হয়েছে ।ক মনের ভাবকে আরও বিস্তত ও গভীর করে তোলার 
জন্য স্থানে স্থানে প্রথমে সংলাপের সাহায্যে মনোভাবকে প্রকাশিত করে পরে তা 





ক. শ্রশকফ- পাজিত চরণ চারু পড়েছে বণনা জলে 
পরম পলকে তাই, বাবিন্নে লহরী চলে 
আধ চাঁদ নীলাকাশে 
* আধ অনুরাগে হাসে, 
বমুনারি বুকে ভেসে সাথে লয়ে তারাদলে 
পেয়ে পদ্‌ছায়া তোর 
প্রকীত আমোদে ভোর 
কুম্ুমে মিশায়ে কয়ে (হাক 2) লু'টিছে চরণ তলে-- 
রাধাস্তোমারি সুষমা লয়ে 
আছি গরাঁবনা হয়ে 
রাঁব ছাঁব হাদে ধরে, বিভোর়ে চন্দ্ুমা ঢলে ॥॥ (১ম অংক, ১ম দৃশ্য) 


ছৃতীয় অধ্যার ১৬৫. 


সংগাঁতের মাধ্যমে পুনরায় ব্যস্ত করা হয়েছে । এ প্রসঙ্গে প্রথমে অংকের চতুর্থ ও 
সপ্তম গানের প্রয়োগ উজ্লেখযোগ্য ।খ 

হরগোৌরী £ (1গারশচন্দ্রু ঘোষ £ ৪-৩-১৯০৫ মনাভা থিয়েটার ) 

দেশের অন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য কীষকাষে'র উন্বাত ও এর ব্যাপক প্রয়োগ 
প্রশ্লোজন ॥ এই মুলভাবকে কেন্দু করে দুটি অংকে যোলাঁট দৃশ্যে নাট্যকা'হনশ রচিত 
হয়েছে । প্রথম অংকে পৃথিবীর অন্াভাব দূর করার জন্য গোরার প্রেরণায় নম্দীভীঙ্গসহ 
মহাদেবের মতলোকে এসে কীঁষকার্ধে আআনয়োগের ঘটনা দেখান হয়েছে । 
ছ্বতীর অংকে কাঁষকার্ষে মহাদেব অংশ গ্রহণ করায় পৃথিবীর অক্ষাভাব দূর হওয়া এবং 
বহদাঁদনের বিরহ ষণ্্ণাভোগের পর হর-গোৌরীর মিলনের কাহিনর্শ গ্রাথত হয়েছে। 
গরীতিনাট্যটি সংলাপ প্রধান। এতে মোট উনান্রশটি সংগীত ধিদ্যমান। তন্মধ্যে 
সমবেত গানের সংখ্যা ষোলটি এবং একক ও দৈতগ্রানের সংখ্যা ষথাক্রমে নয়টি ও 
চারটি। গানের মাধ্যমে হরের বিচ্ছেদে গৌরণীর দবরহ-বেদনা মৃত হয়ে উঠেছে। 
এ প্রসঙ্গে প্রথম অংকের তৃতীর দৃশ্যের ও অষ্টম দৃশ্যের সংগীতের কথা 
উচ্লেখযোগ্য ক আবার উীন্ত প্রতুন্ত সহযোগে গ্রান রর্চনার ঘারা চরিত্রের 
মনোভাবকে ব্যন্ত করা হয়েছে।খ কাহনীর মধ্যে নাটকীক্রত্ব আনার জন্য 
(১/৬ দৃশ্যে ) এবং নাট্যবন্ার 'চিন্রণের জন্য (১।৭ দৃশ্যের ১ম, ১৯ দৃশ্যের ১ম ও 
ত্বতীর অংকের তৃতীয় দৃশোর ১ম ) গানের সংযোজনা করা হয়েছে । 


চি চি পাস সিসি তিল লা এ, পট এ লাস পালা লাস 


খ রাধা __ চলে গ্েল'-*সে আমার, সে আমার ॥ সে ক আর কারও হয় ? 
আমার চোখের ভ্রম । আম 'কি দেখতে ক দেখোছলাম-_ 
বাঁঝ সে আর আসবে না। 
গ্ীত। সেত সই আমার ছাড়া নয় 
যেচে জ্বাল মনের আগুণ 
আমার সে ষে পর কি হয়? 
বাাাঝনাত কেমন খেলা, হাতে পেয়ে পায়ে ঠেলা 
ছি ছি ছি সাধের প্রেমে কে আনে ছলা £ __-১ম অংক, ৭ম দশ্য, মানকুঞ্জ। 
ক. গোরী- চলতারে সেধে আনি চলে গেছে অভিমানে 
কাজ কি আমার মিছা মানে 
মানী আম তারই মানে - প্রথম অঙ্ক, অষ্টম দৃশ্য, হরগোরণ। 
হর-_ কে তুম স্ুলোচনা, চাঁদের কণা 
কও না কথা, চাও না ফিরে ? 
কোথায় থাকো £ কথা রাখো 
বদন তোল মাথার কিরে । 
খ. গৌর-_ আ গেল ছারকপালে বুড়ো হল 
তোর সনে মোর 'ফিসের কথা £ 
হর-- বেধে'ছ রপের ভোরে, এস ঘরে 
কেন প্রাণে দাও লোব্যথা প্রথম অফ, হচ্ঠ দশ্য, হরগ্োরশ। 


৯৬৬ বিশ শতকের 'থরেটারে বাংলা নাটক 


জুলিয়া! £ (অতুলকৃষণ মনন £ ১৮-৫-১৯০৭ "নাভ ) 

হঠকারিমলক কার্ষের দ্বারা মানুষ জের পাঁরণামকে শোচনীয় করে তোলে। 
এই মূলভাবকে আশ্রয় করে গিনাঁট অংকে ও যোলটি দৃশ্যে আলোচ্য গাতনাট্যটি 
রচিত হরেছে। প্রথম অংকে শিকার করার সময় দস্যদের হারা আক্রান্ত হয়ে 
কাশ্মীরের অমাত্য পুত্র দিব্যকান্তের মৃতপ্রায় হয়ে যাওয়া এবং তাকে মৃত ভেবে 
কাম্মীরে এসে কালাশোক্র নিজেকে 'দিব্কান্তরুপে পারিচয় দেবার ঘটনা দেখান 
হয়েছে । 'ছৃতীয় অংকে বনমধ্যে মানসীর সেবান্ন সুস্থ 1দব্যকাস্তকে তার নিজের 
রাজ্যে 'নম়্ে যাবার জন্য মানসীর উদযোগ গ্রহণের ঘটনা উপন্থাঁপত হয়েছে। 
ততীয় অংকে কাম্মঈদে 'দব্যকান্তের পুনরাগমন এবং কালাশোকের 'নিবসিন দণ্ড 
লাভের ঘটনা গ্রাথত হয়েছে । 

এ নাটকটি আদশ" গখীতনাট্য নয় । নাটকটির কাহনী 'বন্যাসে গদ্যময় সংলাপই 
প্রধান। তথাপি এ নাটকে এককগাীতি, সখাঁগণের গীত, ছৈতগীত--বাঁভনন ধরনের 
মোট আঠাশাঁট গান বিদ্যমান । নাটকে গানের মাধ্যমে উীন্ত প্রতুন্তর দ্বারা চাঁরন্রের 
মানাসক অবস্থা ও উদ্দেশ্য ব্যন্ত করা হয়েছে। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে অঞ্জন-_ 
লুিয়ার গান এ অংকের পঞ্চম দৃশ্যে লুলিয়া--কালার গান, তীয় অংকের তত 
দৃশ্যে লুলিয়া__অজ্ঞনের গান, তৃতীয় অংকের চতুর্থ দৃশ্যে কালাশোক লীলার 
গ্রান--এ প্রসঙ্গে উজ্লেখষোগ্য । সংলাপের সাহায্যে কোথাও কোথাও চীরন্রের 
ভাবাবেগের অবস্থা বর্ণনা করা হোলেও পরবত+ সংগত ত্র দ্বারা স্ই ভাবাবেগের 
1স্তাঁতকে ঘনীভূত করা হয়েছে ।ক 

আল্মেব। £ (অতুলকৃষ্ণ মন্ত্র £ ৫-৬-১৯০৯ 'মিনাভা ) 


রাজনৈতিক কম“পালনের ক্ষেত্রে নারীর প্রাতি দূর্বলতার প্রকাশ ঘটলে জীবনের 
পাঁরণাম পোচনীয় হয়ে ওঠে। এই ভাবকে কেন্দ্র করে 'তিনাঁটি অংকে ও সতেরাট 
দৃশ্যের মাধ্যমে নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে ওরংজেবের 'নিদে'শে সুজার 
বিরুদ্ধে ধুম্ধ যাত্রার মহম্মদের দায়িত্বভার গ্রহণ এবং বাদ্বের প্রাক মুহূর্তে আরেষার 
অনুরোধে সুজার বিরদ্ধে মহম্মদের অস্ত্র ধারণ না করার 1সম্ধান্ত গ্রহ.ণর ঘটনা দেখান 
হয়েছে । '্ঘিতীর অংকে স্ুজার কন্যা আয়েষার সঙ্গে মহদ্মদের বিবাহ ও ওরংজেবের সাঁহত 


০০০০০ 











৮০০ 


ক. দ্বব্যকান্ত-_-তবে ভিক্ষা দাও। 
সরমা--1কসে নেবে £ 
দবা- এই হৃদয় পেতে 'দাচ্ছি, এই আমার ভিক্ষা পান্ত। 
সরমা-_-ভাল তবে নাও অনেকাদন থেকে যা দেবো দেবে কাঁচ্ছ অজ তাই নাও । 
গ্লীত ॥ ধর বা আছে আমার 
এ বনে এ অবলার গিকছ? নাহি আর ॥ 
লুকায়ে এ হুদ হতে 
আঁপাঁন এসেছ লোতে 
লহদান, প্রাতদান চাহনা তোমার । প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য; ল:ি়া। 





ভ্িতীর় অধ্যায় ১৬৭ 


% লে 


যগ্ধে পরাজিত দুজার সঙ্গে মহম্সদের ঢাকায় আশ্রয় গ্রহণের কাছিনশ বিন্যন্ত হয়েছে৷ 
তৃতীয় অংকে কটকৌশলে নুজা ও মহম্মদের মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে.ওরংজেব কর্তৃক 
মহম্মদকে বন্দী করা ও বন্দী অবচ্ছায় মহদ্মদের মতত্যুর কাঁহনী উপস্থাপিত করা 
হয়েছে। 

নাটকে আয়েষার প্রত প্রণয়াসীন্তর জন্য মহম্মদের রাজনোতক কর্তব্যচ্যাতির ফলে 
ওরংজেবের হাতে বন্দণ হয়ে কারাগারে তার মৃত্যুর শোচনীয় পাঁরণাঁতর মল কাহিনণ 
ছাড়া (ক) মহম্মদ রাজিয়া, (খ) আমীরণ--শিকদার- এই দুটি উপঘটনা বিদ্যমান । 
কাহনপ শবন্যাসে অনাবশ্যক দৃশ্য ও ঘটনার সংযোজনার ফলে গণাীতনাট্যের 
সংহতি ব্যাহত হয়েছে । মহলভাবের সঙ্গে যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ৪১ ৫১ ৬-_ 
দঘিতশয় অংকের ২, ৩, তৃতীয় অংকের ২, ৪ দশ্যগ্ীল নাট্যাক্রিয়ার গাঁতকে মম্হর করে 
তুলেছে । নাটকের তৃতীয় অংকের শেষ দশ্যে বন্তহীনভাবে উপধযপার মহম্মদ, 
আয়েবা ও 'রিজিয়ার মৃত্যুর ঘটনার 'বিন্যাসের দ্বারা ভাবাবেগ সর্বস্ব আত নাটকণয়তার 
সৃষ্ট করা হয়েছে । তদুপাঁর এই দৃশ্যে স্বর্গের হুরীগণের আবিভারব ও মৃত ব্যন্তি- 
গণের আত্মা গ্রহণ--এ জাতীয় অলৌকিক ঘটনার সংযোজনার দ্বারা নাট্যকার গীতি- 
নাটা রচনার ক্ষেত্রে পৌরাণিক মানাঁসকতার প্রভাবে প্রভাবাম্বীত হয়েছেন। নাটকের 
কাহনণ বিন্যাস, চান চিন্তরণ ও নাটকের ভাব বস্তুর ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে নাটকটি 
আদর্শীয়ত গ্াণীতনাট্যরূপে গড়ে ওঠোঁন। নাটকের মধ্যে গীতনাট্যের আমেজ আনার 
জন্য চৌদ্দাঁটি সমবেত গান, দ:ট দৈত গান ও সাতাঁট একক গীত সহ মোট তেইশাঁট 
গ্লানের সংযোজনা করা হয়েছে। প্রথম অংকের ততণয় দৃশ্যে 'কেন এত নিরদয়”, 
প্রথম অংকের সপ্তম দৃশ্যে “আমি দি কব তোমার তি ষে আমার একি রতন” তৃতণয় 
অংকের 'দ্বতীয় দৃশ্যে “আমায় ক হবে রাখিয়ে আর”-_এ সকল একক গানের ঘারা 
মহম্মদের প্রাত আয়েষার প্রেমানূরাগরজনিত ব্যথা বেদনা, আশা আকাঙ্খা ও বিরহ-_ 
যন্ত্রণার 'বাভন্ন হূদয়াবেগকে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। প্রথম অংকের চতুথ" দৃশ্যে 
আমশীরণের গানটি নাট্যাক্রয়ার ভাঁবষ্যং পাঁরিণাতর প্রাত হীঙ্গত দান করেছে । এতন্যতাত 
কোথাও কোথাও নাটকের মধ্যে চ্ছলহাসারসের যোগান দেওয়ার জন্য গানের সংযোজনা 
করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'দিতীর অংকের তৃতীয় দৃশ্যে 'মেহেরা--শিকদারের” গান, 
তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে 'তাতার রমণী ও খোজার* গানের কথা উল্লেখযোগ্য | 
সমবেত গানের হ্বারা ঘটনার সভাব্য পরিণতি, চরিত্রের মানসিক অবস্থা বিকাশলাভ 
করেছে । কোন কোন ক্ষেত্রে এই সমবেত গানের সাহায্যে নাট্যকার সার্বিকভাবে সক্ষম 
জীবন দর্শণের তত্বকে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে 'ভেবনা ভেবনা ভাবনী' (১৫), 
“বার বত সুখ তার তত দুঃখ ওজনে ঠিক সমান €৩।২ )% আমরা সুখের বাসর সাজায়ে 
রেখোছ দৃঃখের আধার ঘরে' (৩।৪ )-_এ সকল গানের কথা স্মরণযোগ্য । 

হিন্দাছাফেজ £ ( অতুলকৃণ মিত্র £ ১৮-৭-১৯০৮ 'মনাভা1) 

আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রেম গৌরবাম্বীত হয়ে ওঠে। এই মূল বিষয়বন্তুকে 
আশ্রয় করে ?তনাঁট অংকে ও চৌদ্দাট দৃশ্যের হারা নাট্যবৃ্ত গঠিত হয়েছে । প্রথম 


৯ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


অংকে ইরাণের আঁগ্ন মান্দরের রক্ষক হাফেজেন্স সঙ্গে ইরাণ বিজেতা আরবের আমির 
আলি হাসানের কন্যা 'হন্দার প্রণয়াসান্তর ঘটনা দেখান হয়েছে । দ্ধতণীয অংকে 
হাফেজের সঙ্গে প্রেম করার জন্য আরবশাহীর নির্দেশে হিন্দাকে 'জাজরা দগে বন্দী 
করা ও বন্দী 'হন্দাকে হাফেজের উদ্ধারের ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে । তৃতাঁয় 
অংকে আরবের বাদশাহর সঙ্গে ইরাণের যুষ্ধ এবং ইরাণের স্বাধীনতা রক্ষার্থে বণ্ধে 
হিন্দাহাফেজের মৃত্যুর ঘটনা 'ীবধৃত হয়েছে । নাটকের ক্রোড়াহ দৃশ্যে শন্যমাগে 
গম্দা _হাফেজের 'মলন দোঁখয়ে নাটকের মধ্যে মেলবম্ধনের স্ষ্ট করা হয়েছে। 
কাহিনীর গঠন ভীঁঙগমায় প্রকৃত গাতিনাট্যের রূপ গড়ে ওঠোঁন। সংলাপ প্রধান এই 
গ্রীতনাট্যে এককগাীত, দৈতগীতি ও সমবেত গীত 'নয়ে মোট উাঁনশাটি সংগদত 
বতমান। নাট্য সংলাপের সাহায্যে চাঁরন্রের মনোভাব প্রকাশ করার পরে সংগীতের 
সাহায্যও সেই মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে ?হন্দার 
গ্লান (আম স্বরপের প্রেম অমৃত পাব গো, ভালবাসা নাইক দুনক্লার ) এ 
প্রসঙ্গে উজ্লেখ করা যেতে পারে ॥। নাটকে ভাবাবেগের গাঁতমর় রূপ সৃষ্টির জন্য 
প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে বাঁদীগণের গান, দ্বিতীয় অংকের ৩ম দৃশ্যে হিম্দাসহ 
বাঁদীগণের গান, 'দিতীয় অংকের চতুর্থ দৃশ্যে বাজীকরের গ্ান-্"প্রভতি গানের 
সংযোজনা করা হয়েছে । | 
জ্বাধীনতা রক্ষার জন্য আরবশাহণীর সঙ্গে ইংরাজের বুদ্ধের ঘটনার উপস্থাপনার 

ক্ষেত্রে নাট্যকার কৌশলে তৎকালীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করেছেন । 
সংগীত রচনার দ্বারা সেই ভাবকে আরও ঘনীভূত করা হয়েছে । এ প্রসঙ্গে তৃতীয় 
অংকের পণ্চম দৃশ্যের 'নিদ্নোন্ত সংগণতাঁট উল্লেখযোগ্য-_ 

“ভীম্ম ভুকু'টি ভঙ্গে চাল চল রণরঙ্গে 

মাঁতগে আয়াত সঙ্গে, সাঙ্গো পাঙ্গো মালির়া 

ভীষণ ভয়াল মল্লে, শেল মূষল শল্য 

মুদগগর গদা মজ্লে উল্লাসে লহ তুলিয়া ॥ 


১১০ 


১০. 


জু পরিচিন্ি 
আপ ব্রহ্মপরানন্দাদিদমভ্যাধকং মতম ॥। 
সূত্র-৯, পৃজ্ঞা-৯, আভনয়দর্পণ ( নন্দীকেশ্বর ), সম্পাদনা-- 
হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৩৭১, কাঁলকাতা । 
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-শ্লোক ২১, ২১শ অধ্যায়, নাট্যশাস্ত্র। ভরত। 
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শ্লোক-২৪, ২১শ অধ্যায়, নাট্যশাস্ত্র। ভরত । 
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ব্যাবিলন নগরের সেরাঁপিসের মান্দরে গমন কাঁরয়াছিলেন এবং পরাঁদন ১১ই 
জুন আলেকজাশ্ডারের মৃত্য হইয়াছিল । , অতরাং আলেকজাপ্ডারের 
মৃত্যকালে সেলুকসের হিরাটে অবস্থান একেবারে অসম্ভব । --_-“রঙ্গমণ্ঠ” 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিত্র শিশির, ৫ই মাঘ, ১৩৩০। 


'অনন্যোপায় হইয়া কল্পনার উপরেই সমাঁধক নিভ'র কাঁরয়াছি। ভূমিকা 
চন্দ্রগুগ্ড। 
“দ্বজেন্দুলাল অন্যন পাঁচমাস ধাঁরক্লা তাঁহার রাণাপ্রতাপ বা প্রতাপাঁসংহ 
নামক মনোজ্ঞ নাটকখানি কাঁলকাতায় থাকতে রচনা করেন। এবং প্রায় 
ছয় সাত মাস যাবৎ উহা পাঁরবর্তনাঁদর জন্য নিজের কাছে ফোঁলিয়া রাখিয়া 
ঠিক একটি বৎসর পরে মযীদ্রুত ও প্রচারত করে। 

-__পৃম্ঠা-২৫৬, দ্বিজেন্দ্রলাল । দেবকুমার রায়চৌধুরী, কলিকাতা ১৩৭১। 
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“জাতীয় চাঁরন্র প্রভাবত কাঁরতে না পারলে সাহিত্য সাহত্যই নয়। 
-িরিশচন্দ্রের নাটকে-"-জাতীয় এঁক্য বন্ধনের সমধিক পাঁরিচয় পাই 
বাঁলয়াই তান শ্রেষ্ঠ জাতীয় নাট্যকার” -পৃঃ-৬৪, গিরিশচন্দ্র হেমেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্ত, ১৯৩৮, কালকাতা । 
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হাস্যের বুদ্ধির দ্বারা মার্জিত, হইলেও ইহার অধিষ্ঠান অনুভূতি সজল 
অন্তরে” । -_পৃ* ৩৬, বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা-_ডঃ আজত কুমার 
ঘোষ, ১৯৪৮ । 

“প্রকৃত হাস্যরসের উপাদান'""দরদ, ভালোবাসা । প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে 
জীবনের অসংগাঁতগুলির প্রাতি দৃষ্টি আকর্ষণ ।” পৃ. ৮১ বাংলা সাহিত্যে 
হাস্যরস আজত দত্ত। কাঁলকাতা, ১৯৬৩ । 


যদ্বাক্যং বাদকুশলৈরপায়েনাভিধীয়তে । 
সদৃশার্থাভিনিষ্পন্নং সলেশ ইতি কীর্ততঃ ॥ 
--৩এনং শ্লোকঃ সপ্তদশ অধ্যায়, নাট্যশাস্ত্, ভরত । 


7৪9০০-4, ড/1 2170 15 151901010০0 0105 0180010501005---911010100 
চ760৫১ বত ০110 1917. 
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“মানুষের স্বাভাবিক স্ফূর্তি প্রবণতা বা আমোদাপ্রয়তা কোন সক্ষমতর 
কলাকৌশলের বা গভনর জীবনাভূতির নিয়ন্্রনাধীণ না হইয়া উদ্ভট 
অবস্থা ও আতরাঞ্জত চরিত্র কঞ্পনার সহায়তায় আমাদের হাঁসর উপলক্ষ 
সৃষ্ট করে।” --পৃ* ৪&-৪৬, বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা । ডঃ আজত 
কূমার ঘোষ, ১৯৬৮, 


১৬৩. 


৯৬৪ 


১৬৮, 


৯৬৬, 


৯১৬৭' 


১৬৮০ 


১৬৯১, 


১৭০, 


১৭১, 
১৭২, 


দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯৩ 


“প্রহসনে অমৃতলাল যেন জ্যোতীরিন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য” পৃ. ৩৫৪, 


বাংলাসাহত্যের ইীতিহাস--ডঃ সুকূমার সেন, ২য় খন্ড, &ম সংকরণ, 
কাঁলকাতা । 


“চিনির মোড়কে যেমন কুইনিনের বাঁড় খাওয়ানো হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল তেমাঁন 
হাঁসর মোড়কে মোক পৌঁট্রয়াটজম, ঝুটো ধর্ম ও দাম।জক মিথ্যাচারের 
উপর তাঁর তীক্ষ; বিদ্রুপবান বর্ষণ করেছেন” --প* ১১। আত্মকথা, প্রমথ 
চৌধুরী । 


“তাঁর বিদ্রপাত্বক মনোভঙ্গশর আড়ালে একাঁটি কাঠন ও আঁবচল আদর্শীনস্টা 
ছিল। সমাজ সংস্কারের মনোভাব থেকে তাঁর এ ধরণের হাস্যরস উদ্ভূত 
হয়ান। আতিশয্য দোষ থেকে মুস্ত করে তানি জীবনকে একাঁট ভারসাম্য 
প্রাতি্ঠত করতে চেয়েছিলেন।, পৃ. ২০০, 'দ্বিজেন্দ্লাল-__কবি ও 
নাট্যকার-_রথীন্দ্রনাথ রায়, কাঁলকাতা, ১৩৭৮ । 


“উপহাস জানিসটার প্রাণই হচ্ছে হাস । হাসি বাদ দিলে তার উপটচুকু 
থাকে, কিন্তু তার রূপটুক থাকে না ।"""” সাহিত্যে চাবুক--প্রমথ চৌধুরণ, 
সাহত্য ১৩১৯, মাঘ । 


“প্রথমতঃ প্রহসনগ্দলির অভিনয় দোঁখয় [সেগ্ালর স্বাভাবিকতা ও সোন্দর্যেয 
মোহত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দৌঁখয়া 
ব্যাথত হই"""সে কারণে আমি প্রহসন 'লাখতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম”-_ আমার 
নাট্যজীবনের আরম্ভ--দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নাট্যমান্দর, শ্রাবণ, ১৩১৭। 


পৃ. ৭০। বঙ্গীয় নাট্যশালার হীতহাস- ব্রজেপ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৬৮, 
কলিকাতা । 
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পৃজ্ঠা ১৯১, বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা-__ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য), 
কলকাতা । 
সংবাদ প্রভাকর, ১৪ই নভেম্বর, ১৮৬৫৬ । 


«নাটক ও গীতাভিনয় উভয় এক সামগ্রী নহে। উহারা ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থ | -নবপ্রবন্ধ ফাল্গুন ১২৭৪। 


৯৯১৪ 


১৭৩, 


১৭৪, 


১৭৬০ 


বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 
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তৃতীয় অধ্যায় 


$ নাট্যচরিত্রের স্বরূপ ঃ 

নাট্চারণ্র বলতে চিন্তা, কথা ও কর্মের (7010908)0 90৩৩০, 9:00 2০01012 )+ 
বাহককে বোঝায় । চাঁরিত্রের একটি 'নাস্ট বাসনা থাকে । প্রথমে এই বাসনা নীস্কয়: 
(8388০) অবস্থায় থাকে । বাসনা সম্পর্কে চাঁরন্রের চিন্তা ওভাবনা চরিন্রকে 
বাসনা পূরণের জন্য উৎসাহিত করে তোলে । সেক্ষেত্রে চারত্রের সুদ্‌ঢ ইচ্ছাশান্তর 
বলে বাসনা সক্রিয় (&০$$০) হয়ে লক্ষ্যপূরণের 'দিকে এগিয়ে যায়। এইভাবে 
উদ্দেশ্য ( 1০0৬5) ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে । নাটকের চরিত্রকে তার আকাক্ক্ষিত 
বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবাহত হওয়া (1010দ17% ), তা অনুভব করা (76০61808 ) এবং 
কার্যের মাধ্যমে তাকে বান্তবায়ত ( 8১19611911511767110081) 49 ) করার ক্ষেত্রে 
যত্বশশল হতে হয় । এই জন্য চাঁরঘের বাঁলম্ঠ ইচ্ছাশীন্তি থাকা দরকার | এই ইচ্ছাশীন্তর 
দ্বারা ঘটনার বিস্তার ঘটে। এই ইচ্ছাশান্তই চরিব্রের ব্যান্তিত্বকে প্রাতীষ্ঠিত করে থাকে ।৯ 
এইভাবে চিন্তা, কথা ও কার্ষেযর সমন্বয় সাধনের দ্বারা চারন্র নাটকের সমৃদ্ধি আনয়ণ 
করে। সদ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত হয়ে লক্ষ্যপূরণে সক্রিয় হয়ে উঠলেই চরিন্ন 
তার আকাঁ্ক্ষিত ফল লাভ করে না। এক্ষেত্রে চার তার লক্ষ্যপথে 'বাভন্ন শান্তর 
দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় । চরিত্রও বাধাকে আতিক্রম করার চেষ্টা করে । এর ফলে চরিত্রের 
মধ্যে বিভিন্ন মানাঁসক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃম্টি হয়। এই মানাঁসক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
বস্তুগত বাহ্যিক প্রকাশ হল ঘটনা । চাঁরন্র ঘটনা সৃষ্টি করে, আবার চাঁরন্রই ঘটনার 
নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে । এইভাবে সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত ঘটনা নিয়ে নাটক রচিত হয়। গ্রীক 
দার্শানক এরিস্টটলের মতে চারত্র ঘটনার নিয়ন্ত্রক নয়, ঘটনাই চরিন্রের নিয়ন্নক। 
নাটকে ঘটনা মৃখ্যঃ চারত্র গৌণ ।২ কিন্তু নাটকে বৃত্ত (919) এবং চাবিত্রের মধ্যে 
কোনাঁটরই গুরুত্ব কম নয় ।৩ আকর্ষণীয় ঘটনা ছাড়া যেমন নাটক জমে না তেমনি 
আকর্ষণীয় চরিত্র ছাড়াও নাটক জমে না। অনেক সময় এমন হতে পারে যে নাটকে 
ঘটনার আকর্ষণ আছে কিন্তু চরিন্র চিন্রণ তেমন ভালো হল না। আবার নাটকে 
চাঁরন্ন চিত্রণ তেমন ভালো হলেও ঘটনা আকর্ষণীয় হয়ে উঠল না। এরকম ক্ষেন্রে 
নাটক ঠিক জমে ওঠে না। তাই নাটকে আকর্ষণীয় ঘটনা ও আকর্ষণীয় চিন 
দুয়েরই প্রয়োজন আছে। চাঁরন্রই তার মানাঁসক ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটনার 
সৃন্টি করে এবং এটা আমরা নাটকে দেখতে চাই । কারণ এটা স্বাভাবিক । কিন্তু 
আসল কথা এটাও নাট্যকারের পূর্ব পাঁরকঞ্পনা অনুসারে নাটকে ঘটে থাকে । 
নাটকে এমনভাবে তা ঘটে যা সহজে পাঠক বা দর্শকের কাছে ধরা পড়ে না 


১৯৬ বিশ শতকের থিয়েটারে রাংলা নাটক 


এইখানেই নাট্যকারের মুন্পিয়ানার পরিচয় । চীরন্রের সঙ্গে বিরুদ্ধ শান্তর ক্রিয়া- 
'প্রাতিক্রিয়া দুইভাবে সংঘটিত হয় । কখনো চাঁরত্রের মধ্যে দুটি ভাব নিয়ে এই ক্রিয়া 
প্রাতিক্রিয়া গড়ে ওঠে । অর্থাৎ চাঁরন্রের এক প্রবাত্তর সঙ্গে আর এক প্রবৃত্তির বা 
চাঁর্রের প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবাৃত্তির ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া দেখা দেয় । একে চীরন্রের অন্তর্ধন্দ্ব 
'( 01008] ০01010$) বলা হয়। আবার সময় বিশেষে প্রাতকৃল সামাঁজক, 
রাজনৈতিক, প্রাকীতিক অবস্থার সঙ্গে বা কোন ব্যন্তি াবশেষের সঙ্গেও চাঁরত্রের ছন্দ 
উপাস্থত হয় । একে চারব্রের বাহদ্বন্দ (9%657091 ০0106119) বলা হয়। নাটকের 
উৎকর্ষ চারন্রের এই দ্বন্দ্ময় অবস্থা সৃষ্টির উপর বিবশেষভাবে নির্ভরশীল ।৪ 
অন্তদ্বন্দের মধ্য 'দিয়ে চারত্রের প্রকাশ চরিত্রকে আকর্ষণীয় করে তোলে । এই দ্বন্দের 
ভিতর "দিয়ে চারব্রের বাঁভন্ন দিকগুঁল মূর্ত হয়ে ওঠে। চরিত্রের ছন্দই চরিন্রকে 
গাঁতিশীল করে তোলে ৷ কারণ গাঁতর মূলেই আছে দ্বন্দ্ব । দ্বন্দ যত তীর হয় নাটকের 
সমস্যাও তত বেশ সংকটমুখী হয়ে নাটকের মধ্যে ওৎস্‌ক্য ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে 
থাকে। তাই নাটকে দ্বন্দ্ব-সংঘষ্ময় চারন্রই প্রয়োজন । যে চারন্লের মধ্যে বািম্ত- 
ইচ্ছাশান্তর অভাবে দ্বন্কে ধরে রাখার ক্ষমতা থাকে না, তা দুর্বল চাঁরত্র বিশেষ। 
উত্থান পতনহশন এ ধরণের ফ্ল্যাট চাঁরন্র নাটকের পক্ষে উপযুক্ত নয় । 

নাটকের মধ্যে চরিত্রের এই দ্বন্দ নানান রূপে প্রকাশ লাভ করে । দ্বন্দ অনেক সময় 
একটা স্তর থেকে আর একটা স্তরে যাক্তগত ও কার্যকারণ সম্মতভাবে ব্ম-পাঁরণাতির 
দিকে এগরে যায় । এ ধরণের দ্বন্কে ২151108 ০০1011০% বলা হয়। নাটক ও 
নাট্য চাঁরনের সগ্ীদ্ধ সাধনের জন্য নাটকের মধ্যে ধীরে ধীরে ক্ম-প্রসারিত দ্বন্দ 
একান্তভাবে কাম্য । অনেক সময় দ্বন্দ্ব এক স্তর থেকে আর এক গ্রে লাফয়ে লাফিয়ে 
চলতে থাকে | এ ধরণের দ্বন্দ্বকে 30110108 ০০:1০ বলা হয় । চরিন্রের চিন্তা-ভাবনা 
ও কার্ষেযের মধ্যে যান্তির অভাব ঘটলে, কিংবা কার্যযকারণের মধ্যে অসঙ্গাত দেখা দিলে 
নাটকে এ ধরণের দ্বন্দের আঁধপত্য ঘটে । চরিন্রের ইচ্ছাশীন্ত এবং কর্ম প্রচেম্টার 
অভাবে নাট্যদ্বন্ব অনেক সময় গাতহশন হয়ে পড়ে । একে 9180০ ০90101০ বলা 
হয়। এক্ষেত্রে আবর্ত সংকুল ঘটনার মধ্য দিয়ে চাঁরন্রের বিকাশ দেখান সম্ভবপর হয় 
না। চারিন্রের উপস্থাপনা নিছক বিবৃতিমূলক হয়ে পড়ে । সংগাঁগিত চরিত্র চিত্রণের 
ক্ষেত্রে নাট্যকার অনেক সময়েই চারন্রের কার্ধযাবলীর মাধ্যমে কিছ আগে থেকে সম্ভাব্য 
'্বন্দের ইঙ্গিত বা ভাবা দ্বন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে রেখাপাত করে থাকেন । এই দ্বন্বকে 
701951190011)% ০০11$০9% বলা হয় । 

নাটকের মধ্যে উপস্থাশ্পিত চাঁরন্রের প্রকীতি অনুযায়শ নাট্য চরিত্র মূলতঃ চার প্রকার 
হয়ে থাকে । 

(১) প্রধান চরিত্র (2:5098090890) $ 

যে চরিন্রকে অবলম্বন করে নাটকের মূল ঘটনার সূচনাঃ বিস্তাতি ও সমাপ্তি ঘটে 
সেই চারন্রই নাটকের মূল চারন্র। এ চাঁরন্রকে অবলম্বন করেই নাটকের প্রধান রসের 
1নম্পাত্ত হয় । তাই একে কেন্দ্রীয় চাঁরন্রও বলা হয় । 


তৃতীয় অধ্যায় ৃ ১৯৭. 


(২) প্রধান চরিত্রের বিরোধী চরিত্র (44008807156) £ 

প্রধান চারিন্রের উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে যে চরিত্র বাধার সৃষ্ট করে, সেই চরিত্রকে 
প্রধান চাঁরত্রের বিরোধী চাঁরন্র বলা হয়। এই চীরন্ন প্রধান চাঁরত্রের লক্ষ্যপূরণের 
অন্তরায় হয়ে ওঠে । 

(৩) সহযোগী চরিত্র (11160 4১80065 ) 2 

সহযোগী চারন্র দুই ভাগে িভন্ত। একভাগ প্রধান চাঁরএ্র সহযোগণ (41115 
48505 01 01068501085) 1 আর এক ভাগ [বিরোধী চাঁরন্রের সহযোগী (41110 
4১801006 01 40685010089) । এদের সহযোগিতা ছাড়া প্রধান চির ও বিরোধী 
৮ সন পিং 

) নাট্যঘটনায় গতি সঞ্চারকারী চরিত্র (21০61 00915001 ) 2 

রর চাঁরন্র নাট্য ঘটনায় গাঁতদান করে এবং ঘটনার গাঁতিকে নিয়ন্তিত করে । এই 
চারত্র নাটকের প্রধান চরিত্র হতে পারে, বিরোধা চাঁরন্র হতে পারে, আবার পৃথক 
চরিত্রও হতে পারে । যোগ্গশ চৌধুরীর শদশ্বিজয়”' নাটকের প্রধান চরি্ নাদির 
শাহ। আবার এই “নাঁদর শাহ" চারন্রটি নাটকের গাঁতিসপ্তারকারী চরিন্রও বটে । 
শেক্সপায়রের “ওথেলো”নাটকের প্রধান চাঁরন্র ওথেলো' এবং বিরোধী চার 'ইয়াগো?। 
য়াগো" চরিত্রই নাটকের গাঁত সণ্ঠারকারী চিত্র । ইবসেনের গোম্ট (0159515 ) 
নাটকের প্রধান চাঁরন্র 2415. 4১151? কিন্তু পাদ্রী চারন্র (41. £1800015) এই নাটকের 
গতি সণ্তারকারী চারন্র ৷ 

যে চাঁরন্রের পাঁরবর্তন হয় না তা ভালো নাট্যচরন্র নয় । এই পারব নের ক্ষেত্রে 
চারের মানীসক তথা চাঁরান্রক পরিবর্তন অবশ্যই বাঞ্চনীয় ৷ চরিন্রের এই পাঁরবর্তন 
হঠাৎ হয় না। য্যুন্ত ও কার্যকারণের মধ্য "দিয়ে চারন্র ক্লমশঃ পাঁরবাতিত হয়। 
চরিন্নের এই ক্লমপাঁরবর্তনই চাঁরন্নরকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে । চাঁরন্রের হঠাৎ 
পরিবর্তন চাঁরন্র গঠন কৌশলকে দুর্বল করে তোলে । এতে নাটকের নাটকাঁয়ত্বও ক্ষুণ্ন 
হয়।৪ক কার্যকারণের মধ্য দিয়ে পাঁরবর্তিত অবস্থার শেষ ভরে চরিত্রের 
অবস্থানই চরিত্রের পূর্ণ পাঁরবর্তনের (0:০৬ ) পারচয় বহন করে । এই পূর্ণ 
পরিবর্তনের মধ্যে যে ব্লমিক পধ্যয়িগুলি থাকে সেগুলি চরিন্রের ক্লমপারবতনের 
(70০৮০197086) এক একাট ম্তর বিশেষ। পয্য়িক্রমে এই শ্তরকে আতক্লম 
করেই চরিত্র পাঁরবর্তনের শেষ স্তরে পৌঁছায় ৷ চরিন্রের এই ক্লমপরিবর্তন যোগ্যতার 
উপর নাটকের সার্থকতা াভরশনল ।€ 

নাট্য গঠন রাঁতির দিক থেকে নাট্য-চরিত্র 78810 ও 00710 এই 
দুই প্রকারের হয়ে থাকে। 2881০ চারন্র তার মনোভাবের গভীরতা, সততা, 
কর্মময়তা, দ্বন্বসংবাত ও চাঁরান্রক শান্তর গুণে সাধারণের চেয়ে অসাধারণ 
হয়ে ওঠে । 1880০ চরিত্রের ভাগ্য বিপর্যয়ের মূলে থাকে তার ভ্রান্ত বা 
কোন একটি দুর্বলতা । গ্রীক র্লাসক নাটকে চািন্রের ভ্রান্তি তার নিয়াতির 
দ্বারা নিয়ন্তিত। এই নিয়াতই চারন্রের গাঁতিধারাকে 'নার্দস্ট করে থাকে। 


১৯৮ [িশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


'তথাপি দৃঢ় ইচ্ছাশস্তির বলে নিয়াতর বিরুস্ধে [88০ চাঁরত্র গভীর ও 
ব্যাপক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চরম পাঁরণাঁতি লাভ'করে থাকে । পরবতাঁকালে 
এলিজাবেথীয় যুগে পারিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামরত 88০ চরিত্রের 
ভ্রান্তিই তাকে শেষ পাঁরণাঁতর দিকে নিয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে ঘটনা বা 
1বষয়বন্তু সম্পর্কে চাঁরন্রের অস্বচ্ছ দৃঁন্টভঙ্গীর ফলে চারন্রের মধ্যে একট 
গুরুত্বপূর্ণ ভ্রাটর সৃন্টি হয়। এই ল্ুটই চাঁরন্রকে নোতিক 'দিক থেকে দুর্বল 
করে তোলে ।৬ 7881০ চাঁরন্রের নৌতিক ও মানাঁবক মূল্যবোধ খুব বেশী থাকে। 
এই মূল্যবোধকে চারন্র জীবনে প্রাতাত্তঠত করতে প্রয়াসী হয়। জীবন সংগ্রামের 
পাদপাীতে দাঁড়িয়ে যে কোন মূল্যে এই মূল্যবোধকে প্রাতান্ঠত করতে গিয়ে 
[1881০ চাঁরন্র অনুভব করে যে ন্যায়বোধকে বিসর্জন দিলে তার শান্তি তাকেই বহন 
করতেই হবে । এই শান্ত হচ্ছে মানাসক অশান্তি বা যন্ত্রণা । অন্যায় কাজের ফলে 
চরিত্রের মনে যে গভীর আবেগ ( 8885109 ) সজ্ট হয় তাই তার অশান্তির কারণ 
হয়ে দাঁড়ায় । এই আঁভন্ঞতার্প জাঁবন দর্শনই 851০ চাঁরত্রের অন্যতম 
উপজীব্য । নিজের দুর্বলতার জন্য 1881০ চরিত্রের দুই সত্তার মধ্যে যে গভীর 
অন্তদ্বন্্বের সৃষ্ট হয় তা চারন্রের বেদনাকে তীব্রতর করে তোলে এবং চাঁরন্র তার 
কৃতকর্মের ফলভোগ করতে থাকে । এই ফলভোগের মধ্য দিয়েই চাঁরন্রের মহত্ব, 
পান্তা, প্রকাশত হয় এবং চারত্র আদশায়িত হয়ে ওঠে । এই ফল ভোগ করার 
সময় তার সাক্রয়তা যেমন কাজ করে তেমান নিঃসঙ্গ অবস্থায়, দারুণ যল্ত্রণার মধ্যে 
নীরবে তিলে তিলে শোচনীয় পাঁরণাতকে বরণ করে নেওয়ার মধ্যেই চারত্র 9810 
হয়ে ওঠে । চাঁরন্রের ক্রিয়া বলতে শমধুমান্র প্রাতকূল পাঁরবেশের বিরুদ্ধে চাঁরন্রের 
বাহ্যক আচার আচরণকেই বোঝায় না, প্রাতিকূল পাঁরবেশের সঙ্গে সংগ্রামের সময় 
চারন্রের গভীর অনুভুতিঃ চিন্তা, চেতনা ও মানাঁসক ক্রিয়াপ্রাতাক্রয়াকেও বোঝায় । 
অর্থাং ক্রিয়া বলতে চরিন্রের দেহের ও মনের- এই উভয় প্রকার ক্রিয়াকেই বোঝায় । 
দেহের ক্রিয়া অপেক্ষা মনের ক্রিয়া আধক হলেই আত্মীনপীড়ন মূলক যন্ত্রণার মধ্য 
1দয়ে চরিব্র 881০ হয়ে ওঠে। বন্দী প্রামাথউসের মমান্তিক যন্ত্রণা, 'ইভিপাস 
এ্যাটকলোনার্স” নাটকে অন্ধ রাজা ইডপাসের সকরুণ বলাপময় আর্তনাদ এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । এই চরিত্র দুটি 119819 জগতের আবিস্মরণীয় সৃম্টি। শাশ্বত 
মূল্যবোধকে জাগ্রত ও প্রাতীণ্ঠত করার জন্য "281০ চারত্রকে জীবনে চরম মূল্য 
[দিতে হয় । পাঁরণাততে 1881০ চারন্র পরাঞ্ত ও ক্ষতিগ্রন্ত হলেও তারমধ্যে আপাত- 
জয়ের রেশ থাকে । সে জয় তার নৈতিকতার জয়, সে জয় তার শাম্বত জণবনবোধকে 
তুলে ধরতে পারার জয় ।” 

তাই :98।০ চাঁরত্রের বেদনার মধ্যে একটা বিশ্বজনীন আবেদন থাকে ৷ চরিব্রাট 
তখন শহ্ধ্মাত্র ব্যন্তি বিশেষের দ:ঃখ দুর্দশা, বিপর্যয় বা বেদনার আধার হয়ে ওঠে 
না। মহত, পাঁবন্রতা ও নৈতিকতার গুণে 12810 চরিত্রাট সাধারণ হয়েও 
'অসাধারণ হয়ে ওঠে । আনন্দবেদনা ও দুঃখ যন্ত্রনায় মাঁথত "881০ চার্ট তখন 
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সার্বিকভাবে মানবজাতির আনন্দ-বেদনা ও দুঃখ-যন্ত্রনা'র প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। 
বহীবধ গুণের আধার হওয়া সত্বেও একটি মাত্র শ্রাটর জন্য 7881০ চাঁরত্রের চরম 
পাঁরণাঁত আমাদের মনে শোচনার উদ্রেক করে । ্র্যাজিক চরিত্র আমাদের মত একজন 
মানুষ । তাই যে কারণে তার পতন হয়েছে সেই কারণাঁট আমাদের মধ্যে থাকলে 
আমাদেরও এরকম শোচনীয় পাঁরণাঁতঘটতে পারে । এই ভেবে আমরা ভীতও হয়ে পাঁড়। 

০০1)55র চরিত্রের মধ্যে জীবনবোধের এই গ্রভীরতা থাকে না: চারন্র হাক্কা 
ধরণের হয় । চরিব্রের নানান প্রকার উৎকেন্দ্রিক কার যকলাপ* নোকামণ, দুর্বলতা, 
অসঙ্গতি ও বিকাতিকে কেন্দ্রে করে হাস্যরসের সাম্ট করা হয়।৯ আনন্দ ভোগই 
মৃূনত এর উদ্দেশ্য । তাই €০5৫%"র চাঁরন্র মিলনাত্মক হয়ে ওঠে । 

যে ধরণের চারন্ই হোক না কেন, নাটকের মধ্যে বিভিন্ন মনোভাবযস্ত চারত্রের 
সমন্বয়ে একভান (09101550180 ) সৃস্টি করা অত্যাবশ্যক । বিভিন্ন রকমের 
ফুল নিয়ে যেমন একাটি ফুলের তোড়া তৈরী হয় তেমানি বাভিন্ন মনোভাব সম্পন্ন 
চারন্রের সমন্বয়ে এই এঁক-ভাব গড়ে তুলতে হয়। এই এঁক-ভাব নাটককে 
আকর্ষণীয় করে তোলে । কারণ নাটকে একাধিক চাঁরত্রের মনোভাবের সমন্বয় 
ঘটাতে হয়। ঘটনার সঙ্গে সংযোগহশন চাঁরন্রের আকাস্মিক উপস্থাপনা, পারব 
ও সহায়ক চারন্রের চাপে মূল চরিত্রের গুরুত্ব নম্ট হয়ে যাওয়া, মূল চাঁরন্রের 
মধ্যে অযৌন্তকভাবে ভাবাবেগের প্রাবল্য দেখা দেওয়া, চারন্রের চিন্তা-ভাবনার 
মধ্যে পারস্পারক সঙ্গাতর অভাবঃ চারন্র বিন্যাসে গুঁচত্যবোধসহ বান্তবতা ও 
সম্ভাব্যতার অভাব--এ সকল কারণে নাটকের মধ্যে চারত্রের একতান ব্যাহত হয় 
এবং নাটক দুর্বল হয়ে পড়ে। 

নাটকের মধ্যে নানাপ্রকারের চিন্তাভাবনার পাঁরচয় ও 'বাভন্ন প্রকার জীবন 
সমস্যার আলোচনা থাকা প্রয়োজন ৷ চারন্র অবলম্বনেই এ সব সম্পন্ন করতে হয়। 
দোষে-গুণে মানব জীবনের পাঁরচয় তুলে ধরতে হয় । এইরকম মানব চারন্রই নাটকে 
প্রধান অবলম্বন হওয়া উাঁচত এবং প্রাতাঁট চাঁরন্রই আপন স্বাতন্দ্যে উজ্জল হওয়া 
প্রয়োজন । মানাবক গুণসম্পন্ন চীরন্রের সুষ্ঠু বিন্যাসের মধ্য দিয়ে কোন শাম্বত- 
বোধকে মূর্ত করে তুললে চারন্রের আবেদন 1বশ্বমুখাী হয়ে ওঠে । নাট্যচরিত্রের এ 
এক গুরত্বপূর্ণ অঙ্গ । এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে “4৯11 8158 0০০09 200 ৪1৮ 10101 
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নাটকের চাঁরন্রকে অবশ্যই ভ্রিমাণিক হতে হবে। এর ব্যতিরেকে চাঁরত্রের 
সামজস্যপূর্ণ, যযাক্তপূর্ণ "ও সম্ভাব্যতাপূর্ণ পরিণাঁত দেখান সম্ভব হয় না। এই 
ত্রৈমাঁণক অবস্থা বলতে চারন্রের (ক) শারীরিক দিক (91755191985), (খ) সামাজিক 
দিক (9০০1০1০9৪$ ), এবং এই দুইবৃত্তের সমন্বয়ে গঠিত চরিত্রের মনন্তাত্বক দিককে 
(7১৪5০17০1055 ) বোঝায় । এখন&এ বিষয়ে আলোচনা করা যাক। 


€ক) শারীরিক দিক ( 21795191985 ) 


চরিত্রের শারখরগত অবস্থান বলতে চরিত্রের লিঙ্গ 'বিভাগ, তার বয়স, স্বাস্থ্য, 
দেহের আভ্যন্তরণণ গঠনাক্রিয়া, দেহগত সৌন্দর্য এবং বংশধারাকে বোঝায় । চাঁরর্র 


২০০ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


জন্মলগ্নেই কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির অধিকারণ হুয়। বংশগত ধারা অনুসারে 
এ সকল প্রবৃত্তি প্রসার লাভ করে॥। পিতৃবীজ ও মদতৃকোষের মিলনে যে গভের 
সৃম্টি হয় তার মধ্যে মোট ছেচ্চলিশাঁট ক্লোমসোম থাকে । প্রত্যেকাট ক্রোমসোমের 
মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মত অসংখ্য গুটিকা বা দানা থাকে । এই দানাগুলি 
হোল জাঁটল গঠনসন্মত রাসায়নিক পদার্থ । এই পদার্থাটকে উৎপাদক অণু বা 
জিন বলা হয় । এই জিনগুলির দ্বারাই চাঁরন্রের বংশগত ধারা 'নার্দম্ট হয়ে থাকে ।৯৯ 
জনগুলির পারস্পারক মিলনের 'বাঁশল্টতা চরিত্রের দৈহিক গঠন নিধারণ করে 
দেয়। চাঁরন্রের স্নায়ূতন্বের গঠন ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন এদের উপরই িনভরশীল । 
এ ছাড়া শারীরিক প্রকাতই চারন্রের বাভন্ন প্রক্ষোভ (1827007॥ ), তার বুদ্ধি 
( 7170611600), মেজাজ (25100219100), ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ (18165 ০৫ 
2১550109110 ) এবং তার চিন্তাশান্ত (21,008) ), কম্পনাশত্তি ( 12085177800) ) 
ও ইচ্ছাশীন্তকে ( ০11০1 ) অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । 

খ) সামাজিক দিক (9০০০1০% ) 

সামাজিক দক বলতে মানুষের পারিপাশির্বকতাকে (9751091 0115170010000) 
বুঝায়। এই পারিপাশ্র্বিকতা প্রসঙ্গে চরিত্রের পাঁরবারিক পাঁরবেশের কথা সবাগ্রে 
উল্লেখযোগ্য ৷ পরিবারের সদস্যদের অর্থাৎ মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্ন" ও অন্যান্য নিকট 
আত্মীয়ের আচার ব্যবহার, রীতি নাতি এবং জীবন দর্শন- চাঁরত্রের ব্যক্তিত্ব গঠনের 
ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে ।১৯২ চারন্রের প্রাত িতামাতার আঁতীরন্ত 
আশৈশব যত্বশীলতা এবং সাবধানতা অবলম্বনের ফলে চরিন্রের মধ্যে ভবিষ্যতে কোন 
বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা বাকোন বিষয়ে স্বাধীনভাবে কাষ্য করার ক্ষমতা 
ও প্রবণতা নম্ট হয়। আবার পিতামাতার প্রয়োজনীয় শাসনের অভাবে চারব্রের মধ্যে 
দায়ত্ব জ্ঞানের অভাবঃ স্বেচ্ছাচাঁরতা, লাম্পট্য দেখা দেয়। উপরন্তু পিতামাতার 
ওদাসীন্য ও অবহেলার ফলে চরিত্রের মধ্যে সন্দেহ প্রবণতা, বিষপ্নতা, মানাসক 
ভারসাম্যহীনতা গড়ে ওঠে । শিতামাতার আতিরিন্ত শাসনের ফলে চাঁরন্রের মধ্যে 
ণবদ্রোহী মনোভাবের প্রকাশ ঘটে ॥ শিক্ষা দীক্ষার মান এবং শিক্ষায়তনের পাঁরবেশের 
প্রভাবে চারন্রের মধ্যে সংস্কীতি চেতনা, বিচার বোধ ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা গড়ে ওঠে । 
এছাড়া সমাজস্থ ধমর্য় পরিবেশ, চারন্রের কর্মক্ষেত্রের বাশিষ্টতা, রাজনোতিক 
পটভূঁমিকা, 'বাভিন্ন সামাজিক সংগঠনের বিশেষত্ব, লোকাচার ইত্যাঁদর প্রভাবেও, 
চার নানারকম 'িশিষ্টতা অর্জন করে। সামাঁজক জীব শৃহসাবে ব্যান্তর 
সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যান্তর সঙ্গে সমাণ্টর এবং সমাম্টর সঙ্গে সমাম্টর কাষযকলাপ, 
আচার-আচরণ, ভাব ও সংস্কাতির 'বানময়ের দ্বারাই ব্যক্তি চারত্র জীবন ও জগত 
সম্পর্কে 'নার্দন্ট দষ্টভাঙ্গ লাভ করে থাকে। সমাজের সঙ্গে চাঁরত্রের এই' 
আঁভযোজন ব্যতিরেকে ব্যক্তি চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং শুধুমাত্র 
বংশধারার উপর চারন্রের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না। আবার বংশধারা বাদ দিয়ে 
শুধুমাত্র পাঁরবেশের দ্বারা চারত্রের ব্যন্তসত্তা সৃস্ট হয় না। বংশগতভাবে 


তৃতীয় অধ্যায় ২০১ 


চঁরিন্র যে সকল মৌলিক উপাদান লাভ করে থাকে পাঁরবেশের প্রভাবে তা 
ক্রমশঃ পাঁরবর্তিত, পাঁরবর্ধিত ও পারমার্জত হয়ে চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্বের নতদন 
নতুন প্রলক্ষণের (19165) সৃষ্টি করে। এইভাবে জীবন ও জগৎ সম্পকে চারব্র 
নতুন দৃম্টশান্ত লাভ করে থাকে 1১৩ 


(গর) মনস্তাত্বিক দিক (7235০291985 ) 


মনন্তাত্ঁক দক বলতে চণরন্রের মানাঁসক প্রকৃতিকে বোঝায় । চারত্রের শারারক 
দিক এবং সামাঁজক দিকের সমন্বয়ে এই মনস্তাঁত্বক বৃত্ত গড়ে ওড়ে । মনস্তাত্বকতার 
দিক থেকে চীরন্্র তিনপ্রকার হয়ে থাকে । (১) বাহব্ত্ত (9810০৬6), হে) 
অন্তবত্ত (1009৩) এবং (৩) উভয়বৃত্ত ( 410015৩ )। 


(১) বহিবৃত্ত (20০৬৩) 

এ ধরণের চরিত্র কথা ও কাজের মাধ্যমে নিজের মনোগত ভাব» আভিপ্রায় 
ইত্যাদকে আঁধক ভাবে প্রকাশ করে থাকে । আত্মচিন্তায় মগ্ন না থেকে এরা বাহ- 
তিশ্বের কর্ম কোলাহলে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখে । অথাৎ বাহ্যবস্তু এবং বহিরজগতের 
প্রাতই এদের আকর্ষণ সমাঁধক । চারন্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঁরবেশের সঙ্গে খুব সহজেই 
সামঞ্জস্য বিধান কবতে পারে । যেকোন 'বষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও 
এদের থাকে । চাঁরন্রের কাষধারা বাধাপ্রাপ্ত হলে চারন্র প্রাতিক্রিয়াশশীল হয়ে উঠে। 
বাহ্যক কার্যাবলীর মধ্য 'দয়ে নিজেকে প্রকাশ করে এ ধরণের চাঁরন্ন আনন্দ 
লাভ করে। 


(২) অন্তবৃতি (106০৬৩6) 


এ ধরণের চাঁরব্রের প্রক্ষোভগুলির বাহ্যক প্রকাশ খুব কম। চারন্র সাধারণত 
স্বজ্পবাক, সংযত ও গ্রাম্ভনর্ধময় হয়। চীরন্রের দৃম্টিভাঙ্গ অন্তদর্শনমূলক ও 
আত্মমুখী হয়। চিন্তাশীলতা চাঁরন্রের সহজাত বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে । বাইরের 
প্রকাশ কম থাকায় চাঁরন্রের প্রক্ষোভগুলি অন্তর্মখী হয়। এর ফলে চারত্রের 
মানাঁসক ক্রিয়া-প্রাতক্রিয়া খুব বেশণ হয় । পাঁরবেশের দ্বারা 'িম্ট হলে অন্তদ্বন্দে 
চারন্র ক্ষতবিক্ষত হয়ে থাকে। টিটি রিডার রানার হর 
বধান করতে পারে না। 


(৩) উভয়বৃত্ত (40191৩6) 
বস্তৃতপক্ষে খুব অল্পসংখ্যক চরিন্রই সম্পূর্ণভাবে অন্তবন্ত বা বাহব্ত্ত হয়ে 
থাকে । বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই চারন্রের মধ্যে অন্তবৃন্ত এবং বাহবৃত্ত এই উভয় প্রকৃতির 
সমন্বয় দেখা যায় । চাঁরত্রের মানাঁসকতায় একাধারে আত্মকেন্দ্রিকতা ও সমাজ- 
কেন্দ্রিকতা উভয়ই যুগপৎ ক্রিয়াশীল থাকে । এই প্রকাতির চারন্রই উভয়বৃত্তের 
আওতায় পড়ে 1৯৪ 
1বশ-শতক--১৩ 


২০২ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


চাঁরন্র ব্যাখ্যার প্রয়োজনে মনন্ত্বের দিক থেকে চাঁরন্রের 'বাভল্ন প্রকার মানাঁসক 
ভরের বিশ্লেষণও, প্রয়োজন । মানাসক চেতন্মর 'বাভন্ন ভ্ুরের সঙ্গে চারব্রের 
মানস-প্রকীতির নাবড় যোগসূত্র বিদ্যমান। চাঁরন্রের চেতনা তার মনের একটি 
মৌ1লক অবস্থা । এর সঙ্গে চাঁরত্রের চিন্তা, অননভূতিঃ ইচ্ছা ও মানাঁসক প্রক্রিয়া 
পারস্পারক এঁক্য-সমান্বিত হয়ে অবস্থান করে । চাঁরন্লের চেতনার স্তর 'তনাটি ভাগে 
িভন্ত। এই নাট ভাগ হল (১) চেতন (০০99$0100$ ), (২) অবচেতন 
(5009010591905 ), (৩) অচেতন ( 03000501003 )। 


(১) চেতন (9010391905 ) 
মনের চেতন গ্তরের সঙ্গে বান্তব জগতের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে । 


(২) অবচেতন (5০০০1150195 ) 

মনের এই শুরের সঙ্গে বাহ্যিক জগতের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু 
ইচ্ছাশান্তর দ্বারা এই স্তরের সঙ্গে চেতন স্তরের সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। 

মনোঁবজ্ঞানী ফ্লয়েড এই অবচেতন স্তরের আস্তত্ব স্বীকার করেনান। তাঁর 
মতে চেতন ও অবচেতন এই দুই স্তরের মধ্যে প্রাকচেতন (61509759195 ) বলে 
একটি স্তর থাকে । প্রাকচেওনের বিষরবস্তু সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবাহত থাকার 
ফলে প্রয়োজন অনুসারে চিন্তার দ্বারা তা সহজেই চেতনস্তরে পৌছায় ।১৫ 


(৩) অচেতন ( 00909175009 ) 

উপারউন্ত দুটি স্তর ছাড়াও চেতনার আরও একটি গভীর স্তর আছে। এই 
স্তর সম্পর্কে চারন্র কোনর্প সচেতন না থাকলেও মনের সঙ্গে এর গভশর ও ব্যাপক 
সম্পর্ক বিদ্যমান । চেতনার ক্ষেত্রের বাইরে এর অবন্থান। চীরন্রের চেতন মনের 
অনেক'কামনা বাসনা পূর্ণ হতে না পেরে বা পাঁরবেশের চাপে পড়ে এই কামনা- 
বাসনা অবদামত হয়ে এহ অচেতন মনে স্থান লাভ করে । এ ছাড়া জন্মপব্ধ কিছু 
অসংস্কৃত কামনা বাসনাও এই অচেতন স্তরে শুরু থেকেই থেকে যায়। চরিত্রের 
বিচার-ক্ষমতা ও বুদ্ধির অভাব ঘটলে চাঁরন্রের অচেতন স্তরের এসব অসংস্কৃত আদম 
প্রবৃত্ত তার কাজের মধ্য দিরে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সময় বিশেষে অচেতন 
মনের এ সকল অবদীমিত বাসনা অব্যন্ত রূপে (18000 ০010/50$) ছদ্মবেশে 
চেতনস্তরেও চলে আসতে পারে । 

প্রকৃতপক্ষে চারন্রের চেতন, প্রাকচেতন ও অবচেতনের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে কোন 
বিভাজন করা বায় না। কারণ চেতনার স্থাক়িত্ব খুবই স্ব্প। যা বত্মানে 
চেতনস্তরে আছে তা কিছুক্ষণ পরই প্রাকচেতন বা অচেতন স্তরে চলে যায়। 
আবার অবচেতন স্তর থেকে বিষয়বস্তু প্রাকচেতন ও চেতনস্তরেও চলে আসে । 

চাঁরত্রের মনের আরও তিনটি পৃথক ভাব বর্তমান । এ সকল ভাব চাঁরত্রের চিন্তা 
ও কার্যযধারাকে 'নয়াম্তিত করে থাকে । এই তিনাঁট ভাব হোল ইদম্‌ (৫) অহম্‌ 
(58০) এবং আঁধসত্তা (9867 ০1 70981 6৪০), 


তৃতীয় অধ্যায় ২০৩ 


'(১) ইদম্‌ (70) 


'বিবর্তনশীল মনের আঁদমতম অবস্থা হচ্ছে এই ইদম। চারিত্রের মধ্যে এই ইদম্‌ 
জন্মগতভাবে লব্ধ বন্যপ্রবৃত্তির পাঁরচয় বহন করে। অথাৎ ইদম্‌ হোল লাবিডোর 
74৮1০) আঁদমতম আধার । এর দ্বারা চাঁরন্র শুধুমাত্র আত্মসুখ-ভোগ- 
সর্বস্ব হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে চারন্র সকল প্রকার শিক্ষা-্দীক্ষা সু ও ন্যায়নশীতির 
বাধকে অবদামত করে রাখে । ইদমের সঙ্গে মনের অচেতন স্তবেব গভীর সম্পর্ক 
বিদ্যমান । 

(২) অহ্ম্‌ (28০) 

বাহর্জগতের সংস্পর্শে এসে ইদমের সংশোধিত ও পাঁরমার্জত রূপই হচ্ছে চারত্রের 
অহম-।১৬ “ইদম" কামনা বাসনার দ্যোতক হলেও এই “অহমের' সাহায্যেই 'ইদম 
তার ইচ্ছাকে বাস্তবায়ত করে থাকে । সেজন্য অহমের মধ্যে চেতন ও অচেতন এই 
দুই স্তরের সম্পর্ক বদ্যমান। চেতন অংশাঁট বাস্তবের সঙ্গে সংযুস্ত আর অচেতন 
অংশাঁট ইদমের সঙ্গে সম্পৃত্ত ৷ বাস্তববোধ, লাভ-অলাভ, স্বার্থপরতা, প্রভীতির দ্বারা 
অহম চালিত হয় । সামাঁজক 'বাধানষেধের অভাব ঘটলে অহমের সঙ্গে যুক্ত ইদম 
এর বন্য প্রবাত্ত চাঁরতার্থ করার চেম্টা চাঁরত্রের মধ্যে খুব প্রবল হয়ে ওঠে। 
অহমের সাহায্যে চারন্র তার পূর্ব আভিন্ঞতার 'ভীত্ততে ইচ্ছাকে নিয়ন্ন্িত করে 


আত্মপ্রাতষ্ঠার দিকে অগ্রসর হয় । অহমের মূলেও থাকে চীরন্রের সুখভোগের অদম্য 
স্পৃহা ( 2915890121915 1১11001016 ). 


(৩) অধিসত্ব। (980৪: ০1 [৫6581 88০ ) 


চারন্রের নৌতকবোধের পরিচায়ক হচ্ছে চাঁরন্রের আঁধসত্তা । পাঁরবার ও সমাজের 
কাছ থেকে নোতক শিক্ষা এবং জের ভালো মন্দের ধ্যান-ধারণা এই দুয়ের দ্বারা 
চরিত্রের মধ্যে এই অধিসত্তা গড়ে উঠে ।৯৭ মনের এই সত্তার সাহায্যে চারন্র একদিকে 
ইদম প্রসৃত কামনা বাসনাগ্বালকে দমন করে থাকে এবং অপরদিকে অহমজাত 
অযৌন্তক কায্যাবলীকে সমালোচনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে থাকে । অহম হচ্ছে 
চারন্রের বাঁহজগতের প্রতীক আর আঁধসত্ম হচ্ছে চাঁরত্রের অন্তর্জগতের প্রতীক । 
অহম এবং আঁধসত্তার দ্বন্দ্েই চাঁরন্র আধক আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে । 

এইভাবে নাট্যচ'রিত্রের বংশগত ধারা ও তার সামাজিক বিন্যাস এবং চারত্রের 
মানীসক জগতের ইদম, অহম, ও আধিসত্তার প্রভাবের ফলে চরিত্রের আচার আচরণ 
গড়ে ওঠে । এর প্রভাবেই সামাজিক পাঁরবেশের সঙ্গে তার আঁভযোজন নিযশ্রিত হর 
এবং ব্ন্তির সার্বক রূপ ও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে । 

নাট্যচারন্রের এই ব্যন্তিত্বকে সংঘাতনয় ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হয় । 
নাটকের প্রথমে চারন্র যে অবস্থায় থাকে ঘটনাবলঈর ঘাত প্রাতঘাতে চাঁরত্রের সেই 
অবস্থা নাটকের শেষে পাঁরবার্তত হওয়া প্রয়োজন । এটাই একান্তভাবে কাম্য । 


২০৪ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


ঘটনার মধ্য দিয়ে পরশীলিত হয়ে পারবর্তনের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে চার তার 
আভিজ্ঞতা লব্ধ জীবন-সত্যকে প্রতি।ক্ঠত করে । 


এই আলোচনার পারপ্রোক্ষতে পৌরাণিক, এীতিহাসক ও সামাঁজক নাটক এবং 
অন্যান্য নাটকের 'বাঁভন্ন প্রকার চারন্রের বিশ্লেষণ করা বাক । 


$ (ক/১) পৌরাণিক ও ভক্তিযুলক নাটকের প্রধান চরিত্র (01015807151) £ 
সাবিত্রী (সাবত্রী_ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ )। 


এই নাটকের প্রধান চরিত্র সাবিন্রী। ধার্মক রাজা অম্বপাঁতর কন্যা “সাবিত 
চারন্রাট শারীরগত-সামাঁজকগত ও. মনপ্তত্ব অনুযারী ন্রৈমাঁণক হয়ে উঠেছে। 
দেব-দ্বিজে ভান্ত ও শ্রদ্ধা, ধর্মীনম্ঠা, শাস্বজ্ঞান, কর্তব্য পরায়ণয়তা, ওজীস্বতা এবং 
বনয়-নম্রভাব ইত্যাঁদ চারান্রক গুণের মধ্য দিয়ে চারন্রটি বাশষ্টতা অর্জন করেছে । 
পাতনব্রত্যের আদর্শের প্রাতষ্ঠা সাবব্রী চারত্রের লক্ষ্য । সেক্ষেত্রে মৃত স্বামীকে 
পুনরায় জীবিত করার জন্য বালম্ঠ ইচ্ছাশান্তির দ্বারা চালিত হয়ে দৈব বিধানের সঙ্গে 
সাবিত্রী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কমের মধ্য দিয়েই িয়াতির অমোঘ বিধানের 
বিরুদ্ধে সাবন্রী রুখে দাঁড়িয়েছেন। অদস্টবাদকে খণ্ডন করতে জে 1নজের 
ভাগ্য-গড়ার লড়াই-এ অবতীর্ণ হরেছেন। এক্ষেত্রে সাবিন্রীর পাঁত-প্রেম-নিজ্ঠা” 
আত্মসংযম প্রবাণ্তি, চিত্তের শুদ্ধতা ও সতশী-শান্তর দৃঢ়তা তাঁকে অসাধারণ মানসিক 
বলের আঁধকারী করেছে । এই মানাঁসক বলের সঙ্গে তাঁর প্রত্যুৎপন্নমাতত্ব, ধাঁশান্তি, 
বাকচাতুর্যয, এবং গভনর শান্ত্রজ্তান তাঁকে নিয়াতর বিরুদ্ধে লড়াই এ জয়শ করেছে । 
সতীত্ব শান্তর জোরে যমের কাছ থেকে পাঁতির প্রাথলাভের দুঃসাধ্য কাজকে সাবিত্রী 
সম্ভব করে তুলেছেন । তবে প্রথম থেকেই মানবী সাবিত্রীর উপর “দেবশত্' আরোপ 
করা হয়েছে । চগ্লিন্রের ঝায্যবিলীর সম্ভাব্য পাঁরণাঁতি সম্পর্কে আগের থেকেই 
একটা সিদ্ধ ধারণা সৃম্ট করে নাট্যপরিমণ্ডল গঠন করা হয়েছে। এর ফলে 
সাবত্রী চারন্রের কমোনাতি ও পাঁরণাঁতির বিভিন্ন ভরের নাট্য-ওৎসূকা দুর্বল, 
হয়ে পড়েছে । 


উন্ুগী (উলুপী ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ )। 


উলুপন একাধারে নাটকের প্রধান চরন্র ও নাট্যঘটনার গাঁতিসপ্জারকারাঁ চরিব্র ! 
উলুপী রাজা “অনন্তনাগের কন্যা । শারীরিক, সামাঁজক ও মনন্তাত্বক দিক দিয়ে 
চিঘাঁট ভ্রৈিমাঁণিক রূপে চীন্রত হয়েছে । পাঁতিপরায়ণা উলুপীর পাতিব্রত্যের 
পরীক্ষার উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে নাট্য-ঘটনার শুরু ॥ নারদ উলুপ্ীকে একটি মাঁণ 
দান করেন। এই মাঁণর সাহায্যে উলুপীী যে কোন একজন মান্ন মত ব্যক্কিকে পুনরায় 
বাঁচিয়ে তুলতে পারবে বলে নারদ উলুপীকে এ বিষয়ে অবাঁহত করেন। এইভাবে 
নারদ এই গুণ-সম্পন্ন মণাটি উলুপীকে দিয়ে উলপশীর পাতিব্রত্যের পরীক্ষার 


তৃতীয় অধ্যায় ২০৬ 


হোমানল জালিয়ে দিয়ে যান।ক নারদের মুখে ভাবষ্যতে পূত্রশোক ও স্বামী- 
ঘাঁতনীর দুভাগ্য তাঁকে বহন করতে হবে জেনে উলুপী সন্ধন্ত হয়ে ওঠেন। 
পদতের মঙ্গলের আশায় উলম্পী প্রাণপ্রদায়ী মাঁণাট অনন্তনাগকে 'দয়ে দেন। 
মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য উলুপী গঙ্গায় আত্মবিসর্জনের উদ্যোগ 
গ্রহণ করেন। সেই সময় উলুপী জানতে পারেন যে গঙ্গার আভশাপে পাঁতিত 
তাঁর স্বামী ভবিষ্যতে রৌরব-নরকে বাস করবেন। এই ঘ৮না তাঁকে 'বচালত 
করে। নিজের মরণ অপেক্ষা স্বামীর নরক গমণের যন্ত্রণা মোটনই উলুপীর 
জীবনের মূল উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে ।খ স্বামীর আভশাপ মান্তর জন্য গঞঙ্গার- 
বিধান অনুযায়ী উলপীর পাত্র হস্তে অনের মৃত্যুর হৃদয় বিদারক ঘটনাকে 
বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব বহন করে নেবার জন্য উলুপী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । 
এখান থেকেই উলুপীর জীবনের নাটকীয়ত্বের শুরু । প্রবল ইচ্ছাশান্ত চরিত্রের মনে 
নতুন শান্তর সণ্পার করে। স্বীয় পুত্র ইলাবন্তকে অজদনের বিরুদ্ধাচারী করতে 
না পেরে উল:পী অজর্নের ওরসে চিন্রাঙ্গদার গর্ভজাত পত্র বশ্রুবাহনকে অর্জনের 
অন্বমেধের ঘোড়া আটকাবার পরামর্শ দেন। বভ্রুবাহন অশ্বমেধের ঘোড়া আটকায় । 
অন কর্তৃক বন্রুবাহন লাঁঞ্ছত ও অপমানত হয়। এই পটভৃঁমকায় অজ“নের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উলুপী বন্রুবাহনকে প্ররোচিত করেন। কুরুক্ষেত্র রণে 
অজর্নের সঙ্গে বন্রুবাহনের যুদ্ধ উলুপার হৃদয়েও এক ভীষণ যুদ্ধের সন্চনা করে। 
একাঁদকে অজ্ুন ও ইলাবন্ত, অপরদিকে উল:পীর সাহচযেয ও উলুশপীর প্রেরণায় 
উদ্দীপ্ধ বন্রুবাহন। এই ঘোরযুদ্ধে ইলাবন্তকে নিধন না করলে বন্ুবাহনের পক্ষে 
অজর্টনকে পরাস্ত করা সদ্ভব নয়। কিন্তু প্রাণপ্র্থায় মাঁণর গুণে ইলাবন্ত আমত 
শান্তর আঁধকারী ৷ উলুপণর চাঁরন্রে সংকট ঘনীভূত হতে থাকে । অন্তর্থন্দের তীব্রতা 
বাড়তে থাকে । এ দ্বন্ব তাঁর মাতৃসন্তার সঙ্গে স্ত্রী সত্তার দ্বন্ব। মাতৃসত্তার জন্য 
ইলাবন্তর মৃত্যু তাঁর পক্ষে হৃদয়-বিদারক ঘটনা । আবার স্ত্রী সম্তার জন্য স্বামীকে 
আঁভশাপ-মুন্ত করার নৌতিক দায়িত্বও তাঁর বর্তমান। পুত্রের মৃত্যুও যেমন তাঁর 
কাছে আঁভপ্রেয় নয় তেমান স্বামীর নরকবাসও তাঁর কাছে শ্রেয় নয়। একদিকে 
পূন্রহজ্তে অজর্ুনের মৃত্যুতে স্বামীর আঁভশাপ মুক্ত হওয়ার নাশ্চত বিধান, অপরাঁদিকে 
এই, একই ঘটনায় ইলাবন্তের মৃত্যুতে উলুপীর পৃত্রশোকের দুঃসহ মন্ত্রণা-প্রাপ্ত 
হওয়ার আবাশ্যক ঘটনা । একাদিকে স্বী-সত্তার জাগরণ এবং অপরদিকে মাতৃসত্তার 
ই হাহা রো রানির 

ক, নারদ--ঘমাঁণ দিয়ে মাঁণর পরাক্ষা, সৌন্দ্যময়শী যেন হতাশ না হই? 

প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য। উলঃপাঁ। 

খ, “উলুপী--মরণ মঙ্গল না নরক মঙ্গল 2-*এইমান্ন জানি একাদন 'না একদিন 
মৃত্য আছে ।..*তার সঙ্গে নরক আসবে কেন? যার প্রাতকার আছে, আমার 
“দেবতার কাছে তাকে আসতে দেব কেন? নারায়ণ আমাকে স্বামী ঘাঁতনীর 
-বল দাও? |” - প্রথম অঙ্ক, সঞ্চম দশ্য । উলপা। 


২০৬. বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


নিপীড়ন। মনল্ঞাত্বকের ভাষার এ দ্বন্দবকে 48001950- /£১1009100৩"দ্বন্দ বলা; 

হয় ।১৮ এই দ্বন্দই চরিত্রকে আঁধকতর আকর্ষণীয় করে তুলেছে । এই দ্বন্দে শেষ পর্যন্ত 
সবি পাম ওঠে । তাই তাঁর স্বামীর নরক থেকে মীন্তলাভের 
পথকে নিশ্চিত করার জন্য ক্ষান্রবীর্যয-দীপ্ত ইলাবন্তের কাছে সংরাঁক্ষত প্রাণপ্রদায়ী 
মণিটি উলুপী কৌশলে সংগ্রহ করেন। ইলাবন্তকে “মাঁণ-হারা করে উলুপী 
ইলাবন্তের কপালে মৃত্যুর কালোটীকা পাঁরয়ে দেন। বন্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে 
মিণিগহারা ইলাবন্তের মৃত্য হয়। ইলাবন্তের মৃত্যুর পর বন্রুবাহনের সঙ্গে 
যুদ্ধে অজর্ন পরাঁজত হন। স্ব্রী সত্তার আঁধক জাগরণের ফলে প্রাণপ্রদায়ী 
মাঁণর সাহায্যে উলুপী মৃত অজর্ননের প্রাণ রক্ষা করলেও ইলাবন্তের মৃতুতে তাঁর 
মাতৃসত্তা আহত হওয়ায় উলুপী সংঞ্কাহীন হয়ে পড়েন । 

উলুপীর এই অবদ্া কারুণে/র সৃষ্ট করলেও তা ট্র্যাজক হয়ে ওঠোন। কারণ 
এই পাঁরণাঁত মনে শোচনা বা ভয়ের উদ্রেক করে না। স্বামীর আভশাপ মঠান্তর. 
আনন্দ পন্রাবয়োগের বেদনাকে ম্লান করে দিয়েছে । 


ভীক্ষম ( ভীব্ম--ক্ষীরোদপ্রসাদ বদ্যাবিনোদ )। 


'ভীম্ম” নাটকের প্রধান ও গ্রাতসষ্টারকারী চাঁরন্র ভীম্ম। চারিন্রাট ত্রৈিমানিক। 
চরিত্র তিনাট পর্ব বিদ্যমান। প্রথম পর্বাট চরিব্রের পূর্বপটভ্মকা স্বরুপ 
নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে । দ্বিতীয় পর্বে চিরকুমার রূপে ভখন্মের ব্রহ্ষচর্যয- 
পালনের প্রাতিজ্ঞা এবং তৃতীয় পর্বে তাঁর নরনারায়ণের সাক্ষাং্লাভ এবং ইচ্ছা-মৃত্য 
বরণের কাঁহন? বিন্যস্ত হয়েছে । 

প্রথম পর্বে খাঁষ “আপবের' আশ্রম থেকে কামধেন্‌ অপহরণের অপরাধে খাঁষর 
শাপে অন্টবসুর ইচ্ছামৃত্যর শন্তি নিয়ে নরলোক প্রাপ্তি, স্ত্রীর প্ররোচনায় 
কামধেনুর অপহরণ কারে িপ্ত হওয়ায় অণ্টবসূ কর্তৃক তাঁর স্ব্ীকে মর্তলোকে 
সঙ্গে না নেওয়া এবং ধরাধামে কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গ গ্রহণ করবে না বলে 
অস্টবসুর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঘটনা 'বন্যন্ত হয়েছে।ক এসব ঘটনা ভ৭ম্মের পূর্ব 
জীবনের ইতিহাস স্বরূপ নাটকে স্থান লাভ করেছে। দ্বিতীয় পর্বে পিতা 
শান্তনুর সম্মান রক্ষার্থে ও সত্যবতীর গর্ভজাত সন্তানের সিংহাসন লাভের 
পথ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভীম্মের ত্রক্মচর্যন্রত ধারণের ঘর্টনাই এই চাঁরন্রের: 
ভবিষ্যৎ সংকটের কারণ রূপে গড়ে উঠেছে । দ্বিতীয় অংকের চতুর্থ দৃশ্যে- 
বী্যশহল্কে গ্রহণ করা অন্বাকে ভীষ্ম কর্তৃক 'িচিন্রবীষেণের সঙ্গে বিবাহ দানের- 
উদ্যোগ গ্রহণের ঘটনা থেকেই এই সংকট দানা বাঁধে। গুরু পরশুরামের আদেশ 
উপেক্ষা করে ভীম্ম অন্বাকে গ্রহণ করতে অস্বশকৃত হওয়ায় পরশুরামের সঙ্গে: 
হী তত 


ক. ভীম্ম--“যতাঁদন ধরা মাঝে করিব বিহার 
নারীরে লব না সঙ্গী 
জীবনের পথে ।৮ প্রন্তাবনা দৃশ্য, ভীম্ম 


তৃতীয় অধ্যায় ২০৭ 


ভী্মের দ্বন্ব-যদ্ধের শুরু হয়। এই দ্বন্-ষুদ্ধ ভী্ম-চারন্রের 'সংকটকে বিস্তৃত 
করে তোলে । প্রবল ইচ্ছাশান্তর আধকারী ভীম্মের মধ্যে এই সংকট কিন্তু 
পরবর্তাঁকালে দ্বন্ব-ঘন হয়ে ওঠোঁন। সত্য ধর্মে অবিচল ভাঁম্মের মধ্যে অন্বার 
নারীত্ব ও তাঁর আঁনন্দ্য স্ন্দর রুপ-যৌবনের আকর্ষণ ষে প্রবৃত্তি-নবাতির 
গভীর দ্বন্ সৃষ্টি করতে পারত, ভীব্মের চরির্রে তা সংগঠিত হয়ে ওঠে নি। অম্বাকে 
কেন্দ্র করে চরিত্রের বিভিন্ন সত্তার মধ্যে একাধিক প্রবণতা গড়ে ওঠোন। এর ফলে 
মানাঁসক ক্রিয়া প্রাতক্রিয়ার অভাবে চীরন্নাট দন্হণন হয়ে পড়েছে । রিপূজয়ী ভীব্ম 
সর্বদা দেব-মাহাজ্ম্েই আসীন । চারন্রের মধ্যে কামনা-বাসনা, চাওয়া-পাওয়া, শ্রের 
ওপ্রেয়র সংঘাত সশ্টি করা যায়ান। এর ফলে চীরন্রাট গাঁতিহীন' হয়েও পড়েছে । 
উদ্দেশ্য রূপে নাটকে চন্রত হয়েছে ।খ চাঁরন্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পূর্ববতী ঘটনার 
সঙ্গে চরিত্র িন্যাসের এই ঘটনার কার্যাকারণ সঙ্গাঁত নেই। এখান থেকেই 
নাট্য ঘটনার 'বন্যাসের মাধ্যমে চারত্রের মধ্যে পৃথক একটি ভ্ভর তথা তৃতীয় 
পর্বের সূচনা হয়েছে। এই তৃতীয় পর্বে চাঁরন্রের অচেতন মনের অবদমিত 
বাসনা স্ব্নের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে একাদকে ভীত্মকে তাঁর পূর্ব-জীবনের 
পত্বীর প্রতি ভাবাবেগে উদ্বোলত করে তুলেছে,৯৯ অপরাঁদকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 
কৌরবপক্ষায়দের অনাচার, অক্ষান্রিয় সুলভ কার্যযবলী, আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ 
ব্যথা, তাঁকে জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহ করে তুলেছে । রণক্ষেত্রে শিখন্ডীরপপী 
অম্বার দর্শণ লাভ তাই ভজ্মের কাছে জীবন-ম্যান্তির আনন্দ বহন করে এনেছে। 
শিখণ্ডন তাঁর কাছে আতঙ্কের কারণ নয় । মান্তর দূত। পাঁরশেষে কুরুক্ষেত্র রণে 
নররুপা-নারায়ণের শরাঘাতে তাঁর শরশধ্যা গ্রহণ এবং এই শরশয্যায় তাঁর ইচ্ছামৃত্যর 
মধ্য দিয়ে ভীম্মের জীবনের আন্তিম পর্ব সংঘাঁটত হয় । 

আলোচ্য চাঁরত্রের উপাঁর উাল্লাখত 'তিনাঁট পর্ব শঙ্খলাবদ্ধভাবে গড়ে না ওঠায় 
ভীম্ম-চারন্রের কার্যযাবলণ আঁধক বিস্তৃত হয়ে পড়েছে এবং সাধারণ মানবায় চরিন্র রূপে 
ভীম্ম চাঁরন্রাট প্রাতিম্ঠা লাভ করোন । বিশেষ পৌরাণিক চরিত্র বলেই ভীত্ম এভাবে 
চিন্লিত হয়েছে । বস্তৃতপক্ষে ভীত্মের জীবনের এত বড় কাহিনী নিয়ে একটি পূণঙ্গি 
নাটক রচনা করতে গিয়ে নাট্যকার নাট্যঘটনাকে সংহত রুপ দিতে পারেনান এবং 
তার ফলে চাঁরনের ক্রিয়া চাঁরাঁদকে অবিন্যন্তভাবে ছাড়িয়ে পড়েছে । 


খ. “আমি নরনারায়ণের আগমণ প্রতীক্ষায় এই সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্যয ব্রত অবলম্বন 
করে বসে আছ । আম সেই উভয়মূর্তিকে এক রথে দেখব এবং আমার একমান্র 
পৃজাপোকরণ শস্তপুজ্প তাঁদের চরণে অঞ্জলী দেব--” : 

| দ্বিতীয় অংক, ষন্ঠ দৃশ্য, ভাঁম্ম। 
গ.. শিখণ্ডীর মূর্ত হোর পুলাঁকিত আমি-- . 
-চতূর্থ অংক, ষ্ঠ দশ, ভীম্ম। 


২০৮ [িশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


শঙ্করাচার্যয ( শঙ্করাচার্য-_গারশচন্দ্র ঘোষ) 

জ্ঞানতত্বমূলক এই নাটকের প্রধান চরিত্র শঙ্করাচার্যয । অদ্বৈতবাদের সাহায্যে 
মানুষের মুক্তির উপায়ের সন্ধান দেওয়াই চরিত্রের উদ্দেশ্য ।ক চাঁরন্রের বাঁলজ্ঞ 
ইচ্ছাশান্ত চারন্রের উদ্দেশ্যপূরণের ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে উঠেছে । এই ইচ্ছাশান্তর দ্বারা 
চাঁলত হয়ে শঙ্করাচার্য প্রথমে গুরু গোঁবিন্দের কাছ থেকে সন্গ্যাসধর্মে দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। এরপর একে একে তানি ভষ্ট বৌদ্ধ কাপাঁলককে দমন করেন। কর্ম 
কাণ্ডাঁবদ মণ্ডন মিশ্রকে তকষুদ্ধে পরাস্ত করেন। শাস্ত্রালোচনায় উভয়ভারত'ঁকে 
পরাজিত করেন। কাপালিক উগ্রভৈরবকে দমন করেন । পাঁরশেষে তান কাশ্মীরের 
সারদাপীঠের পাণ্ডতগণকে অদ্বৈতভাষ্য দান করেন। এইভাবে সমগ্র ভারতে 
অদ্বৈতবাদকে তিনি প্রাতিম্ঠত করেন। মনগ্তত্বের দিক দিয়ে শঙ্করাচার্যা চারন্রটি 
উভয়মুখী | নাট্য-ঘটনাবিন্যাসের টির জন্য শঙ্করাচাযের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধ 
শান্তর সংঘর্ষ দ্বন্ব-ঘন-র্প লাভ করেনি । চাঁরত্রের কার্যাবলীর উপর অলৌকিক 
শন্তির অসামান্য প্রভাব বিদ্যমান । চীরন্র্টকে সর্বদা অবতাররূপে নাট্যকার 
প্রাতম্ঠিত করতে চেয়েছেন । এর ফলে চারন্রাট দোষে গুণে মানবধর্মী হয়ে 
ওঠোন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মহাপুরুষদের জীবনী নিয়ে রচিত 
নাট্যকার গ্ারশচন্দ্রের প্রায় সব কঁটি নাটকেই এই বিাশষ্টতা 'ক্রয়াশীল ।১৯৯*ক 


বিশ্বামিত্র (“তপোবল" াগারশচন্দ্র ঘোষ )। 


“তপোবল' নাটকের প্রধান ও গাঁতসপ্পারকারী চারন্র বিশ্বামিত্র। শারীরগত, 
সমাজগত ও মনন্তত্বের দিক 'দয়ে চরিন্রটি ব্রৈমানিক হয়ে উঠেছে । শবলাকে' কেন্দ্র 
করে সম্মুখ সমরে বাঁশিজ্ঠের কাছে 'বশ্বামিত্রের পরাজয় তথা ব্ক্ষবলের কাছে 
ক্ষান্রবলের পরাজয়ের ফলে তপস্যার দ্বারা বহ্ষবল লাভই 'বশ্বামিন্রের প্রধান উদ্দেশ্য 
হয়ে ওঠে।ক এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চারন্রের অসাধারণ ইচ্ছাশান্ত ক্রিয়াশীল 
হয়ে ওঠেছে । এই ইচ্ছাশন্তির বলে রাজা বিশ্বামিন্্র রাজ-এ্বর্য ত্যাগ করে 
কঠোর সাধনায় ব্রতী হন। সাধনার দ্বারা প্রথমেই তিনি রাজার্ধত্ব লাভ করেন। 
এই গ্রে চিত্রের মধ্যে অহম (18৪০) প্রাধান্য বিস্তার করেছে। পী্রশৎ্কুর' 
স্ব্গারোহণেরর ক্ষেত্রে তাঁর আমত্বই বড় হয়ে উঠেছে ।খ ইন্দ্রের দর্প হরণ করতে 
গিয়ে 'বিশ্বামন্র নিজেই ক্ষমতার দর্পে দর্পাঁ হয়েছেন । আধ্যাত্মিক শান্ত লাভের 


ক. “শুদ্ধ তত্ব কারতে প্রচার, জীবের উদ্ধার 
স্বৈচ্ছায় সে মহাভার করোছি গ্রহণ” 
দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য? শঙ্করাচাষ্। 
ক, “তপঃপ্রভাবে আমও বাঁশ্ঠ হব প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, তপোবল। 
খ. "ীত্রশঙ্কু তাদবে স্থান পাইবে নিশ্চয়-- 
মম কার্ধে বি, করে হেন শন্তি কার উজার 


তৃতীয় অধ্যায় ২০৯ 


সাধনা ছেড়ে "দিয়ে তান জড়শান্তর উপাসক হয়ে নবস্বর্গ রচনা করেছেন । 
প্রবৃত্তির দাস হয়ে বাঁশম্ঠের উপর প্রাতীহংসামুখী ও মেনকার প্রাত কাম-পরায়ণ 
হয়েছেন। এ সকল ঘটনা চাঁরন্রের উদ্দেশ্যপূরণের ক্ষেত্রে বাধার সযাম্ট করেছে । 
তথাপি লৌহদ্‌ঢ় ইচ্ছাশীন্তর বলে শান্তমান বিশ্বামিত্র সাধনার দ্বারা মহার্ত্ব লাভ 
করেছেন এবং ব্রহ্মার কাছ থেকে 'ব্র্গার্ধ আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু বাঁশম্ঠের 
স্বীকৃতির অভাবে তাঁর রক্গার্যত্ব তখনও সার্থকতা লাভ করোনি । 'বশ্বামন্র তখনও 
প্রবৃত্তির দাস। এই প্রবাস্তর তাড়নায় প্রাতাহংসামুখশী গবশ্বামত্র বশি্ঠের 
মারণযজ্্ের আয়োজন করেন। সেই মারণ যজ্ঞে বাঁশষ্টের পৌরাহত্য গ্রহণ 
বিশ্বামিন্ত্রকে নতুন জীবন চেতনায় উদ্দশপ্ত করে তোলে । এ চেতনা হল হিংসার 
বদলে আঁহংসা, ঈষাঁর বদলে প্রেম, ভোগের বদলে ত্যাগ, ক্লোধের বদলে 'তাঁতিক্ষা 
আর ক্ষমা । বিশ্বামিত্রের মধ্যে তখন অহম (৪৪৮০) বোধ দূর হয়ে আঁধসত্তার 
(98০: ৪৪০) জাগরণ ঘটতে থাকে । পূর্কৃত প্রিপৃ-তাঁড়ত কর্মের জন্য তাঁর 
অন্তরে অনুশোচনা দেখা দেয় । িপুতাঁড়িত বিশ্বামিত্রের রিপুজয়ী বিশ্বামন্রে, 
ক্ষান্রবলে বল? 'বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবলে বল িশ্বামিত্রে, ক্ষমাহীন বিশ্বামিত্রের ক্ষমাশশল 
বিশ্বামিত্রে উত্তরণ ঘটে। এ হেন বিহ্বামন্র বাঁশন্ঠেরও প্রনম্য হয়ে ওঠেন ।গ 
ক্ষান্রবল্রে সঙ্ঞে ব্রন্মবলের এই দ্বন্দ ক্লমে ক্রমে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের প্রান্মণত্ব লাভের 
সাধনার উত্তরণ ঘটায়। ধারে ধীরে চাঁরন্রের এই ব্লমোনাতি সাধনই 'গারশচন্দ্রের 
নাট্যচরিন্র চিন্রণের দক্ষতার পাঁরচয় বহন করে ।২* 


ব্বত্রা্তুর ( 'এীন্দ্রলা'শমনোমোহন রায় )। 

“প্রীন্দ্ুলা” নাটকের প্রধান চাঁরন্র বৃত্রাসর । দনুজ অধিপতী বত্রাসুর চাঁরন্রাটর 
শারীরগত ও সামাজিকগত অবস্থান অনুসারে তাঁর মনন্তত্বও গড়ে উঠেছে । অন্ধ 
পত্বী-প্রেম চাঁরত্রের অন্যতম বৌশল্ট্য ৷ পতুনীই তাঁর সকল শান্তর মূলাধার ৷ হৃদয়-বল 
ও বাহুবলের একমাত্র উৎস ।ক শাক্তদাঁয়নী দনুজ আঁধ্বরীর সন্তোষ উৎপাদনই 
বৃত্রাসুরের প্রধান লক্ষ্য । চাঁরত্রের এই বিশিষ্ট ভাবধারাই চরিত্রের সকল 
'কার্যযাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে ।২৯ এ হেন পত্বীপ্রেম তাঁর জীবনশন্তিকে (16:99 ) 
খর্ব করেছে। তাঁর মরণশান্তকে (11)87)809 ) বলদপ্ত করে তুলেছে । তাঁর পত্বীপ্রেম 
তাঁকে বিপথে চালিত করে তাঁর দানবীয় শান্তকে বাঁড়য়ে তুলেছে । চাঁরন্রের অহমের 
ভেতর ইদমের যে ব্গ্াল দামিত অবস্থায় ছিল তাকে জাগ্রত করে তুলেছে। 


গ, “হে ব্রহ্মার, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন" । 
--পণ্চম অংক, ষন্ঠ দৃশ্য । তপোবল। 
ক. “তুমি যে গো দৈত্যরাজ হৃদয়ের শস্তি 
মম শান্তি বিধায়নী? তুমি দনুজের 
ধ্জয় দায়িনী 11 প্রথম অংক পঞ্চম দৃশ্য, এ্রীন্দ্িলা । 


২১০. বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


এর ফলে চীরত্রের বিচার ক্ষমতা পঙ্গু হয়ে গেছে। ন্যায় নীতি বোধ অবলপ্ত 
হয়েছে । প্রজাপালক বৃত্রাসুর প্রজা নিপীড়ক বৃত্রাস:রে পাঁরণত হয়ে সাজিশাহিনা 
ক্ষুন্ন করেছে । তাঁর আমমত্ববোধ তাঁর দৃস্টিশান্তির স্বচ্ছতাকে বিনষ্ট করেছে ।খ এই 
অহমবোধের দ্বারা চালিত হয়ে বৃত্রাসুর সতী ইন্দ্রানীকে বন্দী করে নিয়ে আসেন । 
এীন্দ্রিলার দাসীর্‌পে ইন্দ্রানীকে বৃত্রাসুর নিষ্ক্ত করেন। এই কাজের মধ্য দিয়ে বৃত্রাসূর 
পত্বীপ্রেমের গৌরব অনুভব করলেও সতীত্বের এই লাঞ্ছনাই তাঁর পতনের কারণ হয়ে 
ওঠে। যে সতী-শান্তুকে বুকে ধারণ করে ণশব' শন্তিমান, সেই সতাঁশান্তর অপমানে 
বৃত্রাসুরের কাছ থেকে "শব" তাঁর সংহার 'ন্রশৃল-শান্ত হরণ করেন। বৃত্রাসুর 
শান্তহশীন হয়ে পড়েন। অবচেতন মনে পাপবোধের প্রাতক্রিয়া স্বগ্নের মধ্যমে তাঁর মনে 
বিভশীষকার সৃন্টি করে। তথাপি জীবনের এই সংকট মুহূর্তে তাঁর রাজসত্তা ও 
'পিতৃসত্তা অপেক্ষা তাঁর স্বামীসত্তা বড় হয়ে উঠেছে । রাজপ্রেম ও পূত্রপ্রেম অপেক্ষা 
পত্বীপ্রেম প্রধান হয়ে উঠেছে । এই পত্বীপ্রেমই দেবাস্রের সঙ্গে যুদ্ধে বৃত্রাসূরকে 
শুধুমাত পূত্রহারা এবং রাজ্যহারা করেনি, হিবভন্ত বৃত্রাসূরকে সমরক্ষেত্রে শিবের 
বিদ্রোহী করেও তুলেছে ।গ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে দধাঁচর আঁশ্থি নির্মিত বঙ্জের 
আঘাতে বাত্রাসরের মৃত্যু হয় । এই মৃত্যুই বৃত্রাসুরের অন্ধ প্রেম ও তাঁর শল্তিদর্পেরি, 
শেষ পরিণাতির স্বাক্ষর বহন করে আনে । 


জয়দেব (জয়দেব-_-হরিপদ চট্টোপাধ্যায় )। 


ভক্তিমূলক “জয়দেব নাটকের প্রধান ও গাঁতিস্ণ্ারকারী চারন্র জয়দেব । 
গীতগোঁবন্দ রচনার মাধ্যমে শ্রীকের গুনকীর্তন ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারই এই চাঁরত্রের 
উদ্দেশ্য । প্রেম-ভক্তি, ত্যাগ, মাঁহফুতা, বৈরাগ্য ও বিশিষ্ট জীবন দর্শন জয়দেব 
চরিত্রকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে । জীবনের প্রথম পাদ থেকেই পার্থিব বিষয়বস্তু 
সম্পকে চরিত্রের ওদাসিন্য, সংসার থেকে মুক্তির আকুলতা, কৃষণপ্রেমে তাঁর আত্মহারা 
অবস্া, চরিভ্রের আধ্যাত্বিকভাবকে র্ূমশ পাঁরস্ফুট করে তুলেছে । ভন্ত জয়দেবের 
আহবানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক জয়দেবের সেবাকার্ষেয রত হওয়া, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক 
জয়দেবের অসম্পূর্ণ গীতগোবিন্দের ভাষ্য রচনা করা; ইত্যাঁদ ঘটনার মধ্য দিয়ে, 


খ, “জেন দৈবশান্ত, উন্লাত মার্গের পন্হা 

মান্র শুধু"*" 

উঠিয়াঁছি উন্নাতির সবেচ্চি শিখরে 

এবে বাম পদাঘাতে 'নিক্ষোপতে পারি 

দুরে অনায়াসে আত তুচ্ছ আত জীর্ন 

নিমিত্ত স্বরূপ এই নগণ্য সোপান ।” --৫ম অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য, এীন্দ্রলা । 
গা, “****ত* হে শুলিন, নাম 

তব বল পরাক্ষীব।” --&ম অংক, বন্ঠ দৃশ্য, এীন্দ্রলা । 


তৃতাঁর অধ্যায় ২১১” 


জয়দেবের আধাত্বক জীবন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পাঁরশেষে জয়দেবের সঙ্গে শ্রীকফের 
মিলনের মধ্য দিয়ে চরিত্রের উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করে। ইহলোকের জয়দেব 
এইভাবে অধ্যাত্মলোকের ভন্ত-ভগ্গবান জয়দেব রূপে প্রাতষ্ঠা লাভ করেন। প্রসঙ্গক্মে 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে চরিত্রের উপর অলৌকিক শীল্তর গভণর প্রভাব বিদ্যমান | 
এতে ভন্ত সাধারণের প্কাছে চরিন্রাট আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । কিন্তু এর দ্বারা 
জয়দেব চারত্রাট সাধারণ মানুষ হিসাবে প্রাতষ্ঠা লাভ করতে পানোনি। 

অভিমন্যুত ( ক্ষতরবীর-_ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় )। 


ক্ষঘ্রবীর” নাটকের প্রধান চাঁরন্র আভিমনদ্য । আঁমত ক্ষান্তবীর্ধয, বীরত্ব, তেজ- 
দীগুতা এবং উদারতায় চরিত্রাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । অজ্্জুন যখন সংসগ্তক 
রণে যুদ্ধেরত, চক্রব্যহ যুদ্ধে পাশ্ডব-পক্ষ যখন মরণপণ সংগ্রামে রত, তখন 
পাণ্ডবপক্ষের এই সংকটমুহূর্তে ভমের 'িদে'শে আভমনন্য যুদ্ধে সেনাপাঁতর ভার 
গ্রহণ করে তাঁর ক্ষন্রিয়সত্তাকে প্রাতাঁষ্ভত করতে প্রয়াসী হয়েছেন । য্হদ্ধযান্রার প্রাক্‌- 
মুহূর্তে প্রিয়ার প্রেমানুরাগ, প্রিয়ার অশ্রুসজল আঁখির আবেদন এবং দাম্পত্য-জীবনের 
আকর্ষণ তাঁর কাছে বড় হয়ে ওঠোন। স্বামীসত্তা ও ক্ষান্রয়সত্তার ছন্দে ক্ষত্রিয়সত্তার 
আহ্বান তাঁর কাছে আঁধক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় আভমননয রণক্ষেত্রে বীরের মৃতদ্যকেই 
শ্রেয় বলে মনে করেছেন।ক নাট্যগঠনের দক্ষতার অভাবে নাটকে চারন্রের এই 
অন্তদ্বন্ দানা বেধে ওঠোঁন। চক্রব্যহয্দ্ধে আভমন্যুর দেহাবসানের করুণ 
পাঁরণাঁতি অপেক্ষা আঁভমনন্যু চাঁরন্রের আড়ালে শাপপ্রন্ত চন্দ্রদেবের আভশাপ থেকে 
মীন্তলাভের আনন্দই নাটকে প্রাধান্য লাভ করেছে। 

রামান্ুজ (রামানুজ-_অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় )। 

নাটকের প্রধান ও গাঁতিসপ্ারকারী চাঁরন্র রূপে “রামানুজ" চার্ট চান্রত | 
দ্বৈতবাদ তথা বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও তার প্রাতষ্ঠাই চাঁরত্রের মৃখ্য উদ্দেশ্য । 
চারল্লাটর মধ্যে ভান্ত-ভাব প্রবল । আজন্ম ধমনিঃরাগ, পরাহতবুত, শুদ্ধভন্তি ও 
প্রেম. বাঁদ্ধিত্তা, সাহঞ্তা ও সততা রামানুজ চাঁরন্রের অনন্য সম্পদ । প্রবল, 
ইচ্ছাশান্তি ও মানাঁসক দ়ুতা-চারিত্রের লক্ষ্যপূুরণেই সহায়ক হয়েছে'। শৈশব অবস্থা 
থেকেই তিনি ধন্জ্তানী ছিলেন। সে সময় অদ্বৈতবাদী পাণ্ডত যাদবপ্রকাশ 
রামানুজের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে আসেন। দ্বৈত ও 
অদ্বৈতবাদের প্রশ্নে তিনি রামানুজের কাছে পরাজিত হন। এই ঘটনার মধ্য য়ে. 
রামানূজ চারিব্রের উদ্দেশ্য প্রকাঁশত হয়। এরপর বিভিন্ন ঘটনার আবর্তনে চরিন্রের 
বিন্যাস গড়ে ওঠে । দাক্ষিণাত্যের বৈষবপ্রধান যামুনাচারের দেহাবসানের পর 
সেখানে বৈষব কর্ণধাররূপে তাঁর স্বীকীতিলাভ, গোম্ঠীপূর্ণ কর্তৃক তাঁকে কৃষমন্ত 
অজগর পণ্ডিত ও 'দিশ্বিজয়শী ষক্সমৃর্তির পরাজয়স্্ইত্যাদি নাটাঘটনা চরিত্রকে: 


মি ক.__“ক্ষান্রয়ের ধর্ম পালন 
শাখয়াছ এ-জীবনে কত প্রধান 
তাই প্রাণ দিতে চলেছি সমরে”।  তৃতাঁর অংক, চতুর্থ দশ্য--ক্ষত্রবীর” 


৯১২ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


ক্রমশঃ পারণাতর 'দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় । শৈবধম চোলরাজ রামানুজের প্রবল 
বিরোধিতা করলেও পরে চোলরাজ রামানজের কৃপায় দব্যদৃম্টি লাভ করেন এবং 
রামানুজের বিরোধতা ত্যাগ করেন । এইভাবে দাক্ষিণাত্যের ভন্ত-সাধারণের উপর 
রামান*জের প্রভাব-প্রতিপা্ত বিস্তৃত হতে থাকে এবং রামানুজ সমগ্র দাঁক্ষণাত্যে 
বৈফব-ধম? -প্রাতিষ্ঠার কর্মযন্্রকে সম্পূর্ণ করে তোলেন। রামানূজ চাঁরন্রের এই 

রুম-পাঁরবর্তনের প্রাতিটি গ্রে তাঁর অলোঁকিক ক্ষমতার প্রয়োগ বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল । 
এই অলৌকিক শান্তর মাহাত্য্যে রামানুজ চীরব্রটি আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ-কোটির 
সাধক হসাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । 


&$ (ক/২) পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের প্রধান চরিত্রের বিরোধী 
(40055090150) চঙ্সিত্র £_ 
ইলাবন্ত ( উলুপী-_ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ )। 
উলুপন' নাটকের প্রধান চাঁরঘের বিরোধ চাঁরন্র “ইলাবন্ত”। অজ্জনের ওরসে 
উলুপীর গর্ভজাত ইলাবন্ত' চীরন্রাটও বংশগত, সমাজগত ও মনগ্তত্তের দিক 1দয়ে 
ব্িমানিক হয়ে উঠেছে । সম্ভাব্য কুরুক্ষেত্র ঘুণ্ধে পিতার সাহাষ্যাথ্ধে পিতার পাশে 
দাঁড়িয়েছে ইলাবন্ত। ইতিমধ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘটনা নিয়ে অজ্জ্নের সঙ্গে 
বন্ববাহনের বদ্ধ শুরু হয়েছে । এই যুদ্ধে অজ্জণনের বরোধী পক্ষে যোগ দিয়ে 
অজননকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁকে হত্যা করার জন্য উলুপণী তাঁর পুত্র ইলাবন্তকে 
পরামর্শ দেন । ইলাবন্ত তাঁর মার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনাঁন। পিতার সহযোগী 
হিসাবে ইলাবন্ত তাঁর মায়ের বিরোধী শাবরে যোগ দেন । এই ঘটনায় ইলাবন্তের 
আত্মাও "দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে । একাঁদকে উলংপীর অন্যায় প্রবৃত্তিকে বাধা দেবার 
জন্য ও যুদ্ধে অবজ্জঃনের সাহায্যের জন্য ইলাবন্তের ধর্মবোধ তাঁকে পিতার অনুরাগী 
করে তোলে । অপরাঁদকে শৈশধ হতে মাতৃ-সমীপে লালিত এবং মাতৃন্ঞানে দশীক্ষত 
ইলাবন্তের মাতৃ-বিরোধিতা তাঁর মম্্মকে পণীড়ত করে । ধর্ম বোধ আর মম্মবোধের 
এই সংঘাতে অথাৎ ধর্মবোধের জন্য িতৃ-অনুরাগ আর মম্মবোধের জন্য মাতৃ- 
অনুরাগ--এই বিপরীত-মূখী দ্বৈতশস্তির টানাপোড়নে ইলাবন্তের অন্তদহি তীব্র 
হয়ে ওঠে॥। পিতাকে হত্যা করার জন্য মাতা উলুপীর প্ররোচনামূলক কার্ধযাবলীর 
মধ্যে মায়ের পিশাচীর্প সন্দর্শনে ইলাবন্তের অন্তরের দাবানল আরও বিস্তৃত হয়ে 
পড়ে।ক শুভবোধ ও মনুষাত্ব বড় হয়ে ওঠায় ইলাবন্ত তাঁর মায়ের ডাকে সাড়া 
ক. উলুপা-_ইলাবন্ত 
ইলাবন্ত--কে ও মা? বে*চে আছিস, 
উলুপী- চুপ এই নে ( অস্ত্রদান ), ওই যায়, মেরে ফেল, 
ইলাবন্ত--কাকে ? 
উলদপাঁ-_ওই যে পথ হাতড়ে হাতড়ে যাচ্ছে 
ইলাবন্ত--ওষে আমার বাপ। 
উলুপাী-_ওই ওই ওকেই মেরে ফেল । 
'ইলাবন্ত-_কে তুই? তুই কি আমার মা? 
না কোন 'পশাচশী ৯ দ্বিতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, উলুপী ॥ 


তৃতনয় অধ্যায় ২১৩; 


দিতে পারেন নি। কিন্তু মাতা উলুপীর িবরোধী শিবিরে যোগ দেবার জন্য তাঁর 
মন্মবেদনা তাঁকে তিলে তিলে দহন করতে থাকে । এই ছিখাঁণ্ডত আত্মার যন্ত্রণা. 
'ইলাবন্ত চারত্রের অন্যতম আকর্ষণ । যুদ্ধের পূর্বে ইলাবন্ত মায়ের শ্রীচরণ 
দর্শনের আশায় মায়ের কাছে ছুটে এসেছেন। প্বগাদপী গাঁরয়স'র বিরুদ্ধে অস্ত্র 
তুলে ধরার আগে ইলাবন্ত তাঁর মৃত্যুকেই শ্রেয় জ্ঞান করেছেন । যুদ্ধে জয়ী হবার 
চেয়ে পরাজিত হবার বাসনা তাঁর মন-প্রাণকে অবৃত করে রেখেছে । এটা তাঁর 
মন্মবোধের পারচয় । পক্ষান্তরে ধর্মবোধের প্রেরণায় যুদ্ধক্ষেত্রে পতার প্রাতানিধিত্থ 
করার জন্য ইলাবন্ত সক্রিয় হয়েছেন। একাঁদকে 'পতার প্রাতি তাঁর আনুগত্য. 
যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে বীরত্বের মধযাদা 'দান করেছে । অপরাদিকে মাতৃ-আবেদনে সাড়া 
দিতে না পারার অক্ষমতায়--সেই বীরত্ব তাঁর কাছে মূল্যহণীন হয়ে পড়েছে । তাই 
যুদ্ধে জয়ের চেয়ে পরাজয় তাঁর কাছে শ্রেয় হয়ে উঠেছে। বিভন্ত আত্মার যন্ত্রণা 
থেকে মান্তর জন্য যে প্রাণপ্রদায়ী মণির উপর ইলাবন্তের জীবন ও মরণ নিভর করছে, 
ইলাবন্ত সেই মাঁণকে মায়ের হাতে তুলে দিয়েছেন । রণক্ষেত্র যাবার আগে এইভাবে 
মাতৃচরণ বন্দনা করে ইলাবন্ত মনে প্রাণে মৃত্যুকেই স্মরণ ও বরণ করে নিয়েছেন ।খ 
আপাত মাতৃ-বিরোধিতার মধ্যে মাতৃভান্তর এই ফল্গুধারাই ইলাবন্ত চাঁরন্রাটকে 
আকর্ষণীয় করে তুলেছে । 


অন্ধ! ( ভীত্স_-ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ )। 


“ভগম্ম* নাটকে অন্বা চরিন্রাটি ভীম্মের বিরোধী চীরন্র রূপে প্রাতাষ্ঠত। চরিত্র 
গঠনের দিক দিয়ে নাট্যকার চরিত্রের শারীরবঃ সামাজক ও মনন্তাত্বক-_ এই তিনাটি 
মানই বজায় রেখেছেন। আত্মসম্মানবোধ, দৃঢ় হচ্ছাশান্তঃ চারান্রক দৃঢ়তা, 
অসীম ধৈর্য, লক্ষ্যপূরণের একাগ্রতা এবং অসীম মানাসক শান্তর গুণে চারত্রের 
ব্যস্তিত্ব গড়ে উঠেছে । চীঁরন্রের ক্রমোন্নীত ও বিকাশ পবট দুটি ভাগে বিভন্ত। 
প্রথম ভাগে বীর্য শুল্কে গৃহীত হবার আগে “অম্বা” চিরন্তন নারী- প্রেম ও 
মমতার প্রাতিমর্ত। আচারে-ব্যবহারে, হ্বদয়ের কোমল বৃত্তিতে অন্বা শোভনময়ী |. 


টি 








খ. ইলাবন্ত-“এলুম কেন জানিস । 

হারি তো তুই দেখতে পাবিনি । 
জিতি-তো তোকে দেখতে পাবো না। 

তাই দেখতে বড় সাধ হলো । দেখ মা 

এমন যুদ্ধে জয়লাভ করোছি যে তাতে 

জয়ের চেয়ে পরাজয়ে সুখ আছে । 

আচ্ছা মা আশীবাদ করনা যেন এ-.. 

যুদ্ধ দেখবার আগে আমার মৃত্যু হয় ।” 

তৃতীয় অংক, পঞ্চম দৃশ্য, উলুপী । 


২১৪ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


'শাজ্বরাজের সঙ্গে তাঁর প্রেম নারী জীবনের চির-আকাকজ্ক্ষিত ঘর বাঁধার স্বখ্নে 
রঙশন। সে প্রেম দুটি হৃদয়ের সামাজিক স্বাকাতিলাভের জন্য উন্মুখ । সে 
প্রেম সৃষ্ট ও সুন্দরের ধ্যানে ধ্যান-গন্ভীর (২/১)। দ্বিতীয়ভাগে ভাঁম্ম 
অম্বাকে বী্যযশহুল্কে গ্রহণ করলেও ভীম্ম তাঁর প্‌ব প্রাতিজ্ঞামত অন্বাকে বিবাহ 
করতে অসম্মত হন (২/৩, ৪)। ভনম্মের ব্যবহারে ক্ষুদ্ধ অম্বা তাঁর প্রেমের 
আঁধকারকে প্রাতিম্ঠিত করার জন্য শাজ্বরাজের কাছে ফরে বান। কিন্তু শাজ্বরাজ 
তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন (২/৬)। ভীম্মের কাছে তাঁর বধৃ-সত্তার অবমাননায় 
এবং শাজ্বরাজের কাছে তাঁর প্রেম-সত্তার লাঞ্চনায় প্রেমময়ী অম্বার মধ্যে 
প্রাতশোধের বাসনা জেগে ওঠে । ঘটনার ঘাত-প্রাতঘাতে চাঁরত্রের মানাঁসক পাঁরবর্তন 
'ছাটে। নারী-জীবনের চিরায়ত প্রেম-প্রীত-কজ্পনাকে দরে সাঁরয়ে দিয়ে কুলিশ- 
কঠোর অম্বার চীরন্রায়ণ নাট্য ঘটনায় উদ্দীপনার সান্ট করে। মানাঁসক দিক দিয়ে 
পাঁরবার্তত এই অম্বার ধ্যানে গভীর প্রাতীহংসা। জ্ঞানে তীব্র প্রাতাহংসা । প্রাণে 
তলান্তিক প্রাতাহংসা।ক প্রাতাঁহংসাপরায়ণা অম্বার একমাত্র লক্ষ্য ভম্মের 
[ধন ।খ এই লক্ষ্যপূরণের জন্য চারন্রাট ধীরে ধারে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এই 
উদ্দেশ্যে ভীম্মের অস্ব্গুরু পরশুরামের সাহাধ্য প্রার্থনা করেন অম্বা। ভীম্মের 
ধবরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পরশহুরামকে অন্বা প্ররোচিত করেন (২/৬১ ৩1২)। কিন্তু 
এতেও তাঁর প্রাতাঁহংসার মনোবাৃত্ত চাঁরতার্থ হয় না। পরশুরাম ও ভীম্মের 
মধ্যেকার যুদ্ধ তাঁর মনে ক্ষানকের প্রশান্ত এনে দের কিন্তু মনের প্রাতিহিংসার 
দাবানলকে নেভাতে পারে না। তাই অন্বা তপস্যার দ্বারা শবকে পাঁরতুস্ট করেন। 
[শিবের বরে অম্বা মহারাজ দ্রুপৰের ঘরে শখণ্ডী রূপে জদন্নগ্রহণ করেন। ভীম্মের 
সংহারই তাঁর ব্রত ।গ কুরক্ষেত্ররণে শিখণ্ডীর সঙ্গে ষুদ্ধে ভীম্মের অস্ব্রত্যাগ, বাণ- 
িধবন্ত অবস্থায় ভীন্মের শরশধ্যা গ্রহণ এবং ভীণ্মের মৃত্যুর ঘটন্মার মধ্য 'দিয়ে 
1শখণ্ডীর্পী অন্বার প্রাতাহংসা চাঁরতার্থ হয় (৫/৭)। নাট্যকারের চাঁরন্রশীচন্রণের 
কুশলতায় চারন্ের এই রুমোন্নাত ও পাঁরণাত নাটকে উন্দীপনার সৃ্টি করেছে । 


ক. “প্রাতীহংসা মাত্র মোর ধ্যান 
প্র্তীহংসা একমাত্র জ্ঞান 
মান--অপমান 
সমস্তই প্রাতীহংসা করেছে আশ্রর ॥1” 
তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য । ভীম্ম ॥ 
থ. “ভীম্মের সংহার একমাত্র উদ্দেশ্য আমার” 
তৃতীয় অংক, "দ্বিতীয় দৃশ্য ৷ ভী্ম ॥ 
গ্* “মানত আম নাহি চাই আঁখলের স্বামী 
বর দাও ভীম্মে আম কাঁরব সংহার 1৮ 
-তৃতীয় অংক-_পণ্চম দৃশ্য । ভীম্ম ॥ 


তৃতীয় অধ্যায় ২১৫ 
কাপালিক, মণ্ডন মিশ্র, উভয়ভারভী ও উগ্রতৈরব 


( শঙ্করাচার্য_-গিরিশচন্দ্র ঘোষ )। 
শঙ্করাচার্ধয কর্তৃক অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ সকল চাঁরত্র তাঁদের কার্যাবলশ 
ও তাঁদের ধমাঁয় মতবাদের দ্বারা শঙ্করাচাষেযর [বরোধতা করেছেন (২/৪, ৩২ 
৩/৫, ৬, ৪/&, &/২)। কিন্তু এদের িরোধা মনোভাব শেষ পধণন্ত স্থায়ী হয়নি । 
শ্রষ্ট বৌদ্ধ কাপালিক ও উগ্রভৈরকে শঙ্করাচার্যয দমন করেন ( ২/৫, ৫/৫ /)। মণ্ডন 
মিশ্র ও উভয় ভারতী শঙ্করাচার্যের সঙ্গে ধর্মীয় শাস্ নিয়ে আলোচনায় পরাজিত 
হন ও শঙকরাচার্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ( ৩/৮, 8/৭ )। : 


দেবরাজ ইক্জ ( এীন্দ্রলা-_মনোমোহন রায় )। 


“এীন্দ্রলা' নাটকের বরোধন চারত্র দেবরাজ ইন্দ্র” । বৃত্রাসুরের কাছ থেকে তাঁর 
হৃত স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করা এবং নিজের রাজ-সত্তাকে পুনরায় প্রাতষ্ঠিত করাই 
চাঁরত্রের উদ্দেশ্য | বাত্রাসুর তাঁর-স্ত্রী শচীকে লাঞ্চিত করেন। বৃত্রাসূরের অত্যাচারে 
দেবতাদের জীবন বিপন্ন হয়॥ এই ঘটনা দেবরাজ ইন্দ্রের পুরুষকারকে আঘাত 
করে। এই পটভূমিকায় চাঁরব্রের সংশগ্রাম-প্রবৃত্তি তীব্র হয়ে ওঠে । কঠোর তপসার 
দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্র 'শবের' আনুকূল্য লাভ করেন। রহ্মার নির্দেশে দধিচীর আসছি 
দিয়ে বজ্র তৈরী করে দেবরাজ ইন্দ্র সেই বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিধন করেন। 
দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসত্তা পুনরায় প্রাতান্ঠত হয় ( &/৭ )। 


রাজগুরু £ ( জয়দেব-__-হরিপদ চট্টোপাধ্যায় )। 


বৈঝব ধর্মের প্রচার ও প্রসার প্রাতহত করার জন্য “রাজগুরু” চাঁরতবাটি জয়দেবের 
বিরোধিতা করেন । বাঙ্গলা দেশ থেকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাতিপান্ত বিনষ্ট করার জনা 
“'রাজগুরু, রাজা লক্ষণকে প্ররোচিত করেন। শান্ত ধর্মের শ্রেন্ঠত্ব প্রমাণের জন্য 
রাজগুরু তাঁর অলৌকিক শান্তর প্রভাব দেখিয়ে রাজা লক্ষণসেনকে বিস্মিত করেন । 
কিন্তু পরে জয়দেবের আধ্যাঁত্রক মাহাত্ম্যের গুণে আঁধকতর 'বাস্মত হয়ে রাজগুরু 
জয়দেবের বরোধিতা ত্যাগ করেন। কৃষ্ণ-প্রাণ জয়দেবের কৃপায় শান্তধম রাজগুত্রু 
উপলাব্ধ করেন যে শ্যামা” ও «শ্যাম একই শান্তর দুই প্রকাশ । এই উপলাধ্খর 
মধ্য দিয়ে রাজগুরুর চৈতন্যদ্যোয় হয় । 


কর্ণ (ক্ষত্রবীর-_ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় )। 

ক্ষত্রবীর” নাউকের আভিমন্যুর বিরোধী চরিবন্ররূপে কর্ণ চারন্রটি উল্লেখ্যযোগ্য | 
কুরুক্ষেত্রের চক্রব্যুহ-যুদ্ধের অন্যায় রণে আভিমনদ্যকে পরাজিত ও বধ করার দায়িত্ব 
পালনের সময় কর্ণের মনে শুভবোধ ও অশুভবোধের সংঘাত ঘনীভূত হতে থাকে । 
সে সময় চাঁরন্রের মধ্যে পিহসন্তা ও ক্ষান্রসত্তার দ্বন্ চরিত্রাটকে গাঁতশীল করে তোলে । 
চক্ষব্যহে সপ্তরথী মিলে অভিমন্যকে বধ করার পাঁরকজ্পনাট তাঁর শুভবোধকে 


২১৬ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


নাড়া দেয়। এ ধরনের পাঁরকজ্পনায় তাঁর গ্রিতুসত্তা আহত হয়। তাই এই 
পাঁরকজ্পনামত চক্রুব্যহ-রণক্ষেত্রে তিনি আভমন্যকে বধ করতে রাজী হনাঁন ॥ 
চরিত্রের মধ্যে পিতৃসত্তার জাগরণ ঘটায় কর্ণের কাছে তাঁর পূত্র বৃষকেতু ও অজুনের 
পূত্রআভমন্য এক ও আঁভন্ন হয়ে পিতৃহদয়ে স্থান লাভ করে ।ক পিতৃসত্তার নীচে 
কণের ক্ষান্রসত্তা চাপা পড়ে যায় । সেই মুহূর্তে ভবিষ্যতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অঞ্জনের 
হাতে অসহায় অবস্থায় কর্ণের মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে রোহিন কর্ণকে ওয়াকিবহাল 
করেন। অলোকিক শান্ত-বলে রোহিনী ঘটনাটি কর্ণের সামনে ছবির মত তুলে. 
ধরেন। এর মানসিক প্রতিক্রিয়ায় ক্ষান্রবীর্ষ্যে দণপ্ত কর্ণের মধ্যে ক্ষান্রসত্তার জাগরণ 
প্রবল হয়ে ওঠে । কুরূক্ষেত্র-রণে অজ্জ্ুনের পযন্ত অভিমনয্য তখন তাঁর পত্র বৃষকেতুর 
থেকে অনেক দূরে সবে িয়েছে। শন্রুর আত্মজকে কর্ণ শত্রু হিসাবেই চিহত 
করেন । রণক্ষেত্রে শত্রু আভমনদযুকে পরাজিত ও নিহত করাই তাঁর প্রধান কর্তব্য 
হয়ে ওঠে । আঁভমন্যুর সংহারের চিন্তাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হয় ।খ 

নট্যঘটনার সুষ্ঠু বিন্যাসের অভাবে কর্ণচাঁরত্রের এই অন্তবন্কে কেন্দ্র করে 
চূড়ান্ত সঙ্কট মুহূর্ত গড়ে ওঠোনি। অন্তর্বন্বের সংহত ও গভীর রূপশচত্রণের 
মাধ্যমে চারত্রের যে সম্ভাবনাপূর্ণ বিকাশ ক্রিয়াশীল হতে পারত, নাট্যকারের, 
নাট্য-রচনার দক্ষতার অভাবে তা ব্যহত হয়েছে । 


যাদ্ব্প্রকাশ (রামানুজ-_-অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় )। 

দ্বৈতবাদের পাঁরবর্তে অদ্বৈতবাদের একা ধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যাদবপ্রকাশ 
দ্বৈতবাদের প্রচারক লক্ষণকে হত্যার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন । লক্ষণ তাঁর শিষ্য । 
তাই তাকে হত্যা করার চিন্তাকে কার্যকর করার সময় তাঁর মনে “অহম” (৩৪০) এবং 
আধসত্তার (58061০৪০) সংঘাতে নাট্যচারন্রট আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । চরির্রের দ্বন্দ্ব 
নাটকের মধ্যে চীরন্র সম্পর্কে ওৎসুক্যের সৃন্টি করেছে । বযাদবপ্রকাশ লক্ষরণকে হত্যা 
করার জন্য যাকে নিয়োগ করেছিল সে লক্ষমণকে হত্যা করেনি । পরে যাদব প্রকাশ 
বিষয়টি জানতে পারেন । শিষ্য লক্ষরণকে হত্যার চক্রান্তে লিপ্ত থাকার জন্য তাঁর 


ক.__“ভ্রাতুষ্পূত্র মম অভিমন্য শিশু 
প্রাণাধক বৃষকেতৃ সম 
িতৃসনে বিরোধ কারণে 
পুত্র কেন হবে অপরাধী" 








( ক্ষত্রবীর--চতুর্থ অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য )1. 
খ.--অজন নন্দন মহাশত্রু গাঁণ তারে 
শাদলের মৃগাঁশশ? ভক্ষ চিরদিন 
অবশ্য বধিব রণে পার্থের কুমারে |” 
( ক্ষব্রবীর--চতুর্থ অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য ) & 


তৃতীয় অধ্যার ২১৭ 


মনে অনৃতাপের সৃজ্টি হয় (৩/৪)। এই অনুতাপের ঘন্ণার ভার লাঘব 
করার উদ্দেশ্যে তান রামানুজরূ্পী লক্ষণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 
এই ঘটনা যাদবপ্রকাশের আগের মানাঁসকতার পাঁরবর্তন ঘটায় (8/২)। যাদব- 
প্রকাশের মানাসকতার পাঁরবর্তনের এই 'দিকাঁট নাটকে সুম্চুভাবে প্রকাশ লাভ 
করেছে। প্রসঙ্গরূমে উল্লেখযোগ্য ষে অদ্বৈতবাদী যাদবপ্রকাশ ছাড়াও চোলাধপাঁত 
কান্ঠীরাজ ও অদ্বৈতবাদী পাঁণ্ডিত যজ্ঞমার্তি রামানূজের [িরো?ধতা করেছিলেন । 
তবে চাঁরন্র চিন্রণের ক্ষেত্রে এরা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব লাভ করেন 'ন। 


(ক/৩) পৌর.ণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের প্রধান ও বিরোধী চরিত্রের 


সহযোগী চরিত্র (11150 8০0 01 17:008800156 2100 40688010736) । 
খাবি মাগুব্য ও অলিক্ষর! (সাবিত্রী ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ )। 


“সাবিত্রী? নাটকের প্রধান চারত্র “সাঁবত্রীর, সহযোগী চারব্ররূপে খিষি মাণ্ডব্য, 
ও “আলক্ষরা” প্রাতন্ঠিত । রাজকুলগুরু খাঁষ মাণ্ডব্য তপস্যার দ্বারা বুঝতে পারেন 
যে দেবী সাঁবিভ্রীই সতী ধর্ম রক্ষার জন্য অশ্বপাঁতর কন্যার্ূপে রাজার গৃহে 
জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি সাবিত্রীকে নিজের স্বামী 'াীজেকেই ঠিক করার জন্য 
সং পরামর্শ দেন । সাবন্রীর পতী নিবাচনের জন্য তাঁর সকল প্রচেম্টায় 'তাঁন উৎসাহ' 
দিয়ে তাঁর মনোবল বৃদ্ধি করেন (১/৩)। সাবিত্রীর ধর্মভাবকে তান সমন্ধ 
করতে গঠনমূলক ভ্মকা গ্রহণ করেন (২/৩)॥ সাত্বকভাব, জগৎ ও জীবন 
সম্পর্কে গভীর জ্ঞান হৃদয়ের আনুগত্য, উদারচিত্ততা, দূরদ্ান্ট--ইত্যাদ গুণে 
চাঁরন্রাট উজ্জল । 

নর্মল সখ্যত্ব, সহ্ধার্মতা, ধর্মীনম্ঠা এবং মানাঁসক দডঢ়ুতা আলক্ষরা চারন্রের 
বশেষত্ব। এই বিশেষত্ব নিয়ে আলক্ষরা সাবিত্রীর সুখে-দুখের অংশনদার হয়েছেন । 
ব্যান্তত্বের এই গুণেই আলিক্ষরা সতন-শীন্তর জয়গান করেছেন। সতা-শান্তর মাহাত্ম্য 
বর্ণনার মাধ্যমে সতীত্বের ধর্ম পরাক্ষার অবতীর্ণ হবার জন্য সাবিত্রীকে উদবুদ্ধ 
করেছেন । এইভাবে কর্ম যোগের দ্বারা অদৃস্ট যোগকে খণ্ডন করার জন্য 'সাবন্রীর ' 
মধ্যে সংগ্রামী চেতনাকে আলক্ষরা উন্নত করে তুলেছেন ।ক 


বত্রক্বাহুন (উলুপী-ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ )। 


"উল?" নাটকের প্রধান চারন্র উলুপীর সহযোগী চারন্ররূপে “বজুবাহন" 
চারন্রাট উল্লেখযোগ্য । মনন্তত্বের দিক দিয়ে চরিন্রাট বাঁহমর্খী (18%0:0%৩৫)। 


হরি আই সপ ্্ অ অ 


ক. আঁলক্ষরা-_“কায়মনোবাক্যে সতী তুমি। তুমি কিন্য অদৃম্টের আক্রমণে 
চিন্তা কাতর । মুছে ফেল ললাট থেকে 'বাধালাঁপ:*"স্বেচ্ছায় মনোমত 
অদৃন্টের সৃষ্ট কর।” 

(সাবিত্রী--তৃতীয় অত্ক, প্রথম দৃশ্য । ) 
বশ শতক-_-১৪ 


২১৮ বিশ শতকের িয়েটারে বাংলা নাটক 


এই চরিত্রের ব্যান্তত্ব গড়ে উঠেছে । জন্মলগ্ন থেকে-শপতা অজর্যনের সঙ্গে বজুবাহনের 
প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়ান। পিতাকে তান কোনাদন দেখেনান। পিতাকে দেখার 
জন্য, তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পারচয় লাভ করার জন্য, অজনের পত্র বজুবাহন ব্যাকুল 
হয়ে ওঠেন। আজন্ম পিতার স্নেহ থেকে বণ্চিত বশ্রুবাহনের মনের চেতনল্ঞরে পিতার 
সঙ্গে পাঁরচিত হবার বাসনা তীব্র হয়ে ওঠে । বাসনার তীব্রতায় পিতার সঙ্গে 
দর্শনলাভের লাভের আকাঙ্খা তাঁর কাছে ভগবান শ্রীকৃষের দর্শনলাভের বাসনার 
থেকেও বড় হয়ে ওঠে (২/৪)। এই আকাঙ্খা পূরণের উদ্দেশ্যে এবং পিতা 
অজজনের জন্য বিমাতা উলুপীর দুশ্চিন্তা ও বেদনার ভাব লাঘব করার জন্য 
বন্ুবাহন উল.পণীর পরামর্শমত অজর্নের অশ্বমেধের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন। 
অশ্বমেধের ঘোড়ার গাঁতি রুদ্ধ হয়।ক কিন্তু গরভধাঁরনী মা চিত্রাঙ্গদার নিদেশে 
'বন্রুবাহন ধৃত অ*্বমেধের ঘোড়াকে অজর্নের কাছে 'ফাঁরিয়ে দেন। সেই সময় 
বহ্রুবাহনের মা চিন্রঙ্গাদা সম্পর্কে অন কঠোর 'নন্দা-বাক্য প্রয়োগ করেন। 
এর ফলে বভ্রুবাহনের পৃন্রসত্তা লাঞ্চত হয়। তাঁর আত্মমযাদাবোধ পাঁড়িত 
হয়। পিতার গাহ্ত আচরণে বন্রুবাহনের মধ্যে এতাঁদনের সযত্বে পোষিত 
শ্িতার উজ্জল ভাবমৃর্ত বিনষ্ট হয়॥ পিতার আকর্ষণ অপেক্ষা মায়ের 
আকর্ষণ বন্রুবাহনের নিকট প্রবল হয়ে ওঠে। পিতার নীতবার্জত ঘৃণ্য 
প্রবান্তর বাতাবরণ থেকে মায়ের সম্মান রক্ষা করার কাজই বল্রবাহনের শ্রেয় ও প্রেয় 
হয়ে ওঠে। মায়ের সম্মান রক্ষার জন্য এবং মায়ের প্রাতি' পুন্রের কর্তব্য পালনের 
আহ্বানে পিতিঅনুরাগী বভ্ুবাহন 'পতৃদ্রোহা হয়ে ওঠেন ।খ 

রণক্ষেত্রে বন্রুবাহন অজরঙ্নের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। উলুপাঁর প্রেরণায় 
আর জাহ্কবীর আশশর্বাদে বভ্ুবাহন অমিত শান্তর আঁধকারী । রণক্ষেত্র তাঁর ক্ষত্রিয় 
সত্তা দীপ্ত হয়ে ওঠে। বভুবাহনের কাছে অজর্ন পরাঁজত হয়। অজর্নের 
এই পরাজয়ে বন্রুবাহনের মাতৃসম্মান রক্ষার প্রাতজ্ঞা পূর্ণ হর । 


ক, বভুবাহন--“মা পিতার নাম শুনেই দেখার সাধ জলে উঠোছল । তোমার 
মালন মুখ যেই আমার মনের সম্মুখে ছলছল নেত্রে তোমার 
হৃদয়ের আত তীব্র বন্্রণা প্রকাশ করতে এসে উপাশ্থত হল 
তখন মা সব ভুলে গেলুম। দিপ্বিদক জ্ঞান শুন্য হয়ে 


ঘোড়া ধরলুম |” 
( তৃতীয় অঞ্ক, তৃতীয় দৃশ্য । “উলুপী, |) 
খর বভুবাহনস্ষ্ক্ষন্রয় ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে ক্রোধের জন্য নয়। মহারাজ 
স্বগা্দপশ গরীয়সী জননীর মধ্যাদা রক্ষা করবার জন্য 
আপনার সাঁহত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলাম ।” 
(-তৃতার অঙ্ক, তৃতীয় [দৃশ্য । উলুপাঁ।) 





... তৃতীয় অধ্যায় ২১৯ 
পরশুরাম ( ভীত্ম-ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাঁবনোদ )। 
এই চারন্রাট বিশেষ ক্ষেত্রে “ভীম্মের' বিরোধশ চরিত্র “অম্বার সহযোগী চরিবরূপে 
ক্রিয়াশীল হয়েছে । ভীঘ্ম অম্বাকে বী্ধাশহচ্ে গ্রহণ করেন। কিন্তু ভাব্ম তাঁকে 
বিবাহ করে স্ত্রীর ময্যাদা দিতে অসম্মত হন। স্ত্রীর মর্যাদা প্রাতাষ্ঠত করার জন্য 
অম্বা ভীম্মের গুরু পরুশ্দরামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ও -রার দাবীর সমর্থনে 
পরশুরাম সহমত জ্ঞাপন করেন এবং এঁ বিষয়ে ভশম্মকে রাভঈ করানোর জন্য তান 
উদযোগ গ্রহণ করেন (২/৬)। কিন্তু ভীত্ম তাঁর অস্্-গুরু পরশুরামের প্রস্তাবে 
রাজী না হওয়ায় পরশুরাম ভাম্মের প্রাত ক্ষুষ্থ হন। 'তানি'ভীম্মকে দ্ন্-যুদ্ধে 
আহ্বান করেন। কর্তব্যবোধের তাঁগদে এবং আঁশ্রতের ধম"রক্ষার দায়বদ্ধতায় 
পরশুরাম চরিত্রাট যেন মানাবিক মূল্যবোধের কাঁন্টপাথর ॥ এই ধর্ম রক্ষার জন্য 
পরশুরাম তাঁর প্রাণপ্রীতিম শিষ্যকে অস্ত্রাঘাত করতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত 
হননি। যুদ্ধে ভীম্মের নিকট পরশুরাম পরাজিত হন। তাঁর উদ্দেশ্য বিফল 
হয় (৩/২)। কিন্তু এ পরাজয় ধার্মক পরশুরামের ভাবমর্তকে আরো উজ্জ্বল 
করে তুলেছে। 
মহামায়া, গুরুগোবিন্দ, ব্যাসদেব, কুমারিল ভর, সনন্ধন ও শাস্তিরাম। 
( শঙ্করাচার্যয-াগারশচন্দ্রু ঘোষ ) 
এই চারন্রগুলি "শংকরাচাষণ নাটকের প্রধান চরিন্ত্র শঙগ্করাচার্য্ের, সহযোগী 
চাঁরন্ব। শঙ্করাচার্যয ভারতবর্ষে অদ্বৈতবাদ-এর প্রচারক ও প্রাতষ্ঞাতা। এই 
উদ্দেশ্যে তাঁকে বাভন্ন ধরণের কাজ করতে হয়েছে । তিনি গুরু গোঁবন্দের কাছ 
থেকে সন্ন্যাস মন্ব গ্রহণ করেন ( ১/৭)। মহামায়ার কাছ থেকে শান্তলাভ করেন 
(২/২)। শিষা সনন্দন ও শান্তিরামের সক্রিয় সহযোগিতায় তিনি তাঁর বিরোধী 
শীন্তকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করেন (8/&, &/৩ )। এসব কাজে মহামায়া, 
গুরুগোঁবন্দ, ব্যাসদেব প্রমুখ চারন্রগল তাঁর উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক হয়েছে। 


এক্জিল! ( এরীন্দ্লা--মনোমোহন রায় )। 


এই নাটকের প্রুধান চারনতর “বৃত্রাসুরেরঁ সহযোগী চীরন্ররূপে 'চাত্রত 
“ধরীন্দ্রলা* চাঁরত্রাট উল্লেখযোগ্য । গন্ধর্ব-তনয়া বুত্তাসুরের স্ত্রী এ্রীন্দ্রলার 
শাররীক ও সামাজক. ধারা অনুসারে তাঁর মনন্তত্ব গড়ে উঠেছে। সমন্তক্ষেত্রে 
নজের প্রভূত্ব ও কর্তৃত্ব স্থাপনের উচ্চাশায় তানি আত্মকোন্দ্রিক ও স্বার্থপর 
হয়েছেন। ইন্দ্রের পত্বী শচীর অসাধারণ রুপ-গণ ও এম্ব্য-গারিমা 
ধীন্দুলার মধ্যে হাীনমন্যতার (1706107 5007016 ) সাম্ট করেছে। এই? 
হশনমন্যতা প্রীন্দ্রলাকে শচীর প্রতি ঈষান্বিত করে তোলে । দেবরাজ ইন্দ্রের পত্বী 
শচীর উপর এবং সমন্ত স্বর্গরাজ্যের উপর আত্মপ্রাতিম্ঠার (991? 99০০1 ) প্রবল 
বাসনা ্রীন্দ্রলার মধ্যে জেগে ওঠে । শচণীকে তাঁর ব্যন্তিগত দাসীর কাজে ব্যবহার 


২২০ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


ফরার ক্ষেন্র প্রস্তুত করার জন্য এ্রীন্দ্রলা বৃত্রাসুরকে . প্ররোচিত করেন ।ক উদ্দেশ; 
পূরণের লক্ষ্যে তিনি একমুখী। নাট্য চরিত্রের এই মানাঁসক শ্ুরে স্বজাতি- 
প্রেম, পাঁত-প্রেম ও পক্রপ্রেম অপেক্ষা তাঁর আত্মপ্রেম (56110%5) বড় হয়েছে । 
এরীন্দ্রলার প্ররোচনায় হিতাহিত-জ্ঞান হারিয়ে বৃত্রাসূর ইন্দ্রের স্ত্রী শচীকে বন্দী 
করেন। তাঁকে লাঞ্ছিত করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেবতাদের সঙ্গে 
অসুরদের যুদ্ধ শুরু হয়। এীন্দ্রলার নির্দেশে তাঁর পুত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেন। যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়। এরীন্দ্রলার মধ্যে অহম্‌ (৪৪০) প্রবল হওয়ায়, 
তাঁর মাতৃসত্তা ক্ষুগ্র হয়। তাই পুত্রের অকাল-মৃত্যুর মর্মস্পর্শা ঘটনাও 
তাঁর মধ্যে শুভবোধের উন্মেষ ঘটাতে পারেনি । এর মূলে আছে তাঁর অহম 
সর্বস্ব কায়েমী স্বার্থের তাগিদ । তাই পুত্রের মৃত্যুর পরও তাঁর আত্ম-প্রাতষ্ঠার 
দূর্নিবার আকাঙ্খার নিবৃত্তি হয়নি (৫&/8)। এ্রীন্দ্রলা তাঁর আকাঙ্খাকে পূর্ণ 
করতে চান। এর জন্য নারীত্বের সব কিছ; মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতেও এরীন্দ্রলা 
প্রস্ভুত। উদ্দেশ্য পূরণের অক্ষমতার চেয়ে মৃত্যুই তাঁর কাছে শ্রেয় ।খ 'নজের 
অহম প্রবৃত্বিকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে এীন্দ্ুলা তাঁর স্বামী বাত্রাসুরকেও 
বিপথে চালিত করেন। তাঁর প্রাতি ব্ত্রাসুরের প্রেমকে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য 
পূরণের মূলধন হিসাবে ব্যবহার করেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে এীন্দ্িলা নিজেই 
জের চরম সর্বনাশকে ডেকে আনেন । য্দ্ধে বত্রাসুরের মৃত্যুতে তাঁর বৈধব্য 
বেশ সেই সর্বনাশের একটি দিক। এীন্দ্রিলা চরিত্রের এই দিকটি তাঁর স্বতন্তার 
পরিচয় তুলে ধরেছে । স্থামী ও পুত্র হারা এীন্দ্লার বাসনা পূরণের ব্যর্থতা, 
তাঁর প্রিয়জনের শোকের জবালা-যল্ত্রণা, তাঁকে উদভ্রান্ত ও ক্ষীপ্ত করে তোলে ॥ 
মানাঁসক অবস্থার এই ব্মোন্নাতির স্তরে এীন্দ্রলার মধ্যে তীব্র প্রাতিহিংসার মনোভাব. 


ক. এীন্দ্রলা--“ব্‌থা 
মম রৃপগর্বঃ বৃথা এম্বর্ধয গাঁরমা 
বৃথা দৈত্যরাজ জয়া আমি, যাঁদ দাসী 
রূপে শচি আসি নাহি করে সেবা এই 
চরণযুগল মম” 





(প্রথম অঙ্ক পণ্ম দৃশ্য । এীন্দ্বলা ) 
খ” এন্দ্িলা-“অমৃত অপূর্ণ আশা রুদ্ধ কার 
বক্ষের ভতরে হৃদয়ের তপ্ত অশ্রু 
সেকে সযতনে কারয়া বার্ষ্ধত, এবে 
1নজ হস্তে উন্মলিত হইবে তাদের 
তার চেয়ে মৃত্যু ভাল । 
| (--৫ম অংক, ৪র্থ গভাংক। এীন্দ্ললা। ) 


তৃতীয় অধ্যায় ২২৯ 
গড়ে ওঠে। প্রাতাহংসা পূরণের জন্য প্রীন্দূলা সাররয্প হন (81৫1৬)। প্রকৃতপক্ষে 
এই [হংসা-ঈযাঁ ও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিই বধ্‌-এরীন্দ্লা, মাতা-্ীন্দিলা ও রাজমাতা 
প্রীশ্দ্রলার সামাগ্রক মূল্যবোধকে বিনম্ট করেছে। মূল্যবোধের বিনাম্টতে যে 
এীন্দ্রলার স্যান্ট হয়েছে তাঁর মধ্যে আদিম প্রবৃত্তি, দানবা প্রবাত্তি এবং পিশাচ 
প্রবৃত্তি প্রধান হয়ে উঠেছে । এই প্রবৃত্তিই পূর্বের দনুজ-দল-অধীশ্বরী এ্রীন্দ্রলাকে 
রিস্ত-নংস্ব-সর্বভুক এরীন্দ্রলাতে রূপান্তরিত করেছে। আদম প্রবৃত্তির উন্মাদনার 
নীচে এরীন্দ্লার মাতৃসত্তা চাপা পড়োছল । ঘটনার আবর্তনে স্বামণ-হারা, পনরহারা, 
এরীন্দ্িলার নাবিড় একাকীত্ব তাঁর মনের মাঝে পুরানো স্মৃতিকে ছাঁবর মত তুলে 
ধরে। তাঁর মাতৃসত্তার লাঞ্ছনার ও স্ব্রীসত্তার অবমাননার জন্য এ্রীন্দ্লা নিজেকে 
ানজেই দায় করেন। তিনি অনুভব করেন ষে এসব তাঁর কৃতকর্মের ফল। এইবোধে 
অনুতাপে দগ্ধ হন এীন্দ্রলা। মাতৃত্বের শুন্যতা তাঁকে *মশানের শন্যতার মাঝে 
ছুড়ে ফেলে দেয়। পূত্রশোকের অন্তজর্যলায় এরীন্দ্রিলা জ্বলতে থাকেন। 
এই জবালা-যন্বণার জন্য নিজের দায়বদ্ধতার কথা স্মরণে আসার ফলে তাঁর মধ্যে 
এক আরুমণাত্বক শান্ত ( /১85:93515৩ 17170156 ) জেগে ওঠে । সেই আক্রমণাত্মক 
শান্তর মধ্যে তিনি তাঁর আত্মহননের পথ খুজে পান। অর্থাং এই আকুমণাত্মক 
শন্তি দিয়ে তিনি নিজেকে নিজেই আক্রমণ করেন। তীব্র শোকানল ও অনৃতাপের 
জবালা-যন্না সহ্য করতে না পেরে তান “মন্দাকিনী” নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা 
করেন।গ এরীন্দ্রলার আত্মহত্যার পিছনে তাঁর এই মানাঁসক পধ্যায়ের বিশ্লেষণ 
পর্বাটর বিন্যাসে নাট্যকারের মন্সিয়ানা আছে । আত্মহত্যার কাষ্যকারণ সম্পকের 
এই পটভূমিকার প্রাতি মনোবিজ্ঞানীদের সমর্থন ও পাওয়া যায় ।২২ 

ও (ক/৪) পৌরাণিক ও ভক্তিমুলক নাটকের নাট্যঘটনায় গ্রতিসঞ্চারকারী 


চরিজ্র (7১1০091 0798019: )। 


রোহিনী ( ক্ষত্রবীর-_ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় )। 

নাট্য ঘটনার গাঁত সগ্চারকারা চারত্র রূপে 'রোহিনী” চারন্রাট নাটকে চিন্তিত । 
'বিচক্ষণতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বাকৃকুশলতা, সমর-জ্ান ইত্যাঁদ গুণে রোহিনী 
চরিত্রটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে । পাতিব্রত্যের আদর্শেও চাঁরত্রাট উজ্জল । গর্গ 


গ* এীন্দ্রলা--“জবালা ! জবালা! দারুণ ?বষের জবালা কেমনে 


ধাঁক জলে বাহু হৃদয়ের মাঝে বাঁঝ 

মম হৃৎপণ্ড হল ছারখার । 
মন্দাকনী ! শুনেছি মা পাঁতিত পাবনী 
তুইস্তোর বুকে অভাগিনী পাবে নাকি 


শন ( স্পপণ্ম অঙ্ক, নবম দৃশ্য । এ্রীন্দ্রলা ।) 


৯২২ িশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


মুনির অভিশাপে মর্তলোকবাসী আঁভমন্দযুর্পণী চন্দ্রদেবের সঙ্গে সন্দীর্ঘ দিনের 
শীবচ্ছেদ-বেদনায় রোহিনী' অধীর হন। স্বামীর পঙ্গে পুনার্মলন লাভই তাঁর 
উদ্দেশ্য ।ক এই উদ্দেশ তিনি স্বর্গ থেকে মর্তে আসেন (১১)। মর্তে এসে 
ধতনি জানতে পারেন যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আসন্ন । সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন 
আঁভমনযর-পণ তাঁর স্বামণ চন্দ্রদেব । রণক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যুতেই রোহিনীর স্বামীর 
আভিশাপমৃত্তি ঘটবে । স্বামীকে দেখার জন্য রোহনী পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ 
করেন (১1৪ )। নাট্য ঘটনায় ওৎসুক্যের স্যাষ্ট হয়। কুরুক্ষেত্র রণে আভিমনদ্যর 
মৃত্যু ত্বরান্বিত করার জন্য রোঁহিনী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। অভিমনন্য 
তখন উত্তরার প্রেমাম্পদ। গাহ্‌ন্থ্য জীবনের আকর্ষণ আঁভমন্াকে বারবার 
পিছন দিকে টানে। রণক্ষেত্রের তুষণনাদের চেয়ে প্রিয়ার প্রেম-মধুর আহবানে 
তাঁর মন চঞ্চল হয় । রণক্ষেত্র ক্ষত্রিয় আঁভমুন্য ও গাহস্থ্ক্ষেত্রে উত্তরার জীবন-দেবতা 
অভিমন্যর এই দুই শান্তর মাঝে পড়ে আভিমন্যুর মন দুর্বল হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে 
রোহিনত আভিমন্যকে ক্ষান্তধর্মের প্রতি তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে তাঁকে সচেতন 
করে তোলেন। আঁভমনন্যকে রোঁহনী এই বলে উৎসাহিত করেন যে গাহস্্য 
জশবনের সুখ-্বশন নয়, রণক্ষেত্রে ধনুর টঙ্কারই ক্ষত্রিয় হিসাবে আভমুন্যর 
কাছে বড় হওয়া উঁচত। রোহনী এইভাবে নাট্যক্রিয়ায় গাঁতর সণ্চার করতে 
থাকেন। চক্রব্যহ যুদ্ধে রোহনী আঁভমন্যর সাহাষ্য গ্রহণ করেন (২1৫)। 
চক্রব্হের দ্বার থেকে রোঁহিনী কৌশলে ভীমকে সাঁরয়ে দেন। রপক্ষেত্রের মাঝে 
একাকণ' আঁভমন্য্াকে 'িয়ে এসে রোহিনী নাট্য ঘটনায় সঙ্কট সৃণ্টি করেন। 
চাঁরাদকে কৌরব সপ্তরথী। মাঝে একা আঁভমনদ্যু। এভাবে বালক আঁভমনন্যকে 
বধ করতে কর্ণ অসম্মত হন। কিন্তু রক্ষেত্রে আঁতমনন্যর মৃত্যু না হলে রোহিনীর 
স্বামশ অভিমন্যর্পণ চন্দ্রদেব গর্গমুনির আভশাপ থেকে মুক্তি পাবেন না। তাই 
আভিমনহ্যকে বধ করার জন্য রোহিনী কর্ণকে নানাভাবে প্ররোচিত করেন (৪1২ )। 
সপ্তরথীর আরুমণে আভ্মন্যর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আভমন্যর্পী 
চন্দ্রদেব গ্গমূনির আভশাপ থেকে মুক্ত হন। স্বামী চন্দ্রদেবের সঙ্গে রোহিনীর 
মিলনে নাট্যক্রিয়া পরিণাঁত লাভ করে (8/৬ )। 

গ (ক/৫-_পোরানিক ও ভক্তিমুলক নাটকের বিশেষ চরিত্র (50০০1 
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বশিষ্ঠ (তপোবল-_গারশচন্দ্র ঘোষ )। 

বিশ্বামিত্রের ঘন্ৰের মুল কারক বাঁশম্ঠ চারত্রাট নাটকে এক উল্লেখযোগ্য 
ভুমিকা গ্রহণ করেছে । মনন্তত্বের দিক থেকে চীরিন্রাট অন্তবৃত্ত স্বরুপ (1700/07)। 


ক. রোহিনী- __“্বামী বিনা রমণশর কিবা আছে গাঁত ? 
মিলাইয়া দেহ প্রাণে*্বরে-_ 
দয়াময় রক্ষা কর সতীর জীবন ।” (- প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য । ক্ষত্রবীর । ॥ 


ৃতীয় অধ্যায় ১১ 


ত্যাগ্সে, প্রেমে, সাঁহফৃতায়, আত্মসংঘমে ও জ্ঘনে বিশ্বামিন্র চারশ্রের বিপরীত 
মেরুতে এর অবস্থান । এই চাঁরব্ের সমুল্বত নোৌতক 'দিকের চিত্রণ অংকনের 
ক্ষেত্রে নাট্যকারের উপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষের মহান চরিনের প্রভাব বিদ্যমান ।২৩ 
বাঁশম্ঠের চাঁরন্রের উৎকর্ষ একাঁদকে যেমন বিশ্বামত চাঁরত্রের কমিক পঁরবতনের 
স্তরকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে তেমাঁন নাট্যঘটনার ক্ুমোআরোহণ পর্ব থেকে 
তার চূড়ান্ত পরিণাঁতর 'বাভল্ন স্তরকেও এই চারন্রাট সমৃদ্ধ করেছে । 

ভগন্দর ( শঙ্করাচার্যা-_গিরশচন্দ্র ঘোব )। 

ভগন্দর ব্যাধিকে চরন্ররূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে । এখানে ব্যাধি ব্যন্তিরুপ 
লাভ করেছে (7১913017106 )। 

( এীন্দ্রলা- মনোমোহন রায় )। 

ইন্দবালা চরিত্রের পাতিব্রত্য, সুগভীর ধর্মজ্ঞান ও নৌতিক বোধ চারন্রটিকে 
বিশিজ্টতা দান করেছে । স্বামী রূদ্রপীড়কে সর্বদাই অন্যায় প্রবৃত্তির করাল গ্রাস 
থেকে রক্ষার চেষ্টায় ইন্দুবালা তাই যত্ববান হয়েছেন। পিতা বৃত্রাসুর ও মাতা 
এীন্দ্রলার প্ররোচনায় রূদ্রুপীড় যাতে শচীর সম্মানহাঁনকর কোনরূপ কার্য্য না 
করে, সেজন্য ইন্দুবালা রূদ্রপড়কে শুভ বোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন। স্বামীর 
প্রেমকে তিনি ব্যান্তস্বার্থে ব্যবহার করেন নি। স্বামীর মঙ্গল কামনায় ইন্দুবালা 
নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। নারাত্বের এ বাঁশম্ট ধর্মের দক থেকে ইন্দুবালা 
চরিতাঁটি এন্দ্রিলা চরিত্রের বৈপরাত্য (0011085) সান্ট করেছে। এইভাবে 
নাট্যকার নাটকের চাঁন চিন্ত্রণে গভীরতা আনয়ন করেছেন । 

উত্তরা (ক্ষত্রবীর- -ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় )। 

পাতব্রতা উত্তরা চরিনাট এক নিঃসীম বেদনার প্রাতিমূর্তি। পাঁতিই তাঁর 
ইহজীবনের ও পরজীবনের একমান্ত আরাধ্য দেবতা । ক্ষত্রকূলে জন্ম হলেও স্বামী 
আঁভমন্যাকে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে প্রেরণ করতে উত্তরা তাই সম্মত হনাঁন। 
এক্ষেত্রে ক্ষাত্ধমেরি আকর্ষণ অপেক্ষা স্বামীর জীবন রক্ষাই তাঁর কাছে বড় 
হয় (৩1৪)। কুরুক্ষেত্র রণে চক্ুব্যহ যুদ্ধের ব্যাপকতা অপেক্ষাও উত্তরার 
সমগ্র সত্তা আর এক যুদ্ধের ভারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে । এ যুদ্ধ তাঁর স্বামীকে 
ফিরে পাওয়া আর না "পাওয়ার আশঙগ্কাজনিত আশা-নিরাশার এক উৎকণ্ঠাময় 
মানসিক যুদ্ধ। বস্তৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক গ্াহন্ছ্য জীবনই তাঁর কাছে 
একমান্র কাম্য । ক্ষত্রকূলের শ্রেয় তাঁর কাছে প্রার্থত নয়। রণাঙ্গনে বারের 
মৃত্যু তাঁর স্বামীর কপালে জয়টীকা পাঁরয়ে দলেও সে জয়টীকা তাঁর আঁভপ্রেত 
নয়। পাঁতসঙ্গই তাঁর একমার প্রার্থনীয় ।ক পাঁতপ্রাণা উত্তরা তাই পাঁতর সন্ধানে 


ক. উত্তরা-পাঁতসঙ্গ বিনা উত্তরা জানে না কিছু । 
(তৃতীয় অংক, সপ্তম দৃশ্য, --ক্ষত্রবীর |) 


২২৪ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


পাণ্ডব শিবির ত্যাগ করে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ,ছ্টে যান।খ কুরুক্ষেত্র রণে 
আভমন্যুর দেহাবসানে উত্তরার অন্তরের বেদনা আরও অতলস্পশর্শ হয়ে ওঠে । 
প্রয়াত পতীর বাহ্যিক চিহ্ন স্বরূপ নারী দেহের সকল অলঙ্কার এক এক করে 
খুলে দেওয়ার ঘটনায় সে বেদনা ক্মশ সংহত ও অন্তর্মখী হয়ে ওঠে (৫1৬ )। 
এইভাবে পাঁতব্রতা উত্তরা 'নঃসীম বেদনার মানবীয় প্রকাশরূপে প্রাতিষ্ঠা লাভ 
করেন। , 
গ (খ/১) এঁতিহাসিক নাটকের প্রধান চরিত্র । 

রিজিয়! £ 

এই নাটকের প্রধান চারন্র শরাঁজয়া”। নাট্য ঘটনায় গাঁতর সগ্তার করায় 
পরাজিয়া* চরিন্রীট নাট্য ঘটনার গাত সণ্সারকারা চাঁরন্রও বটে। সুলতান ইলতুৎমসের 
কন্যা রিজিয়া চরিন্রের শারীরগত, সামাজিকগত এবং মনন্তত্বগত মান বজায় 
রাখা হয়েছে। প্রশাসানক দক্ষতা, ক্ষমতার শীর্ষ বিন্দুতে ওঠার উচ্চাকাঙ্খা, 
প্রয়াস, সাহসিকতা, রণাঁনপুণতা, তেজদীগুতা এই চারন্রের বিশেষ 'দিক। 
প্রথাগত সামাঁজক সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদী রিজিয়ার মধ্যে পুরুষোচিত 
ভাবের (195001101 1 ৮/01161) 565) প্রাধান্য চীরন্রের অন্যতম বোৌশল্ট্য । 
আপাত প্রেমশীবমুখতা এই চাঁরন্রের ব্যন্তিত্বেরে একটি : উল্লেখযোগ্য প্রলক্ষণ 
(216 ) 1 মনন্তত্বেরে বিশ্লেষণ অনুযায়ী এই প্রলক্ষণকে “[২9801101 
01521270051 210 বলা হয় 1২৪ 'রাঁজয়ার নারী হৃদয়ে প্রেম আছে। জাবনে 
পুরুষের প্রেম পাবার এবং প্রেমাম্পদকে প্রেম দেবার আকাঙ্খা আছে। কিন্তু 
তরি মনের মানুষের সন্ধান না পাবার জন্য তান তাঁর প্রেম-বাসনাকে দমন করে 
রাখেন। তাই আপাত প্রেম-বমুখতার অন্তরালে একটি প্রেম-সর্বস্ব মন শক্তির 
মাঝে মূন্তর মত গোপনে খেলা করে। প্রেম প্রাতিদানে প্রেমেরই আকাঙ্খা করে। 
রিজিয়ার জীবনেও এটা সত্য। কণাটের করদ নৃপাঁতি বীরেন্দ্র রিজিয়ার 
সেনাপাতি। রাজা বীরেন্দ্র পুরুষোচিত শৌধ্য-বীয্য ও সোন্দষের্যর মধ্যে 
1রাজয়া তাঁর যোগ্য প্রেমিকের সন্ধান পান । রাজা বীরেন্দ্রকে কেন্দ্র করে তাঁর 
প্রেমের বাসনা পৃবণের ইচ্ছা ক্রিয়াশীল হতে থাকে । রাজা বারেন্দ্রের কাছ থেকে 
রাঁজয়া তাঁর প্রেমের স্বীকৃতি দাবী করেন। কিন্তু রাজা বীরেন্দ্র বিবাহিত । 
ধর্মের দিক থেকেও দুইজন দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছেন। রাজা 
বীরেন্দ্র হিন্দুধমবিলম্বী। সুলতানা রিজিয়া ইসলামধর্মী। রাজা বাঁরেন্দ্রের 
ধমীয় ও সামাজিক অবস্থান রিজিয়ার উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রাতিবন্ধকতার সৃষ্টি 


খ, উত্তরা-৮নহে সে ক্ষত্রিয় শুদ্র--চণ্ডাল ব্রাহ্মণ 
পাঁতাঁবনা নাহি আর অন্য পাঁরচয় ॥' (তৃতীয় অঙ্ক, সম দৃশ্য, ক্ষত্রবীর )। 





তৃতীর অধ্যায় ২২৫ 


করে। এই প্রাতবন্ধকতা দূর করার জন্য রিজিয়া রাজা বীরেন্দের স্ত্রী “হীন্দিরাকে' 
কৌশলে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন দূর্গে বন্দী করে রাখেন। রাজা বীরেন্দ্র প্রাত তাঁর 
প্রেমকে বান্ডবায়িত করার সুতীব্র বাসনায় ভাবাবেগ ও কঙ্পনার আতচারিতায় 
রাঁজয়া বাস্তবজ্ঞান হাররে ফেলেন । ধর্ম ও সমাজের অনুশাসন তাঁর কাছে 
গুর্ুত্বহীন হয়ে পড়ে। সুলতানা রাঁজয়ার প্রেমসত্তার কাছে তাঁর রাজনৈতিক, 
সামাজিক এবং ধর্মীয় সত্তা মান হয়ে পড়ে। রাজা বারেন্দের কাছ থেকে প্রেমের 
স্বীকীতি ও সম্মান লাভ করার মধ্য দিয়ে জয়া তাঁর প্রেমসত্তাকে জয়ী করতে 
চান। এই পটভূমিকায় রিজিয়া চরিত্রের মধ্যে চাওয়া-পাওয়া, আশাীনরাশা, 
সাফল্য-অসাফল্য- ইত্যাদি 'বাভন্ন ভাবের ক্রিয়া-প্রাতক্রিয়া গড়ে উঠেছে (8/৬ )। 
রাজা বীরেন্দ্র 'রাজয়ার প্রেমের আহবানে সাড়া না দেওয়ায় রাঁজয়া অপমানিত 
বোধ করেন। তীর “অহম” বোধে তিনি বাস্তব-বোধ হারিয়ে ফেলেন। রাজা 
বীরেন্দ্রের এই মনোভাবকে তান সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁর অধীনস্থ 
করদ-নপাঁতর এই ব্যবহারে তাঁর প্রেম-সত্তার অবমাননায়, নারাঁ-সত্তার লাঞ্নায় 
এবং রাজ্ঞী-সত্তার অমর্যযদায় তাঁর মধ্যে তীর প্রাতিহিংসা জেগে ওঠে। পর্বের 
প্রেমময়ী 'রিজয়া ঘটনার ঘাত-প্রাতঘাতে বর্তমানে প্রাতাহংসাপরায়ণী 'রাঁজয়াতে 
পাঁরণত হন। 'রাঁজয়ার আদেশে ঘাতক রাজা বারেন্দ্রুকে হত্যা করে (8/৬)। 
রাজা বীরেন্দ্রের অভাবে তাঁর সামরিক শান্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশ্বাসঘাতক 
বাস্তয়ারের সহযোগিতায় বাইরের শত্রুর আক্রমণে রিজিয়া 'সংহাসনচ্যত হন। 
'রাঁজয়াকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় (৫/৬)। এর ফলে তাঁর রাজ্জী-সত্তা বিপযণস্ 
হয়। কিন্তু তাঁর প্রোমক সত্তা চিরজাগ্রত থাকে । রাজা বারেন্দ্রকে তান প্রকৃত 
অর্থেই ভালবাসতেন । তাই কারাগারে বন্দ অবস্থায় 'রাজয়ার মানাঁসিক ভ্তরে ভান্ত 
প্রত্যক্ষকরণ (17811110800 ) তীর আলোড়নের সৃন্টি করে (৫/৭)। রাজা 
বীরেন্দ্ুকে ঘিরে তাঁর মনের মধ্যে প্রেম ও মিলনের তীর আকাঙ্খার অপূর্ণতাই 
এই ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষকরণের প্রেক্ষাপট । প্রেমক রাঁজয়া রাজা বীরেন্দ্রকে হত্যা 
করোন। প্রাতাহংসাময় রিজিয়া রাজা বীরেন্দ্রকে হত্যা করেছে । রাজা বীরেন্দ্র 
হত্যাকাণ্ডের পর সিংহাসনচন্যত রিজিয়ার প্রতিশোধের স্পৃহা কমে আসে । ধারে 
ধীরে জেগে ওঠে প্রেমিক 'রাঁজয়া । মানাীঁসকতার এই স্তরে রাজা বীরেন্দ্ের হত্যা- 
কাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মানাঁসক ক্রিয়ার 
ঘাত-প্রতিঘাতে তান জজরত হন। শাসন ক্ষমতার শশর্ষবিন্দুতে থেকে অনেকে 
এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে প্রশাসনের স্বাভাবক কাজ বলে মনে করেন। তাঁদের 
মনে এ ধরণের প্রাতিক্রিয়া সৃত্ট হয় না। এ বিষয়ে রাঁজয়া একট ব্যাতিক্রম 
চঁরন্র। রাজা বারেন্দ্রের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে রিজিয়া তাই সহজ ও স্বাভাবিকভাবে 
মেনে 'নিতে পারেননি । এ কারণেই 'িজিয়ার মানসিক প্রাতিক্রিয়া এত তীশ্র। 
সরেখআীঃতো দর্শনেও এর সমর্থন পাওয়া যায় ।২« তীব্র মানাঁসক ক্রিয়া 


২২৬ বিশ শতকের 'থিয়েটায়ে বাংলা নাটক 
প্রতিক্রিয়ায় যন্্ণাবিক্ষদ্ধ র্লিজয়া বীরেন্দ্রের হত্যাকাণ্ডের জন্য নিজেকে দায়ী 


করেন। এই বোধ তাঁর মধ্যে গভীর অনুশোচনাকে জ্াগয়ে তোলে । এই 
অনুশোচনার জবালায় মানাঁসক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে 'রাজয়া আত্মহত্যা 
করেন ( &/৭ )। 


প্রভাপার্দিত্য (বঙ্গে প্রতাপাঁদত্য-_ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ )। 


নাটকের প্রধান চাঁরন্র 'প্রতাপাঁদিত্য* । মনন্তত্বের দিক 'দয়ে চাঁরত্রাট বাহম্খী 
(8%0০%০:)। প্রতাপাঁদত্যের দেশপ্রেম, স্বাধীনতা প্রয়তা, সাংগঠাঁনক শাল্ত, 
রণনিপুনতা উল্লেখযোগ্য । এই গুণেই চারত্রাট বিশিম্টতা অর্জন করেছে। 
যশোর তথা সমগ্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করাই চরিন্রের উদ্দেশ্য (১/৩ )। 
এই উদ্দেশ্যকে বান্তবায়ত করার ক্ষেন্রে প্রতাপাঁদত্যের দূঢ়-ইচ্ছাশান্ত নাট্যাক্রয়ায় 
গতির সপ্তার করেছে । কিন্তু নাটকের মধ্যে অসংলগ্ন ঘটনার আতিশষ্য এবং 
চরিত্রের বিভিন্ন ক্লিয়ার উপর অলোিক শান্তর প্রভাব থাকায় চারব্র-চিতণ বিশ্বাস- 
যোগ্য হয়ে ওঠোন। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতাপাঁদত্য মোঘল-শাশ্তর 
সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই ঘটনার বিন্যাসে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে বাহর্ঘন্দেবর কিছুটা 
প্রকাশ ঘটলেও (৩/৩, ৪/৩, ৪/&, &/8 ) অন্তর্থন্দেবর অভাবে প্রতাপাঁদিত্যের 
চাঁরত্রটি আকর্ষনীয় হয়ে ওঠোঁন। 


দিরাজদ্দৌলা (সিরাজদ্দৌলা-_গিরিশচন্দ্র ঘোষ ) 


এই নাটকের প্রধান চাঁরন্র "সরাজদ্দৌলা” । শারীরগত এবং বংশগত ধারা 
অনুসারে এই চরিন্লের মনগ্তত্ব গড়ে উঠেছে । শৈশব অবস্থা থেকে মাতামহের 
আতিরিন্ত স্নেহে লালিত হবার ফলে গসরাজন্দৌলার মধ্যে আত্মসংযম প্রবৃত্তি, 
আত্মবিশ্বাস, সাংগঠনিক শন্তি এবং রাজনোতিক বিচক্ষণতা সম্ঠুভাবে গড়ে ওঠোঁন । 
অপারিণত ব্যা্ধি, ধৈষেণের অভাব, যৌবনজাত চণ্চলতা এবং পাঁরণাম-জ্ঞানের অভাবের 
জন্য িরাজদ্দৌলার চাঁরব্রের ইচ্ছাশাক্ষও দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইংরেজদের 
আরুমণকে প্রাতিহত করে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করাই চাঁরন্রের উদ্দেশ্য ।ক 
দুর্বল ইচ্ছাশান্তর ফলে এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য চাঁরন্রের মধ্যে দৃঢ় পৌরুষ- 
ব্যঞ্জক ব্যন্তিত্বের অভাব লক্ষ্যনীয়। বাংলার নবাবের মসনদ গ্রহণ করার আগে 
তাঁর স্বেচ্ছাচার ও ব্যাঁভচারের অতনত অধ্যায়গুল 'সরাজদ্দৌলার মধ্যে মানাঁসক 
হীনমন্যতার সৃন্টি (171661107 0011016%) করেছে । এই হশনমন্যতাও তাঁর 


ক. 'সরাজদ্দৌলা--“বদেশণ ফাঁরঙ্গী কভু নহে আপনার 
স্বার্থপর চাহে মাত্র রাজ্য অধিকার 
হও সবে ষদ্ধার্থে প্রচ্তুত ।৮ ৰ 
(প্রথম অগ্ক, পণম দ্য, স্য়াজদ্দৌলা । ) 


তৃতায় অগ্্যায ইং: 


ব্যন্তিত্কে দুর্বল করেছে । এ কারণেই স্বার্থপর ও খডকশন্মন্প অমাত্যগণ 
ও বিশ্বাসঘাতক সেনাপাঁতদের বিরুদ্ধে কঠোর 'সিম্ধান্ত গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে 
সম্ভবপর হয়ান। একাদকে দেশীয় অমাত্য ও সেনাপাঁতগণের দেশের স্বার্থ 
বিরোধী ষড়যন্ত্র এবং অপরাঁদকে বাংলার মসনদ দখল করার জন্য ইংরেজদের 
আগ্রাসনমূলক কাজের ফলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়; িরাজদ্দৌলার 
নবাবী-সত্তার 'নরাপত্তাও ব্যাহত হয়ে পড়ে। এই রাজনোৌতিক পট-ভূমিকার 
প্রভাবে সিরাজদ্দৌলার মধ্যে তীর উতকণ্ঠাময় ভীতগপ্রবণ মানাঁসকতা গড়ে 
ওঠেছে ।খ এই উৎকণ্ঠা ও মানাঁসক ভীতি 'সিরাজদ্দৌলার স্নায়ীবক দুর্বলতার 
কারক হয় এবং তাঁর বিচার ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে শাথল করে 
দেয়। তাঁর প্রক্ষোভগুলি (921000179 ) সুসংহত না হয়ে আবিন্যন্ত হয়ে পড়ে । 
আনয়ন্রিত ভাবাবেগের প্রাবলোর ফলে ।-্ধকাদীলা যে কোন সঙ্কট মুহূর্তে তাঁর 
আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও হারয়ে ফেলেন। এর ফলে দেশের সঙ্কট মুহূর্তে 
তাঁর 'বাভন্ন কাজের মধ্যে স্ব-ীবরোধী মনোভাব ( 5616-০010901900 ) প্রকাশিত 
হয়। কলকাতায় ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর যৃদ্ধ-বিমুখ মনোভাব ও ইংরেজ-শান্তর 
জয়গান (২৬), ইংরেজদের সামারক শান্ততে ভীত হয়ে ?সরাজদ্দৌলা কর্তৃক 
ইংরেজদের সঙ্গে সান্ধ স্থাপনের প্রয়াস (২৬), ক্লাইভের সাম্ধপত্রের দাবী 
মেনে নিয়ে বাংলাদেশ থেকে ফরাসীদের বিতাঁড়ত করা (৩।১), মীরজাফর, 
জগ্ৎশেঠ প্রমুখ বিশ্বাসঘাতক ও দেশন্রোহী রাজকর্মচারী ও অমাত্যগণের কাছে 
তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা (১।২, ৩1৫), পলাশীর যুদ্ধের মুহূর্তে মীরজাফরের কাছে 
অসহায় িরাজদ্দৌল্লার আত্মসমর্পন (৫&।২ )__এসব ঘটনা এঁদক দিয়ে উল্লেখযোগ্য । 
তাঁর এসকল কাজ এটাই প্রমাণ করে ষে তান আস্ছির-মতাঁ য্ক্ত বিচার বুদ্ধিহীন 
ব্যান্তত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন (11719171081 ০0: [02:010109110--21) 10750101121 
99001 01526 ৫950099 2 17581) 10 21118701096 12117790916 00117 1010 2170 
গি0ো 15 611 ৮/011, 708২৬ )। জীবনের সাধারণ আঁভজ্ঞতাই তাঁর 
রাজনোৌতক জ্ঞানের উৎস ছিল। এই সাধারণ আঁভজ্ঞতা নিয়ে রাজকার্ধয 
পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি রাজকার্ধা পাঁরচালনার সঙ্গে যুস্ত ব্যক্তিদের 
কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। মূলত বাহর্ঘন্দের মধ্য 'দয়ে ইংরেজ-শান্তির 
সঙ্গে সরাজদ্দৌলার সংঘর্ষের ঘটনা 'বন্যন্ত হয়েছে । নাট্যঘটনার কোন সঙ্কটই 
এই চাঁরব্রের মধো তীব্র অন্তদ্ঘন্বের সৃম্টি করতে পারেনি । এর অভাবে এই 
চারন্রের গভশীরতা ও আকর্ষণ হাস পেয়েছে। 


_. খ. ধসিরাজদ্দৌলা-__-“আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই 
শয়নে স্বপনে ক্লাইভের ভীষণ মুর্তি 


আঁ বড়ই কাতর হয়েছি” (-_ভৃতীয় অক্ষ, পঞ্চম দৃশ্য । সিরাজন্দোলা । 


২২৮ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


মীরকাশিম (মীরকাশিম--গিরিশচন্দ্র ঘোষ )' 


মীরকাশম নাটকের প্রধান চরিত্র 'মশরকাশিম'। কৌশলে মীরজাফরকে 
হঠিয়ে দিয়ে মীরকাঁশমের বাংলার নবাবী পদ গ্রহণের ঘটনার ( ১1৭ ) মধ্য 'দয়ে 
নাট্যঘটনায় গাঁতর সৃষ্টি হয়েছে । বাংলার নবাবী পদ গ্রহণের পর মণখরকাশণম 
'দেশের স্বার্থে কাজ করতে থাকায় ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ও সংঘর্ষের সুচনা 
হয়। এই ঘটনা নাট্যঘটনার গাঁতকে ক্রমশঃ উদ্ধর্ধমুখী করে তোলে ( ২।৩,--২৫)। 
ইধরাজদের বিরুদ্ধে মীরকাশিমের ক্রমাগত সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নাট্যঘটনার 
আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় (২৬, ৩।২, ৩1৬, 91২, 818» 81৬ )। অবশেষে মীরকাসমের 
"চূড়ান্ত পরাজয়ে ( ৫1৯) নাট্যঘটনা পাঁরণতি লাভ করে। এভাবে নাট্যঘটনায় 
গাঁতর সপ্তার করায় মীরকাশম চাঁরত্রাট নাট্যঘটনার গাঁতসগ্ণারকারী চারন্র হিসাবেও 
প্রাতিষ্ঞা লাভ করেছে । প্রধান চাঁরন্র এবং নাট্যঘটনার গাঁতিসগ্তারকারী চারন্র 
হিসাবে মীরকাশিমের “গভীর দেশপ্রেম, কর্তব্যানূরাগ, প্রজাবৎসলতা, চারান্রক 
দৃঢ়তা চীরত্রটিকে বাশম্টতা দান করেছে । অর্থনীতর দক থেকে দেশ যে 
ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, জামদার, মুৎস্বাদ্দ ও বোনিয়ারা দেশের স্বার্থ অপেক্ষা 
ব্যান্তগত লাভ লোকসানের স্বার্থকেই বড় করে দেখছে, সমগ্র দেশের মধ্যে যে 
বুজেয়া মূল্যবোধের ক্লম-ীবকাশ ঘটছে এবং অর্থনোতিক প্রাতিপাত্ত লাভই 
প্রধান হয়ে উঠছে (১১, ২১, ২৩ )--মীরকাশিম তা বুঝেছিলেন।ক এ 
সকল অবস্থার প্রাতবিধানের জন্য তাঁর মনে এক অদম্য 'বাসনার সান্ট হয়। 
বাঁলষ্ঠ কার্যবলীর মধ্য দিয়ে এই বাসনাকে ক্রিয়াশীল করে তোলার জন্য তানি 
সচেন্ট হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রে তাঁর বাসনা (৮/151,) দৃঢ় ইচ্ছাশন্তির (11) দ্বারা 
পাঁরচালিত হয়।২* দেশের অর্থনোতিক স্বাধীনতা ও রাজনোৌতিক সার্বভৌমত্ব 
রক্ষার জন্য ইংরেজদের উচ্ছেদ করাই তাঁর জীবনের বত হয় । এই উদ্দেশ্যসাধনের 


ক (১) “ইংরাজের অবথা বাণিজ্য বিস্তারে প্রজার সর্বনাশ হচ্ছে", 
বেইমান দেশের লোক, নিজে অর্থ দিয়ে তাদের মুৎস্দ্দির পদ গ্রহণ করে'"* 
বাঁণকদের নিকট মুচলেখা 'লাথয়ে নিয়ে অজ্পমূল্যে পণ্য দ্রব্য ক্লয় করে আর দশ 
্ৰুণ মূল্যে ধবকুয় করে । এতে সমস্ত প্রজা দিন দিন নিঃস্ব হচ্ছে ।” 

(--মীরকাশিম, প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য |) 

(২) “ঘৃত, চাউল, লবন, সুপারি, খড়, বাঁশ, পান, তামাক, চিনি প্রভৃতি 

দেশীর নেতাদের সামান্য ব্যবসা পর্যন্ত আর দেশীয় লোকের নাগ 

(দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য, মীরকাশিম |) 

৩) “দীন প্রজার পাঁড়ক জামদার প্রভাতি উচ্চ পদস্থ ব্যান্তগণ একাদনের 
ণনাঁযত্ত দীন প্রজার মুখ চায় নাই--” 

(দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য, মীরকাশিম |) 


তৃতীয় অধ্যায় ২২৯, 


জন্য নানাভাবে ইংরেজদের বিরোধিতা করতে গিয়ে মীরকাশিমের মধ্যে বহিন্থম্ব- 
প্রবল হয়ে ওঠে। মীরকাসিমের সঙ্গে ইংরেজদের সশস্ত্র সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এই 
বাহর্ঘন্ ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। দেশের অন্যান্য অমাত্য ও রাজকর্মচারীদের' 
মধ্যে দেশের রাম্ট্রনোতিক ও অর্থনৌতক মত্ত অপেক্ষা ব্যন্তিগত এশ্ব্য্য বৃদ্ধির 
প্রবণতা আঁধক থাকায় মীরকাসমের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। দেশীয় 
বিশ্বাসঘাতকদের জন্য ইংরেজদের সঙ্গে যৃদ্ধে মীরকাঁশম পরাজিত হয়। 
উদ্দেশ্যাসাদ্ধর ব্যর্থতা মীরকাসমের মনে মানাঁসক প্রদাহের সৃষ্টি করে। 
এরকম অবস্থায় 'সিরাজদ্দোৌলার প্রাতি তাঁর পূর্কৃত গাহ্ত কর্মের জন্য 
মীরকাঁসমের অন্তরে অনুতাপ দেখা ঠদেয়। এর ফলেই মীরকাসিম তাঁর 
মানাসক ক্ষমতার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন ও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যান? 
নাটকে ঘটনার বাহুল্যে চারন্রের এই ক্লমাবকাশ দানা বেধে ওঠোনি। 

পাঁরশেষে বলা যায় যে প্রজাবৎসল মীরকাসিম চারন্রের মাধ্যমে প্রজার মঙ্গল 
সাধনই রাজধর্ম--এই সত্যাটর প্রাত নাট্যকার আলোকপাত করেছেন । এর মাধ্যমে 
তানি পরোক্ষভাবে ভারতবাসীর উপর ইংরেজদের শোষণমূলক কার্যযাবলীর প্রাতি 
জনগণকে সচেতন করে তুলতে চেম্টা করেছেন । 


শিবাজী (ছত্রপাঁত ?শবাজী-_াগাঁরশ চন্দ্র ঘোষ )। 


নাটকের প্রধান চাঁরন্র ণশবাজরঁ। “শবাজী' চীরিন্রটি নাট্যঘটনার গাঁতসপ্জারকারণ 
চারন্ররূপেও 'চান্রত। মোঘলের অধীনতা থেকে দেশের স্বাধীনতা তথা মাতৃভামির 
মান্ত সাধনই শিবাজীর উদ্দেশ)।ক জায়গীরদার শাহজনী ও পাঁতন্রতা রমনী 
িজাবাঈ-এর পুত্র "শবাজ”” দাদাজী কোণ্ডদেবের নিকট হতে স্বদেশপ্রেম, ত্যাগ ও 
বীরত্বের শিক্ষা লাভ করেন। দক্ষাগুর রামদাস স্বামীর নিকট হতে ধর্মনোতিক 
1শক্ষালাভ করেন এবং তান পার্বতীয় অঞ্চলের যোদ্ধা মবলাদের সংস্পর্শ এসে 
বাভন্ন প্রকার গোরলা যুদ্ধের কৌশল রঞ্ধ করেন। এই বংশগত ও সমাজগত 
পাঁরবেশের প্রভাবেই দেশপ্রোমকঃ বীর, মাতৃভন্ত, দেবদ্জে আসম্থাবান, সুদক্ষ 
রাজনোতিক সংগঠক, বিবেক ও বিচারবান শিবাজীর মনগ্ত্ব ও ব্যন্তিত্ব গড়ে 
উঠেছে ।২৮ ীশবাজীর' চাঁরন্র চিত্রণের ক্ষেত্রে নাট্যকার বস্তুতপক্ষে শিবাজীর 
আনূুপূর্বক জীবন বৃত্তান্ত রচনা করেছেন। সেক্ষেত্রে চাঁরন্রের তিনাঁট ভিত্তিভামি 
লক্ষ্যনীয়-(১) দৈবের ওপর শনর্ভরশশীল অবতার রূপে চিন্রত শবাজশী ।: 
(২) দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্দীপ্ত বীর ও সংগ্রামী শিবাজী। এই পাঁরিমণ্ডলে 
শশবাজীর রাজনোতক জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে । (৩)  মাতা-পূত্র ও স্ত্রীর দ্বারা 
পারবৃত শিবাজীর পারিবারিক ও সামাঁজক জীবন । অবতার রূপে শিবাজণ দেবা, 


ক* শিবাজন--“স্বাধীনতা অর্জন কিবা জীবন 'িবসর্জন এই আমার সংকঙ্প 1” 
(-_প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, শিবাজী । ) 


২৩০ বিশ শতকের থিয়েটায়ে বাংলা নাটক 


ভবানীর পত্র। এক্ষেত্রে অধর্মের বিনাশ ও হিন্দধর্মের পদুনগপ্রাতজ্ঠাই তাঁর 
লক্ষ্য (১/২)। দেশকে স্বাধীন করাই শিবাজীর রাজনোতিক লক্ষ্য । পাঁরবারের 
অন্যতম দায়িত্বশীল ব্যান্তরুপে পারবারের শৃঙ্খলা বজায় রেখে নিজের পনুতরসত্তা, 
পিতৃসত্তা ও স্বামণসত্তাকে সুষ্ঠুভাবে প্রাতিষ্ঠিত করাই শিবাজীর গাহ্ন্থ্য জীবনের 
অন্যতম উদ্দেশ্য । শিবাজীকে অবতার রূপে প্রাতাষ্ভত করতে গিয়ে নাট্যকার 
রাজনোতিক ক্ষেত্রে শিবাজীর সংগ্রামী সত্তাকে 'বিশবাসষোগ্যভাবে প্রাতামষ্ঠিত করতে 
পারেনীন। আওরঙ্গজেবের প্রাসাদে নজরবন্দী হয়ে পড়ায় মানাসক 'দিক দিয়ে 
িবাজী কিছুটা ভেঙে পড়েন। সেই সময় তাঁর মুখ দিয়ে দেবী ভবানীর 
বাক্য নিঞ্সরণ, দেবী ভবানীর বাক্যে তাঁর মানাঁসক স্থিতাবস্থা লাভ (৩/৬ )-_-এ 
সকল ঘটনার কার্যকারণ অসংগতি ও আকস্মিকতা বান্তরবোধকে আঘাত করেছে । 
এর ফলে শিবাজীর সংগ্রামী সত্তার মানবীয় প্রকাশ ব্যাহত হয়েছে । মহারাস্ট্রের 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এরঙ্গজৈবের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ চরিত্রের মধ্যে বাহ্ন্দের 
সৃষ্ট করেছে। পারবারিকক্ষেত্রে পুত্র শম্ভাজীর বিশ্বাসঘাতকতায় ও ব্যাভিচাঁরতায় 
িবাজীর পতৃসত্তার লাঞ্ছনার (৫1২, ৪, ৫) ঘটনাটি শিবাজনীর মধ্যে তীব্র অন্তদ্বন্দের 
সৃষ্ট করতে পারোন। সামীগ্রকভাবে উপরোন্ত তিনটি গ্রে শিবাজীর কার্যাবলী 
বহুধা বিস্তৃত হয়ে পড়েছে । এর ফলে চারিন্রটি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। 


1শবাজী চরিত্রের তিনাট লক্ষমকে একমুখী করে গড়ে তুলতে না পারায় নাট্যক্রিয়া 
চাঁরাদকে ছাঁড়য়ে পড়েছে । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে নাট্যচরি্রে একাধিক 
লক্ষ্য থাকতে পারে । কন্তু তার মধ্যে একাঁট লক্ষ্যকে প্রধান করে চারন্র সৃষ্টি করতে 
হয়। এর অভাবে নাট্য চরিন্র ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে । শবাজ?" চাঁরত্রাট এর 
ব্যতিক্রম নয় । 


অশোক ( অশোক-_-গারশচন্দ্র ঘোষ )। 


নাটকের প্রধান চারন্র “অশোক | নাট্য ঘটনায় গাতিদান করায় চরিত্রটি নাট্য- 
ঘটনার গাঁতসপ্ণারকারী চাঁরত্ত রূপেও প্রাতীষ্ঠিত। নাট্যচারন্র গঠনের দিক থেকে 
চাঁরন্রাট বৈমানিক । মগধের সম্রাটরূপে অশোকের প্রাতিষ্ঠালাভ এবং বোদ্ধ ধমশ্রিত 
অশোকের মোক্ষলাভ-_এই দুই পর্বে চারন্রাটর সার্বিক পাঁরচয় বিন্যন্ত। গভীর 
আত্মসম্মানবোধ, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, বার্ষযবত্তা, সংগ্রামী চেতনা, মাতৃভন্তি ইত্যাদ গুণে 
চাঁরব্রাট সমৃদ্ধ । ভবিষ্যতে রাজ্যের সম্রাট হবার বাসনা পূরণের জন্য এই চরির্রাট 
নাটকের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে (১/২)। প্পিতৃবিয়োগের পর ভাতা সুসীমের 
বিদ্রাহ দমন করে অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন (২/৪)। 
কলিঙ্গরাজ তাঁকে সম্রাট বলে স্বীকার না করায় তাঁর সম্রাট সত্তা আহত হয় । সম্াট- 
সতার' অবমাননা তার আত্মগ্রীতিষ্ার আঁভপ্রায়কে তীব্র করে তোলে । শৈশব অবন্থা 
থেকে 'বাভন্ন ধরনের সামাঁজক বণনা ও রাজনোৌতক নিপীড়নের আঘাতে 


তৃতীয় অধ্যায় ২৩১ 


€ ৯/১, ২, ৪) তাঁর পূত্র-সত্জ লাঞ্ছত হয়। আত্মসম্মানবোধ ক্ষুন্ন হয়। এর 
ফলে অশোক" চারন্রের মধ্যে এক আক্রমণমূখী মনোভাব ( 4885551$6 111)0156 ) 
গড়ে ওঠে (২/১)। মগধের 1সংহাসনলাভের উদ্দেশ্যে তন তাঁর ভ্রাতা সুসীমের 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। এই ভ্রাতৃ-দ্বন্দে তাঁর বিরোধীদের দমন করার ক্ষেত্রে 
তিনি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। কাঁলঙ্গের যুদ্ধে সম্রাট অশোক পৈশাচিক 
নিষ্ঠুরতার নজীর সৃষ্টি করেন। মনগ্ভাত্বক বিশ্লেষণ অশুস্।নে এই 'নিষ্ঠুতার 
মধ্যেই তাঁর চাঁরন্রের 'আক্ুমনাত্মক মনোভাবের, সবত্বিক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় 
(২]৮, ৩/১)। প্রসঙ্গত্রমে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ 'বদ্যাঁবনোদের “অশোক: 
নাটকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই নাটকেও কাঁণজ্করাজের সহযোগিতায় 
“অশোক কর্তৃক পিতাকে সংহাসনচন্যত ও বন্দী করা এবং ভ্রাতা বীতশোককে 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার ঘটনার মধ্য দিয়ে চাঁরত্রের “আক্রমণাত্মক মনোভাবের” 
প্রকাশ ঘটেছে ( &/৯, &/২ )। 


কঁলিঙ্গের যুদ্ধে “অশোকের” 1নম্ঠুরতা ও প্রবাত্তর ভয়ঙ্করতা পাঁরশেষে তাঁর 
মনে আতঙ্ক ও অনুশোচনার সৃষ্ট করে। এর ফলে অশোকের মনের মধ্যে ভ্রান্ত- 
প্রত্যক্ষকরণ ( ন911501781307, ) ঘটে (৩/৩ )। উপগনুপ্তের প্রেমের বানী তাঁর মধ্যে 
শুভবোধের উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে। কিন্তু ক্ষমতার মোহ, আধিপত্য প্রতিষ্ঠার 
গাভীর ইচ্ছা এবং পুর প্রাবল্যে তাঁর মধ্যে অহংভাব বড় হয়ে ওঠে ॥। চরিন্রের মধ্যে 
একাঁদকে রিপুজাত ভোগের প্রবৃত্ত ও অপরাঁদকে ধর্ম বোধজাত ভোগ থেকে নিবাত্তর 
দ্ন্ৰ দেখা দেয় । এই দ্বন্দে ভোগের প্রবাঁত্তই বড় হয়ে ওঠে । ঘটনাক্রমে “অশোক” 
বৌদ্ধধমবিলম্ব' ন্যাগ্রোধের (৩/৮ ) এবং 'িপুজয়ী উপগুপ্ের সানিধ্য ও আশীবাদি 
লাভ করেন। সম্রাট অশোক জৈন-ধমাবলম্বীদের প্রাতি প্রাতহিংসাপরায়ণ হয়ে 
ওঠেন। তাঁদের বধ করার আদেশ দেন। জৈনধমবিলম্বীদের রক্ষার জন্য “অশোকের? 
গ্রাতা 'বীতশোক" নিজের জীবন-দান করেন । এই ঘটনাটি জীবন ও জগং সম্পর্কে 
তাঁর মধ্যে নতুন চেতনা এনে দেয় । “অশোকের শুভবোধ জাগ্রত হয় । তাঁর ধর্মসপ্তার 
জাগরণ ঘটে । এই ধরমসত্তার জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর স্বরীর সাহচর্য ও উল্লেখযোগ্য । 
নাটকের শেষে 'রপৃ-তাঁড়ত “অশোকের রিপুজয়ী “অশোকে' উত্তরণ ঘটে। 
বৌদ্ধধর্মের একানষ্ঠ সেবক [হসাবে তিনি মোক্ষলাভ করেন ( &/১০ )। 

নাটকের প্রথম পর্বে মগধের সিংহাসন লাভের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পিতা 
বিদ্দুসার ও ভ্রাতা সুঙ্ীমের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়। এই বিরোধ চারত্রের 
মধ্যে বাহর্ঘন্ফের সৃম্টি করেছে (২/১, ২/৮)। কিঙ্গঘুদ্ধের পর চাঁরঘ্রের মধ্যে 
প্রবৃত্ত ও নিবৃত্তির ছম্ৰ দেখা দেয়। এট চারিত্রের অন্তর্ঘন্ (৩1৬)। কিন্তু 
চাঁরন্র গঠনের মুন্সিয়ানার অভাবে এই অন্তর্থন্ব ঘনীভূত হয়ে ওঠোঁন। প্রসঙ্গক্রমে 
উল্লেখযোগ্য যে ক্ষীয়োদপ্রসাদ 'বিদ্যাবনোদের “অশোক নাটকের “অশোক' চারশ্রাট 
আগাগোড়াই বাহ্র্ষন্বজাত। নাটকের 'অশোক' চারত্রের ক্রমপারবর্তনের বাভন্ন 


২৩২ বিশ শতকের থিয়েটারে. রাংলা নাটক 


পর্যযায়গুলি কার্যকারণ সম্পর্কে গড়ে না ওঠায় “অশোক' চারঘ্লের বিন্যাস 
আকস্মিকতা দোষে দুস্ট ( &/8, &/& )। এর ফলে চারন্রাট বিশ্বাসযোগ্য হয়ে 
ও(ঠাঁন। উভয় নাটকের “অশোক” চারন্তই অবাঞ্ছিত ঘটনার ভারে ভারাক্রান্ত । 

গগারশচন্দ্ের 'অশোক” নাটকের “অশোক? চরিত্রের একাঁটি বিশেষ তাৎপর্য 
আছে। এই চীারন্রের মাধ্যমে নাট্যকার দেশের শাসনকার্ধয পাঁরচালনার ক্ষেত্রে 
দেশবাসীদের প্রাতি প্রেম ও সম্প্রীতি দ্বারা লালিত মানাবক মূল্য বোধের 
দৃষ্টিভঙ্গগকে প্রাতীন্ঠত করতে চেয়েছেন। এর দ্বারা পরোক্ষভাবে তিনি সে 
সময়কার ইংরাজ শান্তর প্রেমহীন সাঁহংস রান্ট্র পারচালন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
দেশবাসীকে সজাগ হবার আহ্বান জানিয়েছেন । 


রাণাপ্রতাপ মিংছ (রাণা প্রতাপ [সংহ--+দ্বজেন্লাল রায় ) 


নাটকের প্রধান চারন্র “রাণা প্রতাপ সিংহ? । চারন্রের গঠনশীবন্যাসের দিক 
থেকে চাঁরন্রাট শ্রৈমাঁনক। নাট্য ঘটনায় গাঁতর সৃম্টি করায় এই চীরন্রাট গাঁতি- 
সম্টারকারী চারন্ও বটে। মোঘলের পরাধীনতা থেকে চিতোরকে স্ধাধীন করাই 
তাঁর উদ্দেশ্য (১১)। গভীর দেশপ্রেম, আমিত ক্ষান্্বীর্যয, সাংগঠনিক দক্ষতা, 
চাঁরাত্রক দ্‌ঢ়তা, কর্তব্য নিষ্ঠাঃ স্ধাধীনতা 'প্রয়তা, সততা ও সাঁহফূতার গুণে এই 
চরিন্রাট আকর্ষনীয্ন হয়ে উঠেছে । চিতোর উদ্ধারের জন্য মোঘল সম্রাট আকবরের সঙ্গে 
সশস্ত্র সংঘর্ষময় নাট্য ঘটনার মধ্য দিয়ে চিনের বাহর্ঘন্ প্রকাশত হয়েছে 
( ১/৮১ ২/৬, ২/৭ )। মোঘল শান্তর বিরদ্ধে আমরণ সংগ্রামে যুক্ত থাকার ফলে তাঁর 
পাঁরবাঁরক জীবন-যান্না ব্যাহত হয়। অনাহার, অনিদ্রা আর দুশ্চিন্তা 'নিত্যসঙ্গী 
হয়। এ সময় তাঁর কন্যা ইরার মৃত্যুতে রাণাপ্রতাপের পারিবারিক আন্তিত্ব 
বিপন্ন হয়। তাঁর িতৃসত্তা আহত হয়। এই বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়য়েও 
রাণাপ্রতাপ সিংহ চিতোরের স্বাধীনতার সংগ্রামে একনিষ্ঠ যোদ্ধা 'হসাবে 
আঁবচল থাকেন । এই সংগ্রামশীলতা, এই ত্যাগ, এই শোৌষের মুলে রয়েছে 
স্বাধীনতা প্রিয় রাণাপ্রতাপ [সিংহের গভীর দেশপ্রেম । রাণপ্রতাপ সিংহের তার 
অহম্‌ (8৪০) বোধ চরিত্রের দীপ্তকে কিছুটা ম্লান করেছে। অহমৃ-বোধের 
প্রাবল্যে রাণাপ্রতাপ সিংহের মধ্যে দেশের গৌরব অপেক্ষা স্বীয় বংশ গৌরব, 
দেশাভিমান অপেক্ষা জাত্যাভিমান, দেশপ্রেমের উদারতা অপেক্ষা দেশাচারের 
সঙ্কীর্ণতা ও ধর্মান্ধতা অধিকমান্রায় ক্রিয়াশীল হয়েছে । রাণা প্রতাপাঁসংহের ভাই 
শন্ত সিংহ দৌলতভউীন্নসাকে বিয়ে করেন। রানাপ্রতাপ 'সিংহ তাঁর ধর্মীয় সংস্কারের 
জন্য এই বিবাহকে মেনে নিতে পারেন নি। তাই তিনি স্বাধীনতার যুদ্ধের চরম 
মুহূর্তে তাঁর সংগ্রামের অন্যতম সাথী ভাই শন্ত সিংহের সঙ্গে সমন্ত সামাজিক সম্পর্ক 
ছিন্ করেন (৫/৩)। ক্ষদ্্র দেশাচার, ধাঁ সংস্কার এবং সাম্প্রদায়িক 
ঈঞ্কীর্নতার 'উদ্ধর্বে উঠতে না পারায় রাণাপ্রতাপ সিংহের চরিত্রের গভীরতা ও 


তৃতণয় অধ্যায় ২৩৩ 


মর্যাদা ক্ষত হয়। চারত্রের এই দুর্বলতাই চারন্রের উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে বাধার 
সৃষ্টি করেছে । 

নাট্যকার এই চাঁরন্রটকে আদর্শায়ত করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এর ফলে 
চারত্রের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের প্রচেন্টার (10156 210 71005200105 ) 
সঙ্গে সম্পক্হীীন কিছু ঘটনা নাটকে স্থান পেয়েছে । এসব ঘটনা চারন্রাটকে 
ভারাক্রান্ত করেছে । 


দুর্গাাস (দূর্গাদাস--দ্বিজেন্দ্ুলাল রায় )। 


নাটকের প্রধান চাঁরত্র দ:গারদীস। মনন্তত্বের দক 'দয়ে চারনরট বাহমখী । 
দুর্গাদাসের মাধ্যমে নাট্যকার একাধারে দেশের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটাতে 
'চেয়েছেন, দেশপ্রেমের জাগরণ ঘটাতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং অসাধারণ চারাত্রক 
গুণের মাহাত্ব্য প্রচার করতে চেয়েছেন। এই তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম 
হিসাবে দুর্গাদাস চাঁরল্রাট চিান্রত। এই সুগভগর দেশানুরাগ, স্বদেশ বংসলতা, 
স্থিরতাঃ ধীরতা, কর্তব্য পরায়ণতাঃ চারান্রক দড়ুতা ও উদারাচত্ততা দুগাদাস 
চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব । ওরংজেবের প্রস্তাব মত যশোবন্তের পত্বী ও প্রকে 
ওরংজেবের কাছে দুগ্দাস সমর্পন করতে রাজী হনান (১/১)। সামন্তগণের 
বিরোধিতা সত্তেও ওরংজেবের পত্র আকবরকে দগ্গাদাস আশ্রয় দান করেন 
(৩/১০ )। ওরংজেবের মাঁহষী গুলনেওয়ারের প্রেমকে 'তীঁন প্রত্যাখ্যান করেন 
(8/৮)। রাজয়ার নারীত্বের সম্মান রক্ষার জন্য 1ভাঁন মাড়বারের রাণা আঁজত 
সিংহের অনোতিক কাজের বিরোধিতা করেন এবং রাজিয়ার নিরাপত্তার কথা ভেবে 
তাকে ওরংজেবের নিকট প্রেরণ করেন। এসব কাজের জন্য মাড়বারের রাণা 
দুর্গাদাসকে তাঁর রাজ্য থেকে বিতাঁড়ত করেন ( &/& )। এ সকল ঘটনা দুর্গাদাসের 
সংযমাঁশলতা, আঁশ্রত ধর্ম রক্ষা, জিতোন্দ্য়তা, এবং মানাবক মূল্যবোধের পারিচয় 
বহন করে । এ২ভাবে দুর্গাদাস চরিত্রাট দোষেগুণে গঠিত সাধারণ মানুষ হিসাবে 
প্রাতান্তত না হরে এক বিশিম্ট আদর্শের উজ্জল জ্যোতিজ্কে পরিণত হয়েছে । 
সে জ্যোতিষ্ক বাস্তবের পাদপনঠ থেকে বহু উদ্ধের্ব স্বপ্নের জমৎকে আলোকিত 
করেছে মাত্র । দহর্গাদাসকে আদর্শের প্রাতমার্ত করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 
নাট্যকারের উপর তাঁর ?পতার চীরন্রের প্রভাব বদযবান।২* 

মাড়বারের স্বাধীনতা ও প্রভুপত্বীর সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে ওরংজেবের সঙ্গে 
দুর্গাদাসের সংঘাত চাঁরব্রের মধ্যে বাহদ্ঘন্দের সৃষ্টি করলেও সেই দ্বন্দ্ব চাঁরন্রাটকে 
একমুখী গাঁতি দান করোনি । নাটকে দুর্গাদাস অনেক 'বাচ্ছিল্ন ও আবিশ্বাস্য 
ঘটনার ( ৩1৬, ৪1১, ৪1৬, ৭ ৮, &1৩ ) ধারক ও বাহক হয়ে পড়ায় চাঁরন্রের সুষ্ঠু 
1বকাশ ব্যাহত হয়েছে এবং চাঁরন্রাট বশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠোঁন । 

পাঁরশেষে বলা বায় যে ।খঞজেপ্্লানেত্র সময়ে যুগ ধর্মের প্রয়োজনে জাতির 

বিশ-শতক--১৫ 


হ৩৪ বিশ শতকের 'থিয়েটারে বাংলা নাটক 


খনর্মল চাঁরন্র গঠনের উপযোগণ সাহিত্য সৃষ্টির প্রভধযরল দেখা দিয়েছিল। 
দ্বিজেন্দ্লালের দর্গাদাস চারন্রাটি সেই যুগ চেতনার.পাঁরচয় বহন করেছে । 


সুরজাহান (নূরজাহান-_দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ) 


নাটকের প্রধান চরিন্র “নুরজাহান” । নাট্য ঘটনার চাঁলকাশান্ত হিসাবে এই 
চরিত্রটি নাট্য ঘটনায় গাঁতির সৃত্টিও করেছে । তাই এ চারন্রটি নাট্য ঘটনার 
গাঁতিসণ্ারকারণ চাঁরন্রও বটে । চরিত্র গঠনের দিক থেকে নাট্যকার চরিত্রের শারীরক 
সামাঁজক ও মনন্রাত্ক এই তিনাট 1দকের মান বজায় রেখেছেন । নুরজাহান 
ক্ষমতা-প্রয় । 'দিল্লশর 'সংহাসনে নিজের একা ধিপত্য প্রাতীন্ঠিত করাই নূরজাহানের 
মূল উদ্দেশ্য । কুমারী নুরজাহান ও বিবাহিত নুরজাহান এই দুটি পর্বের 
সমন্বয়ে তাঁর নারাত্বের চালচিন্র নাট্য ঘটনায় প্রকাঁশত হয়েছে । আঁববাহত 
জীবনে নুরজাহান কুমারী “মেহের' হিসাবে যৌবনোচিত কামনা বাসনার আধার । 
বিবাহিত জীবনে তাঁর দুটি ভাগ । একভাগে নুরজাহান শের আফগানের 
বধ্‌ ও লায়লার মা, এবং অপর ভাগে নুরজাহান জাহাঙ্গীরের স্ত্রী । 

কুমারী অবস্থায় মেহের সৌলমের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন । সোঁলমের 
প্রাত তাঁর এ আকর্ষণ প্রেম-জাত নয় । মানুষ সোলম অপেক্ষা আকবর-পনর 
সোৌলম, ভারতের ভাবী সম্রাট সোঁলম, ভাবষ্যৎ ক্ষমতার শীর্ধকোণ সোলম-ই 
মেহেরের আকর্ষণ অনুভবের মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। নৈশভোজের আসরে নিজের 
রূপ ও গুণের দ্বারা সোলমের উপর গভীর প্রভাব বিষ্ভার করতে পেরে মেহের 
তাই 'িজয়গবে গার্বতি হন (১1৪) ঘটনাক্রমে মেহের শের আফগ্ানের বধূ 
হন। কিন্তু সোলম সম্পর্কে তাঁর অবদামত বাসনা তাঁকে চিন্তান্বিত করে 
তোলে । এই শচন্তাই পরবতরঁকালে তাঁর কার্য-কারণের মধ্য 'দয়ে প্রকাশ 
লাভ করে। অতাঁতের সেলিমের বর্তমানে জাহাঙ্গীর নাম গ্রহণ, ক্ষমতাশুন্য 
সোৌলমর পূর্ণ ক্ষমতা লাভ এবং সম্রাট পুত্র সেলিমের সম্রাট পদে জাহাঙ্গীর 
নামে আভাঁষন্ত হওয়ার ঘটনায় মেহেরের মধ্যে তীব্র প্রাতিক্কিয়া দেখা 'দেয়। এই 
মানাসক ক্রিয়াপ্রাতিক্লিয়ার প্রভাবে মেহের তাঁর অবদমিত বাসনাকে চাঁরতার্থ 
করার জন্য সক্রিয় (4০0০) হয়ে ওঠেন।ক এই পটভূমিকায় দুই বিপরাত শস্তির 
আকরণে চাঁরন্রের মধ্যে সঙ্কট দানা বাঁধতে থাকে । 

এই দুই বিপরাত শান্তর একাঁদকে মেহেরের উচ্চাশা পূরণে সক্ষম ক্ষমতাবান 
সম্রাট জাহাঙ্গীর, অপরাঁদকে মেহেরের উচ্চাশা পূরণে অক্ষম ক্ষমতাশন্য সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের ওমরাহ শের আফগান । একাদকে জাহাঙ্গীরের আনুগত্য লাভের 
মাধ্যমে রাজনোতক মণ্ডে নিজেকে ক্ষমতার অধীশ্বরী করে তোলার সম্ভাবনা, 


ক. নুরজাহান--“সোলম স্নাট ! আবার সে কথা কেন মর্নে আসে? ""এখন 
আবার সে চিন্তা কেন” (প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য- নুরজহান । ) 


তৃতীয় অধ্যায় ৪০% 


'অপরাদকে ক্ষমতার কেন্দ্রবন্দু থেকে নিজেকে সারয়ে এনে প্রেমময় শের" 
আফগানের হাদয়ানুগত্যে নিজের দাম্পত্যজীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তোলা । 
এই দুই বিপরীত মেরুবৃত্তের মাঝে দাঁড়য়ে মেহেরের ভবিষ্যৎ জীবন নূতন 
পথ-পরিক্রমার দকে অগ্রসর হয়। ব্যন্তিগত উচ্চাশা পূরণের তীর ইচ্ছার নীচে 
মেহেরের মনুষ্যত্ব ও নৈতিক মূল্যবোধ চাপা পড়ে যায়। তাই মেহের প্রোমক 
শেরআফগানকে শুকনো পাতার মত জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের রাজ-এঁশ্বর্য্য ও ক্ষমতার বাতাবরণে নিজেকে আবৃত করে রাখেন। 
এই শ্তরে মেহেরের মধ্যে শুভ ও অশুভবোধের দ্বন্দে চাঁরন্রটি গাঁতশীল হয়ে ওঠেছে। 
শুভবোধের ফলে প্রেমময়, শোৌষময়, বীর্যবান শের আফগানফে স্বামীর্পে লাভ 
করে মেহের গর্ব অনুভব করেন (১/৪)। অজানা বিপদের আশঙ্ক্ষায় মেহের 
শের আফগানকে আগ্রায় যেতে নিষেধ করেন (১১) । শের আফগানকে হত্যার জন্য 
জাহাঙ্গীরের একাধিক চক্রান্তে নূরজাহান স্তম্ভিত হন। নিজের উচ্চাশার প্রবৃত্তিকে 
দমন করতে সচেন্ট হন (১/৮)। তথাপি অশভবোধের প্রাবল্যে সে শুভবোধ ঢাকা 
পড়ে যায় (১1৮)। তাই ব্যান্তগত উচ্চাশার উন্মাদনায় শের আফগানের বধূ 'হসাবে 
জাহাঙ্গীরের চক্রান্ত থেকে শৈরআফগানকে বাঁচানোর কোনরুপ আন্তারক প্রচেষ্টা 
তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। তাই বধূ মেহের অকৃত্রিম প্রেমের দ্বারা শের আফগানের 
প্রোমকসত্বারকে সম্মানিত করতে পারেনান । উদার প্রেমময় শের আফগ্ানকে বধু 
মেহের তাঁর অন্তরের ভভ্তি প্রদীপ জালিয়ে আরাতি করতে চেয়েছেন মাত্র ।খ 


প্রবাত্ত-নিবৃত্তর এই দ্বন্ধে বধৃসত্তার কণ্ঠরোধ করার মধ্য দিরে মেহের তথা 
নুরজাহানের অশুভবোধ নরজাহানের শুভবোধকে গ্রাস করে ফেলে। এই 
অশুভবোধই হচ্ছে নূরজাহানের শয়তানী বা পিশাচী সত্তা (২/৩, &, ৮)। এই 
িশাচী সত্তার রূপ কঞ্পনার দ্বারা নাট্যকার চরিত্রের আদিম এবং অমানাবক 
প্রবৃত্তির উপর ব্যন্তিত্ব আরোপ করেছেন । চারন্রের অহং (৪8০) যখন আঁধক 
মান্রায় ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে তখনই তা শয়তানের রূপ ধারণ করে। এই শয়তান 
মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধির অবল্দীপ্ধ ঘটায় । এরফলে মানুষের মধ্যে ইদমের (12) 
প্রবাত্বিগুল জাগারত হয় এবং তখন সে সংচ্ছচেতনা সম্পন্ন মানুষের কাছে ঘৃণা ও 
নন্দার বস্তু হয়ে দাঁড়ায় ।৩* নূরজাহানের মধ্যেও এর প্রভাব উল্লেখযোগ্য । 

শের আফগানের মৃত্যুর পর নুরজাহান জাহাঙ্গীরের প্রাসাদে আশ্রয়গ্রহণ 
করেন। জাহাঙ্গীরের নিদেশে ও ষড়বন্তে শের আফগানকে হত্যা করা হয়। সেই 
জাহাঙ্গীরের প্রাতি নুরজাহানের আপোষকামী মনোভাবকে লায়লা মেনে নিতে 


জাস্টিস পরি 


খ. নূরজাহান--“ও 1 স্বামী ! যাঁদ ভক্তি প্রেমের শূন্যতা পূর্ণ কর্তে পার্তো, 
তবে সে ভান্ত তোমার পায়ে চেলে দিতাম ।” 
(--প্রথম অংক, অস্টম দৃশ্য--নুরজাহান । ) 





রি 


রর 


ই৩৬ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


পারোন। লায়লার কাছে তাঁর পিতা শেরআফগানের হত্যাকারির ক্ষমা নেই? 
তাই তার মা নুরজাহানের নৈতিক-বোধ শন্য কাজের" বিরুদ্ধে লায়লা সোচ্চার 
হয়। সে মায়ের অনৌতক মনোভাবের প্রাতিবাদ করে। নুরজাহানকে তীব্র ভাষায় 
ভত্র্সনা করে। লায়লার তীব্র ভৎরস্সনা নুরজাহানের মাতৃসত্তা ও স্ত্রী সত্তার 
পাবন্রতা সম্পর্কে গভীর জিজ্ঞাসা তুলে ধরে। কন্যার এর্প ব্যবহারের মধ্যে 
নুরজাহান তাঁর প্রবৃত্তির নশ্নর্প দেখে লাঁজ্জত হন (২/৩)। নিজের প্রবৃত্তির 
সঙ্গে মাতৃত্ববোধের দ্বন্ৰে নুরজাহানের শুভবোধ তাঁকে তাঁর 'পিশাচী বৃত্তির 
ক্রেদান্ত আবর্ত থেকে টেনে আনতে চেস্টা করে। শের আফগানের কাছে 
আঁবশ্বাঁসনী হয়ে নুরজাহান তাঁর বধ্‌্সত্বাকে অবমানিত করলেও লায়লার 
কাছে আবশ্বাঁসনী ও অশ্রদ্ধার পান্রী হয়ে নুরজাহান তাঁর মাতৃসত্তাকে লাঞ্ছিত 
করতে রাজী হননি । মাতৃসত্তার অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য নুরজাহান শের- 
আফগানের স্মৃতিকে সম্বল করে কন্যা লায়লাকে বুকে ধরে রাখতে চান। এইভাবে 
নুরজাহান তাঁর নারীত্বের স্বাভাবিক ধর্মকে বজায় রাখতে প্রয়াসী হন।গ কিন্তু 
এক্ষেত্রে সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী রেবার বদান্যতা নুরজাহানকে ভারতের সম্রাজ্ঞী 
হবার সুযোগ এনে দেয়। ভ্রাতা আসফের প্ররোচনায় নুরজাহানের উচ্চক্ষমতা 
লাভের বাসনা আবার উদ্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে। এরূপ অবস্থায় মাতৃসত্তার সম্মান 
বজায় রাখার জন্য নূরজাহানের মানবী বাঁত্ত আর উচ্চাশাপূরণের জন্য তাঁর 
শয়তানী বাত্বর মধ্যে তীব্র অন্তর্থন্দে নুরজাহানের ন্যায়নীতিবোধ আবল-প্ত হয়। 
তাঁর মানবা বৃত্তির পরাজয় ঘটে ।ঘ কুমারী মেহেরের অবদমিত বাসনা পূরণের জন্য 
নূরজাহান তাঁর বধ্‌সত্তাকে হত্যা করে পশাচশ সন্তার কাছে প্রথম আত্মীবকুয় করেন ॥ 
এবার সম্াজী সত্তার প্রাতগ্ঠার জন্য মাতৃসত্তার লাঞ্ছনার দ্বারা নুরজাহান সেই 
আত্মবিক্লয়ের পথেই আরও এাঁগয়ে যান । 


জাহাঙ্গীরকে বিয়ে করে সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ক্ষমতা লাভের আগ্রাসনী 
ভূমিকা আরও তীর হয়ে ওঠে। ক্ষমতার আকর্ষণে নুরজাহান রাজনোতিক ক্ষেত্রে 
প্রীতত্ন্ীহগন একাধপত্য লাভের জন্য সচেন্ট হন ( ২/২, ৩/৪ )। প্রবৃত্তির এই' 


গ, “না আম পালাবো, আর কিছুর জন্য না হোক পালাবো তোর জন্য 
লায়লা । আম তোর কাছেও আবি*্বাঁসনী হব না""* 1৮ 

( ২য় অংক, ৩য় দৃশ্য, নুরজাহান । ) 

«আম বর্ধমানে ফিরে গিয়ে আমার স্বামীর স্মৃতির ধ্যান করে মবো।” 

দ্বিতীয় অংক, পঞ্চম দশ্য-_নুরজাহান। 

ঘ* “আমার মধ্যে ষে শয়তানী আছে তাকে আম জয় করে এনোছিলাম, 
জার ভান নতি যার যার সি এডা। আমি হঠেছি।” 

(্পদ্বিতীয় অংক, পণ্ম দৃশ্য । নুরজাহান ) 





তৃতীয় অধ্যায় ২৩৭ 


অন্ধ তাড়নায় তাঁর প্রাত জাহাঙ্গীরের গভীর অনুরাগকেও তান নিজের উদ্দেশ্য 
ধসাদ্ধর মাধ্যম 'হসাবে ব্যবহার করেন। জাহাঙ্গীরের প্রাত তাঁর প্রেমের পর্বাট 
নুরজাহানের মূল উদ্দেশ্য 'সাঁদ্ধর একাঁট চাল মান্। নুরজাহানের মত 
ক্ষমতালপ্সু উচ্চাভিলাষী চাঁরত্র আত্মস্বার্থ 'সাঁদ্ধর ষুপকান্ঠে প্রেমকে বাল 
দিয়েই থাকেন। মনন্তত্বের দিক থেকে নুরজাহানের এরকম মানাঁসক প্রবণতা 
সমর্থনযোগ্য ।৩১ কুটকৌশলে নূরজাহান জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপত্র খসরুকে হত্যা 
করেন । হ্রাতৃহত্যার অপরাধে সাজাহানকে দোষী সাব্যন্ভ করে তাঁকে প্রকারান্তরে 
সংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে সাঁরয়ে ফেলতে নুরজাহান প্রয়াসী হন। সেনাপাঁত 
মহাবৎ খাঁর পদচন্যাতি ঘাঁটয়ে তান কৌশলে সামারক বাহনতে নিজের কর্তৃত্ব 
স্থাপনেও ক্রিয়াশীল হন (81২, ৬)। এই ভ্ুওরেও চাঁরঘ্রের মধ্যে অহং (6৪০) 
এবং আঁধিসত্তার (9৮০ ০৪০) দ্বন্ব ঘটে। খসরুকে হত্যা করায় রেবার প্রতি 
তাঁর অকৃতজ্ঞতার নিদর্শনে সম্রাজ্ঞী নুরজাহান নিজেই ধিক্কৃত ও লাঞ্চিত হন 
€৩/৪)। এই সর্বনাশা প্রবৃত্তর আবর্ত থেকে মানবী নুরজাহান ফিরে আসতে 
চান। কিন্তু নুরজাহানের অহংজনিত শয়তানী সত্তা প্রবল থাকায় মানবী 
নুরজাহান ক্ষমতাহশীন হয়ে পড়েন (৩/৪ )। বিদ্রোহী মহাবৎ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে 
জাহাঙ্গীর তথা নুরজাহান পরাজিত হন। তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়। এই 
পরাজয়ে নুরজাহানের সম্রাজ্ঞীসত্তার পরাজয় সূচিত হয় (81৭ )। জাহাঙ্গীরের 
মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ সাজাহানের কাছে বিজিত নুরজাহানের 
সম্রার্ভী সত্তা পারপূর্ণভাবে বিনন্ট হয় (&/৭ )। 

ক্ষমতা লাভের জন্য নূরজাহান স্বামী শের আফগানের কাছে তাঁর বধৃসত্ভার 
মর্যযাদাহানী করে বধ্‌ হিসাবে তাঁর সামাঁজক মর্ধযাদা হারান। একই কারণে 
হিসাবে তাঁর সামাঁজক 'বাঁশন্টতাকে নম্ট করেন । ক্ষমতা লাভের নেশায় সম্রাজ্জীর 
ক্ষমতার অপব্যবহারের দ্বারা তান তাঁর সম্রাজ্ঞী সত্তাকে কলুষিত করে তাঁর 
রাজনোতিক সম্মানকেও বিনষ্ট করেন। তথাপি তিনি তাঁর ক্ষমতাকে ধরে রাখতে 
পারেনান। লক্ষ্যপূরণের ব্যর্থতা নুরজাহানকে হতাশাগ্রন্ত করে তোলে । পুনরায় 
আঁধসত্তার (৪8199: 6৪০ ) জাগরণের ফলে শের আফগান, লায়লা ও জাহাঙ্গীরের 
প্রাত তাঁর গ্রাহ্হতি অমানবিক কৃতকর্মের জন্য তাঁর মন পাপবোধের ভারে 
ভারাক্বান্ত হয় । পাপবোধের প্রাতক্রিয়ায় মেঘগর্জনকে নূরজাহান শের আফগ্ানের 
তিরস্কার বলে মনে করেন (৫/৮)। এইভাবে একদিকে লক্ষ্যপূরণের ব্যর্থতা 
এবং অন্যদিকে বধূ মেহের, মাতা মেহের ও সম্রাজ্ঞী নুরজাহান হিসাবে তাঁর 
সামাঁজক ও রাজনোতিক সম্পর্ক বিধবদ্ভ হওয়ায় নুরজাহান মানাঁসক ভারসাম্য 
হারিয়ে ফেলেন । বধূ, মাতা ও সম্রাজ্জী-_এই ত্রয়ী সত্তার লাঞ্থনায় ক্ষমতাদ্ধোত 
নূরজাহান ব্যর্থতা আর মানাঁবক মূল্যবোধের 1রন্ততায় জীবনের নঃসীম হাহাকারের 
অতল গহ্বরে হ্মারয়ে বান । 


হ৩৮ বিশ শতকের তিয়েটীয়ে রাংলা নাটক 


জাজাছান (সাজাহান--াদজেস্রল রায় ) 

নাটকের প্রধান চাঁরন্র সাজাহান। চাঁরন্রের শারীরিক ও সামাঁজক বিন্যাস 
অনযায়শ চাঁরত্রের মনন্তত্ব গড়ে উঠেছে । মনম্তত্বের দিক 'দিয়ে চীরন্রাট বাঁহম্যখী; 
(2%00510 । 

অপত্য স্নেহ দিয়ে সন্তানদের 'নজের অনুগত করে রাখার প্রচেম্টা এই চাঁরন্রের 
একটি বিশেষ দিক। এই 'দিকের উন্মোচনের ক্ষেত্রে সম্রাট সাজাহান ও পিতা 
সাজাহানের দ্বন্দে চাঁরত্রাট মনের দিক থেকে গাঁতশীল ও সমহ্ধ হয়ে উঠেছে । 
সাজাহানের 'িতৃত্ব সাজাহানের সম্পাটত্বকে খর্ব করেছে । সম্রাটের শাসন অপেক্ষা 
ীপতার স্নেহের শাসন সাজাহানের চাঁরন্লে বড় হয়ে উঠেছে। স্নেহের শাসনকে 
বজায় রাখতে গেলে সময়ে সময়ে পিতৃত্বের কঠোরতারও প্রয়োজন হয়। পুত্রদের 
অসংষমী আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পিতা সাজাহান সেই কঠোরতা পালনে পরান্ম-খ, 
হয়েছেন। এর মূলে আছে মমতাজের প্রাত সাজাহানের গভীর প্রেম । এই 
প্রেমই মাতৃহারা পূত্রদের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে পূত্রদের প্রতি মমতাজের স্নেহ 
প্রবনতার কথা সাজাহানকে আঁধিকভাবে মনে করিয়ে দিয়েছে । পিতা সাজাহান 
তাই 'িতৃস্নেহের আধক প্রাবল্যের দ্বারা পুর্রদের মাতৃস্নেহের অভাব পূরণ করতে 
প্রয়াসী হয়েছেন। পিতা সাজাহানের হাঁদয়ের অন্তরালে মাতা মমতাজ সক্রিয়, 
হয়ে ওঠায় সময়ের নিরীখে পিতা সাজাহান তাই কঠোর হতে পারেনাঁন ।ক 

সাজাহানের বিরুদ্ধে সুজা, মোরাদ ও ওরংজেবের 'বিদ্রোহ চাঁরন্রের মধ্যে 
সমস্যার সৃন্টি করে। এ সমস্যা তাঁর পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তার মধ্যে দ্বন্ৰের সৃষ্টি 
করে। সম্রাট সাজাহান 'হসাবে রাজ্যের 'বদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করে 
রাজ্যে শান্তি ও ন্যায়ের বধান রচনা করা তাঁর প্রার্থামক কর্তব্য । কিন্তু এই 
কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য তিনি স্থির সঙ্কজ্প গ্রহণ করতে পারেনান। 
1সদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি বারবার 'বিচাঁলত হয়ে পড়েছেন । সম্রাট সাজাহান পিতা 
সাজাহানের কাছে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এই মানাঁসক ও রাজনোতিক বাতাবরনের 
মধ্যে একদিকে সাজাহানের তিনপনুত্রের বিদ্রোহ দমনের দ্বারা পিতা সাজাহানকে 
সম্রাট সাজাহানরূপে প্রাতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সাজাহানের জ্যেম্ঠপুত্র দারা ও 
জ্যোন্ঠা কন্যা জাহানারা আন্তরিক প্রচেন্টা গ্রহণ করেন। অপরাঁদকে আত্মঘাতশ 
কলহ থেকে পূত্রদের থামাবার জন্য সম্রাট সাজাহান শিতা সাজাহানের নিকট 
নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এইভাবে চারন্রের মধ্যে সমস্যা ঘনীভূত হতে থাকে । 





ক. সাজাহান--“আমার হৃদয় শুধু এক শাসন জানে । সে শুধু স্নেহের শাসন । 
বেচারী মাতৃহারা--পত্রকন্যারা আমার ! তাদের শাসন করবো কোন 
প্রাণে জাহানারা । এ চেয়ে দেখ--এঁ স্ফটিক গঠিত এ তাজমহলের 
দিরে চেয়ে দেখ--তারপর বলিস তাদের শাসন কর্তে ।» 

(--্প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, সাজাহান। ) 


তৃতীক্স অধ্যায় ূ ২৩৯ 
?পতা সাজাহানের আত্মাও সমস্যার ভারে দ্বিধা বিভন্ত হয়ে যায় । দুই বিরোধী 
শিবিরে ন্যস্ত তাঁর আত্মজদের ষে কোন পক্ষের জয় বা পরাজয় তাঁর মন্্মদেদনার 
কারণ ॥ ভাই-এ ভাই-এ যুদ্ধ বস্তুতপক্ষে সম্রাট সাজাহানের এক অংশের সঙ্গে 
আর এক অংশের যুদ্ধ। সম্রাট সম্তার আহবানে আত্মজদের উপর তিনি কঠোর 
নিয়ন্ণ বজায় রাখতে চান। কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজানয়তা 
তিনি অনুভব করেন। কিন্তু পিতা সাজাহান সম্রাট সাজাহানের এই কঠোরতায় 
বিচলিত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় প্রজাপালনের ধর্্মরক্ষা অপেক্ষা পৃত্ররক্ষার 
ধর্ম পালনে সাজাহান অধিক ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেন। কঠোর রাজদণ্ডের বদলে 
সাজাহান স্নেহের কোমল দণ্ড হাতে তুলে নিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু তাতেও 
তান তাঁর সমস্যার সমাধানে পরান্মুখ হন । পাঁরিশেষে পূদন্রদের দ্রোহ দমনের 
ভার সাজাহান জ্যেম্তপুত্র দারার হস্তে অর্পণ করেন। পিতৃসত্তা বিভন্ত হয়ে 
পড়ায় সাজাহানের সম্রাটসত্তা এ স্থলে জয়ী হয়। কিন্তু এ জয় সামায়ক ও 
আংশিক মাত্র । পূত্রদের বিদ্রোহ দমনের জন্য দারাকে তাঁর সমস্ত ক্ষমতা অর্পন 
করার পর-মনহূর্তেই 1তাঁন দারাকে নিরম্ত করার জন্য এবং তাঁর আদেশ ফিরিয়ে 
নেবার জন্য পুনরায় দারার লন্লিধানে ছুটে আসেন। এই ঘটনায় মধ্যে তাঁর 
পিতৃ-সত্তা বড় হয়ে ওঠেছে (১/১)। 
পিতৃ সম্ভার আধিক্যেই যুদ্ধে দারার পরাজয় সাজাহানের মর্ম ষল্লণার কারণ হয় 
এবং ওরংজেবের জয় তাঁর নিকট একাধারে লঙ্জা ও গৌরবের বিষয় হয়ে ওঠে । 
পিতার বর্তমানে পিতার 'বরুদ্ধাচারী ওুরংজেব, ভ্রাতুরস্ত পানকারী ওরংজেব 
তাই পিতা সাজাহানের লজ্জা । আর প্রবল পরাক্লাম্ত মোঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে 
জয়ী ওুরংজেবের শোষণ, বীর্য ও বারত্ব পিতা সাজাহানের গর্বের সামগ্রী । 
সাজাহানের পিতৃত্ব রাজনীতাঁবদ সাজাহানকেও ম্লান করে দিয়েছে । স্নেহের 
বশে ওরংজেবের কথামত তাঁর সৈন্যদের আগ্রার দুর্গে প্রবেশের আঁধকার 'দিয়ে 
সম্রাট সাজাহান রাজনোতিকভাবে অর্দরদর্শিতার পারিচয় দিয়েছেন। রাজনৈতিক 
সত্তাকে ক্ষুপ্ন করায় সম্রাট সাজাহান বন্দী সাজাহানের পাঁরণাঁত লাভ করেন (১/৭)। 
আত্মমর্ধাদার এই অবমাননায় ব্যন্তি সাজাহান আবার আত্মপ্রাতষ্ঠার জন্য 
সচেস্ট হয়েছেন। বন্দী অবস্থায় তাঁর মানাঁসকতার শ্তরে আবার সম্রাট সত্তার 
জাগরণ ঘটেছে । অকৃতজ্ঞ গরংজেবকে সমৃচিত শান্তি দেবার জন্য এবং শঠ, ধূর্ত ও 
কপটাচারী ওরংজেবের -অন্যায়ের প্রাতিকার করার জন্য বন্দী সাজাহান তাঁর 
বর্তমান সম্রাটত্বের কঙ্কালের উপর অতীতের সর্বময় কর্তৃত্বের আঁধকারী সম্রাট 
সাজাহানকে স্থাপন করতে চেয়েছেন ।খ ওরংজেবের পত্র মহম্মদের কাছে তাঁর মুকুট 
খ. সাজাহান--"মহম্মদ ! ভেবেছো আম এই শাঠ্য, এই অত্যাচার-_-এখানে এইরকম 
সাজাহান। এই কে আছো! নিয়ে এস আমার বর্ম আর তরবাঁর*** 
(--প্রথম অংক, সপ্তম দৃশ্য, সাজাহান ।) 


২৪০ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


আর কোরাণ তথা ক্ষমতা আর ধর্মকে গাঁচ্ছত রেখে সাজাহান এই বন্দী দশা 
থেকে শুধু মাত্র একবারের জন্য মৃন্ত করে দেবার 'রাতর প্রার্থনা জানয়েছেন। 
মহম্মদের কাছে তাঁর মযাস্ত ভিক্ষা অর্থহীন হয়েছে । গুরংজেবকে শান্তি দান করে 
তাঁর সম্রাটত্বের অহংকে চরিতার্থ করার প্রবণতাই এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে । কিন্তু 
এখানেও তিনি প্রার্থিত আশা ভঙ্গে আরও ভেঙে পড়েছেন । তাই 'তাঁন উপায়ান্তর 
না দেখে সম্রাটত্বের প্রাতষ্ঠাকল্পে দারাকে বিজয়ীর্পে দেখতে চেয়েছেন ( ২/২)। 
দারা তো তাঁর বিশ্বস্ত ও অনুগত প্রাতানাধ। সে আশাও তাঁর সফল হয়নি। 
ঘটনারুমে পিতার বর্তমানে ওরংজেব 'দল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন । এই ঘটনায় 
(২/২) পযন্তরের কৃতঘনতার আঘাতে পিতা সাজাহান আরও মর্মাহত হন। আত্মজের 
এই কৃতঘনতার প্রাতকারের আশায় বন্দী সাজাহান তাঁর সম্াটত্বকে ফিরে 
পাবার জন্য প্রজাগণের কাছ থেকে নৌতিক ও সক্রিয় সমর্থন আশা করোছলেন। 
প্রজাগণের কা থেকে এ বিষয়ে গঠনমূলক কোন সাড়া না পাওয়ায় সাজাহানের 
সম্তাটসত্তা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে । এর ফলে তীর হতাশা আর বেদনা সাজাহানের 
মধ্যে এক আর্মনাত্মক মনোভাবের সৃম্টি করে। এই আক্লমনাত্বক মনোভাবের 
সঠিক পথে ব্যবহৃত হবার সুযোগ না থাকায় তা আত্মমুখী হয়ে পড়ে। এর 
প্রতীক্লিয়ায় সাজাহানের মধ্যে নিজেকে ধ্বংস করার উদ্দাম প্রবৃত্তির সৃন্টি হয় ।% 


ওরংজেবের হস্তে দারার বন্দীত্ব ও দারাকে হত্যা করার জন্য ওরংজেবের 
প্রচেষ্টা পিতা সাজাহানকে উদ্ভ্রান্ত করে তোলে । পন্ত্রকে 'রক্ষার জন্য সাজাহান 
দুর্গের ভিতর থেকে লাফ 'দয়ে তাঁর বন্দীদশা থেকে মুন্তি পাবার বাসনা প্রকাশ 
করেন (8/৪)। একাঁদকে দারার নিরাপত্তার অভাব অপরাঁদকে দারাকে রক্ষা করার 
জন্য তাঁর ক্ষমতার অভাব এবং এই দুইয়ের বিপরীতে ওরংজেব কর্তৃক সংঘাঁটত 
পূর্বের এক একটি অমানাবক নিষ্ঠুর ঘটনার আঁভজ্ঞতা, পিতা সাজাহানের মনে 
ভীতির সন্টার করে । এই ভশীতুই ক্রমশ গভীর হয়ে সাজাহানের মনে দীঘস্ছায়ী 
উদবেগের সৃন্টি করে ৷ এই উদ্বেগই তাঁর মনের ভারসাম্যকে নম্ট করে দেয়। দারার 
নিরাপত্তার অভাবজাঁনত আতংক তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে । 'নাদ্রত সাজাহান 
ঘুমের মধ্যে দারার রক্তাক্ত দেহের ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকরণ করে (17811501772007) শিউরে 
ওঠেন (৫/২)। নজের সার্বিক নিরাপত্তার অভাব তীব্র হওয়ায় সাজাহান তরি 
মাণমূন্তাকে নিজের বুকে আগলে রাখতে চান। অর্থমূল্য হিসাবে এসবকে 
আগলে রাখা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিন পত্রের মৃতুতে ও তাঁর বন্দাত্ব প্রার্থতে 
সাজাহানের “আমত্ববোধ' ও তাঁর আঁধকারবোধ খান্ডত হয়ে পড়ায় সাজাহান তাঁর 


এরি 





এটি এটি 


গ, সাজাহান--“ইচ্ছা কচ্ছ্ট জাহানারা যে---এই সাদা চুল ছিড়ে এই বাতাসে উড়িয়ে 
এই বাঁঞ্টতে ভাঁসয়ে দিই । ইচ্ছা কচ্ছে যে আমার বুকখানা খুলে বজ্জের 
সম্মুখে পেতে দিই । ইচ্ছা কচ্ছে যে এখান থেকে আমার আত্মাকে টেনে 
ছিড়ে বার করে তা ঈশ্বরকে দেখাই: 1৮ (৫ম অংক, ৪র্থ দৃশ্য, সাজাহান) 


ততণয় অধ্যায় ২৪১ 


মাঁণমনন্তাকে আগলে রাখার মাধ্যমে তাঁর সেই বোধগুুলিকে রক্ষা করার বাসনা প্রকাশ 
করেছেন । 'তিনপুন্রের হত্যাকারী ওরংজেবকে শ্যান্তি দিতে না পারায় সাজাহানের 
লাঞ্চিত িতৃসক্ত প্রাতাহংসামুখী হয়ে পড়ে। 'তিনপাযত্রের কোন একটি সন্তানের 
মাধ্যমে ওরংজেবের প্রতি তাঁর সে প্রাতাহংসা চাঁরতার্থ হবার সুযোগ না থাকায় 
সাজাহানের বিদীর্ণ হৃদয়ের মধ্য থেকে গভীর আক্ষেপ বোঁরয়ে আসে ( &/৬ )। 
সম্রাটত্বকে বিসর্জন দিয়েও পিতৃসত্তাকে স্বমাহমায় প্রাতাম্টত করতে না পারায় 
সাজাহান এ হেন যল্ণাময় জীবন থেকে মৃক্তি চান। তাঁকে বধ করার জন্য 
ওঁরংজেবের কাচ্ছে তান তাঁর লোলবক্ষ মেলে ধরেন ( &/৬ )। কিন্ত তাঁর কাছে 
অনুতপ্ত ওরংজেব ক্ষমাভক্ষা প্রার্থনা করলে প্রাতিশোধমুখী ও" আত্মধবংসোন্মুখণ 
সাজাহানের মধ্যে পিতা সাজাহান পুনরায় বলদনপ্ত হয়ে ওঠে । তাঁর স্নেহ প্রবণ 
হৃদয় আর মমতাজের মাতৃত্বের স্মৃতি সাজাহানের পিতৃসত্তার কোমলতাকে আরও 
গভীর করে তোলে (&/৬ )। ওরংজেবের নির্দয় অত্যাচারে ও অবিচারে বিধনন্ত 
সম্রাট সাজাহানের কাছে পিতা সাজাহানের আহ্বান বড় হয়ে ওঠে । তাই পিতা 
সাজাহান ওরংজেবকে ক্ষমা করেন। এর মধ্য দিয়ে সামাগ্রকভাবে সাজাহানের 
ধপিতৃসত্তা চিরজাগরুক হয়ে উঠেছে । 


সম্রাট সাজাহান ও পিতা সাজাহানের এই দ্বন্বে পিতা সাজাহানের মধ্যে 
মানাসক সক্রিয়তা ও বাহ্যক 'নাক্কয়তার টানাপোড়েনে সাজাহানের সংগ্রামমূখন 
চেতনা বাঁলম্ঠভাবে প্রকাশিত হয়েছে । এর মধ্যে তাঁর মানাসক ও বাঁচক 
প্রতিক্রিয়ার পাঁরচয় পাওয়া যায় । ক্ষমতাহীীন সাজাহান তাঁর িতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তাকে 
প্রাতিষ্ঠত করার জন্যই তাই প্রলয়ংকরণ প্রাকীতক শান্তর সান্নিধ্য কামনা করেছেন 
.(২/২, &/৩ ) এবং সেই শান্তর সাহায্যে নিজের শান্ত বাঁদ্ধ করে সাজাহান তাঁর 
বিরুদ্ধ শান্তর বিরুদ্ধে লড়াই করার বাসনা (৮/51) ) প্রকাশ করেছেন । এইভাবে 
বন্দী সাজাহানের বাসনা (191) বান্ডবায়ত হবার সুযোগ না থাকায় সাজাহান 
বাস্তবের পাদপাঁঠ থেকে সরে এসে কল্পনার দ্বারা আপাত বাস্তবধমর্ঁ পারবেশ সাৃন্টির 
মাধ্যমে তাঁর আঁভপ্রায় পূরণে সচেম্ট হয়েছেন! মনন্তত্বের দিক থেকে সাজাহানের 
মনোভাবের এ রকম প্রকাশভঙ্গী বাসনাজাত ম্ানাসক দ্বন্দের ফলস্বরূপ 
(11765109501)10 1999০1)0610 0012106 ) 1৩২ 


প্রসঙ্গরমে উল্লেখযোগ্য যে দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান নাটকের সাজাহান চারন্রের 
সঙ্গে শেকস্‌পীয়রের একধালয়ার” নাটকের কালয়ার' চারব্রের কিছু সাদৃশ্য বর্তমান । 
কংালয়ার ও সাজাহান দুইজনেই নাটকের প্রধান চারত্র । সন্তানদের কৃতঘতার 
বেদনা দুইজনকেই সহ্য করতে হয়েছে । সন্তানদের কৃতঘুতার বিরুদ্ধে দুইজনের 
বাচিক ও মানাঁসক সাক্রিয়তা বিদ্যমান । কিন্তু ক্ষমতা না থাকার জন্য তাঁদের 
মানাসক সাক্রয়তা কর্মে রূপায়ত হতে পারোনি। সেক্ষেত্রে তাঁদের বাসনাকে কর্মে 
রূপায়িত করার জন্য দুজনেই প্রাকীতিক শান্তর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। 
সবেপার সন্তানদের অকুতজ্ঞতায় ও তাদের অত্যাচারে দুজনেই মানসিক দিক থেকে 


হ৪২ বিশ শতকের থিয়েটায়ে রাংলা নাটক 


ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন । ( ঠা 1.521-756550. ৬ ০৫ 4০, 99651 2৬ 01 
4৯০৫ 115 90651 1] 01 4৯০৮], 9০661) 7৬91 4৯০৮1], 9০661) কহ 01 
4৯০0৮ ) 1৩৩ 


চজ্গুগ্ত ( চন্দুগুপ্ত--ছ্বিজেন্দ্ূলাল রায় ) £ 


'নন্দ্রগুণ্চ, নাটকের প্রধান চরিত্র চন্দুগুপ্চ। মনন্তত্বের দিক থেকে চরিন্রাট 
বহির্মখী। মগধের রাজপন্র চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রের মনন্তত্ব তাঁর শারীরিক ও সামাঁজক 
বিন্যাস অনুযায়ী গড়ে উঠেছে । বৈমাত্রেয় ভাতা নন্দের কাছ থেকে হৃতরাজ্য 
পুনরদদ্ধার করাই চীর্রিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য ।ক চন্দ্রগুপ্ধের দু মানাঁসকতা, লক্ষ্য- 
পূরণের জন্য একনিন্ঠতা, সামারক 'বদ্যা অর্জনের জন্য গভীর অধ্যবসায়, 
সাহসিকতা, সমর শাস্তে নিপুণতা, আত্মমধযাদাবোধ, মাতৃপ্রেম ও ভান্ত তাঁর 
উদেশ্য পূরণের সহায়ক হয়ে উঠেছে । 

মগধের রাজ্যহারা রাজকুমার চন্দ্রুপ্ডের সম্রাট চন্দ্রগুণ্তে পারণাঁতর ক্ষেত্রে 
তাঁর রাজসত্তা, ভ্রাতৃসত্তা, পত্রসত্তা, বন্ধৃসত্তা, শিষ্য সত্তা ও প্রোমক সত্তা-_ 
এই ষম্ঠ সত্তার বিকাশের মধ্য "দিয়ে চরন্রুট মনোম্‌ষ্ধকর হয়েছে । বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতা নন্দ অন্যায়ভাবে তাঁকে 'সংহাসনচন্যত করেন । তাঁর মা মুরাকে অপমানিত 
করেন। এই ঘটনায় চন্দ্ুগুপ্তের রাজসত্তা ও পত্রসত্তা ক্ষ হয়। চন্দ্রগুপ্তের 
আত্মমর্যযাদাবোধ লাঞ্ছিত হয় (১১, ১/৩)। এই অসম্মান ও লাঞ্ছনা 
তাঁকে আত্মমর্ধযাদা প্রাতষ্ঠার ব্রতে একানিষ্ঠ সৌনিক করে তোলে । মন্ত্রী চাণক্যের 
সহায়তার হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য চন্দ্ুগুঞ্ত প্রয়াসী হন। রাজা নন্দের 
সঙ্গে চন্দ্রগুঞ্ডের যুদ্ধের চরম সাম্ধিক্ষণে চন্দ্গুপ্তের মধ্যে রাজসত্ভা ও সম্রাটসত্তার 
দ্বন্ব দেখা দেয়। প্রথমদিকে এ দ্বন্দে ভ্রাতৃসত্তা প্রবল হয়ে ওঠায় সাম্রাজ্যের জন্য 
চন্দ্রগু্ঞচ ভাতা নন্দের গায়ে অস্ত্াঘাত করতে অস্বীকৃত হন (২/৫)। এমতাবস্থায় 
নন্দ কর্তৃক লাঞ্চিতা চন্দ্রগুঞ্চের মা মুরার আত চন্দ্রগুপ্তের পৃত্রসত্তার মধ্যে দ্বন্দের 
সৃম্ট করে। এই দ্বন্দে তাঁর প্র সত্তা জয়ী হলেও ভ্রাতৃসত্তার প্রবাহ তাঁর 
হৃদয়ে ফল্গুধারার মত চিরজাগরুক থাকে । নন্দের সঙ্গে চন্দুগুপ্তের যুদ্ধ হয়। 
যুদ্ধে বিপর্যস্ত নন্দ চন্দ্রগুঞ্তের কাছে তাঁর প্রাণ-রক্ষার জন্য কাতর আবেদন 
জানায় । এই আবেদনে সাড়া দিয়ে চন্দ্রগুঞ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ত্যাগ করেন ( ২/& )॥ 
পরে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী নন্দকে হত্যার জন্য রাজ্যের প্রশাসনিক শুরের 
বিধানকে খারিজ করার জন্যও চন্দ্রগৃপ্ত সচেম্ট হন। এসব ঘটনার মধ্যে চন্দ্ুগযপ্তের 
ভ্রাতৃসত্তার এই ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করা যায়। মন্ত্র চাণক্য ও বন্ধুবর চন্দ্রকেতুর 
সহায়তায় চন্দ্রগ্প্তের সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। ক্ষমতা লাভের 
_ পর চন্দ্রগবঞ্জের মধ্যে অহংভাব ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে । রাজকাষে'যর সকল ক্ষেত্রে 


ক, “আমার ইচ্ছা শুদ্ধ আমার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করা | এইমান্র__” 
(-প্রথম অংক, প্রথম দ্য, চন্দ্রগন্ত ।) 








তৃতীয় অধ্যায় ২৪৩ 


চাণক্যের ক্ষমতার প্রভাব ও প্রাতপাত্ততে চন্দ্রগুপ্তের সম্রাট সত্তার অহংবোধে আঘাত 
লাগে। গুরুদেব ও মন্ী চাণক্যের উপর চন্দ্ুগুপ্ত ক্ষৃত্খ হন। প্রসঙ্গরুমে 
উল্লেখযোগ্য যে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে নন্দের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে চণ্দুগনপ্তের সঙ্গে চাণক্যের 
মত পার্থকা ঘটেছিল। এই মত পার্থক্যের ফলে উভয়ের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য 
দ্বন্দের সৃষ্টি হয়োছল (২/৫)। পরবতাঁকালে সম্রাট চন্দুগুপ্তের 'নর্দেশ অমান্য করে 
চাণক্য নন্দের হত্যার কার্যয সম্প্লন করেন (৩/৬) এবং রাজ্য জুড়ে 
চন্দ্রগুপ্তের বিজয় উৎসব বন্ধ করার 'ির্দেশ দেন (৪/২)। এসব ঘটনার ঘাত- 
প্রাতঘাতে চন্দ্রগৃপ্তের সম্রাটসত্তার সঙ্গে চাণক্যের মন্ত্রীসত্তার দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠে। 
এই দ্বন্দ্ময় অবন্থায় চন্দুগুপ্তের মধ্যে চাপক্যের শিষ্য সত্তা অপেক্ষা তাঁর সম্রাট সত্তাই 
প্রবল হয়ে ওঠে । মানাঁসকতার এই স্তরে চন্দ্ুগুপ্ত চাণক্যের আর ছায়ামান্ত নন॥ 
তিনি সম্রাট সততায় সমৃদ্ভাসিত এক বিশেষ ব্যন্তিত্ব। এর ফলে চন্দ্রগুপ্ডের 
শিষ্য সত্তা অবমানিত হয়ে পড়ে (51২)। 


অহংমুখী সম্রাট চন্দ্রগৃপ্তের মধ্যে নিজের ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পকে এক 
উচ্চমন্যতার (581991101 ০9017)162 ) সৃন্টি হয়। এই উচ্চমন্যতার দ্বারা চালিত 
হয়ে তানি তাঁর সংগ্রামের সাথী চন্্রকেতুর বন্ধুত্ব সুলভ হৃদয় বৃঁজিকেও আঘাত 
করেন। এতে তাঁর বন্ধুসত্তা লাঞ্ছিত হয় (৪/২)। 
অখস্ডতা ও সার্বভোমত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুদেব চাণক্যের রাজনীতিজ্বান ও 
বন্ধু চন্দ্রকেতুর সামারক সান্নধ্যের প্রয়োজনিয়তা চন্দ্রগপ্ত মর্মে মর্মে উপলাধ্ধ 
করেন। এঁদের অভাবে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত সামারক ও মানসিক উভয়াদক থেকেই 
নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন (8/৫)। এ ঘটনার প্রাতীক্রিয়ায় তাঁর ক্ষমতা ও. 
মাদার দম্ভ চূর্ণ হয়। চন্দগুপ্ধের অধিসত্তার (58196: ০৪০) জাগরণ ঘটে। 
পূর্বকৃত কর্মের জন্য চন্দ্রগুপ্ত নিজেকে দায়শ করেন এবং তার জন্য তিনি অনুতপ্ত 
হন। আত্মগ্লানিতে তাঁর অন্তর ভরে যায় (8/৫)। এই আত্মগ্লানি থেকে মুস্ত হবার 
অন্য কোন উপায় না থাকার জন্য চন্দ্রগুপ্ত নিজের উপরই আক্রমণমুখী হন ।খ 
এর ফলে তাঁর মধ্যে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি দেখা দেয় ।৩৪ চাণক্যের কর্তব্যপরায়ণতা 
ও চন্দ্রুকেতুর অকৃন্িম বন্ধু বংসলতা চন্দ্রগুপ্তকে এ হেন সংকট মুহূর্ত থেকে 
উদ্ধার করে। | 

পরাঁজত ও বন্দী-মুস্ত গ্রীক সেনাপাঁতি সেলুকসের কন্যা হেলেন ও বম্ধুবর 
চন্দ্রকেতুর ভগনী ছায়াকে কেন্দ্র করে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের জীবনে তাঁর প্রোমক সত্তা 
ও বন্ধূসত্তার দ্বন্ব উপাচ্থিত হয় (&/১)। প্রেয়সী হেলেনকে বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ করা তাঁর প্রেম সত্তার মন্ম আর তাঁর বন্ধু মুমষহ চন্দ্রকেতুর 
খ. “আম নিজের উপর প্রাতশোধ নেব । আমি আত্মহত্যা করব-_-” 

*"*চৃতুর্থ অংক, পঞ্চম দৃশ্য । চন্দুগুগ্ত ৯ 


২৪৪ বিশ শতকের "থিয়েটারে বাংলা নাটক 


আবেদনকে রক্ষা করার জন্য চন্দ্রকেতুর ভগদী ছায়াকে বিয়ে করা তাঁর বন্ধ 
সত্তার ধর্ম। এই মর্ম আর ধর্মের টানাপোড়নে 'চন্দ্ুগুণ্ধের আত্মার 'বিভক্ততা 
আকর্ষণীয় হয়ে ওঠোন। বন্ধুত্বের ধর্ম রক্ষার ক্ষেত্রে চন্দ্ুগুণ্চের বাহ্যিক তাগিদ 
যতটা ছিল অন্তরের তাঁগদ ততটা ছিল না। এর ফলে এই দুই সত্তার দ্বন্দ 
তীব্র আকার ধারণ করোন । হেলেনকে বিয়ে করার মাধ্যমে চন্দ্রগুপ্তের প্রেম সত্তার 
'জয়লাভ ঘটে । 


বাজীরাও (বাজীরাও--মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ) 


নাটকের প্রধান চাঁরত্র বাজীরাও। বাঁহর্শন্ুর আক্রমণ থেকে মহারান্ট্রের 
সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাই চাঁরঘ্রের মূল উদ্দেশ্য । তাঁর জলন্ত দেশপ্রেম, 
স্বাধীনতা প্রয়তাঃ রণানিপুণতা, সাহসিকতা চাঁরত্রের অনন্য সম্পদ । এছাড়া 
বাজীরাওয়ের ধর্মপরায়ণতা, আশ্রিত ধর্ম রক্ষা, বিপন্নকে উদ্ধার করা এ সকল 
গুণ তাঁর চরিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে । মহারাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে তান 
একাধারে হায়দ্রাবাদ অধাশ্বর নিজাম, মালবেশবরঃ দিল্লী*বর এবং অযোধ্যারাজের 
সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাহর্থন্ৰের রুপ ধারণ করেছে 
'(২/৫ ৩/৬, ৭, ৪/৮, &/১, ২, ৩)। 


শেরশাহু (মোঘল পাঠান-_সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ) 

শৈরশাহ এই নাটকের প্রধান চারত্র। সমগ্র 'হন্দস্থানে পাঠান সাম্রাজ্যের 
প্রাতিষ্তাই চাঁরন্রের লক্ষ্য । তাঁর দ্‌ঢ়ু ইচ্ছাশক্তি, বলিম্ঠ ব্যন্তিত্বর অসীম বীরত্ব, 
বুদ্ধিমত্বাঃ ক্টনোতিক তৎপরতা, রণনৈপনণ্য তাঁর উদ্দেশ্যকে সার্থক করেছে। 
দিল্লীর সংহাসন করায়ত্ত করার ক্ষেত্রে হুমায়ুণের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বহির্ঘন্দময় 
হয়েছে ( ১/২, ৪. ২/৫, ৬, ৩/৬ )। রাজ্যবিস্ঞারের ক্ষেত্রে যোধপুরাধিপাঁত মললদেব 
এবং কালেঞজর দুর্গাধিপাতর সঙ্গে শেরশাহের ক্রিয়া প্রতীক্রয়ার মধ্যেও এই 
বাহ্ঘন্ৰের প্রকাশ লক্ষ্যণীয় (8/৩, ৪, &, ৫&/৭ )। 

আলাউদ্দীন (দেবলা দেবী--নাশকান্ত বসুরায় ) 

“দেবলা দেবী" নাটকের প্রধান চাঁরন্র 'আলাউদ্দীনঃ। কমলার প্রাত কামবাসনা 
চরিতাথ করাই তাঁর উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্যে কমলার মনোরঞ্জনের জন্য আলাউদ্দীন 
কমলার ইচ্ছা অনুযায়ণ মেয়ে দেবলাকে কমলার কাছে এনে দেবার প্রাতিশ্রুতি দেন 
(১/২)। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে আলাউদ্দীন তার পুত্র খাঁজরকে গুজরাটে প্রেরণ 
করেন (৯/৩ )। এর ফলে নাট্য ঘটনায় গাঁতর সৃণ্টি হয় । 'খািঁজর গুজরাট দখল 
করে দেবলাকে বন্দী করেন। কিন্তু পরে দেবলাকে মনন্তি দেন। আলাউদ্দীনের 
বিনা অনুমাতিতে "খাঁজর বন্দী দেবলাকে মণস্ড করে দেওয়ায় আলাউদ্দীন 
কমলাবাই-এর প্ররোচনায় রাজদ্রোহের অপরাধে 'খাঁজরের মৃত্যুর দণ্ডাদেশ দান 
করেন ও তাকে বন্দী করে আনার জন্য সেনাপাঁত কাফদুরকে প্রেরণ করেন ( ৩/১ )। 


তৃতীয় অধ্যায় ২৪৬ 


আলাউন্দীনের এই কার্ষেয নাট্য ঘটনার গাঁতবেগ বৃদ্ধি পায়। খাঁজরের' 
প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর হবার পর আলাউদ্দীন পুল্লনশোকে অধীর হন। মানাঁসক 
দক দিয়ে 'তাঁন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। দেবলার জন্যই তিনি খাঁজরকে 
হত্যার আদেশ 'দিয়েছেন--এই ভাবনা তাঁর মনের আশ্িরতাকে আরো বাঁড়য়ে 
দেয় । দেবলার প্রাতি তিনি প্রাতাহংসা পরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং তান দেবলাকে 
হত্যা করতে উদ্যত হন। সেই সময় আলাউদ্দীন কাকুরের ছুরিকাঘাতে 
প্রাণ হারান। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নাট্যঘটনার গাঁতি পাঁরণাঁত 
লাভ করে (&1& )। এইভাবে নাট্য ঘটনায় গাঁত দান করায় এ চাঁরন্রাট নাট্যঘটনার 
গঁতিসণ্তারকারী চাঁরন্র রূপেও চিন্রত হয়েছে। আলাউদ্দীনের আতচারী 
যৌন-লালসা তাঁকে আঁববেচক ও হঠকারী কার্যকলাপের জনক করেছে । এর 
ফলে তাঁর পিতৃসত্বা, সম্মাটসন্তা ও বিচারক সত্তা বিনষ্ট হয়। কমলাবাই-এর প্রাতি 
মোহাচ্ছন্ন থাকায় তান খাঁজরের কার্ধযকে সাঁঠকভাবে বিচার করতে পারেনানি। 
আলাউদ্দীন চাঁরত্রের এই দুর্বলতাকে গ্রাতীহংসাময়ী কমলাবাই তার উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির মূলধন হসাবে ব্যবহার করেন। আলাউদ্দীনের কাছ থেকে কৌশলে 
কমলাবাই খাঁজরের প্রাণদণ্ডের আদেশ আদায় করেন। এ সময় আলাউদ্দীনের 
মধ্যে কোন প্রকার অন্তর্বন্ব গড়ে ওঠোৌন। পরে খাজরের মৃত্যুর দণ্ডাদেশ 
বহাল রাখার সময় আলাউদ্দীনের পিতৃসত্তার সঙ্গে সম্রাট সত্তা ও বিচারক সম্ভার 
দ্বন্ব গড়ে ওঠে। কিন্তু নাট্যঘটনার সঙ্গে যাক্তপূর্ণ সাধজ্য রক্ষা করে এ 
দবন্বাট ধীরে ধীরে গড়ে ওঠেনি । হঠাৎ গড়ে ওঠা এ ধরনের ছন্দে চীরন্রের 
গঠন সৌন্দযয ব্যাহত হয়েছে । 


(খ/২) এঁভিহাসিক নাটকের প্রধান চরিত্রের বিরোধী (45008801080), 


| 
বক্তিয়ার ! রাঁজয়া-__মনোমোহন রায় )। 


ণরজিয়ার” বিরোধী চরিন্র হিসাবে বন্তিয়ার চাঁরত্রাট উল্লেখযোগ্য । এই চার্ট 
তার শারীরিক, সামাঁজক ও মনস্তাত্বক এই তিনাঁট দিকের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে । 
রাজয়াকে অত্কলক্ষমী করার বাসনা পূরণই বস্তিয়ারের উদ্দেশ্য ।ক তাই প্রথম থেকেই 
1রাজয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাঁর হৃদয়ানুগত্য লাভের আশায় বাস্তয়ার সচেম্ট হয়ে 
ওঠেন। সেইজন্যই ররাজয়ার বাহু 'মালবেশ্বর'কে পরাজিত করার জন্য তান 
সাক্িয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। 'রাঁজয়ার কথামত বারেন্দ্রকে যুদ্ধের সেনাপাঁত পদে 
বরণ করে নিয়ে 'তাঁন 'রাঁজয়ার প্রাত আনুগত্য প্রদর্শন করেন (২/১)। এসব ঘটনার, 
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ক, “"""ছলে বলে 
অথবা কৌশলে 'রাঁজয়ারে অঙ্কলক্ষমী কাঁরব নিশ্চয় |” 
(-_দ্বিতয় অংক, প্রথম দৃশ্য, রিজিয়া । ) 


২৪৬ বিশ শতকেয় থিয়েটারে বাংলা নাটক 


'মধ্য দিয়ে রিজিয়ার প্রাঁত বন্তিয়ারের সহযোগামূলক ভূমিকা গড়ে ওঠে । রাজা বারেন্দুর 
শৌধা-বীর্য ও রূপ-সৌন্দষের প্রাত রিজিয়া আঁধ্র .আকর্ষণ অনুভব করেন। 
শরজিয়ার মন ও হৃদয়ের উপর বাস্তয়ারের একাধিপত্য লাভের প্রচেন্টা এর ফলে ব্যাহত 
হয়। বারেন্দ্ের প্রাত বাস্তয়ার ঈষাঁপরায়ণ হন । এই ঈষাঁ তাঁকে 'হংন্র করে তোলে । 
'মনন্তত্বের দিক 'দয়ে বাস্তয়ারের এ মানাঁসকতা সমর্থনযোগ্য ।৩* বারেন্দ্ের প্রাত 
রাঁজয়ার অন্তরের অকৃপণ দাক্ষণ্যের প্রকাশ দেখেও বাস্তয়ার তাঁর প্রাত রাঁজয়ার 
অন্তরের সঠিক পাঁরচয় বুঝতে অক্ষম হন। পরবরতাঁকালে বন্তিয়ারের প্রেম-বাসনাকে 
'রাঁজয়া সরাসাঁর প্রত্যাখ্যান করেন (8/২)। বাসনাপূরণের অচারতার্থতায় বাস্তয়ার 
গরিজিয়ার উপর প্রাতিহিংসা গ্রহণ করতে সচেম্ট হন। বিদ্রোহশী বাইরামের দলে 
যোগদান করে বস্তিয়ার রাঁজয়ার বিরোধী শান্তকে বলশাল করে তোলেন। 
বন্তিয়ারের বিশবাসঘাতকতায় বাইরানের সঙ্গে যুদ্ধে রিজিয়া পরাজিত হন । 'রাঁজয়ার 
“পরাজয়ে বন্তিয়ারের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয় (৫/, ৬)। এইভাবে পূর্বের 
রাঁজয়ার সহযোগী বাস্তিয়ার তাঁর আশাভঙ্গের জন্য রিজিয়ার বিরোধ চারত্রে 
পারণত হন। 

ক্লাইভ (সিরাজদ্দৌলা-_গারশচন্দ্র ঘোষ )। 

এই নাটকের প্রধান বিরোধী চারন্র ইংরেজ সেনাপাঁতি ক্লাইভ | বাঁণকের ছদমবেশে 
বাংলা বিহার উীঁড়ষ্যার উপর রাজনোতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করাই তাঁর 
উদ্দেশ্য । এক্ষেত্রে স্বজাতিপ্রেম, সাংগঠাঁনক শান্তি, সামরিক ও রাজনোতিক বাদ্ধি ও 
দক্ষতা ও তাঁর লক্ষ্যকে সার্থক করে তুলতে সাহায্য করেছে । 


ভ্যান্সিটার্ট (মীরকাসম-াগারশচন্দ্র ঘোষ )। 


এ চরিত্রটি নাটকের প্রধান বিরোধী চরিত্র । অর্থগৃদ্ধতা, রাজনৈতিক ক্লূরতা, 
রাজনশীতর দূরদর্শিতা, ক্ষমতা প্রয়তা, প্রশাসানক দক্ষতা এর বিশেষ গুণ । 
বাংলাদেশে ইংরেজ রাজ্য প্রাতিষ্টা করাই এর লক্ষ্য । এ+র দেশীয় ও জাতিগত 
প্রেম এদেশের লোকেদের চারন্লিক হনীনমন্যতাকে আঁধকতর প্রকট করে তুলেছে । 


আকবর (রাণা প্রতাপ সিংহ-দ্বিজেন্দ্রলাল রায় )। 


'রাণা প্রতাপ সিংহ” নাটকের প্রধান বিরোধী চরিত্র হিসাবে আকবর+ চরিন্রাট 
চান্তত। রাজপুতবার রাণা প্রতাপাঁসংহকে পরাজিত করে সমগ্র রাজস্থানে নিরঙ্কুশ 
মোঘল আধিপত্য স্থাপনই তাঁর লক্ষ্য । আকবরের রাজনোতক বিচক্ষণতা ও 
দূরদার্শতা, প্রত্যুৎপন্মাতত্বর শাসন দক্ষতা-_তাঁর চাঁরঘের অমূল্য সম্পদ । 
নাটকে আকবরের রাজনোতিক সত্তা ও িতৃসত্তা উভয়ই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। 
সম্রাট আকবর তাঁর কন্যা মেহেরুল্লিসাকে অন্যায়ভাবে তিরজ্কার করেন । এই 
গতরন্কার সহ্য করতে না পেরে মেহেরাঁন্িসা পিতার আশ্রয় ত্যাগ করেন। 
এ ঘটনায় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত আকবর ব্যথিত হন। রাণা প্রতাপের 


তৃতীয় অধ্যায় ২৪৭ 


কাছ থেকে কন্যাকে ফিরে পাবার ফলে আকবরের পিতৃদ্বের সেই বেদনা 
দুর হয় (1৫) সম্ীট আকবর কন্যার উপর যে কঠোরতা প্রদর্শন 
করেছিলেন পিতৃসন্তার অবগ্বাহণে সেই কঠোরতা কোমলতায় পাঁরনত হয়। 
রাণা প্রতাপাঁসংহের কার্যযাবলীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তাঁর মানাবক মূল্যবোধের 
আদর্শ সম্রাট আকবরকে রাণা প্রতাপের প্রাত শ্রধাম্বিত করে তোলে । সম্রাট 
আকবর রাণা প্রতাপের বিরুধে সশস্ব সংগ্রামের পাঁরকজ্পনা তশগ করেন ও তাঁকে 
পরম মিশ্র বলে গ্রহণ করেন (৫/৫)। আকবরের এই গুণগ্রাহতা ও উদারতা 
তাঁর ব্যন্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে । নাট্যকারের কজ্পনার আতিশষ্যে 
চারত্রের এই বিশেষ কাট সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেও চারন্রের মূল উদেশ্যের সঙ্গে এর 
কোন যোগ নেই । এর ফলে ঘটনার বাহুল্যে আকবর চরিন্রাটি তার মূল উদ্দেশ্য 
থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং চরিব্রের গঠনাঁবন্যাস দূর্বল হয়ে পড়েছে। 


সাজাহাঁন (নুরজাহান--দ্বিজেন্দ্রলাল রায় )। 


নূরজাহান" নাটকের প্রধান বিরোধী চরিব্র “সাজাহান”। মনন্তত্বের দিক দিয়ে 
চারত্রাট বাহমু্খী (০0০৬০ )। গঠন বিন্যাসের দিক থেকে চারন্রাট ত্ৈিমানিক 
€ 1069 1010003101181 )। বিদ্রোহী সাজাহান, সম্রাট সাজাহান ও প্রোমক 
সাজাহান এই িনাঁট রূপাবয়বের মধ্য দিয়ে সাজাহান চরিত্রটি বিন্যন্ত। মোঘল 
সাম্রাজ্যের উপর তাঁর উত্তরাধকার সন্তা প্রাতম্ঠা করাই তাঁর উদ্দেশ্য । খসরুকে 
হত্যার দায়ে জাহাঙ্গীর সাজাহানকে অযৌন্তিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করলে, সাজাহান 
তাঁর দিতার অপৌরুষোচিত ব্যন্তিত্ব ও জাহাঙ্গীরের স্ৈণত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল 
হন। এ ঘটনা সাজাহানকে তাঁর "পিতার প্রাতি নুরজাহানের অপ্রাতরোধ্য প্রভাব 
সম্পকেও সচেতন করে তোলে ( ৩/৪, &)। নুরজাহানের প্রাত অন্ধ আসান্তজনিত 
জাহাঙ্গীরের ক্লীবত্ব সাজাহানকে তাঁর জন্মগত িতৃস্নেহের আঁধকার থেকে বণ্িত করে 
এবং এর ফলে তাঁর পাত্র সত্তা আহত হয়। সবোপাঁর জাহাঙ্গীরের উপর 
নূরজাহানের অসাম প্রভাব এবং নুরজাহানের ক্ষমতালিগসার ফলে সাজাহানের 
উত্তরাধকার সত্তার লাঞ্ছত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় । এইভাবে তাঁর পন্ত্রসত্তা 
আহত হওয়ায় এবং উত্তরাধিকার সত্তার নিরাপত্তার অভাব ঘটায় সাজাহান সম্রাট 
জাহাঙ্গীর ও সম্রান্্ী নূরজাহানের বিরোধী হয়ে ওঠেন। উত্তরাধকার সম্ভার 
রক্ষার জন্য পিতার বিরুদ্ধে সশস্ত আভষানে সাজাহান অংশগ্রহণ করেন। 
জাহাঙ্গীরের কাছে তান পরাজিত হন । এর ফলে সাজাহানের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার 
এই প্রচেম্টা ব্যাহত হয় (৩/৬, ৭, ৮)। উদ্দেশ্যপূরণে একানষ্ঠ সাজাহান পিতার 
মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ নুরজানকে পরাজিত করেন ও তাঁর 
উত্তরাধিকার সত্তা তথা তাঁর সম্রাট সত্তাকে প্রাতিত্ঠিত করেন (&/৭ )। সম্রাট 
সাজাহান পরাজতা বাঁন্দনী নূরজাহানকে মন্ত্র করে দেন এবং তাঁর ভরণ পোষণের 
ব্যবস্থা করেন। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে মানাঁবক ম.ল্যবোধের দীপ্ততায় ন্যায়াধীশ 


২৪৮ বশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


সাজাহানের সমাট সত্তা উজ্জল হয়ে ওঠেছে । - তাঁর সম্জাট সতার প্রাতভ্ঠার ক্ষেত্রে 
মেবারের রাণা কর্ণ সংহ সহযোগিতা করোছলেন ॥ সাজাহান রাণা কর্ণের প্রাত 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সম্রাট সাজাহান তাঁর উষ্ধীষ মেবারের রাণাকে পাঁরয়ে য়ে 
তাঁকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন (&/৭)। সম্রাট সাজাহানের সঙ্গে মেবারের 
রাণা কর্ণের এই মিলনের ঘটনাট নাট্যকারের কঙ্পনা প্রসৃত। তৎকালীন 
যুগচেতনার পাঁরচয় বহন করেই নাট্যকার এই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । 
খাঁদজার সঙ্গে সাজাহানের প্রণয় সম্পাকত একটি ঘটনা নাটকে 'বন্যন্ত। এই 
ঘটনার ভিতর 'দয়ে সাজাহানের প্রেমিক সত্তার পাঁরচয় পাওয়া যায় 
(৩1১, ৪, &1& )। বান্তবমূখী চিন্তাধারা তাঁর প্রোমকসত্তাকে আকর্ষণীয় করে 
তুলেছে । কিন্তু সাজাহানের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁর এই সত্তাপ্রসৃত বে 
কোনরুপ কাধ্য-কারণ যোগ ঘটেনি । এরফলে অনাবশ্যকভাবে সাজাহান চারন্রের 
গাঁত ব্যাহত হয়েছে । 
ওরংজেব-( সাজাহান-_দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ) 


সাজাহান নাটকের প্রধান বিরোধী চরিন্র হসাবে ওরংজেব চারব্রটি চিন্রিত। 
ওরংজেব চারব্র গঠনের 'দিক থেকে নাট্যকার ওরংজেবের শারীরক, সামাজিক ও 
মনন্তাত্বিক--এই 'তনটি 'দিকের মান বজায় রেখেছেন। মনন্তত্বের দিক থেকে 
চারন্রাট উভয়মুখী (0৮15901 দিল্লীর সিংহাসনে নিজের আঁধকার প্রাতষ্ঠিত 
করার মাধ্যমে সমগ্র মোঘল সাগ্রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্ী সম্রাট হবার বাসনা চাঁরতার্থ 
করাই তাঁর উদ্দেশ্য । পিতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের সত্রপাত ঘাঁটয়ে ওরংজেব নাট্য 
ঘটনায় গাঁতর সূচনা করেন (১/১)। মোরাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে তানি 
তাঁর বিরোধী মোঘল রাজশান্তকে কৌশলে পরাজিত করেন কৃটনোতিক বাদ্ধর 
সাহায্যে আগ্রা দুর্গে প্রবেশ করে তান তাঁর পিতা ও সম্রাট সাজাহানকে বন্দী 
করেন (১/২ ৩, &* ৭)। এ সব ঘটনার মাধ্যমে নাট্য ঘটনার গাঁত ক্রমশ উদ্ধ্বমুখী 
হয়ে ওঠে। দিল্লীর সংহাসনকে নিম্কণ্টক করার জন্য ছলনার দ্বারা তান 
ভ্রাতা মোরাদকে বন্দী করেন (২/১)। পিতার বর্তমানে ওরংজেব দিল্লীর 
সিংহাসনে আরোহন করেন। এর ফলে ( ২/২) নাট্যঘটনার বেগ আঁধকতর বৃদ্ধি 
পায়। বন্দী দারা ও মোরাদকে হত্যা করে ওরংজেব নাট্য ঘটনার গাঁতিকে 
পারণাঁতর দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। ভ্রাতাদের প্রাতি পৈশাচিক আচরণ ও 
পিতার প্রাত অমানাবক কার্যকলাপের জন্য ওরংজৈব পরে অনৃতপ্ত হন। তান 
পিতা ও ভগ্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন । এইভাবে নাট্যঘটনার গাঁত 
পাঁরণাঁত লাভ করে (৫1৬ )। ওঁরংজেব চারন্র্ট নাটাঘটনায় এইভাবে গাঁতর সৃজ্টি 
করেছে। এ চরিব্রাট তাই নাট্যঘটনার গাঁতসন্টাকারী (71৬০121) চার রূপেও 
প্রাতচ্চিত হয়েছে। 
_. ওরংজেবের সুদ মানাঁসক শান্ত, একনি্ঠতা, রণাঁনপুণতা, ক্টনোতক 


তৃতীয় অধ্যায় ২৪১ 


পারদর্শিতা তাঁর উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক হয়েছে । জীবন সম্পর্কে ওরংজেবের 
ধারণা তাঁর কায়েমী স্বার্থ চিন্তার সংকীর্ণতার দ্বারা পাঁরব্যাপ্ড। যেকোন কিছুর 
বানময়ে এবং যে কোন উপায়ে নিজের স্বার্থীসাঁদ্ধই তাঁর মূল লক্ষ্য ।ক 

ওরংজেবের এই আত্মকোন্দ্রিকতাই তাঁর সামাজিক সত্তাকে 'িনম্ট করেছে। 
ওরংজেব কতক পিতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা, পিতা সাজাহানকে 
ছলে বন্দী করা এবং পিতার বর্তমানে নিজের সিংহাসনে আরোহন করা ইত্যাঁদ 
ঘটনার দ্বারা ওরংজেব তাঁর পত্রসত্তাকে কলুষিত করেন। বন্দী দারা ও 
মোরাদকে হত্যা করে এবং সুজাকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাঁড়ত করে ওরংজেব 
তাঁর ভ্রাতৃ সত্তাকে লাঞ্ঘত করেন। মানাঁবক মূল্যবোধকে তান বিসর্জন দেন। 
ওরংজেব তাঁর পুত্র মহস্মদকে গোয়ালিয়রের দুর্গে বন্দী করেন (৩1৪, &1১)। 
এর ফলে তাঁর পিতৃসত্তার মধ্যাদা নণ্ট হয়। রাজনৈতিক কায়েম স্বার্থ 'সাঁদ্ধর 
জন্য সাজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব, দারা, মোরাদ এবং সুজার ভ্রাতা আওরঙজেব, 
এবং মহম্মদের তা আওরঙজেব হিসাবে ব্যান্ত আওরঙজেবের এই ভ্রাবধ সামাজিক 
সর্্পক সার্বকভাবে বিধন্ত হয়ে পড়ে। 

ওরংজেবের ধার্মক সত্তা তাঁর অপাঁরণত ধর্ম বোধের পাঁরচায়ক । তাই নিজের 
স্বার্থাসদ্ধির হীন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ওরংজেব তাঁর সকল প্রকার অমানাঁবক ও নীতি- 
গর্ত কাজের পিছনে ধর্মের দোহাই 'দিয়ে ধর্মের সমর্থন পাবার চেম্টা করেছেন 
(২৬, 81&)।1 ইসলাম ধর্মের পাবন্রতা ও অখণ্ডতা রক্ষার ক্ষেত্রে ভ্রাতাদের 
হত্যা করা ও প্রকে বন্দী করার কার্যযাবলশকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রাতিপন্ন করতে 
গিয়ে বস্তৃতপক্ষে তিনি ধর্মবোধকে ধুলুন্ঠিত করেছেন ।খ পাঁরণত ধম বোধের 
অভাব থাকার জন্যেই ওুরংজেব প্রকৃত ধর্মপ্রাণ উদার দযাণ্ট ভঙ্গীর আঁধকারা 
হতে পারেন নি। ধর্ম তাঁর উদ্দেশ্য ?সদ্ধির মাধ্যমর্পে ব্যবহৃত হয়েছে 
স্বার্থাসাদ্ধর প্রচেন্টায় ক্ষমতালোভী ওরংজেব ও ইসলাম ধর্ম রক্ষার 
ভাণকারী ওরংজেব মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছে । অপাঁরণত ধর্ম বোধের ফলে 
চারত্রের মধ্যে এ ধরণের মানসিকতা গড়ে উঠেছে। মনস্তাত্বক বিজ্ঞানে এর 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ।৩৬ 

গরংজেবের চরিত্রে ইদম (19) ও অহম (8৪০) এর প্রভাব যতটা ছিল আঁধসত্বার 
(98০. ৪০) প্রভাব ততটা ছিল না। এর ফলে তাঁর মধ্যে পাঁরিবাঁরক ও 
ধর্মনৌতক বিষয়ে নশীতিবোধের অভাব লক্ষ্যণীয় হয়। তাই স্বার্থাসাঁম্ধর 


ক. ওরংজেব-_-“কাষণ্য (সাঁদ্ধর জন্য যত রকম উপায় আছে তা ভাবতে হবে ” 
- প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, সাজাহান। 
খ. ওরংজেব--"ভাই পদুত্র বাউক । ধর্ম প্রবল হউক” 
-পণ্ম অংক, প্রথম দৃশ্য, সাজাহান। 
1বশ-শতক--১৬ 


২৫০ বশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


প্রচেষ্টায় 'পিতাকে বন্দ করা, একের পর এক হ্রাতাদের হত্যা করা, পনুত্রকে দুর্গে 
বন্দী করা, সত্য ভাষণ সহ্য করতে না পারা””অপরের আঁধিকারবোধকে লাঁঞ্ঘত 
করা, ধর্মের নামে কপটাচার করা এবং ছলে বলে কৌশলে সিংহাসন আঁধকার 
করে রাজ্য শাসনের ভার নিজ হস্ডে গ্রহণ করা- প্রভাতি অশুভ ও অমানাবক প্রবৃত্তি 
ওরংজেবের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। তাঁর মানাঁসক শ্ুরের এই বিশ্লেষণ 
অনুসারে গঁরংজেব মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে 5১০11090010 7১0501811 শ্রেণীর 
ব্যন্তি ছিলেন ।৩? 

এ ধরণের ব্যান্তিত্বের আঁধকারী হবার ফলে পিতা, ভ্রাতা ও ভগনীর সঙ্গে তাঁর 
সামাঁজক সম্পর্ক বিনন্ট হয়। তাঁর মানাঁসক ভারসাম্য ব্যাহত হয়, মানাঁবক 
মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁর যান্তবোধ শাথিল হয়ে পড়ে। প্রচালত রাত নাত 
সম্পকে তাঁর ধ্যান ধারণাও স্তিমিত হয়ে যায়। শেষ পধ্যন্ত তাঁর জঘন্য 
কৃতকর্ম তাঁর মনে পাপবোধ জনিত আতঙ্কের সৃম্টি করে। এর ফলে ওরংজেবের 
মানাঁসকতায় সং*্লম্ট বিষয়ে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকরণ (1381150178607) ঘটে (৫1৫ )1৩৮ 
এই পাপবোধের উন্মেষ প্রকৃতপক্ষে ওরংজেবের মধ্যেকার অবদামিত আঁধসত্তার (9১১৩7 
৪৮০) জাগরণেরই ফলশ্রুত (৫1৬ )। এই আঁধসত্তার ক্রিয়াশশলতায় ওরংজেবের 
মধ্যে ইদম্‌ ও অহম্‌ এর প্রভাব ক্রমশঃ দূর হয়ে যায়।৩* মানাবক মূল্যবোধের 
অপচয়ের গনানিতে ভারাক্রান্ত সম্রাট ওরংজেব পিতা ও ভগুৰর নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর হৃদয়ের ভার লাঘব করতে সচেষ্ট হন। 
ওঁরংজেবের চরিত্রের মধ্যে আঁধসত্তার জাগরণের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। 


ও (খ/৩) এঁভিহাদিক নাটকের প্রধান ও বিরোধী চরিত্রের সহযোগী 


চরিত্ত ( 4১11150 1১8০005 ০1 17:069500150 210. 41108801715 ) | 
মীরজাফর (িরাজদ্দৌলা--ারশচন্দ্র ঘোষ ) 


এই চরিত্রটি সরাজদ্দৌলা নাটকের বিরোধী চারন্র ক্লাইভের সহযোগাঁ চরিন্ন 
বিশেষ। বাংলা বিহার ডীঁড়ষ্যার নবাবের সিংহাসনে নিজেকে প্রাতম্ঠিত করাই 
মীরজাফরের মুখ্য উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্যে মীরজাফর িরাজদ্দৌলার বিরোধা শান্তর 
সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে নিজের কাষযকলাপকে লক্ষ্যের দিকে কেন্দ্রায়িত ও সংগঠিত 
করেন । মিষ্টভাষণ, কূটনৈতিক দক্ষতা, কগটাচার ও স্বার্থপরতা তাঁর উদ্দেশ্য পূরণে 
. সহায়ক হয়েছে । রাজদরবারের অমাত্যগণকে কৌশলে তান নিজের পক্ষে আনেন 
(১।১২, ৩।১)। সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে তিনি ইংরেজদের সকল প্রকারে সহযোগিতা 
করেন এবং এর দ্বারা তিনি ইংরাজ শান্তর আস্থা অর্জন করেন (২১, ২)। অবশেষে 
ভবিষ/তে িরাজন্দৌলার অবর্তমানে বাংলার নবাবের নিংহাসনে নিজের অধিকার 
কায়েম করার জন্য মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। আত্মকৌন্দরিক ও 
স্বার্থপর পীরজাফরের মধ্যে দেশপ্রেম অপেক্ষা আত্মপ্রেম (391£10%5)বড় হয়। 


“পলাশীর রণাঙনে মীরজাফরের দবশ্বাসঘাতকতার ফলে চিরাজদ্দৌলা পরাজিত হন। 
বাংলার নবাবের সিংহাসনে আরোহন করে মীরজাফর তাঁর উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে 
তোলেন । 

নীরমদন ও মোহনলাল (টিএভখিনা- গিরিশচন্দ্র ঘোষ )। 

িরাজদ্দৌলা নাটকের প্রধান চাঁরন্র শীসরাজদ্দৌলার সহযোগন চাঁরন্র হিসাবে 
মশীরমদন ও মোহনলাল চরির্দ্ধয় একই বৃন্তে দুটি ফুল । সততা, ?ীবশ্বন্ততা, শোষণ, 
বীর্ধ, মহত্ব ও ওদাযেয এই চরিত্র দুটি প্রাতঃস্মরণীয় । দেশপ্রেমের মন্দ এরা 
সঞ্জীবত । এই প্রেমেই তাঁরা বাংলা বিহার উড়িষ্যার আধপাঁতিসরাজদ্দোলাকে 
তাঁদের বক্ষঃপঞ্জরের মধ্যে আবৃত করে রেখেছেন । নবাবের স্বার্থরক্ষার অতন্দ্র প্রহরী 
হিসাবে এই প্রেমই তাদেরকে কর্তব্যপরায়ণ করে তুলেছে। জাবনের মূল্যবোধকে 
প্রাতা্ঠত করতে এই প্রেমই তাঁদেরকে সত্যের একনিষ্ঠ সাধক করে তুলেছে । এই 
প্রেমেই তাঁরা আত্মত্যাগের মহামন্তে দশীক্ষত। রাজনীতির হলাহল, স্বার্থের 
কোলাহল, অর্থের দীনতা, প্রবাঁত্তর হঈনতা এই প্রেমের শুদ্ধতাকে নম্ট করতে 
পারোন। সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও গভশর দেশপ্রেম মীরমদন চরিত্রের আকর্ষণকে বৃদ্ধি 
করেছে। রাতের অন্ধকারে ইংরেজরা হঠাৎ কলকাতা আক্ুমন করলে মীরমদন 
এই আত্মপ্রত্যয়ের জোরেই ইংরেজদের আক্মণ প্রতিহত করে নবাবের সম্মান তথা 
দেশের সম্মান রক্ষার্থে বালম্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন (২৬)। এই যুদ্ধে 
উদ্‌ভ্রান্ত [সরাজদ্দৌলা তাঁর শত্রু পক্ষ ইংরেজদের শান্তর প্রশংসা করলে মীরমদন 
মাজত ভাষায় [সরাজদ্দৌলার এই কাজের তীব্র প্রাতবাদ করেন। এই ঘটনায় 
চরিত্রের রাজান:গত্য অপেক্ষা দেশানুগত্য বড় হয়ে উঠেছে । পলাশীর রণক্ষেত্রে 
স্বাধীনতার একনিম্ঠ সোনিক 'হিসাবে মীরমদন বুকের রন্তে দেশপ্রেম আর আত্মত্যাগের 
মহান আদর্শ রচনা করেছেন (81২ )। 

রণক্ষেত্রে বীরের মৃত্যুর মর্ধযাদা মোহনলাল লাভ করতে পারেননি । পলাশীর 
প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীনতা সূর্ষ্যের অস্তাঁমিত রেখা তাঁকে বেদনায় বদীর্ন 
করেছে । বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব িরাজদ্দৌলার ভাগ্য বিপযয় তাঁকে ভীদ্গ্ন 
ও শাঁঙঁকত করেছে । এই বিরাট ভাঙণের বুকে দাঁড়িয়ে নির্মল দেশপ্রেম ও ত্যাগের 
গোরকতায়, আত্মপ্রত্যয়ের সজীবতায়, শুদ্ধচিন্ডের পাবন্্রতায় মোহনলাল আরও দণপ্ত 
ও বরেণ্য হয়েছেন ৷ দেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষ্ন রাখার জন্য এবং নবাব 'সিরাজদ্দৌলার 
জীবন ও সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে মোহনলাল পলাশীর যুদ্ধে রণনপুণতা আর 
বীরত্বের নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন । পলাশীর যুদ্ধের পর নবাব মীরজাফরের 
ধিচারে মোহনলালকে প্রাণদণ্ডে দাণ্ডিত করা হয় । মরণের মুখে দাঁড়য়েও মোহনলাল 
স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী মীরজাফরের উদ্দেশ্যে ধিক্কার আর ঘৃণার 
শাণত বাক্যপ্রয়োগ করেন । এইভাবেই মোহনলাল তাঁর বলিষ্ঠ দেশপ্রেমের পারচয় 
দিয়ে যান (&1৬)। ঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যু হলেও প্রকৃতপক্ষে তান মৃত্যু্জয়ী। 


৯৫২ বিশ শতকের, থিক্ে্ঠারে বাধলা নাটক 


ষূগের প্রয়োজনে নাট্যকার নাট্যসাহিত্যের মাধ্যমেও দেশবাসীকে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমে 
উদবুদ্ধ করার দাঁি্ব গ্রহণ করেছিলেন ।০*. - এই চার দু'টি তারই অন্যতম 
ফলশ্রুতি। 


আলী ইব্রাহিম, তকী খাঁ, লালসিং (মীরকাসিম--গিরিশচন্দ্র ঘোষ )। 


'মীরকাসিম* নাটকের প্রধান চাঁরন্র মীরকাসমের সহযোগী চারন্ররূপে এসব 
চাঁরত্র উল্লেখযোগ্য । দূরদর্শঁ, স্পম্টবাদী ও দেশপ্রোমক আলী ইব্লাহম প্রকৃত বন্ধু 
িসাবে মীরকাসিমের যেকোন বিপদের 'দিনে নিজের প্রান তুচ্ছ করে তাঁর পাশে 
দীড়য়েছেন। বাক্চাতু্য ও বাকবৈদগ্ধ্যের সাহায্যে তানি দেশের রাজনশীতগত 
প্রকৃত অবস্থা, ইংরেজদের আঁভপ্রায়, এবং মীরকাঁসমের সামারক শান্তর দুর্বলতা 
সম্পরকে মশীরকাসমকে সচেতন করেছেন ( ১1৩, ২/৩, ৬, ২/৬, 8/৪, ৬ )। রাজভন্ত 
হিসাবে নিজের প্রাণের বানময়ে সুজাউদ্দৌলার চক্রান্ত থেকে নবাব মীরকাঁসমকে 
উদ্ধার করার কাজে ব্রতী হয়েছেন ( ৫/& )। মানাবক মূল্যবোধ, পরার্থপরতা এবং 
সততা আর িশ্বন্ততার গুণে চীরন্রটি অনন্য সুন্দর । বারত্ব, দেশপ্রেম, রাজভন্তি, 
কর্তব্য নিষ্ঠা ও রণদক্ষতায় তকী খাঁ আর লাল সিং মীরকাসিমের সামরিক শান্তকে 
সমৃদ্ধ করেছেন। এর ফলে নবাব মীরকাসমের মনোবল বেড়েছে (১/৪, ২/৬ 
৩১, ১০, ১২)। দেশপ্রোমক লাল সিং এবং তক খাঁ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
প্রাণ দিয়েছেন । এই দিক দিয়ে তাঁরা প্রকৃত দেশপ্রোমক ও বাঁরের মর্যাদার, 
আসীন । 


গৌোবিন্মসিংহ (মেবার পতন-_দ্বিজেন্দলাল রায় )। 


“মেবার পতন" নাটকের প্রধান চাঁরন্র “রাণা অমরাঁসংহের” সহযোগী চরিত্র রূপে এই 
চাঁরত্রাট 'চান্রত ৷ দেশপ্রেম সত্তা ও 'পিতৃসত্তা-_এই দ্বৈত সততায় অবগাহন করে গোবিন্দ 
1সংহ চাঁরন্রাট অনন্য সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । ক্ষান্রবীর্ষের প্রাতিষ্ঞার দ্বারা 
মাতৃভূমির সম্মান ও মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ।ক এই 
লক্ষ্য পূরণের জন্য তাঁর অসাধারণ মানাঁসক শান্তর দৃঢ়তা উল্লেখযোগ্য । তাঁর 
জীবনের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে তাঁর রূপাঁয়িত কর্মের মেলবন্ধন চারব্রের 
একমুখী গাঁতিকে সমৃদ্ধ করেছে । জাতির অতাঁত এীতহ্যের শরীক গোবিন্দাসংহ্‌ । 
এই গৌরবময় এীতিহ্যের ধারাবাহকতাকে গোবন্দীসংহ রক্ষা করতে চান। বার 
রসে তেজদীপ্ত জাতীয় চারন্রের স্মৃতিচারণ তাঁর দেশপ্রেমের প্রবাহকে তরঙ্গায়িত 
করেছে । দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে দারিপ্যু ও দুঃখের কণ্টক-মনকুট তাঁর কাছে তাই 
বরণীয় । স্বাধীনতার রণক্ষেত্রে শ্ুকে পরাজিত করে তার রন্তপানের মধ্যেই 


ক, গোবিন্দাসংহ"-“মেবার রাজ্য এখনও স্বাধীন । গোব্দ সিংহ জশীবত 
থাকতে সে স্বাধানতা বিক্ুয় করতে না।” 
স্প্প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, মেবার পতন ॥ 


তৃত'য় অধ্যায় | ২৫৩ 
গ্রোবিন্দীসংহের. ক্ষান্রশান্ত পাঁরতৃঁণ্চ লাভ করতে চায়। এই পটভূঁমিকায় মেবারের 
রাণা অমরাঁসংহের আপোষকামী মনোভাবকে গোবিন্দ সিংহ মেনে নিতে পারেনান। 
মোঘল-শান্ত মেবার আক্রমণ করলে রাণা অমর 'সংহ মোঘলের সঙ্গে সাম্ধির প্রন্তাব 
করেন। এই প্রন্ভাব গোঁবন্দীসংহের ক্ষান্রসতা ও তর দেশপ্রেম সত্তাকে আঘাত 
করে।খ 'তাঁন বেদনাহত হুন। সত্যবতীর প্রেরণায় রাণা অমরাসংহ তাঁর পূর্ব 
সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেন এবং মোঘলের বিরদ্ধে সংগ্রামের জন্য নতুন সম্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। এই ঘটনায় গোঁবন্দাসংহের বেদনা দূর হয় ( ১/৩ )। 

দেশপ্রেমের এই সন্তাই গোবিন্দাসংহের 'পতৃসন্তকে আবৃত করে রাখে । তাই দেশ- 
'দ্রোহী ও ধম জামাতা মহাবৎ খাঁর প্রতি কন্যা কল্যাণীর পাতিব্রত্যৈর একনিম্ঠতাকে 
গোঁবন্দীসংহ মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনান ৷ এক্ষেত্রে একাঁদকে জাত্যাভিমান ও 
ধমম্ধিতার সংকীর্ণতায় গোঁবন্দীসংহের চাঁরন্র কলুষিত হয়েছে ( ২/৬ ) এবং অপরদিকে 
দেশের শন হিসাবে মহাবৎ খাঁকে চিরশত্রু হিসাবে ত্যাগ করার ঘটনার মধ্য 'দয়ে তাঁর 
দেশপ্রেমের আবেদনই বড় হয়ে উঠেছে ।গ গোবিন্দাসংহের কন্যা কল্যাণী 
দেশদ্রোহী মহাবৎ খাঁকে স্বামীরূপে স্বীকার করেন। এই ঘটনায় গোবিন্দাসংহের 
দেশপ্রেম সত্তা আহত হয় । তাই তা গোবিন্দ ?সংহ তাঁর িতৃসত্তার বেদনাকে 
অন্তরালে সাঁরয়ে রেখে কন্যা কল্যাণণকে ত্যাগ করেন । পরবর্তাকালে শন্রুসৈন্যের 
হাতে কন্যা কল্যানীর লাঞ্ছনা ও পত্র অজয়ের মৃত্যুতে তাঁর পিতৃসত্তা বেদনার্ত হয়ে 
ওঠে (818, &/৩ )। আত্মজের ম.ত্যুতে তাঁর মানসিক ভারসাম্য বিচলিত হয়। 
তথাপি স্বজন হারানো শশনানের মধ্যে দাঁড়য়েও তিনি মাতৃভূমির উদ্ধারের কার্ষে 
আবচল থাকেন (&/৩ )। দেশকে গভীরভাবে ভালবাসার ফলে তান মেবারের 
'পরাজয়কে মেনে নিতে পারেন ন। উদয়পুর দুর্গের সম্মুখে মোঘল সেনাপাঁত 
'মহাবৎ খাঁকে 'তীন দ্বন্ যুদ্ধে আহবান করেন (&/8 || গগ্তরধাতকের হস্তে গোবিন্দ 
নসংহের মৃত্যু হলেও দেশপ্রেমের আঁগ্ন-দীপ্তিতি গোবিন্দাঁসংহ অমরত্ব লাভ করেন। 
পাঁরশেষে বলা যায় ষে শোর্ষেঃ বীর্যে, ত্যাগে ও প্রেমে গোবিন্দসিংহ চরিন্রাট 
নাটকের মূল চাঁরত্র রাণা অমরাসংহ অপেক্ষা আঁধক আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । সমগ্র 
নাটকের চারন্লের মধ্যে একতান রচনার ক্ষেত্রে এটা বাঞ্ছনীয় নয়। 


দিলীর খঁ। (দুগাঁদাস-_ছিজেন্দ্রলাল রায় )। 


“দুগাঁদাস” নাটকের বিরোধা চাঁরন্র ওরংজেবের সহযোগা চাঁরত্র হিসাবে 'দলীর 
খাঁ চারন্রাট উল্লেখযোগ্য.।  স্পন্টবাঁদতা, সরলতা, উদারচিত্ততা, ানভীঁকতা এবং 


০ 
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খ. গোঁবন্দসিংহ--বজ্ব ! তোমার ভৈরবস্বরে এ হীন উচ্চারণকে ঢেকে ফেল । 
মেবার! মোগল প্রন্ুত্ব স্বীকার করার আগে একটা বিরাট ভূমিকম্পে 
ধ্বংস হয়ে যাও ।” --( প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য, মেবার পতন ) 
'গ* গোঁবন্দাীসংহ--“কল্যানী ! ষে অন্তরে দেশের শত্রু, আমার গৃহে তার স্থান 
নাই। "আমার ধর্ম দেশ ।* (দ্বিতীয় অংক, যচ্ঠ দুশ্য। মেবার পতন )। 


২৫৪ বিশ শতকের ধৈয়েটরে- বাংলা নাটক 


পাঁরণামদর্শিতার গুণে দিলীর খাঁ চারঘাট সমৃক্্র হয়েছে । রাজনশীতি, সমরনশীতি 
ও ব্যন্তিগত-নীতি নিধরিণের ক্ষেত্রে এই চাঁরিঘাটি সর্বদাই শুভবোধে দশপ্ত ৮ 
সমরাধিনায়ক 'হসাবে 'দিলীর খাঁ রংজেবের সমরশন্তি বৃদ্ধি করেছেন । ওরংজেবের' 
চীরত্রের ধমম্ধিতা, গোঁড়ামীী, হানমন্যতা* কপটতা, ও অপাঁরণামদার্শতার প্রাত- 
প্রত্যক্ষভাবে অঙ্গ*লণ নির্দেশ করে 'দিলণর খাঁ ওরংজেবকে তাঁর শ্ুটি বিচয্যাতি সম্পর্কে 
সচেতন করেছেন (৩/৯, ৪/১)। বিরোধ চারের স্হযোগণ চারন্র হিসাবে তাঁর 
এহেন দ্ধৈত্যভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । নাটকে 'দিলর খাঁর কিছু ছু কার্ধা 
এম্লামক যুগের সম্রাট ও সেনাপাঁতির মধ্যেকার যুগোঁচিত পাঁরমণ্ডল রচনার 
পাঁরপন্হণ হয়েছে । সেক্ষেত্রে মাহষা গুলনেওয়ারের নির্দেশ উপেক্ষা করে এবং" 
সম্রাটের বিনা অনমাঁতিতে মৃত্যুদণ্ডে দাশ্ডিত বন্দী দুগাদাসকে 'দলণর খাঁর মূত্ত 
করে দেওয়া (8/৮ ), ওরংজেবের বিরুদ্ধে আকবরের বিদ্রোহের পারপ্রেক্ষিতে দিলীর 
খাঁ কর্তৃক সম্ভাট ওঁরংধজেবকে তাঁর পিতার বিরুদ্ধে পূর্বেকার বিদ্রোহের কথা স্মরণ, 
কারে দিয়ে তাঁকে ল্জত করে তোলা (৩/৯ ) কাশ্মীরী বেগম গুলনেওয়ারকে 
ত্যাগ করার জন্য দিলীর খাঁ কর্তৃক ওরংজেবকে প্ররোচিত করা (৩/৯ )--এ সকল 
কারাবলণ উল্লেখযোগ্য । 

পাঁরশেষে বলা যায় যে নাট্যকার আতিচারী কঞ্পনার দ্বারা 'দলীর খাঁ চরিত্রকে 
আদর্শের বিগ্রহ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। 

মহাব€ খ1 ( নুরজাহান--দিজেন্দ্রলাল রায় )। 

মহাবৎ খাঁ বীর সেনাপাঁতি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রাতি তাঁর কর্তব্যবোধ খুব 
প্রবল ছিল। কিন্তু নুরজাহানের দুর্বযবহারে ও আঁবচারে লাগ্কত হয়ে 'তাঁন 
সাজাহানের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত এই চাঁরন্রটি নুরজান নাটকের 
বিরোধ' চাঁরন্র সাজাহানের সহযোগী চাঁরত্র রূপে প্রাতিষ্ঠা লাভ করে । তাঁর শোর্ধয 
ও বীর্যের দ্বারা তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাজ্ঞী নুরজাহানকে বন্দী করেন 
(8/৭)। পরে সম্রাটের অনুরোধে তান নরজাহানের প্রাণদত্ভের আদেশ মকুব 
করেন (9/৬)। এইভাবে কর্তব্যপরায়ণ ও মহানুভব মহাবৎ খাঁর চারব্ চিন্ত্রণ উজ্জল 
হয়ে ওঠে। এর আগে রাজদণ্ডাজ্ঞা থেকে খসরদর প্রাণ বাঁচানোর জন্য তিনি 
আন্তাঁরকভাবে চেম্টা করেছিলেন (২/২)। তাঁর এই প্রয়াস তাঁর মনয্যত্ববোধের 
পরিচয়কে তুলে ধরেছে । ্‌ 

জাহানার|| (সাজাহান-_দ্বিজেন্দ্রলাল রায় )। 

নাটকের প্রধান চাঁরত্ত সাজাহানের সহযোগী চারন্র রূপে জাহানারা চিত্রা 
উল্লেখযোগ্য । পিতা সাজাহানকে তাঁর অন্ধ স্নেহের দুর্বলতা থেকে মুক্ত করার 
এবং িংহাসনচন্যত সম্রাট সাজাহানকে স্বমহিমায় প্রাতিম্ঠিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য । 
জাহানারার পিতৃভন্তি, কত'ব্যপরায়ণতা, তেজদীগ্ততা, বাগ্নতা, চরিত্রের অনন্য 
সম্পদ বিশেষ। পিতার অনুরাগী জাহানারার কন্যা সত্তাকে কেন্দ্র করে চরিত্রের 


ততাঁয় অধ্যায় ২৫৫ 


'বাভল্ন দকের পাঁরিচয় নাটকে তুলে ধরা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে জাহানারার বিন্রোহা 
সত্তা ও জাহানারার মমতাময়ী নারী সত্তার বিকাশ উল্লেখযোগ্য । সাজাহান চারত্রের 
দুটি সত্তা বিদ্যমান | সম্রাট সাজাহান ও পিতা সাজাহান--এই দুই সত্তার দুটি 
রূপ। এই দুই রুপের সৃষ্ঠু সমন্বয়ের মধ্যে জাহানারা তাঁর পিতার ' আনন্দ্য 
সুন্দর রূপ প্রত্যক্ষ করতে চান (১/১)। সাজাহানের এই দুই রূপের অখণ্ডতাই 
কন্যা জাহানারার একমান্র কাম্য। সম্রাট সাজাহানের 1বরুদ্ধে মোরাদ-সুজা 
আর ওরংজেব এই তন পুত্রের বিদ্রোহের সাম্ধিক্ষণে পিতা সাজাহানের অন্ধস্নেহ তাঁর 
সম্রাট সত্তাকে আচ্ছন্ন করতে উদ্যত হলে সম্ভাট নান্দনী জাহানারা অত্যন্ত বচাঁলত 
হন। ভ্রাতাদের এই আত্মঘাত দ্বন্ব বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এবং সাজাহানের 
সম্াটসত্তাকে রক্ষা করার জন্য তান প্রাতবাদে মুখর হন । সম্রাট সাজাহানের যোগ্য 
প্রাতিনাধ স্বরুপ জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাকে রাজ্যের বিদ্রোহ দমনে উৎসাহিত করে তুলে 
(১/১ ) সম্রাট তনয়া জাহানারা পিতার সম্রাটত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে যে সাক্রয় ভূমিকা গ্রহণ 
করেন তা তাঁর কর্তব্যবোধ ও চাঁরান্রক দূঢুতার পরিচায়ক । এই কতব্যবোধে 
উদ্বুদ্ধ হয়ে জাহানারা তা সাজাহানের সম্মুখে ভাতা ওরংজেবকে কৌশলে আগ্রা 
দুর্গে বন্দী করতে সচেম্ট হন (১।৭)। পিতা সাজাহানের আঁবমষ্যকারতায় ও 
ওরংজেবের শঠতায় জাহানারার এ কৌশল বার্থ হয়। সাজাহানের বন্দীত্ব ও 
ওরংজেবের 'সংহাসনের আরোহণের ঘটনায় সম্রাট সাজাহানের লাঞ্ছনা ও বেদনা 
জাহানারাকে বেদনার্ত করে তোলে । 'নিঃসীম বেদনায় ভেঙে পড়া সাজাহানের 
মানাঁসক শন্তিকে সংহত ও দৃঢ় করে তোলার উদ্দেশ্যে জাহানারার উত্তেজনাপূর্ণ 
সংলাপের মধ্যে ওরংজেবের অন্যায়ের প্রতিকারের বনামত্ত তাঁর বাসনা ( ছ19)) ও 
তাঁর সংগ্রামী চেতনার কিছ; পারিচয় পাওয়া যায় (১/৭)।ক এই সংগ্রামী চেতনাই 
জাহানারাকে ওরংজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহণী করে তোলে । প্রকাশ্য রাজদরবারে সম্রাট 
ওরংজেবকে রাজদ্রোহী, 'িতিদ্রোহশ ও ভ্রাতৃহত্যার দায়ে আঁভযুন্ত করে অমাত্যগণের 
সমক্ষে সাজাহানকে সম্রাট সাজাহানর্‌পে প্রাতাষ্ঠিত করার প্রয়াসের মধ্যে জাহানারার 
বদ্বোহী সত্তা সুস্পন্ট হয়ে ওঠে (২/৬)। বন্দী সাজাহানের সেবা, বত্ব ও 
সাহচর্ষেটর মধ্য দিয়ে জাহানারার মমতাময়* নারী সত্তা বিকাশ লাভ করেছে । 


প্রসঙ্গরূমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পিতার প্রাত ভালোবাসা ও কর্তব্যবোধের 


শাসিত” স্প্রে ্হ্ সি 


(ক) জাহানারা--“বাবা, এই কারাগারের কোণে বসে অসহায় শিশুর মতন 
ক্ুন্দন করলে কিছ? হবে না, পদাহত পঙ্গুর মত বসে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে 
আঁভশাপ দলে ফিছ হবে না।***উঠুন দালত ভুজঙ্গের মত ফণা বস্তার 
করে উঠুন ;. হৃতশাবা ব্যাপ্ৰীর মত প্রমত্ত বিরুমে গঞ্জ উঠুন ; অত্যাচারী 
ক্ষিপ্ত জাঁতর মত জেগে উঠুন । 'নিবাত্তর মত কঠিন হৌন ; হিংসার মত 
অম্ধ হোন, শয়তানের মত ব্লুর হৌন। তবে তার সঙ্গে পার্েন।” 

(প্রথম অংক, সঞ্চম দৃশ্য । সাজাহান ) 


২৫৬ বিশ শতকের থিরেটারে বাংলা নাটক 


দিক দিয়ে শেক্সপায়রের ণকংলিয়ার' নাটকের কিংলয়ার কন্যা 'করডেলিয়া? 
চারঘ্রের সঙ্গে জাহানারার চাঁরঘ্রের কিছু সাদৃশ্য বিদ্যমান । 

চজ্কেডু (চন্দুগু্ত1দএ-্রবাল রায় )। 

এ চরিন্রাট “চন্দ্ুগপ্ত' নাটকের প্রধান চারন্্র চন্দ্ুগুপ্তের সহযোগী চারন্র। 
চন্দ্রকেতুর অকপট সারলাঃ অকীন্রিম বন্ধুত্ব, অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ, রণনৈপৃণ্য, কর্তব্য 
পরায়ণতা, বিনয়-নগ্রতা তাঁর চারিন্রক পাঁরমশ্ডলকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। 
চন্দ্রকেতুর বন্ধুসত্তাই চন্দ্রকেতুকে সম্রাট চন্দ্গবুপ্তের একান্ত অনুগত বশ্বন্ত সেবক 
রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে (১/৪, ৩/৬, ৪/২, 8/& )। মৃত্যুর পূর্বে ভিন" ছায়াকে 
বিবাহ করার জন্য চন্দ্রগৃপ্তের নিকট চন্দ্রকেতুর আবেদনের মধ্যে তাঁর ভ্রাতৃসত্তার 
পরিচয়ও পাওয়া যায়। 

গ (খ/8) এঁতিহানিক নাটকের নাট্য ঘটনায় গতিসঞ্চারকারী চরিত্র 


(91501021 0100190021 )। 
জহর! (সিরাজদ্দৌলা--গারশচন্দ্র ঘোষ )। 


। বএঞনীলা নাটকে 'জহরা” চাঁরন্রাট নাটঘটনার গাঁতসপ্জারকারণ চাঁরত্র । জহরা 
পাঁতপরায়ণা রমনী । সিরাজদ্দৌলা জহরার স্বামী হোসেন কুলি খাঁকে হত্যা 
করলে জহরার স্ত্রী সত্তা বিধবন্ত হয় । এরফলে পাঁতপরায়ণা রমনীর মধ্যে প্রাতহিংসার 
মনোভাব জেগে ওঠে (২/২)। এই চাঁরন্রের 'মরণশান্তি” (7%.9969$ ) চরিত্রের 
মধ্যেকার ধবংসাত্বক প্রবণতাকে বৃদ্ধি করে তোলে । রুপময়ী ও গুণময়শী জহরা 
নারীত্বের সকল কোমলতাকে "বসর্জন 'দয়ে প্রাতাঁহংসায় উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। 
জহরার শয়তানী সত্তা ও তাঁর পিশাচ সত্তা-_এই প্রবৃত্তিরই রূপকল্প। 
এই প্রবৃত্তির তাড়নায় জহরার 'বাভন্ন কাষণ্যাবলণ নাট্য ঘটনায় গাঁতর সূচনা 
করেছে। জহরা মীরজাফরকে ভাবী বাংলার নবাব হবার জন্য প্ররোচিত 
করেন (২।১)। এর ফলে মারজাফর তাঁর বাসনা পূরণের জন্য মানাঁসক দক 'দয়ে 
নতুন শান্ত লাভ করেন এবং িরাজদ্দৌলার বিরদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বাংলার নবাবের 
পদ লাভের চেষ্টায় ক্রিয়াশীল হন। নাট্যঘটনায় গাঁতর সূচনা হয় । ঘসেঁটির কাছ 
থেকে জহরা মতিঝিলের রত্ব ভাণ্ডারের চাবি সংগ্রহ করেন (২২) এবং সেই অর্থের 
দ্বারা মীরজাফরের সামরিক ও অর্থনৈতিক শান্তকে বৃদ্ধি করেন (৩।৩,৫ )। কৌশলে 
নবাবী মোহর সংগ্রহ করে (২1৩) জহরা সিরাজদ্দৌলার নামে মিথ্যা পন্র রচনা করেন। 
এই পত্রের দ্বারা তান সকল হিন্দ? প্রজাগণকে ।সঞজশ্দোপ।ন বিরুদ্ধাচারী করে 
তোলেন। 1সরাজদ্দৌলার জনবল খর্ব করেন (৩।৩ )। জনসমর্থন হারাবার ফলে 
নবাব হিসাবে ।সরাজশ্,খন সামাগ্রক শান্ত ব্যাহত হয়। জহরা নবাবের 
সমরায়োজনের গোপন খবর ক্লাইভকে দান করেন। নবাবের বিরুদ্ধ শাস্তকে একান্ত 
করে রাতের' অন্ধকারে কলিকাতায় নবাব সৈন্যকে আক্রমণ করার জন্য ক্লাইভকে 


তৃতীয় অধ্যায় ২৫৭ 


উৎসাহত করেন। এভাবে জহরা নাট্যঘটনার গাঁতকে এগয়ে নিয়ে যান। (২1৬,৬)। 
ক্লাইভের আরুমণে দিশেহারা নবাব ইংরেজ শান্তর সঙ্গে সম্মি স্থাপন করায় নাট্যঘটনার 
গাতিবৃদ্ধি হয় এবং নাট্যঘটনায় উৎসুক্যের সৃষ্টি হয়। পরে জহরা ক্লাইভকে 
ভবিষ্যতে নবাব ও ফরাসী সৈন্যের মালিত আক্রমণ সম্পকে শাঁঞ্কত করে তোলেন 
(৩।৩)। ক্লাইভ ইংরেজ শস্তির আস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নবাবের সঙ্গে চড়ান্ত যুদ্ধের 
'সিম্ধান্ত গ্রহণ করেন । পলাশীর প্রান্তরে সে যুদ্ধের আয়োজন হয় । কিন্তু পলাশীর 
প্রান্তরে নবাবের রণসঙ্জায় ভীত ক্লাইভ যুদ্ধ বিমুখ হয়ে পড়েন। সে সময় জহরা 
মবাবের সমরায়োজনের 'ভিতরকার সকল দুর্বলতার কথা ক্লাইভকে প্রকাশ করেন। 
ইংরেজ শান্তর জয়গানের দ্বারা ক্লাইভসহ সকল ইংরেজ সৈন্যের মনোবল বৃদ্ধি করেন । 
ক্লাইভ বুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এরফলে নাট্যঘটনার গাঁত সমৃদ্ধ হয়ে পাঁরণাঁতির 
ধ্দকে এগিয়ে যায় (8।১)। যুদ্ধে মীরমদনের মৃত্যুর পর জহরা কৌশলে নবাব 
সৈন্যকে ছন্রভঙ্গ করে দেন (81৩ )। এর ফলে ক্লাইভের হাতে নবাবের পরাজয় ঘটে। 
জহরা এইভাবে নাট্যঘটনার গাঁতকে 'নার্দন্ট পাঁরণাতির 'দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় । 
জহরার প্ররোচনায় দানশা ফাঁকর পরাজিত ও পলায়িত নবাবকে শব্লুপক্ষের কাছে 
ধাঁরয়ে দেয় (81৬ )। মরণের হাতে নিহত নবাবের উষ্ণ রন্তে জহরার প্রাতহিংসা 
চাঁরতার্থতা লাভ করে ( ৫1৩,৪ )। 

নাটকে পয়াত্রশাট দৃশ্যের মধ্যে চৌদ্দাট দৃশ্য জুড়ে জহরার কার্যযাবলী 
গবস্তৃত। জহরা চিত্রের এই ক্রমবিকাশ কাযকারণ যোগে, যুক্তিনিষ্ঠভাবে নাটকের 
মধ্যে প্রাতত্ঠা লাভ করোন। এর ফলে এই চাঁরন্রাট বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করতে 
পারেনি । রাজ-অন্তঃপুূর থেকে আরম্ভ করে রণক্ষেত্র পর্যন্ত সর্বন্রগাঁমনী, 
সর্বকার্ষে পাঁটয়সণ এবং সর্বপ্রকার বুদ্ধি ও শান্তর আধার জহরা চীরব্রাট বস্তুতপক্ষে 
নাট্যকারের আঁতচারী কল্পনার রূপরেখা মাত্র । যান্না পালার প্রভাবে নাটকের মধ্যে 
আঁতিশয় ভাবাবেগ সৃষ্টি করার জন্য এবং হিন্দুর পাতিব্রতা ধর্মকে অবলম্বন করে 
নাটকে দর্শকের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার জন্য নাট্যকার নাটকের মধ্যে চরিত সৃষ্টির 
ক্ষেত্রে ওচিত্যবোধকে লঙ্ঘন করে এ ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন 1৪ 

চাণক্য ( চন্দ্রগ্‌প্ত--দ্িজেন্দ্রলাল রায় )। 

গাণক্য চরিতাট চন্দ্রগুপ্ত নাটকের নাট্যঘটনার গতিসণ্টারকারী চরিন্র। 
চন্দ্রগুপ্তের মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও তার বিজ্তারের ক্ষেত্রে চাণক্য এক গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। মহারাজ নন্দ কর্তৃক অপমানিত চাণক্য নন্দবংশের ধ্বংসের 
প্রাতজ্ঞা করেন। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য চন্দ্গপ্ত চাণক্যকে গুরু পদে বরণ 
করলে চাণক্য একাঁদকে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ ও অপরাদকে চন্দ্রগুপ্তের হৃতরাজ্য 
উদ্ধারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ( ১৪) এর ফলে নাট্যঘটনায় গতির সৃস্টি হয় । 
48055 ও এক ব্যাদ্ধর দ্বারা চাণক্য নন্দের বিরুম্ধে চন্দ্রগৃপ্তকে জয়শী 
করেন ও তাঁকে মগধের সিংহাসনে বসান । নাট্যঘটনার গাঁত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এর পর 


২৫৮ বিশ শতকের িয়োরে.বাংলা নাটক 


চাণক্য নম্দসহ তার বংশের সকলকে নিধন করে চস্সগপ্ের িংহাসন 'নিচ্কপ্টাকত 
করেন (৩।৬)। নাটাঘটনার গাঁত পরিণাঁতর “দকে এগৃতে থাকে । বিজয়খ 
চন্দ্রগৃপ্তকে হত্যার জন্য বিদ্রোহীদের ষড়ষন্মের মূলোচ্ছেদ করে তিনি চন্দ্রগুপ্তের 
জীবনের ও তাঁর সাম্রাজোর নিরাপত্তা আনয়ন করেন (৪81২)। গ্রীক সেনাপাঁত 
সেল্কসকে সুকৌশলে পরাজিত করে এবং সেলুকসের কন্যা হেলেনের সঙ্গে 
চন্দ্রগুণ্ধের বিবাহের ব্যবস্থা করে চাণক্য মৌর্য সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ 'নিরাপত্তাকে- 
স্থায়ীর্‌পে প্রতীন্ঠত করেন (81৬, ৬)। নাট্যঘটনার গাঁতকে 'তিনি এইভাবে. 
নয়ন্তিত করেন। পাঁরশেষে চন্দ্রগুষ্ধের মল্তরীত্বের পদে হৃদয়বান কাত্যায়ণকে বাঁসয়ে. 
1তনি রাজ্যপারিচালনার ক্ষেত্রাটকে সমৃদ্ধ করেন। সেই সঙ্গে নাট্যঘটনার গাঁতিও 
পঁরিণাঁতি লাভ করে । এভাবে চাণক্য চাঁরত্রাট নাট্যঘটনার গাঁতসণ্টারকারা চারন্ররূপে, 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 


_ চাথক্যের মানসিক শীস্তর দৃঢ়তা, গ্রভীর কৃটনোতক জ্ঞান, দুরদার্শতা, 
এবং আত্মমর্যযাদাবোধ- চারিতাঁটিকে দীপ্ত ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে । এ সব গুণের 
আধার ছিলেন বলেই সপারকাঁষ্পত উদ্দেশ্য প্রণোদিত ক্রিয়ার মাধ্যমে (৮0100091৩. 
4১০0০ )৪২ চাণক্য তার লক্ষ্যকে সার্থক করে তুলতে পেরেছেন । 


রাজা কর্তৃক চাণকোর ব্রহ্ষোত্তর বাজেয়াপ্ত হওয়ায় এবং দসন্য কর্তৃক তাঁর কন্যা 
অপহৃত হওয়ায় চাণক্যের ব্রাহ্মণসত্তা ও 'পিতৃসত্তা লাঞ্ছিত হয় । ব্রাহ্মণসত্তার লাঞ্ছনা 
তাঁর জাত্মনর্যযাদাবোধে আঘাত হানে । এ আঘাতের ফলে আত্মসম্মানবোধে উদ্দীপ্ত. 
চাণক্য রাজশান্তর বিরুদ্ধে আক্রমণমৃখী হোয়ে ওঠেন । (45887558156 4১000506 )। 
রাজনোতিক ক্ষেন্রে ব্রাহ্মণের শান্ত, ব্রাহ্মণের বল, ব্রাহ্মণের প্রতিভা তথা ব্রাহ্মণত্বের 
প্রীতভ্ঠায় তিনি ব্রতী হন। চাণক্য মানুষ ও ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন 
(৩।৩ )। ভ্রাহ্মণ কাত্যায়ণের প্রাত রাজা নন্দের অত্যাচার এবং নন্দ কর্তৃক চাণক্যের 
অপমানের ঘটনায় রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাঁর আক্ুমণাত্রক মনোভাব অধিক তাঁর হয়ে 
প্রতীহংসায় রূপান্তাঁরত হয় (১৩ )1 এই প্রাতাহংসার মনোভাবের গভশীরতায় ও 
তীব্রতায় চাণক্য প্রকৃতির রৃপাবয়বের মধ্যেও আকুমণমুখী মনোভাবের ভ্রান্ত প্রকাশ 
দেখতে পান ( 781100108001--২/২ )। চরিত্রের মধ্যে অহম- (০৪০ ) শক্তিশালী 
হয়ে পড়ায় চাঁরন্রের আঁধসত্বা (3840০ ০৪০) এক্ষেত্রে কার্ধযকরণ ভূমিকা গ্রহণ করতে 
পারেনি । ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ক্ষমা--ব্রা্ষণের এ সকল বৃত্তির পাঁরমশ্ডল থেকে 
'বিচ্যত্ব, হয়ে চাণক্য হিংসা-্রাতহিংসা এবং বিদ্বে-এর অম্ধকারময় জগতে প্রবেশ 
করেন: স্নেহ ভালবাসা এ সকল মানাবক বৃত্বিতে সমদ্ধ আলোকময় জগতই হচ্ছে 
ঈশ্বরের জগৎ আর নীচ প্রবৃত্তির অন্ধকারময় ঘৃণ্য জগংই হচ্ছে ?পশাচের জগৎ । 
হৃদয়ব্তির শুজ্কতায় চাণক্যের মনীষা এই ঘৃণ্য জগতের ধারক হয়ে ওঠে (৩1৩ 
৪1১ )। প্রসঙঈক্রমে উল্লেখযোগ্য যে রাজশন্তির বিরুদ্ধে প্রতিহংসাপরার়ণ চাণক্যের 


ততীয় অধ্যায় | ২৫৯, 


মধ্যে কন্যার অপহরণজনিত 'পতৃসত্তার বেদনা ফল্গুধারার মত প্রবাহিত ছিল ॥ 
নন্দবংশের ধংস ও তার হত্যার কায সম্পন্ন করার পর চাণক্যের প্রাতহিংসা ও 
আত্মপ্রাতষ্তার বৃত্ত নিবৃত্ত হলে কন্যাহারা তা চাণক্যের হৃদয়ের হাহাকার আরও 
তীন্র হয়ে পড়ে । আন্রেয়ীকে ফিরে পাওয়ায় চাণক্যের িতৃসন্তা তাই উদ্বোলিত হয়ে 
ওঠে (৫।২)। পিত্ত্বের আহবানে চন্দ্ুগুণ্জের মন্ত্ীত্বের পদ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে. 
চাণক্য তাঁর কন্যা আন্েয়ীকে নিয়ে আবার সংসারে ফিরে খান । মননবাত্তর সঙ্গে 
হৃদয় বৃত্তির এই দ্বন্দে রাজশক্জিতে ক্ষমতাবান চাণক্য অপেক্ষা হৃদয়বান পিতা; 
চাণক্য-ই বড় হয়ে উঠেছে ( &1& )। 

চাণক্য চরিত্রের সঙ্গে ভিকটোঁরিয় যুগের মহিলা ওপন্যাঁসক জর্জ এলিয়ট 
(১৮১১--৮১) 'িরোচিত “সাইলাস মানার” নামক ছোট উপন্যাসের প্রধান চঁরব্র 
“সাইলাস মানারের' সঙ্গে মিল দেখা যায় । এই চরিত্রও একসময় মানুষ ও ভগবানের 
উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু এ্যাপ, নামক শিশুকে ফিরে পেয়ে 'সাইলাস 
মানার তাঁর হারানো মানাবক সত্তাকে ফিরে পান। তিনি স্বাভাবিক 
হয়ে ওঠেন 1৪৩ 

হৃদয়হীন মনীষা সুখকর নয় । জীবনের এই সত্যটি চাণক্যের মধ্যে প্রাতফাঁলত 
হয়। চাণক্য চাঁরন্রের এই অংশের সঙ্গে এ এল: টোৌনসনের ( ১৮৩০-১৮৬০ ) «5 
[818০5 ০? 41” কবিতার একটি অংশের সঙ্গে সামগ্রস্য খজে পাওয়া যায়। এই 
কাঁবতার “818০9 ০£ 4১৮৮ নিমণিকারী শিজ্পীর কাছে হৃদয়বৃত্তির অভাবে তাঁর 
নমাঁণকার্ষ অর্থহীন হয়ে ওঠে । তাই শেষ পর্যন্ত গতাঁন তাঁর রাজকীয় 'নার্মীত 
পাঁরত্যাগ করে দূরের এক কুঁটিরে চলে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন ।৪৪ 

চাণক্য চরিত্রের সঙ্গে বিশাখ দত্তের 'মদদ্রারাক্ষসের কিছু প্রভাব আছে। 
মুদ্রারাক্ষস 10178176 2£ 1701886 এবং বৃত্ত (210) প্রধান। চন্দ্গন্প্ত নাটকও 
তাই। মদ্রারাক্ষসের চাণক্য প্রাণহীন যন্ত্বং ঘটনার চাকা ঘারয়েছেন। মন্ত্রী 
রাক্ষসের প্রচেপ্টা ব্যর্থ করে চন্দ্ুগুপ্তকে সিংহাসনে বাঁসয়েছেন এবং ব্রত সমাপ্চ, 
হলে রাক্ষসকে চন্দ্রগুণ্ডের মন্ত্রী করে শিখা বন্ধন করেছেন 1৪ £ 

দ্িজেন্দ্লালের চন্দ্রগুপ্ত নাটকে এর প্রভাব আছে। এই নাটকেও চাণক্যই 
চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বাঁসয়েছেন এবং প্রান্তন মল্ত্রী কাত্যায়ণকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ীত্বের 
পদ দিয়েছেন । তৎসত্বেও এই বৃত্তপ্রধান নাটকটিকে দ্বিজেন্দ্রলাল চরিব্রপ্রধান করে গড়ে 
নিয়ে মানুষ চাণক্যকে স্পন্ট করে তুলে ধরেছেন! কিন্তু বিশাখ দত্ত চাণক্যকে 
সেভাবে গড়ে তোলেন নি ! এখানেই দুটি নাটকের চাণক্য চাঁরন্রের বিশেষ পার্থক্য 
লক্ষ্যণীয় । 

চাণক্য প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল চন্দ্রগ্প্ত নাটকের ভূমিকায় বলেছেন--“ইংরেজ 
ই1৩হাসকানগণ চাণক্যকে ভারতের মাকয়াভোল্ল বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছেন £ 
তাহাদের মতে চাণক্য বিদ্বান, বুদ্ধমান ও কৃট ছিলেন । আমিও সেই মত গ্রহণ 
কারয়াছি।” ইটালীর আঁধবাসী মাকিয়াভেল্লী নিকোলো ( 71980179 ৮৪118 


২৬০ বিশ শতকের. থিয়েটারে. বাংলা নাটক 


ই 1০০০1০-1496-1527 ) নিজের চেষ্টায় সাধারথ . অবস্থা থেকে. বড়হন। 'তাঁন 
তখনকার ক্লোরেম্সের হয়ে রাষ্ট্রদূতের কাজও করেছেন । তাঁর সময়ে তিনি একজন 
বড় বুদ্ধিমান, আভিজ্ঞ ও রাজনশীতাঁবদ ছিলেন। চাণক্যও সেইরকম খুব সাধারণ 
অবন্থা থেকে মৌর্য যুগে ভারতের বিদ্বান, বাদ্ধিমান ও বড় কূটনীতাবদ হয়ে 
ছিলেন। সেইভাবেই নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকে চাণক্য চাঁরত্রাট 'চান্রত 
করেছেন ।2৬ 


(খ/৫) এঁতিহাদিক নাটকের কয়েকটি ট্র্যাজিক (7182০) চরিত্র । 


মীরকা্িম (মীরকাসিম-_-গিরশচন্দ্র ঘোষ ) 


ইংরাজদের রাজনৈতিক ও কৃটনোতিক চক্রান্তে দেশের অর্থনোতিক কাঠামো এবং 
রাজনোতিক সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হলে দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য মীরকাঁসম 
বাংলার নবাবের পদ গ্রহণ করেন। এদেশের শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যকে ধ্বংস করে 
ঁদয়ে ইংরেজরা নিজেদের শজ্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল। 
এর মৃখ্য উদ্দেশ্য ছিল সার্বকভাবে 'নীজেদের দেশের অর্থনৌতক উন্নাতিকে 
সংপ্রাতিষ্ঠত করা । এই অর্থনৌতক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রাজনোতিক দক 
থেকেও এদেশের রাম্দট্রীয়যন্তের ক্ষমতা দখলের জন্যে ইংরেজরা তৎপর হয়ে ওঠে । 
'মীরকাসিম এটা বুঝতে পেরোছিলেন। সেইজন্য জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে তান 
দেশের শিল্প ও বাবসা বাণিজ্যের উন্নাতির জন্য ইতিবাচক ' ভূমিকা গ্রহণ করেন । 
দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং এদেশ দখলের জন্য ইংরাজদের 
দুরাঁভসান্ধকে সমূলে বিনষ্ট করে দেওয়াই মীরকাসিমের জীবনের লক্ষ্য 'ছিল। 
'বাঁলম্ঠ ইচ্ছাশান্ত ও সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্যে তান তার লক্ষ্য পূরণের জন্য 
"সক্রিয় হন। নিজের সুখ ভোগের নবাবী-স্বার্থকে বিসজন 'দিয়ে দেশের স্বার্থ রক্ষায় 
মীরকাঁসম আত্মীনয়োগ করেন । ইংরেজ শান্তর সঙ্গে তান একের পর এক সশন্ম 
সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এই সংঘষের সময় তাঁর মধ্যে বাহদ্বন্ প্রবল হয়ে ওঠে। 
'মীরকাঁসিম চরিত্রের এই সচেতনতা, নোতিকতা ও বীরোচিতভাব চীরন্রাটকে সাধারণ 
থেকে উচ্চ পধর্যায়ে স্থাপন করেছে । দেশীয় 'বি"বাসঘাতকদের কার্যযাবলীর জন্য 
তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অক্লান্ত চেস্টার পরও দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের জন্য দেশকে 
ইংরাজদের অর্থনোতিক ও রাজনোৌতক শৃংখল থেকে মুস্ত করতে না পারার দুখে, 
বেদনায়, জবালায় ও যন্ত্রণায় মীরকাসম মানাঁসক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। 
পাঁরশেষে উন্মাদ অবস্থায় তান মৃত্যু মুখে পাঁতিত হন। 

বীর ও মহানৃভব দেশপ্রেমিক মীরকাসমের এই শোচনীয় পাঁরণাঁতি আমাদের 
'মনকে করুণায় (210) 'সিন্ত করে দেয় । আবার দেশীয় বিশবাসঘাতকর্দের কার্যকলাপ 
ঠিকভাবে প্রাতরোধ করা না গেলে তাদের দেশদ্রোহীমূলক কার্যকলাপে যে কুফল 
ক্লে তার কথা ভৈবে আমরা ভীত (681) ও শ্রম্ত হয়ে পাঁড়। 


তৃতীয় অধ্যায় ২৬৯, 


সতরাং দেখা যাচ্ছে যে মীরকাঁসম চারত্রে 00108 ও 90061108 যেমন আছে, 
ডে ও 6৪1 তেমন আছে। এই উপাদানগুলর দ্বারা নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 
মীরকাসিমকে ট্রাজিক চারন্লর্‌পে গড়ে তুলেছেন । কিন্তু মীরকাসিমের মধ্যে তীব্র 
অন্তর্ঘন্ না থাকায় ট্র্যাঁজক চারঘ্রের ভাবগম্ভীরময় গভীরতা চারঘাট অর্জন করতে. 
পারোন। 


সিরাজন্দৌল! (দসিরাজদ্দৌলা--গ্গারশচন্দ্র ঘোষ ) 


ইংরেজরা যাতে মাতৃভূমির স্বাধীনতা হরণ করতে না পারে তার জন্য ইংরেজ 
[বদ্েষী ও জাতীয়তাবাদী সরাজদ্দৌলা সচেম্ট হয়েছেন । ' দেশের সার্বভৌমত্ব 
রক্ষার প্রয়োজনে সর্ববভাবে ইংরেজ শান্তকে আঘাত করার জন্য তান জাতিকে 
শান্তশালী করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন । জাতিকে দেশপ্রেম ও সংগ্রামশীলতায় উদবুদ্ধ 
করেছেন । দেশের অমাত্য ও প্রধান প্রধান রাজকম্মচারীগণ বাংলার নবাব হবার 
জন্য এবং নিজেদের আর্থিক এম্বর্ধয বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশের স্বার্থকে 'বিপল্ন করে 
তুলতে তৎপর হয়ে উঠাছল । দেশীয় অমাত্যগণের এই ভূমকা সম্পর্কে সিরাজদ্দৌলা 
সজাগ ছিলেন ( ১।২,১২,২।১,৩।১ ইত্যাঁদ )। এই কায়েমী স্বার্থবাজদের দ্বারা 
যাতে দেশের মুক্তি সংগ্রামের একমুখী প্রচেন্টা ব্যাহত না হয় সেজন্য 1তাঁন অন্য 
কোন দেশীয় ব্যন্তিকে বাংলার সিংহাসনে বসাবার আহ্বান জানিয়েছিলেন । নিজের 
নবাবী পদের 'বাঁনময়েও তান দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যত্বশঈীল 
হয়োছলেন (১।৫)। কিন্তু দেশীয় বিম্বাসঘাতকদের ষড়যন্তের ফলে তাঁর এই 
প্রচেষ্টা সার্থক হয়ান। পলাশীর যুদ্ধে তান ইংরেজদের কাছে পরাজত হন। 
তাঁকে বন্দী করা হয়। বন্দী অবস্থায় অসহায় 'সরাজদ্দৌলাকে হত্যা করা হয়। 
এই ঘটনায় সিরাজের ভাগ্য বিপর্যয় শোচনীয় রূপ লাভ করে ( ৫18) 

দেশের স্ধাধীনতা সংগ্রামের একানিষ্ঠ সৌনক হিসাবে 'সরাজের এই চরম ভাগ্য 
বিপয় আমাদের মনে করুণার (13৫ ) উদ্রেক করে। দেশীয় বিশ্বাসঘাতকরা 
শান্তশালী হয়ে উঠলে দেশ ও দেশবাসীর জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আমাদের 
মনে ভয়েরও (6৪7) সৃষ্টি করে। 

ট্রাঁজক চাঁরভ্রের 10018, 99067128, 7৮10 এবং 56: এই উপাদানগুল 
িরাজদ্দৌলা চাঁরন্রে বর্তমান থাকায় এই চরিত্রাট ষে ট্র্যাজক চারন্্র বিশেষ সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নেই.। কিন্তু ট্র্যাজক চরিত্রের দৃঢ় ইচ্ছাশান্ত, বীরোচিত ভাব ও 
সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের অভাব 'সিরাজদ্দৌলা চাঁরত্রে বর্তমান। রাজকম্চারী ও 
অমাত্যগণের ক্টনোতিক ফড়যন্তরে প্রথম থেকে অসহায়বোধে ভেঙে পড়া 'সরাজদ্দৌলা 
(১২, ১১২) এবং কলকাতায় ইংরাজদের আকব্ুমমে ভাতাবহৰল দিশেহারা 
িরাজদ্দৌলার (২1৬) প্রসঙ্গ এ বিষয়ে স্মরণ করা যেতে পারে । ট্যাঁজক চাঁরত্রের 
কার্যাবলীর মধ্যে তার বিরোধী শান্তর বিরুদ্ধে লড়াই করার গভীর ও আত্যন্তিক 
প্রচেম্টার উদ্দীপনা থাকে । 'সরাজদ্দৌলার চারন্রের কাষ্যাবলশর মধ্যে এর অভাব 


৬২ বিশ শতকের, থিয়েটারে .বাংলা নাটক 


লক্ষ্যণীয় । ইংরেজ শান্তর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কেন্দ্র করে সিরাজদ্দৌলা চাঁরবের মধ্যে 
বাহর্ঘন্ বড় হয়ে উঠেছে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করৈ দুরববলচিত্ত সিরাজের মধ্যে 
অন্তদ্বন্দেবর তীব্রতা তেমন গড়ে ওঠোঁন । 8০ চরিন্রের পক্ষে এটা বাঞ্ছনীয় নয়। 
এ সব কারণে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজের পরাজয়ের ফলে দেশের স্বাধীনতা 
[বিপন্ন হওয়ায় দেশের কথা ভেবে আমাদের মন যতটা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, সিরাজের 
ভাগ্য বিপযয়ের ঘটনায় সিরাজের কথা চিন্তা করে আমরা ততটা ব্যথিত হই 
না। তাঁর শোচনীয় পারণাতির ফলে আমাদের মধ্যে কারুণ্যের ভাব অধিকভাবে 
জেগে ওঠে । তাই সিরাজ চারন্রঁটি ভাবগম্ভীর সার্থক ট্র্যাজেডি হয়ে উঠেছে এ কথা 
ঠিক বলা যায় না। 


সাজাহান (সাজাহান-াদ্ধজেন্দ্রলাল রায় )। 


সম্রাট সাজাহান পাত্র ওরংজেবের হাতে বন্দী হয়েছেন। সিংহাসনের বদলে তাঁর 
গান হয়েছে কারাগারে । একের পর এক পুত্র হত্যার পৈশাচিক ও হৃদয়াবদারক 
ঘটনা তাঁকে বিচলিত, সন্বস্ত ও ভীত করেছে । এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর ভাগ্য- 
বিপ্যায়ের ছবি স্পন্ট হয়ে উঠেছে । এই ভাগ্য বিপধযয়ের মূলে রয়েছে জীবনবোধ 
সম্পকে সাজাহানের অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী । আঁধক স্নেহপ্রবণতাই তাঁর চরিত্রের প্রধান 
দূর্বলতা ।ক এই দুর্বলতাই সম্রাট সাজাহানের রাজনৌতিক দৃম্টিভঙ্গীকে বিনষ্ট 
করেছে৷ সম্সাট সাজাহান ও পিতা সাজাহানের বিরুদ্ধে সশস্ত সংগাষে প্রব্ত্ত 
শবদ্রোহী গঁরংজেবকে সাজাহান স্নেহের শাসনে বাঁধতে চেয়েছেন। এই স্নেহের 
তাঁগদেই শঠ ও ক্‌ট ওরংজেবকে বিশ্বাস করে তান আগ্রা দূর্গের দার উন্মুন্ত 
করে দিয়েছেন । স্নেহজাত দুর্বলতার এই ছিদ্রুপথ দিয়ে সাজাহানের রাজনোতিক 
ভ্রান্তই সাজাহানের রাজনোৌতক ও সামাঁজক জীবনকে শোচনীয় করে তুলেছে । 


শিতা সাজ্বাহানকে বন্দী করা এবং একের পর এক ভ্রাতাদের হত্যা করার মধ্য 
দয়ে ওরংজেবের অকৃতজ্ঞতাজনিত কার্যকলাপে সাজাহানের পিতৃহ্দয় দ্বিধা বিভন্ত 
হয়ে পড়ে। সাজাহান মানাসক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হন। এই জীবন যন্ভণার 
(98008) ভিতর দিয়ে পিতা সাজাহান উপলাহ্ধ করেন যে পিতৃ-হৃদয়ের বাঁধ ভাঙা 
স্নেহ দিতারই অকল্যাণ করে থাকে । এই নতুন বোধ তাঁর জীবন ষন্রণাকে আরও 
বাঁড়য়ে দেয়। তাই "তান 'পতৃ-হৃদয়ে এই স্নেহপ্রবনতা দানের জন্য ঈশ্বরকে 
অভিষ্ন্ত করেন ।খ এই স্নেহজাত প্রবৃত্তিকে পারত্যাগ করার জন্য সকল পিতার 





ক. সাজাহান-“আমার হৃদয় শুধু এক শাসন জানে । সে শুধু স্নেহের 


শাসন** 1, (প্রথম অংক, প্রথম দ্‌শ্যঃ সাজাহান ) 
খ. সাজাহান--“ঈশবর ! 'িতাদের এই বযকভরা স্নেহ দিয়োছলে কেন ? 
কেন তাদের হাদয়কে লৌহ দিযে গড়া” 


অক্টান্কর রক 





তৃতীয় অধ্যায় ২৬৩ 


ধনকট তিনি আকৃল আবেদন জানান ।গ কন্যা জাহানারার যাতে পুর না হয় তার জন্য 
অধীর আগ্রহে তাকে আশাবাদ করেন ।থ পুত্রের অকৃতজ্ঞতাজানত যন্্ণার আঘাতে 
ক্ষত-বিক্ষত সাজাহানের এই আঁভধোগঃ এই আবেদন, এই আশীবদি- প্রকৃতপক্ষে 
তাঁরই ব্যকফাটা আর্তনাদ বিশেষ । জীবন সম্বন্ধে তাঁর এই নতুন চেতনার মধ্যেই 
শু'1810 চরিত্রের 9861178 জাত [বিশেষ গুণাঁট বর্তমান ৪" 


তথাপি শেষ পর্যন্ত তান 'পিতৃদ্রোহী ও তাঁর অন্যান্য পত্রের হত্যাকারী 
ওরংজেবকে ক্ষমা করেছেন । এই ঘটনার মধ্য 'দয়ে সাজাহানের 'পতৃহদয়ের িদশর্ণ 
আত্মার করুণ রুপই আরও গভীরভাবে ব্যন্ত হয়েছে । 

বন্দ সাজাহান বাহ্যশান্তর দিক থেকে 'নীক্কয় থাকলেও মানাঁসক 'দক থেকে 
তান 'নাস্কয় নন। কৃতঘ পত্র ওরংজেবের নীতি-বিরুদ্ধ অমানাবক কাযণকলাপকে 
সাজাহান সমর্থন করেননি এবং এ সকল কারের প্রাতিকারের দ্বারা নৌতিক 
মূল্যবোধকে প্রাতম্ঠিত করার বাসনা তান প্রকাশ করেছেন (১1৭, ২২, 81৬, 
1৩ )। বন্দী থাকার ফলে সেই বাসনাকে বাইরের দিক থেকে কর্মের মাধ্যমে তিনি 
প্রাতষ্ঠিত করতে পারেনাঁন। তাই তাঁর কর্মময়তা দৌহিক পযণায়ের না হয়ে 
মানাঁসক পর্য্যায়ের থেকে গেছে । সাজাহান চরিন্রে 10০18 যেমন আছে 9ম6016 
ও তেমন বিদ্যমান । কিন্তু এই 700178 অপেক্ষা 55978 তাঁর মধ্যে আঁধকভাবে 
য়াশশল হয়েছে । অসহায় বন্দী সাজাহানের শোচনীয় বিপযয়ের কারুণ্যই তাঁকে 
ট্রাঁজক চাঁরন্রের মর্যাদা দান করেছে ।৯৮ 


সাজাহানের এই করুণ পাঁরণাঁত আমাদের মনে তাঁর জন্য করুণারও (719 ) 
উদ্রেক করে। আবার পিতা সাজাহানের এই আঁধক স্নেহ আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল 
থাকলে আমাদের এরুপ শোচনীয় পাঁরণাঁত লাভ করার সম্ভাবনায় আমাদের মনে 
ভয়েরও (6০৪7) স্াঁন্ট হয়। সাজাহান চাঁরন্রে 21, [6৪1 যেমন আছে, তেমনি 
শকছু পাঁরমাণে 79018 থাকলেও তার মধ্যে 58850178-এর প্রাধাণ্যই অধিকভাবে 
লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে । এঁদক থেকে সাজাহান চারন্রাটকে 2৪0)500 1192০49--3 
বলা যেতে পারে। 

এ প্রসঙ্গে খ্রীষ্টপূব ষুগের প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার চ01171063-এর 71117 
শ২0]াব ৬/0142াখ নামক প্যাথোটক ট্র্যাজেভির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। 





০৬০০০ এলি 


গ. সাজাহান--পিতা সব, আর নিজে নাখেয়ে পূত্রদের খাইও না, বুকের 
উপর রেখে ঘুম পাঁড়ও না, তাদের হাঁসাঁট দেখার জন্য স্নেহের হাঁসিটি 
হেসো না। তারা সব কৃতঘ2তার অংকুর ৷ তারা সব শিশু শয়তান ।” 

(প্রথম অংক, সপ্তম দৃশ্য, সাজাহান |) 

ঘ* সাজাহান--“তোকে আশীবদি কার'"'যেন তোর পত্র না হয়, শত্রুরও যেন 

পূর্ন না হয়।” -_€ চতুর্থ অংক, চতুর্থ দৃশ্য, সাজাহান। ) 


২৬৪ বিশ শতকের পিয়েটারে বাংলা নাটক 


সেই নাটকেও ট্রয়বাসী মাহলাদের 7১018 অপেক্ষা 98061278-এর প্রাধান্য, 
বর্তমান । প্রসঙ্গত 5102159928165-এর 178 458: নামক ট্রীজোডর কথাও 
স্মরণ করা যেতে পারে। কিং 'লিয়ার চারত্রের মধ্যেও সন্তানদের অকৃতজ্ঞতায় 
পিতা কিং 'লিয়ার-এর মধ্যে 70018 অপেক্ষা 59:1108-এর প্রভাব বেশী দেখা 
যায় 1৪৯ 


প্রজাহাণ ( নুরজাহান--দ্িজেন্দ্ুলাল রায় )। 


ক্ষমতার লোভই নুরজাহান চাঁরঘ্রের প্রধান দুর্বলতা । এই দুর্বলতার জন্য 
নুরজাহান চারন্রের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। ক্ষমতাকে করায়ত্ত করার জন্য নূরজাহান 
ক্রমশ ক্রিয়াশীল (100108 ) হন। এই উদ্দেশ্যে জীবনের নৈতিক মূল্যবোধকে 
বিনস্ট করে নুরজাহান তাঁর সম্রাজ্জীসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নৈতিকতার এই 
বিনাম্টিই 1881০ চরিত্রের লঙ্জাজনক ও ভয়ংকর (8178776101 2110 110171016 ) 
কার্য্য বিশেষ ।** এই নীতি বিরুদ্ধ কার্ষেযর ফলে বধ্‌সত্তা ও মাতৃসত্তার সঙ্গে 
সম্রাজ্জীসতার দ্বন্দে নুরজাহান মানসিক দিক দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েন। 
ক্ষমতার একাধিপত্য লাভের আশায় বধ্‌সত্তা (শেরশাহের বধু ), ও মাতৃসত্তাকে 
(লায়লার মা ) বিসর্জন 'দিয়ে সম্গাজ্ঞীসত্তার ( জাহাঙ্গীরের স্ত্রী) অধিকার হয়েও 


নুরজাহান রাজনোতিক কটবাদ্ধর অভাবে তাঁর 2/58ক ক্ষমতাকে ধরে রাখতে 
পারেনান। নুরজাহানের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা যত প্রবল ছিল, রাজটনাতিক বুদ্ধি 


তত প্রবল ছিল না। ক্ষমতা দখলের চূড়ান্ত লড়াই-এ শেষ পধন্ত তাঁকে 
ক্ষমতাহীন হয়ে সেনাপাঁতি মহাবৎ খাঁ ও জাহাঙ্গীরের পত্র সাজাহানের সমবেত 
প্রচেষ্টার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। এইখানেই তাঁর বিশেষ পরাজয় (61৭,৮)। 
ক্ষমতা লাভের জন্য নারীসত্তার অমূল্য সম্পদগুলিকে বিনন্ট করে দিয়েও 
ক্ষমতাকে ধরে রাখতে না পারায় মানাঁসক দিক দিয়ে ন্মরজাহান বিপধ্যন্ত হন ও 
পাঁরশেষে উন্মাদ হয়ে যান। এটাই তাঁর জীবনের গভীরতম শোচনীয় পারণাঁত ও 
ট্রাজেডী। বধুসত্তা ও মাতৃসত্তার বিনন্টি ছাড়াও সম্রাজ্ঞী নুরজাহান তাঁর সঙ্গে সম্রাট 
পাঁরবারের পারস্পারক পারিবারিক সম্পর্কেও কলমাষত করেন। জাহাঙ্গীরের স্ব 
রেবা নুরজাহানকে বিশ্বাস করতেন । তাঁকে ভালবাসতেন। খসরুও নুরজাহানকে 
মায়ের মতই সম্মান করতেন । সম্রাট পাঁরবারে নিজের একক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠার 
জন্য এবং রাজনোতিক ক্ষমতার নিরঙ্কুশ ভোগ-দখলের উদ্দেশ্যে নূরজাহান 
খসরূকে কৌশলে হত্যা করেন। অকৃতজ্ঞ নূরজাহান এইভাবে সম্রাট পরিবারের 
মধ্যে তাঁর পারিবারিক সঙ্মকেও বিনম্ট করেন। মহাবখকে অন্যায়ভাবে পদচযুত 
করে সেনাপাঁত মহাবৎ খাঁর প্রাত তান অমানাবক আচরণ করেন। প্রেমের কৃহকে 
জাহাঙ্গীরকে 'আচ্ছন্ন রেখে রাজ্যের পরিচালনার সকল ক্ষমতা তিনি কুক্ষিগত 
করেন। এইভাবে তান জাহাঙ্গীরের সম্রাটসত্তাকে ক্ষন করেন। এইভাবে 
'জীবনব্যাপী অন্যায় ও অমানাবক কাজের ফলে পারশেষে তান মানসিক দিক 


তৃতীয় অধ্যায় হ্ভ. 


দিয়ে বিপয্যন্ত হয়ে পড়েন । তান উন্মাদ হয়ে যান। এভাবেই তা তাঁর 
কাজের সমুচিত শান্তি লাভ করেন।*১ ৭881০ চারিন্রের 190109) 99178 
এবং তীব্র অন্তর্থন্দেবর আবশ্যকীয় উপাদান দিয়েই নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 
নুরজাহান চরিন্রাটিকে [৪8০ চারন্র রূপে গঠন করেছেন । 

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে ট্রাজক নারীচারন্রে পুরুযোচিত দণপ্ত ভাব 
থাকলে তাকে 915718890% বলা হয়। ক্ষমতা করায়ত্ত করা ও তাকে ধরে রাখার 
প্রচেম্টার মধ্য দিয়ে নূরজাহান চরিত্রে এই বিশেষ দিকের পাঁরচয় পাওয়া যায় । এঁদক 
থেকে নূরজাহান চাঁরন্রাটকে 919০ 11:98 বলা চলে । প্রসঙ্গরমে ৩1)91559216-এর 
4%18০৮০৩৫৯ নাটকের 49৫5 1৪০০০৮ চারন্রাটর উল্লেখ করা যেতে পারে । 784১ 
142০091, ক্ষমতার লোভে তাঁর স্বামী 74%০৮০৫-কে অনোৌতিক ও অমানাবক 
কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করে ?4৪০৮০৮%কে দিয়ে রাজা 4951:০9+কে হত্যা করান ॥ 
এভাবে অন্যায় কার্ষের দ্বারা ক্ষমতা লাভ করতে 'গয়ে 4৪০৮০) মনের 
স্বাভাবকতা হাঁরয়ে ফেলেন। তাঁর আচার ব্যবহারের মধ্য 'দিয়ে তাঁর গাহ্ত 
কর্মের কথা ক্লমশঃ প্রকাশিত হয়ে পড়ে (2/5০৮০৮--91081592927---31 
/০0 10 99590) | স্বামীর এই দুরবস্থায় “205 19০৮০৫১-ও মানাঁসক 
দিক দিয়ে বিপর্যান্ত হয়ে পড়েন। ক্ষমতা লাভের জন্য অনেক অন্যায় করেও 
1,805 1419০৮5) তৃপ্ত হতে পারেননি এবং জীবনে অনেক 'কিছদ লাভের 
বদলে 1তাঁন যেন জীবনের সব কিছুকেই হারিয়ে ফেলেছেন--এই বোধে নৈরাশ্যে 
ও অনুশোচনায় তানি পীঁড়ত হন।*২ পাঁরশেষে তান উন্মাদ হয়ে যান। 
41000817-এর হত্যার ঘটনার সঙ্গে জাঁড়ত থাকার আতঙ্ক তাঁর মনে বিভীষিকার 
সৃষ্টি করে। তাই তিনি বারবার হাত ধুয়ে হাতের রন্ত পাঁরজ্কার করার চেষ্টা 
করেন ।*৩ 


40,805 19০৮০৫৮,-এর এই ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে নূরজাহানের ভাগ্য বিপষয়ের 
ঘটনার ভাবগত এঁক্য বিদ্যমান। ক্ষমতার লোভে নুরজাহান নিজেই উদ্বুদ্ধ 
হয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ক্ষমতাকে আঁধকার করেও "তান 
ক্ষমতাকে ধরে রাখতে পারেনান। ক্ষমতাকে লাভ করার জন্য শের আফগান ও 
জন্খসশধন প্রাত তাঁর পূর্বকৃত কর্মের জন্য তাঁর মনেও গভীর অনুশোচনা দেখা 
দয়েছে (&/৮ )। সব পেয়েও তাঁকে সব হারাতে হয়েছে। কিছই লাভ হয়নি। 
ক্ষমতাকে পেয়েও তাকে ধরে রাখতে না পারায় 'তাঁন এক অতৃপ্ত বাতনায় 
পশীড়ত হয়েছেন । এই মানাঁসক অবস্থাকে প্রকাশ করার জন্য তিনি একবার হাত 
মূঠো করছেন আবার পরক্ষণেই হাত খুলছেন। এইভাবে নুরজাহানকে মণ্ডে উপস্থিত 
করা হয়েছে (৫/৮ )। এর মাধ্যমে বোঝান হয়েছে যে নুরজাহান যেন কিছুই লাভ 
করতে পারেন নি। 

বিশ শতক--১৭ 


২৯৬ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


(খ/৬) এঁডিহাজিক নাটকের কয়েকটি বিশেষ চরি্র। 

করিমচাচ1 (।সরাজশ্1শ্-গিরিশচন্দ্র ঘোষ )। 

করিমচাচা চারত্রের উপস্থাপনার দ্বারা নাট্যকার তাঁর চাঁরন্ন চিন্রণের ক্ষেত্রে নতুনত্বের 
পাঁরচয় দিয়েছেন। এই নতুনত্ব হোল মূল নাট্য ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন 
চরন্রকে নাটকে গুরুত্ব দান করে চীরন্রাটকে আকর্ষণীয় করে তোলা । এ নাটকেও 
মূল নাট্য ঘটনার বিন্যাসে ও প্রধান চাঁরন্রের ক্রমাবিকাশের ক্ষেত্রে কারমচাচা চাঁরন্র্টর 
কোনরূপ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই । এই চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার নাট্যঘটনা ও 
নাটাচরিত্রের অন্তার্নীহত স্বরূপ উদঘাটনে প্রয়াসী হয়েছেন। ইতিহাসের স্বীকাতি 
না পেলেও াঁরশচন্দ্রের মানস চািন্র হিসাবে কারমচাচার স্পন্টবাঁদিতাঃ 'িনভকতা, 
সরলতা এবং লোকচারব্র বিশ্লেষণে তাঁর পারদার্শতার গুণে চরিন্রাট আকর্ষণীয় হয়ে 
উঠেছে । নাট্যকারের ব্যান্তসত্তা এই চাঁরন্রের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করেছে । জাতির 
মঙ্গলাকাত্্ষী 'হসাবে বাঙালী জাতির চাঁরন্িক দুর্বলতাকে তুলে ধরে কাঁরমচাচা 
জাতিকে তার ভ্রুটি সংশোধনের সুযোগ দিয়েছেন (২1৪) ভাঁবষ্যতদ্ুন্টা হিসাবে 
জাতির অবিমৃয্যকারতার শোচনীয় পাঁরণতির প্রাত ইঙ্গত দান করে কাঁরমচাচা 
জাতিকে হিয়ার করে দিয়েছেন (৩।২)। আবার স্বদেশ বংসল হিসাবে দেশাত্মব- 
বোধ ও দেশপ্রেমের প্রচারের দ্বারা কারমচাচা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে শান্তশাল" করে 
তোলার জন্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন (৩।২)। 


কাঁরমচাচা উপল্ধি করেছেন ষে স্বার্থপর বেনিয়ার দল দেশের স্বার্থ অপেক্ষা 
শমজেদের অথনৈতিক প্রাতিপাত্ত বৃদ্ধির দিকে আধিক যতুবান। বেনিয়াদের পধাজ- 
বৃদ্ধ প্রচেন্টা দেশের মধ্যে পঞজিবাদের সৃন্টি করছে । এর ফলে দেশে এক 
বৃজোয়া মনোভাব গড়ে উঠছে । এ দেশের অর্থনোতক ও রাজনোতিক স্বার্থ বিপন্ন 
হয়ে পড়ছে ।ক সামাজ্যবাদী ইংরেজ শান্তির অর্থলোলুপতা যে স্বদেশী পঃজিবাদকেও 





_ক*(১). কীরমচাচা-_-“কোলকাতা থেকে পালিয়ে, পলতায় যখন ইংরাজ 
নোনাপানি খাচ্ছিল, তখন সম্ভার করে তাদের সামগ্রী বেচে লাভ 
করেছে । "রসদ যুগিয়ে একগুণে একশো গুন তো দাম নিয়েছ 
চাচা। এক টাকায় একটা চাঁপা কলা বেচেছে। দিনকতক ইংরেজ 
থাকলে যা ল্‌ঠ করেছ তার দুনো আদায় করবে ভাবনা কি ৮৮ 

-_দ্বিতাঁয় অংক, চতুর্থ দৃশ্য, সিরাজদ্দৌলা । 

(২) কাঁরমচাচা--“এলোমেলো করে দেমা, লুটে পুটে খাই ।*"সব ঠিক 

ঠাক হয়ে গেল । রাজ্য সুশৃঙ্খলতায় চললো, তাহলে আমার লাভ 

কি বলুন? একটা ওলট পালট না হুলে আমার সনাবধে. কিসে হয় 
বলুন 2 বেওয়ারস প্রভাব দাঁবয়ে মজা কার কসে বূলুন ৮” 

-_দ্বিতাঁয় অংক, চতুর্থ, দৃশ্য, সিরাজদ্দোলা । 


তৃতীল্ন অধ্যায় ২৬৭ 


ধতম করে দেবে সেটাও কাঁরমচাচা বুঝেছেন।খু সবোপার এই ' সাম্নাজ্যারাদী 
ইংরেজশান্ত যে দেশের অর্থনৌতিক ও রাজনোৌতিক শ্ান্তকে করায়ত্ত করার মাধ্যমে 
সামন্ততন্ত্রের বদলে সাম্রাজ্যবাদের প্রসার চাইছে- সেটাও কাঁরমচাচা হৃদয়ঙ্গম 
করেছেন ।গ ইংরেজদের এই দুরভিসাম্ধকে সমূলে বিনম্ট করার প্রর়েখু 
উপর কারিমচাচা গুরুত্ব আরোপ করেছেন । 

এই উদ্দেশ্যে ইংরেজ শান্তর বরুদ্ধে নবাব 'সরাজদ্দৌলার বৃদ্ধ ঘোষণাকে তানি 
সমর্থন করেছেন । নবাবের সামারক শান্তর সঙ্গে মালত হয়েই ইংরেজদের বরোধিতা 
করা যে দরকার- রাজননাতির এই দায়বদ্ধতাকে কাঁরমচাচা অনুভব করেছেন ।থ 
তাই তিনি এঁক্যবম্ধভাবে সশস্ত্র যুদ্ধের দ্বারা ইংরেজদের বিরোধিতা করার জন্য 
আহ্হান জানিয়োছিলেন। প্রাতকারের তীব্র বাসনাও কাঁরমচাচার মধ্যে বিদ্যমান 
ছিল। 'কন্তু প্রাতকারের জন্য প্রয়োজনীয় শান্ত ও সামর্থ তাঁর 'ছিদ না। 
তাই দেশের বোনয়ার দল ও সাম্রাজ্যবাদী শান্তকে কাঁরমচাচা তশব ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের 
কশাঘাতে জজারত করেছেন। এর মধ্য দিয়েই তাঁর মনোগত আঁভপ্রায় পারস্ফুট 
হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে তাঁর বাকবৈদপ্ধ, ব্যাজস্তাতি ও বক্বোন্তই তাঁর প্রধান 
সম্পদ । 


খ. কাঁরমচাচা--“চাচা-**কথাটা শুনে নাও-যে যার স্বার্থে তো টেকে 
আছ, আখেরে কতটা টে*কবে তা একবার ভাবছ কি 2."*শেঠ চাচা, 
নবাবই যেন টাকা চায়, গোরার বাচ্চা টাকার মুখ দেখে না কেমন ? 
বাবা সাত সমদূদ্র তের নদী পোঁরয়ে টাকা কুড়ুতে এসেছে, নবাবকেই 
দাবাঁড় লাগাচ্ছে, এ সব কথা একবার ভেবো ।” 

--তৃতীয় অংক, "দ্বিতীয় দৃশ্য, সরাজদ্দৌলা । 

'গ- (৯) কাঁরমচাচা-_-“ীবদেশী ব্ধুরে প্রাণ সঁপো না। চাচা ভাবছো গদনা 
দেবে ইংরেজ, আর নবাবি করবে তোমরা ! সাদা চেহারা চেন না, শেষে, 

পস্‌তাবে, ওরা খুব দাঁওবাজ, ওদের কাছে কারও দাঁও চলবে না-"'ইংরেজ 

তোফা কোলকাতা গেদ্দো করে নিলে। বলতে বলে ব্যবসায়ী কু, 

[কিন্তু ওদের কুঠির মত কটা নবাবী কেল্লা আছে বল-""চাচা চোখ চেয়ে 

রর কাজ করো ।” --তৃতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, সিরাজদ্দৌলা । 

(২) কাঁরমচাচা-_“ফোর্ট উইলিয়াম । এখানে অনেক ব্যাটাকে সেলাম দিতে 

| হবে। এখানে অনেক মুকুট গড়াগাঁড় যাবে ।*-কিছু ভেবোনা তোমার 
এ শ্রী থাকবে না। তোমার প্নাষ্যপদুত্রেরা জাহাজে করে এলো বলে ।” 

_ প্রথম অংক, দশম দৃশ্য । সিরাজদ্দৌলা । 

"ঘঘ, করিমচাচা--“সোজা পথে চলো। নবাবের খয়ের খা হও--"সৈন্যসামন্ত 
যোগাড় করে কোমর বেধে লেগে যাও-.-সকলে মলে ওদের আগে উচ্ছেদ. 

করো ।” -_তৃতীয় অংক, 'দ্বিতীয় দৃশ্য । 'সরাজদ্দৌলা । 








২৬৮ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


'আলিবনা।বেগ্কম € [সরাঞন্রেতা-াগারশচন্দ্র ঘোষ )। 

1িসরাজদ্দৌলা নাটকে আলিবন্দীঁবেগম চরিশ্লাটি একটি বিশেষ শ্থান আধকার, 
করেছে । পত্র দিরাজদ্দৌলার নিরাপদে রাজ্যস্খ ভোগই তাঁর কামা। দেশীয়, 
5এএ০০এনদর চক্রান্তে ও ইংরেজ শান্তির আক্রমণে ।সরাজস্যোজন বিপন্নতায় তিনি 
উদ্দিগ্র হন। তদুপার ক্রোদ্ধান্ধ পুত্রের 'হতাহতজ্ঞানের অভাব এবং আঁবমৃষ্য- 
কারিতা তাঁকে আরও দশ্চিন্তাগ্রন্ত করে তোলে । পত্রের মঙ্গলের জন্য তিনি 
পূন্নকে তাঁর বিরোধী অমাত্যগণের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে রাজ্য পাঁরচালনা 
করতে পরামর্শ দেন। | বধএকহীলার বিরুদ্ধাচারী রাজ-অমাত্য ও 
সৈন্যাধ্ক্ষগণের নিকট িরাজদ্দৌলার রূঢ় ব্যবহারের জন্য তিনি নিজে ক্ষমা 
প্রার্থনা করেন এবং 'িরাজদ্দৌলার নিরাপত্তার অভাব দূর করার চেম্টা করেন 
(১/১২)। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে সরা পক্ষ ত্যাগ করতে উদোগধী 
মীরজাফরকে তান 'সরাজদ্দৌলার পক্ষে আনার জন্য চেস্টা করেন (৩1৫)। 
এইভাবে নাটকে আলবদ্দ্রী বেগম চরিন্লাট মমতাময়ী এবং বাৎসল্যপরায়ণা মা রূপে 
ক্রিয়াশীল হয়েছে । মাতৃত্বের কোমলতা 'দয়ে তান | দীন আবৃত করে 
রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতির লড়াই-এ এই কোমলতা অর্থহশীন। 
রাজনোতিক ক্ষেত্রে টিকে থাকার জন্য দরকার সুষ্ঠু রাজনোতিক জ্ঞান। লোক-চারশন 
সম্পর্কে অবাহত হওয়াও প্রয়োজন ॥। এই জ্ঞান তাঁর ছিল না। এর ফলেতাঁর 
আঁধক স্নেহে | বএঞখজালল রাজনৈতিক জীবনের সার্বক বিকাশ ব্যাহত হয়েছে । 
বাহশশ্লু ও অন্তশন্লুর মোকাবিলার জন্য সরাজদ্দৌলাকে বীরধর্মে ও সজ্ঞু 
রাজনোতিক ধর্মে উদ্দীপ্ত না করে আলবদ্দর-বেগম তাঁকে ঈশ্বরানুরাগী এবং ভাগ্য- 
নির্ভরশীল ব্যান্তত্বর্পে গড়ে ন্তুলৌছলেন (১।২)। পুত্রের আচরণের জন্য অধীনস্থ 
রাজকর্মচারীদের নিকট নিজে ক্ষমাভিক্ষা করেছেন । এইভাবে আলিবদ্দী-বেগম 
নিজের অজ্ঞাতসারে িরাজদ্দৌলাকে তাঁর দেশীয় ষড়যন্্কারী ও ইংয়েজদের 
-হাতের ক্রীড়নকে পাঁরণত করতে সাহাষ্য করেছেন । 


তার! (মীরকাসিম--গিরিশচন্দ্র ঘোষ )। 

এই চাঁরত্রাটর সঙ্গে নাটকের মূল কাহনীর কোন যোগ নেই । নাটকের মোট: 
'পঁয়তাল্লিশাটি দৃশ্যের মধ্যে এগারোটি দৃশ্য জুড়ে এই চাঁরত্রের কর্মধারা বিন্যস্ত ।' 
নাট্যকারের মুখপাত্র হিসাবে “তারা” চরিত্রটি ক্রিয়াশীল হয়েছে । এর মাধামে- 
নাট্যকার ইংরেজদের ও তার সহযোগী বেনিয়া মুৎস্বাম্দদের চারন্র উদ্ঘাটন 
করেছেন । দেশবাসীর চাঁরাত্রক দুর্বলতার প্রাত দেশবাসীকে সচেতন করে 
দিয়েছেন (২1৫ )। দেশবাসীকে দেশের মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছেন ( ১।১, ১৪ )1. 
কিন্তু নাটকের মধ্যে বান্ত ও কার্বকারণযোগে চরন্াটি উপস্থা্পত না. হওয়ায় চরিব্রাট: 
বিশ্বাসযোগ্য. হয়ে ওঠোন। 


তৃতশয় অধ্যায় ২৬৯ 
ইয়া (রাণা প্রতাপাঁসংহ--ৃবজেন্দ্রলাল রায় )। 


মূল নাট্যঘটনার সঙ্গে সংযোগহণন “ইরা” চাঁরন্রাট নাট্যকারের নিজস্ব সতার 
শীবাঁশস্ট শোল্পক প্রকাশের মাধ্যম 'হসাবে নাটকে 'চান্্রত হয়েছে । এই চাঁরন্রাটর 
সাহায্যে নাট্যকার শাশ্বত আদর্শ ও মৃল্যবোধের প্রতি আমাদেরকে সচেতন করতে 
চেয়েছেন । হিংসার বদলে আহংসা, ঘৃণার বদলে প্রেম এবং লোভের বদলে 
ত্যাগের প্রাতষ্ঠার দ্বারা এই নরলোককে স্বর্গলোকে পাঁরণত করে তোলাই তাঁর 
লক্ষ্য (৩/৭)। ইরার চেতনার স্পর্শে ভ্রাতিদ্রোহী ও দেশদ্রোহী 'পিতৃব্য 
শন্তসিংহের অন্তরে পাঁরবর্তন দেখা দেয় (২/৪)। পাথবীকে শান্তির নিকেতনে 
'পাঁরণত করার জন্য ইরা রাণা প্রতাপাঁসংহের কাছে সম্ভাব্য যুদ্ধ বন্ধের জন্য 
আবেদন করে। কিন্তু মোঘলের বিরুদ্ধে রাজপুতদের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে 
শাক্তবানের বিরুদ্ধে দুর্বলের আত্মরক্ষার বালষ্ঠ প্রয়াস । তাই পরবতশীকালে ইরা এ 
যুদ্ধকে স্বাগত জানায় (২/8)। 


আবাল্য প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত নাট্যকারের প্রকত প্রেম ও তাঁর বাঁশম্ট 
জীবন দর্শনও ইরার চাঁরনে প্রাতফাঁলত। প্রকৃতির রূপের ওযধবনঘকে মধ্যে 
ইরা ত্যাগ ও 'তাঁতক্ষার মহামন্দের সন্ধান পায় (২/৪)। নাট্যকারের বশিষ্ট 
জীবনদর্শন তাঁকে পার্থব জগতের বহু উধ্র্বে আসীন করে রাখে । সেখানে 
জাতিধর্ম নির্ধশেষে সকল মানুষই একে অপরের পাঁরপূরক । এক অনন্ত 
শীল্তর বিশিস্ট প্রকাশ । পারব জগতের মোহান্ধে সাধারণ মানুষ এই চেতনার 
আলোক থেকে বণ্চিত। ইরার মাধ্যমে নাট্যকার মানুষের জীবনে সেই চেতনা- 
লোকের সন্ধান দিয়েছেন (8/8)। ইরা তাই শাশ্বত মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত 
মানব-প্রেম ও ভভ্তির প্রদীপ শিখা হিসাবে নাটকে অনন্য হয়ে উঠেছে । 


গুলনেওয়ার ( দগাঁদাস--দ্বিজেন্দ্রলাল রায় )। 


ভারত সম্রাট ওরংজেবের মহিষী হিসাবে গুলনেওয়ারের সামাঁজক বিন্যাস 
তাঁর মধ্যে ক্ষমতা ও মধ্যাদার এক উচ্চমন্যতা (51990101 001019% ) 
সন্টি করেছে । যোধপদুরমাহিষী মহামায়ার উপর গুলনেওয়ার তাঁর একাধিপত্য 
প্রাতম্ঠা করার জন্য সাক্রয় হয়ে ওঠেন। আত্মপ্রাতিষ্ঠার এই উৎকট প্রবণতায় 
শালনেওয়ারের মধ্যে অহম- (6৫০) বলবতণ হয়ে ওঠে এবং গুলনেওয়ারের মানবী- 
বৃত্ত বিনম্ট হয়। নিজের বাসনার চাঁরতার্থতার জন্য গুলনেওয়ার আওরঙ্গজেবকে 
দমেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করেন। সে ক্ষেত্রে দেশপ্রেম ও স্বামীপ্রেম 
অপেক্ষা তাঁর ব্যন্তিপ্রেম (901? 1,০%০) বড় হয়ে উঠেছে । তাই মেবারের সঙ্গে 
'মোঘলের যুদ্ধে মোঘল শান্তর জয়-পরাজয়ের ভাবনা অপেক্ষা এবং ওরংজেবের 
মানসম্মানের 'চন্তআ অপেক্ষা যেমন করেই হোক যোধপুর মাঁহষাকে বন্দী অবস্থায় 


২৭৩ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


পাওয়ার চিন্তাই তাঁর কাছে আঁধিক গুর্স্ব লাভ করেছে ।ফ মেবারের সাঙ্গে যুদ্ধে 
ওরংজেবের পরাজয়ের ফলে গুলনেওয়ারের এ বাসনা সার্থক হয়ে ওঠোন। 

ঘটনার পারক্রমায় গুলনেওয়ারের মধ্যে অতৃপ্ত প্রেমের বাসনাও প্রকাশিত হয় & 
মনোমত পুরুষকে ভালোবেসে জীবন ও যৌবনকে সার্থক করে তোলার প্রচেষ্টায়, 
গুলনেওয়ার ক্রিয়াশীল হন। দুগাঁদাসের পৌরুষধ্যাজজক দশপ্তড ও বাঁলম্ঠ ব্যন্তিত্বের 
মধ্যে গুলনেওয়ার তাঁর আকাঁ্ক্ষিত হৃদয়েশবরের সন্ধান লাভ করেন। বায়ান 
সম্রাট ওরংজেব তাঁর স্বামী হলেও গুলনেওয়ারের যৌবনোদ্ধত জীবনের স্বাভাবিক 
বাসনা কামনা তাঁর দ্বারা পূরণ না হওয়ায় গুলনেওয়ার ওরংজেবের প্রাত 
বাতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। ইসলামধঁ ওরংজেবের সামনে সুরাপানে মত্ত গুলনেওয়ার 
ইসলাম ধর্মের অনুশাসনের বিরোধিতার দ্বারা প্রকারান্তরে স্বামী ওরংজেবের প্রাত 
তাঁর বাঁতস্পৃহ মনোভাবের প্রকাশ ঘটান ।খ 

দুগদাসের বাঁলষ্ঠ দঞ্চমান চেহারা, তাঁর শের্যি-বীষ্য ও প্রাণচণ্চলতার আকর্ষণে 
গৃলনেওয়ার তাই দিশেহারা হন (81৭ )। চারঘ্রের এই মানাঁসকতার মধ্য তাঁর 
যৌবনোচিত উদগ্ন প্রবৃত্তি, লালসার উদ্দামতা প্রকট হয় (81৭) ওরংজেবের 
হাতে বন্দী দুগাদাস গুলনেওয়ারের প্রেম প্রত্যাখ্যান করলে প্রেমবাসনার 
অচাঁরতার্থতায় গুলনেওয়ার প্রাতাহংসাময়ী হয়ে ওঠেন এবং দ:গরাসকে হত্যা করতে 
উদ্যত হন। মোঘল সেনাপাঁত দিলশর খাঁর প্রচেষ্টায় গুলনেওয়ারের এ প্রচেম্টাও 
ব্যর্থ হয় (81৮ )। প্রথমে ক্ষমতার জন্য উদ্ধত গুলনেওয়ারের যোধপর মাহষীর 
উপর আত্মপ্রাতষ্ঠা লাভের ব্যর্থতা এবং পরে দুগাদাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তাঁর 
প্রেম বাসনার ব্যর্থতার ফলে গুলনেওয়ারের মনোবল ভেঙে পড়ে । সবোঁপাঁর তাঁর 
চারান্রক হানতা ও উচ্ছঙ্খল জীবনযাত্রা স্বামী ওরংজেব ও ইসলাম সমাজ কর্তৃক 
ধিকৃকৃত হওয়ায় তাঁর স্তীসতা ও সামাজিক সত্তা বিধস্ত হয়। ফলে সামাজিক ও 
রাজনোতিক দক থেকে ক্ষমতালিপ্স গুলনেওয়ার বাইরের ও অন্তরের 'দিক থেকে 
সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়েন ( &1৬ )। অহংকে চাঁরতার্থ করতে গিয়ে গুলনেওয়ার 
তাঁর নারী জীবনের মূল্যকে বিনম্ট করে ফেলেন। এর ফলে পাঁরবর্তিত 
রাজনোতিক ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতাও তান হারিয়ে 


ক. গুলনেওয়ার--“আমি মেবার জয় চাহিনা। আম যশোবন্তের রানণকে 
চাই। আর কিছু ন়।৮  -ছিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য । দুগাদাস। 
খ- গুলনেওরার--ধর্ম 2 ধর্ম আচরণের জন্য আম তৈরী হইীন। আমার 
দিকে চাও দেখি সম্রাট ? এই সুগোল কোমল বাহুযুগল দেখ । এই সংদশর্ঘ 
ঘনকৃষ কেশদাম দেখ'-এ রুপ কি মসাঁজদে গিয়ে মাথা .খংড়বার জন্য 
তৈরা হয়েছিল? তুমি বড় ধার্মিক জাহাপনা। তবে-*"এক মোল্লানীকে 
বিবাহ করান কেন ?” চতুর্থ অংক, সপ্তম দৃশ্য । দুগদাস। 


'তৃতখয়্ অধ্যায় - ২৭১ 


ফেলেন (&৬)। এ অবস্থায় গুলনেওয়ার তাঁর অহধংকে চাঁরতার্থ করতে না 
পারার ব্যর্থতায় আত্মহত্যার পথে এগয়ে যান (৫1৬ )। মনন্তত্বের দক থেকে 
গ্ুলনেওয়ারের এ রকম আত্মহত্যাকে অহংমৃখী আত্মহত্যা (17801300 501০19৩ ) 
বলা যেতে পারে ।*৪ 

জাহাজীর (নূরজাহান-দ্বজেন্দ্লাল রায় )। 


নুরজাহান নাটকের জাহাঙ্গীর চারন্রাট স্বকীয় বৈশিষ্ট্ে আকর্ষণীয় হয়ে 
উঠেছে । মূলত চাঁরন্রের সম্রাট সত্তা ও প্রোমক সত্তার দ্বন্বে চারঘাট সমৃদ্ধ ও 
গাতিশীল। ঘটনার ঘাত-প্রাতঘাতে সম্রাট জাহাঙ্গীর, 'পিতা জাহাঙ্গীর এবং স্বামী 
জাহাঙ্গীর অপেক্ষা প্রোমক জাহাঙ্গীর বড় হয়ে উঠেছে । 

নাটকের প্রথমেই যে জাহাঙ্গীরের চিন্ত পাঁরস্ফুট সে জাহাঙ্গীরের হৃদয় গভীর 
ভালবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষায় উন্মাখ। সেজাহাঙ্গীরের অন্তর অতৃপ্র প্রেমের ভারে 
ভারাক্লান্ত। পিতা আকবরের রাজনোৌতিক স্বার্থীসদ্ধির প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা 
তুললেও উভয়ের হৃদয়ের মিলনের ক্ষেত্রাটকে উর্বর করে তুলতে পারোন । রাজনশীতর 
যৃপকাচ্ঠে রেবার নারাত্ব বালপ্রদত্ত হওয়ায় রেবার মধ্যে শোঁষতের বেদনাবোধ প্রবল 
হয়। এর ফলে রেবা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁর বিবাহের বন্ধন সম্পর্কে বাঁতশ্রদ্ধ হন। 
তাই রেবার পক্ষে জাহাঙ্গীরের অতৃপ্ত প্রেমের তৃষ্ঞা নিবারণ করা সম্ভব হয়ে 
ওঠোন ।ক প্রেমের বাসনা চাঁরতার্থ না হওয়ায় জাহাঙ্গীরের প্রেমের আকাঙ্ক্ষা 
অবদমিত হয়ে পড়ে । এ অবস্থায় অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী মেহেরের প্রেম ও অনুরাগময় 
ঘটনার সঙ্গে সংশ্লম্ট জাহাঙ্গীরের পূর্বস্মৃতি তাঁর অবদামত প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে ক্রমশ 
বার্ধত করে তোলে । মেহেরকে আশ্রয় করে তাঁর প্রেমাকাজ্্ষা চরিতার্থ হতে চায়। 
মেহেরকে পাবার বাসনা তাঁর মধ্যে প্রবল হয় । শের আফগানের স্বামিত্ব মেহেরকে 
পাবার পথে প্রাতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এর ফলে শের আফগানের প্রতি জাহাঙ্গ'র 
আক্রমণমুখাী হয়ে ওঠেন। জাহাঙ্গীরের অহংবোধ (88০) তাঁর ন্যায় বোধকে 
বিনম্ট করে দেয়। কৌশলে শের আফগানকে তিনি হত্যা করেন। এইভাবে 
জাহাঙ্গীর তাঁর বাসনা পূরনের দিকে এগিয়ে যান। এখানেই ন্যায়নপীতর পুরোধা 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের বচারকসত্তা প্রথম লাগত হয়ে পড়ে ।খ শের আফগানের বিধবা 


লে পান পি পি শি সস অলস এলসি সর 





সি 





ক. জাহাঙ্গীর--“রেবা তুমি আমার জন্য যেমন সদা সর্বদা চিন্তিত সেই 
রকম আগ্রহে যাঁদ আমায় ভালবাসতে পারতে |” 
প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য । নূরজাহান। 
খ. জাহাঙ্গীর--“জানি এ ঘোরতর অন্যায় । ভয়ানক আঁবচার। তবু শের 
খাঁকে মর্তে হবে ।"*'ন্যায় অন্যায় বিচার বহুদূরে সরে গিয়েছে 1৮ 
-প্রথম অংক, পঞ্চম দৃশ্য । নুরজাহান । 


৭২ বিশ শতকের 'ঘয়েটারে বাংলা নাটক 


পুনরায় বাধাপ্রাপ্ত হন। তাই এ অন্যায় প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার জন্য 
অফমদখধন্। নিকউ রেবার সনির্বদ্খ আবেদনের পাঁরিপ্রোক্ষতে জখত।দশনন দ্বিধাগ্রন্ড 
মনোভাব লক্ষনীয় হয়ে ওঠে ৷ জাহাঙ্গীরের এ রকম হীন প্রচেম্টার বিরুদ্ধে শের 
আফগানের কন্যা লায়লা তাঁকে তীব্র ভর্ঘসনা করে। এর প্রত্যুত্তরে ন্যায়াধীশ 
জাহাঙ্গীর তাঁর কার্ষেযর স্বপক্ষে কোনরূপ য্যন্তিগ্রাহ্য নৌতিক পাঁরমস্ডল সৃম্টি করতে 
পারেনাঁন (২৪ )। জাহাঙ্গীরের বিচারবোধ তাঁকে এ হেন কায থেকে বিরত করার 
চেম্টা করলেও জাহাঙ্গীরের অহংবোধের প্রাবল্যে তাঁর বিচারবোধ চাপা পড়ে যায়। 
শের আফগানের মেহের সম্রাজ্ঞী নুরজাহানরুপে জাহাঙ্গীরের জীবনে প্রাতান্ঠত হয়। 
এরফলে প্রবৃতির চাপে জাহাঙ্গীর তাঁর স্ত্রী রেবার প্রাতি বিশ্বস্ত ও একাঁনয্ঠ হতে 
পারেননি । জাহাঙ্গীরের এই নৈতিক দুর্বলতা রেবার স্ত্রী সত্তাকে আহত করে। 
প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য জাহাঙ্গীর তাঁর স্বামীসত্তাকে এইভাবে পদদাঁলত 
করেন 

নুরজাহানের প্রতি জাহাঙ্গীরের অন্ধপ্রেমের তাড়নায় পিতা জাহাঙ্গীর তৃণখণ্ডের 
মত ভেসে যায়। প্রেম সন্তার আধক্যে জাহাঙ্গীরের বিচারক সত্তা অবদমিত হয়ে 
পড়ায় জাহাঙ্গীর খসরুর হত্যার প্রকৃত অপরাধীকে দণ্ড দিতে পারেনান। 
নুরজাহানের কথামত নিরপরাধ সাজাহানকে ভাতৃহত্যার দায়ে আভিযুস্ত করে 
জাহাঙ্গীর পিতা-পুত্রের সহজ সরল ও সুন্দর সম্পর্ককে নন্ট করেন ( ৩1৪, ৩1৮ )। 
নুরজাহানের প্রাতি প্রেমিক সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রেমের বন্যা জাহাঙ্গীরের বাৎসল্য- 
ভাবের ক্ষেন্রভীমিকে ভাসিয়ে দিয়েছে । এই প্রেম প্রবৃত্তির বশে সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
রাজনৈতিক সত্তাও বিধ্বস্ত হয়। সেনাপাঁতি মহাবৎ খাঁর পদমর্ধযাদাকে তিনি 
অকারণে লাঞ্ছিত করেন। এর ফলে রাজ্যের সামারিক শন্তির ভারসাম্য বাথিত হয় । 
মহাবৎ খাঁর পদমর্যযাা-হানর চক্রান্তের পিছনে নুরজানের দুরভিসম্ধি 'ছিল। 
জাহাঙ্গীর সেটা জানতেন । তবুও নুরজাহানের প্রাত তাঁর অন্ধ-প্রেমের দুর্বলতার 
জন্যে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর রাজনৈতিক দৃম্টিভীঙ্গর. দৃঢ়তা নিয়ে নূরজাহানের এ 
রকম দুরাভসান্ধর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনাঁন। সাম্রাজ্য পাঁরচালনার সমুদয় শন্তি 
সম্মাজ্ঞী নূরজাহানের হাতে তুলে দয়ে জাহাঙ্গীর তাঁর রাজনোতিক সম্সা তথা তাঁর 
সম্রাটসত্তার অবমাননা করেছেন (8/২)। তাঁর আঁধনস্থ সেনাপাঁত মহাবৎ খাঁ তাঁর 
অনুগত ছিল । কিন্তু রাজনোতক লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে মহাবৎ খাঁ সম্রাট 
হর আনুগত্য ত্যাগ করেন। মহাবৎ খাঁ বিদ্রোহী হন॥। বিদ্রোহী 
মহাবৎ-এর হাতে জাহাঙ্গীর পরাজিত হন। জাহাঙ্গীরকে নজরবন্দী অবস্থায় রাখা 
হয়। এ সময় তান মহাবৎ খাঁ-এর কাছে নুরজাহানের জন্য প্রার্ণাভক্ষার আবেদন 
করেন। এই ঘটনায় জাহাঙ্গীরের সম্রাটসত্তা সমাধিস্থ হয় 9/৫, ৭/ )। 

নুরজাহানের প্রাত জংলশকন অন্ধ-প্রেম তাঁর স্বামীসত্তা, িতৃসত্তা ও সম্মাট- 
সত্তাকে লাঞ্ছত করে তাঁকে ধীরে ধরে অবক্ষয়ের চোরান্ধকারে নিক্ষেপ করেছে । 


তৃতীয় অধ্যার ২৭৩ 


'এ বিষয়ে সগ্রাট জাহাঙ্গগরের রাজনোৌতিক সচেতনতা প্রোমক জাহাঙ্গীরের প্রেমের 
গাঁতধারাকে নিয়ন্লণ করতে পারোন। আগুনের দণীপ্তর আকর্ষণে ধাবিত 
পতঙ্গ যেমন আগুনের প্রদাহ শাস্তর মধ্যে পাঁতিত হয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়, 
নূরজাহানের রূপবান আকর্ষণে সন্মোহিত প্রোমক জাহাঙ্গীরও সেভাবে নিজেকে 
নিঃশেষ করে 'দিয়েছেন। পূবের অহংবোধের ( ০৪০) তাড়নায় জাহাঙ্গীর নিজের 
হশন প্রবৃত্তিকে চাঁরতার্থ করার সময় তাঁর আধসত্তাকে (987১0 188০ ) অবদামিত 
করে রাখেন । পরে সেই আঁধসত্তা তাঁর মধ্যে আর জাগ্রত হয়ে ওঠোন। এর ফলে 
জাহাঙ্গীরের স্বামশসত্তা, পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তা__এই ত্রয়ী সত্তার পরাজয় ঘটা 
সত্তেও জাহাঙ্গীর নূরজাহানের মোহ থেকে আর মুত্ত হতে পারেনান ।গ জীবনের 
1তিনাট সত্তার বানময়েও নুরজাহানকে সম্পূর্ণভাবে প্রেমের মধ্যে পাবার আকাঙ্ক্ষা 
চাঁরতার্থ না হওয়ায় জাহাঙ্গীর মনেপ্রাণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েন। সম্রাটসত্তা, 
স্বামীসত্তা ও 'পিতৃসত্তার বিসর্জনে জাহাঙ্গীরের আত্মিক মৃত্যু ঘটে আর মোহময় 
নুরজাহানের সহযোগীর্পে জীবনের সমাপ্তি ঘটান । 


কল্যানী, সত্যবভী এবং মানসী (মেবার পতন-_দিজেন্দুলাল রায় ) 


মেবার পতনের এই শরয়ী চারনত্রের উপস্থাপনার দ্বারা নাট্যকার তাঁর জীবন ও 
জগ্ঘত সম্পর্কে নিজস্ব ভাবধারার প্রাতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সেইদক থেকে 
নাট্যকারের তিনটি পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য সাদ্ধর মুখপান্র হিসাবে এই িনাঁট 
চাঁরন্র তাঁর কণ্ঠস্বরকে নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছে । কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী 
যথাক্রমে আদর্শায়ত দাম্পত্যপ্রেম, দেশপ্রেম ও বিশ্বমানব প্রেমের দৃষ্টান্তস্বরূপে 
'মাটকে চিন্নিত হয়েছে । কিন্তু নাটকের মূল কাহনীর সঙ্গে সংযোগ রেখে কার্যা- 
কারণযোগে তিনাট চারন্র সৃষ্ট হয়ান। নাটকের মধ্যে নাট্যকারের আদর্শ 
প্রচারের দষ্টভঙ্গী প্রবল হয়ে ওঠায় নাট্যচারন্র সৃম্টির শিল্প সোন্দর্যয ব্যাহত হয়েছে । 
কায্যকারণের যোগাযোগ না রেখে এ সকল চরিব্রের বিস্তৃত উপস্থাপনা নাটককে 
ভারবাহশী করে তুলেছে । নাট্যমধ্যস্থ চারত্রের এঁকতানও এর ফলে ক্ষু্ হয়েছে । 
নাট্যরচনা শিল্পের মাধ্যমে নাট্যকার তাঁর আদর্শকে প্রচার করতে পারেন কিন্তু 
'সেক্ষেত্রে নাটকের ঘটনাবিন্যাস, চারন্র সৃস্টি, সংলাপ গ্রন্হনা ইত্যাঁদ ক্ষেত্রে নাটকের 
শোঁজ্পক মর্যাদা আগে রক্ষা করা প্রয়োজন ।** এর অভাবের জন্যই এই তিনটি 
চাঁরন্র নাটকের মব্যে বিবাসযোগ্যভাবে প্রাতিচ্ঠিত হতে পারোন । 

গ. জাহাগ্গীর-__-“তোমার কি মোহমন্তে আমায় মুপ্ধ করে রেখেছ হে 
যাদুকর ! তোমার কি বিষাস্ত নিঃ*বাসে আমায় আভিভূত করে রেখেছ- হে 
কাল ভুজঙ্গী! আমি তোমায় মণ্ন হয়ে আছি। উঠতে পাচ্ছি না। পথ 
হারিয়ে গিয়েছে- বেরোবার সাধ্য নাই |” 

চতুর্থ অংক, চতুর্থ দৃশ্য, নূরজাহান । 





২৭৪ বিশ শতকের -থিঞ্লেটারে বাংলা নাটক 


উপরের 1তনাঁট চাঁরন্ন ভাবে নাটকের মধ্যে নাট্যকারের আদর্শকে প্রাতান্যিত 
করতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে তার আলোচনা করা যাক । 

সামাঁজক আচার বিচার ও ধর্মের সংকার প্রথমাবন্থায় কল্যাণীর মধ্যে সংশয়ের 
সৃষ্টি করে। এর ফলে ইসলামধমর্ঁ মহাবৎ খাঁর প্রতি তাঁর পাঁতপ্রেমের ধারা. 
বাইরে প্রকাশ লাভ করতে পারেনি । মানসীর সান্নধ্যে এসে জীবনে প্রেমের প্রকীতি 
সম্পকে সরল সত্যের সন্ধান লাভ করায় তাঁর পূবেরি সংস্কারের অচলায়তন ভেঙ্গে 
যায়। এর প্রভাবে বিধর্মী মহাবৎ খাঁর প্রাত তাঁর গোপন প্রেম প্রকাশ্য দিবালোকের 
মত উজ্জবল হয়ে ওঠে । মহাবৎ খাঁ হিন্দু না মুসলমান, মহাবৎ খাঁ স্বধম্ না বধমাঁ” 
মহাবৎ খা দেশের শন্নু না মিন্র- এসব প্রশ্ন কল্যাণীর কাছে গুরুত্ব লাভ করোনি। 
মহাবৎ খাঁ তাঁর স্বামী, তাঁর প্রাণপুরূষ--তাঁর ইহকাল ও পরকাল । মহাবৎ খাঁর এই 
পরিচয়ই কলাণ্ণীর কাছে প্রথম ও শেষ পাঁরচয় হিসাবে প্রাতাষ্ঠিত হয় । তাই বিধর্মী 
ও দেশের শত্রু মহাবৎ খাঁকে পিতা গোঁবন্দসিংহের নিদেশে ত্যাগ করতে কল্যাণী 
সম্মত হননি । মহাবৎ খাঁকে কেন্দ্র করে পিতার সঙ্গে তাঁর দ্বন্ব গড়ে ওঠে । এই ছ্ান্দে 
কল্যাণীর কন্যা সত্তার চেয়ে স্ব্রী সত্তাই বড় হয়ে উঠেছে। দেশধর্ম অপেক্ষা 
পাতনব্রত্যের ধমই তাঁর কাছে বরেণ্য হয়েছে । “পাঁতিচরণ-শরণের-আনন্দে পিতাকে 
ত্যাগ করার বেদনা তাঁর কাছে শ্রেয় হয়ে উঠেছে ।ফ এই পাঁতিপ্রেম তাঁর দৃষ্টিশান্তকে 
স্বচ্ছ ও উদার করেছে । এই প্রেম তাঁকে কর্তব্যের পথ দেখিয়েছে । প্রেমের আহবানে 
কর্তব্যের কঠোরতায় কল্যাণী নিরীহ জনগণের উপর অত্যাচারী মহাবৎ খাঁকে তার 
অহংমুখী কার্যকলাপের জন্য তীব্র ভ্খসনা করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনাঁন। নাটকের 
শেষে পূর্বকৃত কর্মের জন্য মহাবৎ খাঁ অনুতপ্ত হন এবং মনুষ্যত্ববোধে উদ্দীপ্ত. 
হন। মানীসক দক দিয়ে মহাবৎ খাঁর এই পাঁরবর্তন কল্যাণীর প্রকৃত প্রেমেরই 
ফলশ্রদুতি । 

সত্যবতী দেশপ্রেমের পবিত্র গভধার । দেশের মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পথ 
প্রদর্শিকা। মেবারের স্বাধীনতা সংগ্রামের বেদীমূলে রক্তাঞজলীর দীপ্ত শপথকে 
কার্ধযকরী করে তোলাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য (১/৩ )। জাতির সকল প্রকার জড়ত্ব, 
ক্লীবত্ব ও মানসিক দুর্বলতার মূলে সত্যবতী কুঠারাঘাত করেন। এইভাবে জাতিকে, 
সবল ও সচল করে তোলার প্রচেম্টার মধ্য দিয়ে সত্যবতা তাঁর লক্ষ্য পূরণের দিকে 
এগিয়ে যান । তাঁর দেশপ্রেমের জবালাময়শ ভাষণে, বারত্বপূর্ণ কর্মের ব্যঙ্জনার মধ্যে, 
রাণা অমরাঁসংহ এবং অন্যান্য রাজপুতগণ মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীরের 
মৃত্যুশয্যাকেই বরণ করে নেন। এই গভার দেশপ্রেমের জনাই সত্যবতাঁ তার 
পতা দেশদ্রোহী সগর সংহ্‌কে ক্ষমা করেন নি। কন্যাসত্তার চেয়ে তাঁর দেশপ্রেম 


ক. কল্যাণী--“আমি পিতা বুঝি না, জাতি বুঝি না, ধর্ম বুঝি না। আমার 
ধর্ম পাঁত। এর চেয়ে মহত ধর্ম শাস্নকারেরা আমার জনা লেখেন নি 1” 
( প্রথম অংক, বণ্ঠ দৃশ্য, মেবার পতন )॥ 


তৃতীয় অধ্যায় ২৭৫ 


সত্তাই এখানে বড় হয়েছে (২/৭)। মোঘলের সঙ্গে যুদ্ধে মেবারের পরাজয় 
সত্যবতীকে বেদনার্ত করে তোলে। সে বেদনা তাঁর কতরব্যবোধের অবসান 
ঘটাতে পারেনি । আঁবচল নিষ্ঠার সঙ্গে চারনী সত্যবতী জাতির অতাঁত গৌরব 
স্মাতির রোমন্হনের দ্বারা জাতির ভগ্রবুকে আশার প্রদীপ জালিয়ে যান। 
পরাধীন দেশমাতার দৈন্যদশার প্রাতি জাতিকে সচেতন করে তুলে মায়ের কলঙ্ক 
মোচনের জন্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেন। জাতির পুনরূদ্দানের জন্য জাতিকে 
দেশপ্রেমের মন্দ সঞ্জশীবত করেন (&|৬ )। 


মানসী মানবতার পৃূজারণী। আপামর সকল মানুষকে ভালোবাসা ও সেবার 
মধ্য দয়ে মানসী মানবতার বাণণীকে ছাড়িয়ে দিতে চান। অজয়ের সঙ্গে তাঁর 
ব্যান্তগত প্রেম তাঁকে ক্ষুদ্র প্রকোন্ঠের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি । তাঁর 
প্রেমের উদার বিশাল ক্ষেত্রাট বিশবমানবের সেবায় উৎসগাকৃত (১।১)। মোঘল- 
রাজপুতের রণক্ষেন্রাট মানসীর এই ব্রত উদযাপনের যজ্জাধারে পারণত হয়। 
শত্রদু-মিত্র ভেদাভেদ জ্ঞানশৃন্যা হযে 'নার্বচারে সকল আহত সৈন্যের সেবার মধ্য 
দিয়ে মানসীর মাতৃত্ময় কল্যাণময়ী করুণাঘন শোভনীয় মূর্তি তাঁকে স্বগাঁয় 
সুষমায় ভারয়ে তোলে (১৭ )। দুঃখ প্রপীড়ত মানুষকে দরে সাঁরয়ে রেখে বা 
মনৃষ্য সংসার থেকে নিজেকে দূরে রেখে মানব সেবার শিবহাীন যজ্ঞে মানসর অন্তর 
সাড়া দেয় না। মনুষ্য সংসারের মধ্যে থেকেই দঃখ-ষন্ত্রণার বিষে নীল হয়ে 
যাওয়া মানুষকে বিষমুস্ত করে তোলার মধ্যেই মানস তাঁর মানবতাবোধের দাক্ষাকে 
সার্থক করে তুলতে চান (৪।১)। অজযের মৃত্যু তাঁর হৃদয়-তন্নীতে বিয়োগ 
বেদনার ঝড় তুললেও সে ঝড়ে মানসীর এই চিরন্তন শাম্বত বৈশিল্ট্য বিধবন্ত হয়ান। 
হতে পারেনি । আত্মত্যাগ 'বিবেক-সন্যাঁসনী মানস তাঁর কর্ম প্রবাহের মোহনায় 
দাঁড়য়ে কল্যাণীকে এই মহান ও পাঁবন্র কর্মের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য এবং কল্যাণীর 
ব্যান্তগত প্রেমকে সার্ক মানবপ্রেম তথা বিশ্বপ্রেমের মহাঁমিলনের সমুদ্রে রূপান্তরিত 
করার জন্য বাঁলষ্ঠ ও উদাত্ত আহ্বান জানায় (&1৭)। এ বিশ্বপ্রেমের ধারায় স্নাত 
হয়ে সমণ্ত জাতি, সমশ্ত দেশ, তথা বিশ্বমানব নতুন প্রাণের স্পর্শে নন্দিত 
হয়ে ওঠে । নাটকের শেষে মানসী এই মনুব্যত্ববোধ ও বিশববোধের দটপাঁশখাকেই 
প্রজ্বপিত করেছেন । 

দিলদার (সাজাহান--দ্বিজেন্দ্রলাল রায় )। 

দিলদার চরিত্রাটর সঙ্গে মূল নাট্যঘটনার কোন যোগ নেই ॥ নাটকের মোট 
[তারশাট দৃশ্যের মধ্যে সাতাঁট দৃশ্য জুড়ে চরিন্রের কার্যাবলী 'বিস্তৃত। সাধারণ 
বিদুষকের মতো শধূমাত্র স্ছালহাস্য রসের অবতারণা করাই 'দিলদারের উদ্দেশ্য নয়। 
এদিক দিয়ে চারন্রাটর স্বতন্্রতা বিদ্যমান। এশিয়ার 'িজ্ঞতম সুধা হিসাবে 
[দিলদারের অন্তদর্যম্টি তাঁকে জীবন-দর্শনে পারদর্শী করেছে । এই অন্তদ্ণান্টির 
অভাবেই সাধারণ মানুষ পার্থিব ভোগের বাসনায় তার ইহজাঁবনকে উৎসর্গ করে 


২৭৬ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


থাকে এবং মনষ্যস্থের আবাস ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নানাবিধ অমানাবক 
কর্মে লিগ্চ হয়ে মনুষ্য জীবনকে পাশাবক বর্তীনচয়ের আধার করে তোলে । 
মানুষের এই চারিত্রক অধঃপতনের এবং মনুষ্যত্বের এই অবমাননায় 'দিলদারের 
হাদয় পশীড়ত হয় । প্রচ্ছন্ন বেদনায় তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে । এই যন্্রণা ও 
বেদনার বাহ্ছি তাঁকে দণ্ধ করে (১।২)। এই যন্ত্রণার প্রশমনের জনা 'দলদার 
মানুষের মধ্যে মনযষ্যত্ববোধের পাঁরচয় কামনা করেন। তাই মত্যুদণ্ডে দশ্ডিত 
সং ও ধার্মক দারাকে বাঁচানোর জন্য তান চেস্টা করেন (81&)। অন্যান্য 
ভাতার প্রাত গুরংজেবের কপটতার আচরণ উম্মোচন করেন (51৫ )। ভোগ-বিলাস 
সর্বস্ব মোরাদকে বিভিন্ন সময়ে রাজনোতিক পটভূঁমকা ও চারান্নক পাঁবমণ্ডল 
সম্পকে" মচেতন করেন (১1২, ২১ )। এ সকল কাজের মধ্য দিয়ে দিলদার মনযষ্যত্বের 
পূজা করেছেন। এইভাবে 'দলদারের চাত্রাট আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । দিলদার 
চারের সংলাপে বহু শ্থছলে বাকবৈদগ্ধপূর্ণ (৬) হাস্যরসের পাঁরচয় পাওয়া 
যায়। দার্শীনক 'নয়ামৎ খাঁ রাজপারবারে এসে মনষ্য চাঁরন্র সম্পর্কে ষে আভজ্ঞতা 
সঞ্চয় করতে চেয়োহলেন ভাল ও মন্দ এই দুই রকমের আভিজ্ঞতা সণয়ের মধ্য 'দিষে 
তাঁর সেই উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে উঠেছে । এই আঁভল্ঞতা 'নয়ে তানি সম্রাট পাঁরবারের 
িদুষকের ভূমিকা পাঁরত্যাগ করে স্বদেশে প্রস্থান কবেন। 


মুরা (চন্দ্রগণ্ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় )। 


শদ্রানীসত্তা ও মাতৃসত্তার আলোকে “মুরা' চারন্রাট সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে । মুরার 
মাতৃসত্তার আবার দুটি পর্ব বিদ্যমান । মুরা নন্দের ধান্রীমাতা। আবার সম্রাট 
চন্দ্রগ্প্তের গভধারণণ মুরা রাজমাতাও বটে। শ্রানী হিসাবে ক্ষত্রিয়রাজ নন্দ 
মুরাকে লাঞ্ছচত কবেন। এতে ম'রার মাতৃসন্তা আহত হয়। এর ফলে মূরার মধ্যে 
প্রাতীহংসার মনোভাব জেগে ওঠে । চন্দ্রগুপ্তের সাহায্যে তিনি তাঁর প্রাতাহংসাকে 
চরিতার্থ করার উদযোগ গ্রহণ করেন।ক মুরার মাতৃসত্তায় এই প্রাতাহংসার 
প্রবৃত্তি স্থায়িত্ব লাভ করেনি। চন্দ্রগৃপ্তের সঙ্গে নন্দের যুদ্ধের মুহতে তাঁর 
মাতৃসত্তা তাঁর দুই পুত্রের কল্যাণ কামনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে । নন্দের লাঞ্চনার কথা ভুলে 
গিয়ে মুরা গুরুদেব চাণক্যের নিকট এই যুদ্ধ বন্ধের জন্য আবেদন করেন ( ২।২)। 
মুরার মাতৃসত্তা কোন প্‌ত্রেরই অকল্যাণ চায় না। চাণক্যের অসম্মাততে তাঁর 
আবেদন ব্যর্থ হয়। কিন্তু মুরার শদ্রানীসত্তার মধ্যে প্রাতিহংসার স্পৃহা 
তীব্রভাবেই থাকে । মাতৃসত্তার কোমলতার পাঁরবর্তে শদদ্রানীসম্তার কঠোরতা 
লক্ষ্যণীয় হয় । নন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অসম্মত চন্দ্রগ্যগ্তকে বৃদ্ধে অংশ গ্রহণ করার 
জন্য তিনি উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ দান করে চন্দ্ুগ্প্তকে বুদ্ধে উদবৃদ্ধ করেন (২1৫)। 





ক মুরা-_-“চন্দ্ুগুপ্ত যেন তার মাতার অপমানের প্রাতিশোধ নেয় । 
(১ অংক, ৩য় দৃশ্য, চন্দুগুপ্ত )। 


তৃতীয় অধ্যায় ২৭৭, 


ধুম্ধে নন্দের পরাজয়ের পর চন্দুগুন্ত মগধের সম্রাটের পদ লাভ করেন। চন্দ্রগুপ্তের 
গভর্ধারণন মূরা রাজমাতহসত্তার আঁধকারণী হন । রাজমাতার সম্মান লাভ করলেও 
মুরা আগের অসম্মানের কথা ভুলতে পারেন নি। নন্দের প্রাতি তাঁর প্রতিহিংসা 
চাঁরতার্থ করার জন্য তান তাঁর প্রশাসাঁনক ক্ষমতাকে ব্যবহার করেন । তাই বন্দী 
নন্দের হত্যার কার্য্য বন্ধের জন্য রাজাদেশ ঘোষিত হলে মূরা এই রাজাদেশের 
বিরোধিতা করে নন্দের হত্যার কার্ধয সম্পন্ন করার জন তাঁর রাজমাতৃসত্তাকে 
প্রাতিম্ঠত করেন (৩৫ )। এ সময় মুরার মাতৃসত্তার চেয়ে শদ্রানীসত্তার অহম 
ও ইদম প্রবৃত্তি বড় হয়ে উঠেছে। নন্দের হত্যার কার্য সম্পন্ন হলে মরার 
শুদ্রানীসতার প্রাতাহংসাবৃত্তি চারতার্থ হয় । কিন্তু এই একই ঘটনা তাঁর মাতৃসত্তাকে 
দ্বিখাণ্ডত করে। প্রাতীহংসার উন্মত্ততার় নিজের মাতৃসত্তার বিরোধ কম্মের জন্য 
মাতা মুরা আত্মগ্লানতে আপ্লুত হন। এই আত্মগ্লানিই মুরাকে নিজের কাছে 
নিজেকে অপরাধী করে তোলে । তাই মাতা মুরা পত্র চন্দ্রগৃপ্তির নিকট তাঁর যোগ্য 
শান্ত ভিক্ষা করে নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্য করার বাসনা প্রকাশ করেন (৩।৬)।খ 


কাত্যায়ন ( চন্দুগুপ্ত-_- দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ) 

িত্‌সত্তার লাঞ্ছনার প্রাতিশোধ গ্রহণ করাই কাত্যায়ণের মূল উদ্দেশ্য ।ক নন্দের 
অত্যাচারে তাঁর শতপদুত্রের মৃত্যুতে পিতা কাত্যায়ণ তাই নন্দের পক্ষ ত্যাগ করে 
চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ অবলম্বন করেন । এই একই উদ্দেশ্যে কাত্যায়ণ পাঁশ্ডত চাণক্যের 
সাহায্য ভিক্ষা করেন (১/৩)। কিন্তু উদ্দেশ্য 1সাঁদ্ধর জন্য যে মানাঁসক দৃঢ়তা, 
একনিম্ঠতা ও আত্মবল থাকার প্রয়োজন ছিল কাত্যায়ণের মধ্যে তার অভাব গভীরভাবে 
লাক্ষত হয়। অথাঁৎ কাত্যায়ণের চাঁরন্রে বাসনা (13. ) যতটা ছিল ইচ্ছাশান্ত 
(৮111) ততটা ছিল না। এইজন্যই কাত্যায়ণ 'বাভন্ন ঘটনার প্রভাবে উদ্ভুত 
পাঁরবেশ ও ভাবাবেগের দ্বারা 'নিয়ন্তিত হয়েছেন। ঘটনা ও আবেগকে নিজের 
উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সুসংহত ও সুসংগাঠিতভাবে পারচালিত ও নিরন্মিত করতে 
পারেন নি। সে জন্য যুদ্ধে পরাঁজত মহারাজ নন্দ তাঁর কাছে প্রাণভিক্ষার 
আবেদন করলে পিতা কাত্যায়ণ তাঁর পুত্রের মৃত্যুর জন্য দায়ী নন্দের প্রাত তাঁর 
প্রাতশোধ নেবার প্রাতজ্ঞা ভুলে গিয়ে আত সহজেই নন্দকে ক্ষমা করেন (৩২)। 
এক্ষেত্রে কাত্যায়নের পিতসত্তা অপেক্ষা ব্রাহ্মণসত্তার ক্ষমাধর্ম বড় হয়ে উচলেও 
কাত্যায়নের মধ্যে এই দুই সত্তার অন্তর্ঘন্দে চরিত্রটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি । 


খ. মুরা--“এরা নম্দকে বধ করেছে !-এমুখে আমার শুন্য 'দিয়োছি'*"ও ! 
কি করোছি! কি করোছি'''আমার অপরাধের শান্তি দাও বৎস” । 
| তৃতীয় অঞ্ক য্ঠ দৃশ্য--চন্দ্রগপ্ত । 
ক. কাত্যায়ন- “প্রাতশোধ নেবার জন্যই আম বে*চে রইলাম । 
(১ম অংক, ২য় দৃশ্য--চন্দুগুপ্ত )। 


২৭৮ বিশ শতকের ছিয়েটায্পে বাংলা নাটক 


'পরবতাঁকালে চাণক্যের প্ররোচনায় কাত্যায়ন কর্তৃক নন্দকে হত্যা করা (৩৬), 
চাঁণক্যের মন্্ীত্বে ঈষাঁন্বিত হয়ে চন্দ্রগুঞ্ের বিরুদ্ধে সেলুকসের সঙ্গে কাত্যায়নের 
গোপন যড়বন্ে লিপ্ত হওয়া (৪1১), চন্দ্রগৃপ্তের সঙ্গে যুদ্ধে সেলুকস পরাজিত 
হলে চাণক্যের ওদার্ষযে কাত্যায়নের চন্দ্গুক্কের মন্ীত্বের পদ গ্রহণ-_এসব ঘটনা 
কাত্যায়নের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে য্যন্তিসঙ্গত ও কার্যাকারণযোগে গড়ে ওঠোনি। 
এই চরিত্রটি ঘটনার ম্লোতে উদ্দে-বহএনভ্ন ভেসে বোঁড়য়েছে। চরিত্রের 
ভীব্তিভীমর দূঢ়তার অভাবে এটা সম্ভব হয়েছে । 
দৃম্টিভঙ্গীর আঁম্থরতা এবং তাঁর হঠকারাঁ কার্যকলাপের ফলে মনন্তত্বের দিক দিয়েও 
চারন্রাট দুর্বল শ্রেণীভুক্ত হয়েছে ।*৬ 


(গ্ব/১) সামাজিক নাটকের প্রধান ও গতিসঞ্চারকারী চরিত্র (7:০০৪৪০- 
10191 20৫ ১1৬0621 01021900515 )। 

করুপাময় (বালদান-_গারশচন্দ্র ঘোষ )। 

নাটকের প্রধান চারন্র করুণাময় । শারীরক, সামাজিক ও মনপ্তাত্বিক--এই 
1তনাঁট মানের সামঞ্জস্যে চঁরিন্রাট গড়ে উঠেছে । নাট্যঘটনার গাঁতদান করায় এ 
চাঁরন্রাট নাট্যঘটনার গাঁতি-সণ্তারকারী চরিব্ও বটে। করুণাময়ের শিষ্টাচার, 
কর্তব্যপরায়ণতা, সামাজিক বোধ, স্নেহপরায়ণতা তাঁকে বিশিম্টময় করেছে। 
বংশগৌরব, সম্ভ্রমবোধ, ধর্মীবশ্বাস প্রভীতি নিয়ে করুণাময় চীরন্রাটি মধ্যবিত্তের 
মূল্যবোধের প্রাতানাঁধ। 

1তন কন্যাকে সুপান্স্ছ করে কন্যাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই তাঁর লক্ষ্য । 
উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে পণসর্বস্ব বিবাহমূলক সামাঁজক নীতির প্রাতিবন্ধকতা তাঁকে 
আর্ক ও সামাজিক সমস্যার ভারে জর্জারত করেছে । করুণাময়ের আর্থক স্বচ্ছলতা 
ছিল না। তাই সমস্যার শুরুতেই তিনি সমস্যা-সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন । 
এ ধরনের মানাঁসকতা চরিত্রের দুর্বল ইচ্ছাশান্তর পারচয় বহন করে ।ক আশানুর্প 
পণ না দেওয়ায় *বশুরবাঁড়র অত্যাচারে দুই মেয়ে কিরণময়ী ও হিরণময়ীর লাঞ্ছিত 
ও উৎপরীড়ত জীবনযাপন এবং পাঁরশেষে উভয়েরই প্পিতৃগ্‌ৃহে আশ্রয় গ্রহণের ঘটনায় 
€ ১৬, ২২, ৪) করুণাময়ের পিতৃসত্তা যন্ত্রণায় ও বেদনায় ভারাক্রান্ত হয় । এই 
'যন্্রণা ও বেদনার কারণ হিসাবে সামাজিক রাত-নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়য়ে 
এর প্রাতকারের একটি বাসনা ( %£51,) তরি মধ্যে গড়ে ওঠে |. কিন্তু তাঁর দুর্বল 
ইচ্ছাশান্তর জন্য এই বাসনা ( 13.) কাজের মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠোন। 


ক. করুণাময়--“করণ আমাদের শন্ু, কিরণ হতে সর্বনাশ হবে। ও! 
কন্যাদায় | ০৩ গৃহস্থ ঘরে কি সর্বনাশ । 
প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, বালদান। 


তৃতীয় অধ্যায় ২৭৯ 


'তাই 'তাঁন সমাজের ধ্বংসের কামনা (১1৪) করেছেন ।খ কন্যাদের বিয়ে না 
ধদয়ে কুমারী অবস্থায় তাদের 'পত্গৃহে রেখে দেওয়ার আভগ্রায় জ্ঞাপন ( ১1৪) 
করেছেন । এর মধ্য দিয়ে করুণাময়ের এই বাসনাজানিত দ্বন্দ প্রকাশিত হয়েছে । 

দেনার দায়ে আকণ্ঠ 'নমাঁজ্জত করুণাময় কর্ম চন্যত হন। এর ফলে তাঁর 
সামাজিক ও পারবারিক সত্তা লাঞ্চত হয় । চাঁরঘ্রের মনোবল আরও দুর্বল হয়ে 
পড়ে। সামাঁজক ও অর্থনৌতিক পাঁরবেশের চাপে করুণাময় মানাঁসকভাবে ও 
ভাবাবেগের 'দক থেকে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠেন ! 818 )। মনন্তত্বের দক "দিয়েও 
করুণাময়ের মানাঁসক পাঁরবর্তনের এই পটভূমিকার সমর্থন পাওয়া যায় ।*+ তিনি 
কন্যাদের তীব্র ভর্থসনা (818) করেন, তাদের মৃত্যকামনা করেন এবং 
আত্মীধক-কারের মধ্য দিয়ে হাঁনমন্যতায় ভূগতে থাকেন। করুণাময়ের মানাঁসক 
অবস্থা এ সবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। কন্যা হিরণময়ীর আত্মহত্যার ঘটনায় 
করুণাময়ের পিতৃসত্তা বিধন্ত হয় (81৭, &1১)। এভাবে সামাজিক ও অর্থনৌতিক 
অবস্থার প্রাতকূলতায় করুণাময়ের সামাঁজকসত্তা, পাঁরবারকসত্তা ও 'পিতৃসত্তা 
সম্পূর্ণরূপে বিনন্ট হওয়ায় করুণাময় সামাজিক দক 'দয়ে সম্পূর্ণভাবে 'বিচ্ছি্ 
হয়ে পড়েন। 'তান তাঁর মানাঁসক ভারসাম্যকে হারিয়ে ফেলেন ( ৫৩, ৫18 )। 
সবেপাঁর দূর্বল ইচ্ছাশীস্তর ফলে সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর আব্মণমুখন মনোভাব 
কার্যকর হতে না পারায় এই আক্রমণমুখীী মনোভাব আত্মমুখী হয়ে ওঠে। 
সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও গভীর নৈরাশ্যবোধ তাঁর মধ্যে আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে 
জাগিয়ে তোলে ।গ করুণাময় আত্মহত্যা করেন। এভাবেই করুণাময়ের জীবনের 
পাঁরসমাপ্তি ঘটে। 


প্রজক্সকুমার (শাস্তি কি শান্তি গরশচন্দ্র ঘোষ )। 

নাটকের প্রধান চারন্র প্রসন্নকুমার ৷ প্রসম্নকুমার তাঁর বিধবা কন্য প্রমদার 
পুনরায় বিবাহের ব্যবচ্ছা করে নাট্যঘটনায় ওৎস:ক্য সৃম্টি করেন, নাট্যগগাতিকে 
বাত করেন এবং নাট্যঘটনাকে আকর্ষণীর করে তোলেন (২৭)। প্রমদাকে 


পুনরায় বিবাহ দেওয়া সত্তেও মানুষের মধ্যে সামাজিক ও মানাবক মূল্যবোধের. 
অধঃপতনের কারণে কন্যা প্রমদার দাম্পত্যজীবন লাঞ্চিত ও 'বিপর্যাম্ত হয় । এই 


০০১১৪ 





খ. করুণাময়--“ওঃ ! অবলা বালিকার নিঃশ্বাসে বাঙ্গলাদেশ জবলে যায় না। 
দগ্‌দাহ হয় না।” 





( প্রথম অংক চতুর্থ দুশ্য, বাঁলদান )।" 

গর, করুণাময়--“আজ আমি বুঝোছ কেন আত্মহত্যাকরে । জনপূর্ণ সংসার 
অরণ্য দেখে। স্ব্রী, সম্তান-সন্তাঁতি, বাঘ-ভাল্ল'ক দেখে । চাঁরাদক 
অদ্ধকার দেখে, টনি ূ ৃ 
(চতুর্থ অংকঃ চতুর্থ দৃশ্য, বলিদান.)। 


২৮9 বিশ শতকের থয়েটারে বাংলা নাটক 


ঘটনায় পিতা প্রসন্নকুমার ব্যাথত হন। িবধবা কন্যা ভুবনমোহিনীর ব্যাভিচারময় 
জীবনযাপনের ঘটনাকে প্রসন্বকুমার মেনে নিতে পারেনান। এর ফলে তাঁর 
পিতৃসত্তা ও সামাজিক সত্তা 'বিধন্ড হয় । ঘটনাক্রমে সন্তানদের দুরবস্থা মমাহত 
হয়ে প্রসন্নকুমারের স্বীর মৃত্যু হলে প্রসম্নকমার পারিবারিক এবং মানাঁসক 1দিক দিয়ে 
নিঃসঙ্গ ও অসহায় হয়ে পড়েন। এ রকম সামাজিক ও পারিবারিক প্রাতকৃল 
অবস্থার চাপে প্রসন্নকুমারের মানাঁসক ভারসাম্য বিনন্ট হয় ৫৮ এরই ফলে [তানি 
ভুবনমোহিনীকে হত্যা করে নিজে আত্মঘাত হন। প্রসন্নকুমারের মানাঁসক ভারসাম্য 
বিনম্ট হওয়া, কন্যাকে হত্যা করা এবং তাঁর আত্মঘাতী হওয়ার মধ্য দিয়ে নাট্যঘটন।র 
গতি বৃদ্ধ হয় এবং পাঁরিশেষে নাট্যক্রিয়া পরিণাঁত লাভ করে। এইজন্য প্রসন্নকুমার 
চাঁরন্রাট এ নাটকের নাট্যঘটনায় গাঁতসণ্চারকারশ চাঁরন্ও বটে। সামাঁজক 
অনুশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে প্রসন্নকুমার কর্তৃক প্রমদার বিয়ে দেওয়া, কন্যা ভুবন- 
মোঁহনীর ব্যাভিচারতায় আহত হয়ে তাকে হত্যা করা ইত্যাঁদর ক্ষেত্রে 
প্রসন্নস্মারের মধ্যে পিত্‌সত্তা ও সামাজিক সত্তার সংঘর্ষ কিছু পারমাণে অন্তর্বন্দেবর 
সৃষ্টি করেছে। 

উপেজ্জ (গৃহলক্ষরী--গিরিশচন্দ্র ঘোষ )। 

এ চারন্রাট নাটকের প্রধান চারিত্র। মনন্তত্বের দিক থেকে চাঁরত্রাট বাঁহ্‌ম্খী 
(1570০%৩%)। একান্নভুন্ত যৌথ পাঁরবারের ধর্মকে সার্বিকভাবে রক্ষা করাই তার 
উদ্দেশ্য । উপেন্দ্রর সরলতা, মমতা, উদারতা তার অনন্য সম্পদ । ভাই শৈলেন্দ্রের 
ব্যাভিচার (১৩, &, ৬), পুত্র নীরোদের স্বার্থপরতা ও আত্মকোন্দ্রক মনোভাব 
(৩1৩, ৪৯ ৪1২, 81৪) এবং স্ব্রী তরাঁগনীর কুটিলতা যৌথ পাঁরিবারে ভাঙ্গনের সৃন্টি 
করে। এই ভাঙন রোধ করার জন্য উপেন্দ্রের মধ্যে বাসনা (131) ) থাকলেও, 
চরিত্রের দ্‌়ে ইচ্ছাশান্তির (%/11 ) অভাবে তাঁর বাসনা বান্তবাঁয়ত হতে পারোন ॥ 
বস্তুতপক্ষে উপেন্দ্র চিত্রা প্রধানত ভাবাবেগসর্বস্ব ( ০00002781 ) হয়ে উঠেছে। 
এর ফলে লক্ষ্য পূরণের জন্য স্ানয়াল্লিত ও সুসংহত কার্যকলাপ এই চারত্রের মধ্যে 
গড়ে ওঠেনি এবং সর্বদাই সমস্যায় ভেঙে পড়ার মনোভাব চাঁরন্রের মধ্যে প্রকট হয়ে; 
উঠেছে (১১, ৬, ২।৭, ৩1৬, ৪91৯, ৮)। তাই উপেন্দ্র তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যত 
হয়ে পড়ে । মাাদদদর মতে এই পটভূমিকায় এটাই স্বাভাবিক 1৯ স্ত্রী ও. 
পুত্রের আচরণে তাঁর স্বামীসত্তা ও পিতৃসত্তার অবমাননায় (81৮, &1২, ৬ ) এবং 
শৈলেন্দ্রের গাহ্ৃত কার্যকলাপে তাঁর শ্রাতৃসত্তার লাঞ্ছনায় উপেন্দু হাদয় বিদারক 
বন্বণায় কাতর হয়ে মৃত্যুমুখে পাঁতিত হন। 

মহিষ (পরপারে--1ব4-এলদন রায় )। 

এ চারন্রটি নাটকের প্রধান চারন্র। নাট্যঘটনায় গাঁতির সপ্তার করায় চারন্রাট 
নাট্যঘটনার গাঁতসম্তারকারণী চরিন্ররূপেও বিকাশ লাভ করেছে। বিয়ের পর মহিম 
মায়ের প্রতি অন্যায় ও অমানবিক আচরণের দ্বারা তায় পূত্রসত্তাকে বিনম্ট করেন 


তৃতীয় অধ্যায় ২৮১ 


(১1৬, ২৪)। হণন প্রবাত্তর তাড়নায় মদ্যপ ও বেশ্যাসন্ত মাহম স্ীকে লাঞ্ছত 
করেন। এ ঘটনায় তাঁর স্বামীসত্তা ধূলুশ্ঠিত হয় (81৩, 81&, &16 )। পরে তার 
মধ্যে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা জাগে । দ্বন্দের অভাবে চারন্রাট আকর্ষণণয় 
হয়ে ওঠোন। বেশ্যা শান্তার কৃপায় তাঁর চৈতন্য লাভের ঘটনাটি মূল 
ঘটনার সঙ্গে কার্যকারণযোগে গঠিত না হওয়ায় ঘটনাটির বিন্যাস বিশ্বাসযোগ্য 
হয়নি (৫1৫ )। 


(গ/২) সামাজিক নাটকের প্রধান চরিত্রের বিরোধী (4১065800150) 
| 


মাতঙ্গিনী, মোহিতমোহন, 

দুলালচাদ ও রূপা মিন্র (বাঁলদান-_গারশচন্দ্র ঘোষ ) 

বাঁলদান নাটকে এ সকল চারন্র সাম্মীলতভাবে বিরোধী চরিন্ররূপে (00810 ০£ 
81769801190 ) 'চাত্রত হয়েছে । দুনীতিগ্রন্ত সামাজিক শোষণ ব্যবস্থার এক 
একেকটি দিক এসকল চারন্রের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে । অর্থাপশাচশ মাতাঙ্গনী 
হৃদয়হীনতা ও নিম্তুরতার প্রাতিমৃর্ত। কন্যাপক্ষের অর্থনোতিক অক্ষমতাই 
তার বধূ নিষতিনের মূলধন । এরই' অত্যাচারে করদুণাময়ের বড়মেয়ে কিরণময়ী 
শবশুরবাঁড় ত্যাগ করতে বাধ্য হয় (১1৫)। মাতাল ও অর্থ-লোভী দুশ্চারন্র 
মোহিতমোহনের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাব্রার ফলে করুণাময়ীর বিপর্ষন্ত দাম্পত্য জীবন 
করুনাময়কে বেদনার্ত করে তোলে (১1৬, ই।২, ৩1১, ৬ )। বন্তুতপক্ষে ইংরেজী 
শাক্ষত মাতাল ও অর্থাপশাচ মোহিতমোহনের মত চারন্ররা পুরুষ শাসিত প্রচলিত 
সামাজিক ব্যবস্থার দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে নারীকে পন্য 'হসাবেই ব্যবহার করে 
থাকে। এর পূর্বে মধুসূদনের “একেই কি বলে সভ্যতা" প্রহসনের নবকুমারের 
মধ্য দিয়ে ইংরেজী শাক্ষিত মদ্যপ ও বেশ্যাসন্ত চরিত্রের পাঁরচয় আমরা পেয়েছি 1৬ 
ইংরেজী শিক্ষা এবং মদ্য ও বেশ্যাসন্তর দিক দিয়ে মোহিতমোহনের সঙ্গে এই নবকুমার 
চাঁরন্রের সামঞ্জস্য থাকলেও এই দুটি চরিত্রের মধ্যে অসামঞ্জস্যও আছে । মোহিতমোহন 
অর্থীপশাচ। প্রচলিত বিবাহ 'ব্যবস্থার দ্বারা অর্থসংগ্রহে তার ষথেন্ট উদ্যোগ 
লক্ষ্যণীয় । নবকুমারের মধ্যে এ ধরণের প্রবৃত্তির পাঁরচয় নেই । 

দুলালচাঁদের লাম্পট্য ও নারীলগ্সা করুণাময়কে তার মেয়ের নারীত্ব বজায় রাখার 
ক্ষেত্রে দুশ্চন্তাগ্রন্ত করে তুলেছিল । ধনাঢ্য রূপচাঁদের কপটতা এবং তার কায়েমী 
স্বার্থাসাঁদ্ধর প্রচেন্টা করুণাময়ের সামাজক ও পারিবারিক জীবনকে 'বব্রত করেছে 
(&২)। এ সবের ফলে করুণাময়ের সুষ্ঠু জীবনযাপন ব্যাহত হয়েছে । সমাজের 
দুনীতিগ্রস্থ অনুশাসনকে কেন্দ্র করে এ সকল চারন্র তাদের অসামাজক ও অমানবিক 
কার্যয-কলাপের দ্বারা করুনাময়ের স্বাভাবিক জাবনযান্তাকে 'িপধান্ত করে তুলে 
করুনাময়ের বিরোধী চরন্ররূপে প্রাতিষ্ঞা লাভ করেছে। 

বিশ-শতক--১৮ 


২৮২ বশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


প্রকাশ, ঘেচী, দি; বান্ছু (শান্তি কি শান্ত-গারশচন্দ্র ঘোষ )। 


নাটকে এই সকল চাঁরন্্র সাঁম্মলিতভাবে নাটকের প্রধান চারন্ন প্রসন্নকুমারের 
উদ্দেশ্যপ্রণের ক্ষেত্রে চরম প্রাতিব্ধকতার সৃস্টি করেছে । অর্থভোগণী ও দেহ- 
ভোগ সবর্ব প্রকাশের কপটবন্ধৃত্ব ও প্রেমের ছলনা ভূবনমোহিনীকে দ্বিচারনী 
হবার সুযোগ দেয় (১1৪, ২1১, &, ৩।২, ৪/১)। এর ফলে ভুবনমোহিনী অসঙ্গত- 
ভাবে গরভবতা হওয়ায় প্রসন্নকুমারের পিতৃসত্তা ও সামাঁজকসত্তা অবমানিত হয়। 
মদ্যপ ও লম্পট ঘেচী এবং চীরন্রহীন মিঃ বাসুর অত্যাচারে প্রমদার বিবাহিত 
জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে (৩।১, ৩, ৬, ৭)। এর ফলে কন্যাকে সখী করার 
জন্য সমাজের সনাতন ধারার বিরোধিতা করে প্রসন্নকুমার তাঁর [িবধবা কন্যা প্রমদার 
পুনরায় বিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনে যে উদ্যোগ ?নিয়োছিলেন তা ব্যর্থ হয়ে যায়। এই 
ব্যর্থতার বেদনায় ও কন্যাদের শোচনীয় জীবন যাপনের ঘটনায় প্রসন্নকুমার মানাঁসক 
ভারসাম্য হারয়ে ফেলেন। এইভাবে স্বাভাঁবক জীবন যাপন থেকে বিচ্যুত হয়ে 
পড়ার ফলে তিনি আত্মহত্যার মাধ্যমের জীবন ঘন্তনার অবসান ঘটান। 


(গ/৩) সামাজিক নাটকের ট্র্যাজিক চরিত্র । 
করুণাময় (বালদান_-গারশচন্দ্র ঘোষ )। 


পণসর্বস্ব সামাজিক ব্যবস্থার চাপে করুণাময় তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় কন্যাকে 
সমাজের কাছে বাল 'দিয়ে নিজেও বালি প্রদত্ত হন। মধ্যবিত্ত িতৃসমাজের প্রাতানাধ 
করুণাময় কন্যাকে বিয়ে দিয়ে তার সম ও স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন প্রার্থনা 
করেছিলেন। কিন্তু বিত্তধারী সমাজের পণসর্বস্ব বিবাহ ব্যবস্থায় তাঁর সে প্রার্থনা 
পূরণ হয়ান। যথাসাধ্য ব্যয় করেও করুণাময় কন্যাদের *বশহরবাঁড়র অর্থের 
চাহিদা পূরণ করতে পারেনান। এর ফলে *বশরবাঁড়ির অত্যাচারে তাঁর দুই কন্যাই 
পিতৃগ্হে চলে আসতে বাধ্য হয়। করুণাময় আর্থিক ও মানাঁসক 'দিক দিয়ে ' 
শবপর্যন্ভ হয়ে পড়েন। অবশেষে পাঁরবারিক ও সামাজিক লাঞ্ছনার হাত থেকে 
মৃক্তি পাবার জন্য কন্যা প্রমদার আত্মহত্যার ঘটনায় পিতা করুণাময়ের হাদয় 
বিদীর্ণ হয়ে যায় । পিতা হয়ে কন্যাকে বাঁচাতে না পারার বেদনায় এবং সমাজের 
পণসর্বস্ব বিবাহ ব্যবস্থার শোষণে বিক্ষুত্থ ও হতাশাগ্রস্ত করুণাময় মানাঁসক 
ভারসাম/ হারয়ে ফেলেন এবং আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে মৃত-কন্যার সঙ্গে আত্মিক 
যোগাযোগ ঘটান । 

পণমৃখী এই সামাজিক বিবাহ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কু কিছ বিকঞ্পপ ব্যবস্থা 
গড়ে তোলার বাসনা করুণাময়ের ছিল। অসবর্ণ বিবাহ ব্যবস্থার প্রচলন করা 
€১।১), মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে ঘরে রেখে দেওয়া (১৪)--ইত্যাঁদ চিন্তাধারার 
মধ্যে তাঁর এই বাসনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু কর:ণানয়ের মধ্যে সাধারণ মধ্যাবন্ত 
মানাসকতা সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকায় এই বাসনাকে করুণাময় বান্তবায়িত করতে 
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পারেননি । সামাজিক পণসর্বস্ব 'ববাহ ব্যবস্থার সঙ্গে ষেমনভাবেই হোক সামঞ্জস্য 
মধ্যে এই মধ্যাবত্ত মানীসকতার পারচয় ফুটে উঠেছে। এই মানাঁসকতার জন্যই 
তাঁর মধ্যে সামাজিক প্রাতকূল শল্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যাবার মত দৃঢ় 
ইচ্ছাশান্তর অভাব দেখা দেয়। দুর্বল ইচ্ছাশান্তর ফলে সমস্যার ৬।রে প্রথম থেকেই 
1তাঁন ভেঙে পড়েছেন ( ১১, ২।২, ৩৩ )। 


তাই বিবাহ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সমাজের অমানাবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কার্যকর 
ভূমিকা গ্রহণের জন্য করুণাময় কোনরুপ গঠনমূলক বলিম্ঠ কর্মশীলতার পাঁরচয় 
দিতে পারেনান। এর ফলে সামাজিক ব্যবস্থার শোষণে তাঁর ষন্ত্নার সীমা 
বাড়লেও যন্ত্রনা থেকে মূস্ত হবার জন্য তাঁর কর্মের সাঁমা সে রকম বাড়োন। 
এছাড়া সামাজিক প্রাতক্‌ূল অবস্থার সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর মধ্যে অন্তর্বন্দব অপেক্ষা 
বাহিঘিন্দবই প্রবল হয়ে উঠেছে । সামাজিক ব্যবস্থার চাপে কন্যাদায়গ্রন্ত করুণাময়ের 
শোচনীয় পাঁরণাঁতর মধ্য দিয়ে তাঁর 190108 তৃপেক্ষা 582617%-এর প্রাধান্যই 
1বদ্যমান। 


কন্যাকে সুখী করতে গিয়ে কন্যাদায়গ্রন্ত পিতা করুণাময়ের আর্থক ও মানাঁসক 
দিক দিয়ে সর্বস্বান্ত ও নিঃস্ব হয়ে পড়া, কন্যাকে বাঁচাতে না পারার ফলে করণাময়ের 
পতৃহৃদয়ের দুঃসহ বেদনা এবং পাঁরশেষে কন্যার শোকে তাঁর আত্মহত্যার ঘটনায় 
আমাদের মন তাঁর প্রাতি করুণায় ভরে ওঠে । এরুপ সামাজিক ব্যবস্থা বর্তমান 
থাকলে আমাদেরও করুণাময়ের মত অবস্থাপ্রাঞ্তর সম্ভাবনা আমাদেরকে ভীত 
করে তোলে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মেয়েদেরকে 
অর্থনৌতিক দিক দিয়ে স্বাধীন করে গড়ে তোলার চিন্তা স্ব্রী সরস্বতীর মধ্যে দেখা 
দেয় ও কন্যা জ্যোর্তিময়ীর মধ্যে সেই চিন্তা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে (৪8/২)। 
পণসব্স্ব সামাজিক বিবাহ ব্যবস্থার চাপে বিপর্যস্ত পিতার মধ্যে এ ধরণের 
ক্রিয়াশশলতা সজ্ঞুরূপ লাভ করলে করুণাময়ের মত কন্যাদায়গ্রন্ত ব্যান্তদের 
শোচনীয় অবস্থাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায় । 19০9108 অপেক্ষা 5861176 
এবং কারুণ্যের (715 ) মান্তরা বেশী থাকায় এ চরিত্রটি 7১861500 "1289৫$ 
হয়ে উঠেছে । 


(গ/৪) জামাজিক নাটকের কয়েকটি বিশেষ চরিত্র । 
জ্যোতির্ময় (বাঁলদান-_গারশচন্দ্র ঘোষ ) 


পণপ্রথার অত্যাচারের হাত থেকে মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদের মুক্তি পেতে 
হলে যে অর্থনোতিক. স্বাধীনতা দরকার এটা জ্যোর্তিময়ী বুঝতে পারেন । এই 
অর্থনোৌতক স্বাধীনতা আনার জন্য মোজা বোনার মত ক্ষদূ্র শিঙ্প কর্মের মধ্য দিয়ে 


২৮৪ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


জ্যোতিময়শী এটাকে সম্ভব করে তুলতে চেয়েছেন।ক সামাঁজক ও অর্থনোৌতিক 
সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর এই সত্যের উদ্বাটন এবং এই সত্যকে প্রীতাষ্ঠিত 
করার উদ্দেশ্যে তাঁর গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণের ঘটনা প্রাণপ্রাচ্ষেয ভরা এই 
চাঁরন্রের একটি বিশেষ ব্যবহারিক দিক ।৬১ এই চেতনা সরস্বতীর মধ্যেও ছটা 
দেখা যায়। কিন্তু মধ্যবিত্তের মর্ধযাদাবোধকে বিসর্জন দিয়ে সরস্বতী তার 
ভাবনাকে কর্মের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারোন (8/8.)। 


জোঁবি (বালদান-_গিঁরশচন্দ্র ঘোষ )। 


মূল নাট্যঘটনার সঙ্গে জোবি চরিন্নের কোন সম্পর্ক নেই। তথাপি নাটকের 
মোট তোত্রশটি দৃশ্যের মধ্যে আটাঁট দৃশ্য জুড়ে এ চরিত্রের কার্যযাবলী বিস্তৃত । 
এই চরিত্রের উপস্থাপনার দ্বারা নাট্যকার 'হন্দু রমণীর পাঁতিব্রত্যের ধর্ম প্রচারে বত 
হয়েছেন (২৪১ &, 81৩ )। হিন্দুনারী জীবনের এ সার-সত্যকে প্রাতীচ্চিত 
করতে গিয়ে নাট্যকার তাঁর সংরক্ষণশীল মনোভাবের প্রকাশ ঘাঁটয়েছেন। 
স্বামীপ্রেমে বণ্টিতা জোবি তাই স্বামী পরিত্যন্তা কিরণময়ীর প্রকৃত সমধার্মনী 
হয়েছে (৯৫, ২৫)। কিন্তু এটাই জোবি চরিত্রের মূল কথা নয়। বস্তুতপক্ষে 
অসহায় মধ্যবিত্ত কন্যাদায়গ্রন্ত পাঁরবারের উপর বহু অত্যাচারের বাল জোবি।ক 
সকলের কাছ থেকে সে বাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে ।খ সতীত্বের আড়ালে যে অসহ্য 


ক. জ্যোঁিময়ী--“কেন 'দদি, তুমি কাঁদছ? আম সংসার চালাবো। 
আম মোজা বুনতে িখোছি। মেমসাহেব জাপান হতে কল কনে 
দিয়েছেন, তিন আনা করে মোজার জোড়া, আমি 'দিনে-রেতে আট জোড়া 
করে মোজা বুনতে পাঁর। দাদি তোমার ভয় কি? মেমসাহেব তোমায় 
কাজ িখাবেন। তুমি কাঁদছ কেন? আমরা ক বোনে মেহনত করে 
সংসার চালাতে পারবো না ?৮” 








_ চতুর্থ অংক, চতুর্থ দৃশ্য, বলিদান । 
ক. জোবি-_“পাঁলয়ে এসোছ। তারা বন্ড মারে, ছ'যাকা দেয়, চুল কেটে দেয় । 
এই দেখ না-_এই দেখ না সে মাগী বন্ড বজ্জাত, খেতে দেয় না। মারে। 
আমায় পাল্কী করে 'নয়ে গেল, মুখ খুলে দেখে ঠোনালে, বাবা গয়না 
দিয়েছিল, মনে ধরল না। বরণডালা কপালে ঠুকে দিলে, রন্ত বেরুলো, 
দাগ রয়েছে দেখ না।” 
প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য, বলিদান ॥ 
খ, জোবি--“বাড়ী খেয়েছ, সব খেয়েছ, আমার কুড়ে পাথর গিলতে এসেছ, 
॥দ-র-হ দুর-হ । আবার ধরে পাঠিয়ে দিচ্ছিল । আমি দৌড়ে পালালাম ৮ 
প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য, বাঁলদান ॥ 


তৃতীয় অধ্যায় ২৮৫ 


অত্যাচার চলে জোঁব যেন সেই অত্যাচারেরই প্রাতিবাদী' চারন্র।গ তাই সে 
শেষ পধন্ত মেয়েদের উপর অত্যাচারের ঘটনাকে কেন্দ্রে করে গান গেয়ে গেয়ে 
নারীজাত ও সমাজকে সচেতন করে তোলার জন্য চারণকাঁবর দায়ত্ব পালন 
করেছে ( ১1৪, ১1৬ )।ঘ 


হরমণি ও পাগল (শাস্ত না শান্তি-_-গারশচন্দ্র ঘোষ ) 


মূল নাট্য ঘটনার সঙ্গে যোগ না থাকা সত্বেও এ চাঁরন্র দুটি বহুলাংশে নাটকের 
ঘটনাকে নিয়ান্মদত করেছে । এ দিক দিয়ে এ দুটি চাঁরন্র চিত্রণ নাট্য রচনার 
ক্ষেত্রে নাট্যকারের বাঁশস্ট নাট্যরীতর বাহক স্বর্প। হরমান চাঁরনের মাধ্যমে 
নাট্যকার পাঁতিব্রতা ধর্মের আদর্শ প্রচার করেছেন । স্বামীর বিচ্ছেদ বেদনাকে 
প্রশামত ও অবদমিত করে রাখার জন্যই হরমান ভগবতপ্রেম সাধনায় এবং অনাথ- 
সেবার কাজে ব্রতী হয়। বিধবা বিবাহের সামাজিক অপকারাঁতাকে তুলে 
ধরার জন্য পাগোল চারত্রাটর মধ্য "দরে নাট্যকারের কণ্ঠস্বর ধ্বানত হয়েছে 
(২।৬)। চ্ছানে স্থানে এই পাগোল চারন্রাট নাট্য চারন্রের টি বিচ।ূতি এবং 
ভণ্ডামীর আবরণ উন্মোচন করতে ক্রিয়াশীল হয়েছে । এক্ষেত্রে ব্যাঙ্গাত্মক বাক্যবানই 
চাঁরন্রের উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম স্বরূপ (১1৪, ৩৫ )। 

হরমাণ চরিত্রের অনাথ সেবার আদর্শ এবং মানব সেবায় তার পরোপকার 
ব্রত ধারণ, পপাগোলের' কর্মময় সংসারে কর্মযজ্জের আহ্বান এবং ভগবৎ শান্তর প্রত 
উভয় চাঁরন্রের নিবিড় আস্থা পোষণের ( ১।১, &া৩ ) ঘটনাগল বন্তুতপক্ষে রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ গাঁরশচন্দ্রের আধ্যাত্মক মানাঁসকতার প্রাতফলন ।৬২ 


গ.* জোবি--“করণ কে? তোর মেয়ে নাক! বে দিয়েছিস? কই কাঁদছিস 
নি- কাঁদছিস্‌ নি? "**তোদের বাড়ী খাব না, আমি চল্লুম | তুই তো মা, 
তোর বুক ধড়ফড় করবে । আমার মা আছাড় খেয়ে পড়োছিল, তাইতে 
তো মরে গেল! তোদের বাড়শ খাব না, তোরা কাঁদাবি।” 

_প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশা, বলিদান। 

ঞ --তুই পালিয়ে যা, তোর এখনো মা আছে, তুই পালিয়ে বাড়ী যা, 
পাঁলয়ে'বাড়ী যা। পথ না চিন্তে পাঁরস, আম পথ চিনিয়ে বাড়ী নে 
যাব।” _ প্রথম অংক, পঞ্চম দৃশ্য, বাঁলদান। 

ঘ. --উল, নয় রোদন-ধ্বাঁন 

প্রাণ কাঁপে শাঁখের ডাকে । 
বাপ-মা যেচে, পেটের মেয়ে 
বাল দিতে দেয় কাকে ॥ 
নয়ন জলে নারী ভাসে 
সে দেশে ক অন্ন থাকে” 
_'দ্ধতীয় অংক, চতুর্থ দৃশ্য, বালদান। 


২৮৬ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 

শান্ত! ( পরপারে-_দ্বিজেন্দুলাল রায়). 

এই চারন্রুটি নাটকের মূল ঘটনার সঙ্গে "যুক্ত না থেকেও তার মানাবক মূল্য 
বোধ, অন্ধ এবং আত্মত্যাগের গুণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। জীীবকার 
তাগিদে শান্তা বারা্গনা । কিন্তু মানাবক মূল্যবোধের 'দিক 'দয়ে শান্তা উন্নত । 
তাই নাটকে এই চারন্রটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তবে হান্তর শাথলতায় 
কার্যাকারণের অভাবে চাঁরন্রের বিন্যাস নাটকের উপযোগা হয়ান। 

(ঘ/১) অন্চান্ত নাটকের প্রধান চরিত্র (6:015500156)। 

রঘুবীর (রঘুবীর-_ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ) 

এটি একাট কাক্পাঁনক নাটক । নাটকের প্রধান চাঁরন্র রঘুবশীর । চাঁরন্র গঠনের 
ক্ষেত্রে নাট্যকার রঘুবীরের শারীরক, সামাঁজক ও মনন্তাত্বক এই ?তনাট দিকের 
মানই বজায় রেখেছেন। রঘদ্বীরের সরলতা, শান্তমত্তা, পরার্থপরতা, সাহাসিকতা, 
আত্মপ্রত্যয়, সাহফুতা, কত ব্যপরায়ণতা, সংগ্রামশনলতা চরিব্রকে সমদ্ধ করে তুলেছে । 
বিপন্ন আশ্রতকে রক্ষা করাই রঘুবীর চারন্রের উদ্দেশ্য (১৬)। এই উদ্দেশ্য 
পূরণের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণত্ব ও ভীলত্বের দ্বন্দে চারত্র্টি আকর্ষণণয় হয়েছে । জন্মলগ্নে 
ভীলত্ব অন করলেও জননাবাধ ব্রাহ্মণ অনন্তরাওয়ের আশ্রয়ে ও তাঁর শিক্ষাধীনে 
বড় হওয়ায় রঘদবীরের মধ্যে ব্রাহ্মণের শম-দম-ত্যাগ ও 1তাতিক্ষার জীবনাদর্শন গড়ে 
ওঠে। এর ফলে চাঁরত্রের মধ্যে ভগবংশান্তি ও অদৃম্টের উপর নির্ভরশখলতা 
বৃদ্ধি পায় (৩।৪)। জাফরের লালসাবাঁহু থেকে পারন্রাণ পাবার জন্য উদভ্রান্ত 
পরীবানূকে রঘনবার আশ্রয় দেয়। এই ঘটনা থেকেই রঘদুবীর নাটকে নাটকীয়তার 
সূত্রপাত ঘটে (১।৬)। পরাবানুকে আশ্রয় দেওয়ায় 'রঘুবীরের পিতৃতুল্য গুরুদেব 
অনন্তরাওকে জাফর বন্দী করে। এই ঘটনায় রঘুবীর চীরক্রে কর্তব্যবোধ ও 
ব্রাহ্মণকুলজাত ধর্ম বোধের মধ্যে দ্বন্ব ধীরে ধারে শুরু হতে থাকে (৩1৪)। এসময় 
তার মধ্যে ব্রাহ্মণ কুলজাত গণের প্রভাব বেশী থাকায় রঘুবীর কর্তব্যের আহবানে 
আত্মত্যাগ্ধের ধর্মকে বরণ করে নেয়। জাফরের সামনে স্বেচ্ছায় নিজের জীবনের 
বিনিময়ে রঘুবাীর তাঁর প্রভু অনন্তরাওয়ের উদ্ধারকার্ষে বত হয় (৩1৫)। এর 
মাধ্যমে রঘুবীর নিজের পনুত্রসত্তা ও শিষ্যসত্বাকে প্রাতষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু 
জাফরের ক্রমাগত অত্যাচারে ভীলেদের মধ্যে চরম দুরবস্হা দেখা দেয় । রঘুবীর 
ভীলেদের রক্ষক । ভীলেরা তার ভাই । ভঈলেরা তার বন্ধু । তাই ভগলেদের দুর্দশা 
যত চরমে উঠতে থাকে রঘন্বীরের মধ্যে ততই তার ভ্রাতৃসত্তা, বম্ধু সত্তা ও রক্ষক 
সত্তার দ্বন্ ঘনীভূত হয় । এই দ্বন্দের ফলে রঘুবীরের মধ্যে ধারে ধারে ব্রাহ্মণের 
আঁহংদ ভাব দূর হয়ে ভীল জাতির তেজদপ্ত হিং প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠতে 
থাকে ।ক জাফরের কক্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ রঘুবীর শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে পরাবানুর 


তৃতশয় 'ধ্যায় ২৮৭ 


সতীত্বের ধর্ম রক্ষার চেস্টা করে । এই ভাবেই রঘ,বীরের মধ্যে সহিংস মনোভাবের 
প্রথম প্রকাশ ঘটে (81৭ )। জাফর রঘনুবীরের ভ্রাতা বলদেবসহ অন্যান্য ভীলেদের 
বন্দী করে। রঘুবীরের দত 'হসাবে প্রোরত সখারামকে জাফর হত্যা করে। প্রভু 
অন্তরাও সহ আশ্রতা পরীবানু জাফরের ভয়ে সন্পস্ত জীবন যাপন করে । এসব 
ঘটনার প্রাতীক্য়ায় রঘুবীরের মধ্যে ব্রাহ্মণোঁচিত ধর্ম সম্পূর্নভাবে অবদামত হয়ে 
পড়ে। জন্মগত ভাবে পাওয়া ভলের ভাবাবেগ, প্রক্ষোভ ও ধর্চ তার কাছে প্রবল 
হয়ে ওঠে । চরিন্নের এই সঙ্কট মুহূর্তে তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব ও ভীলত্বের দ্বন্দ 
উন্তুঙ্গমুখা হয়ে উঠেছে €(&1৩ )। পূর্বের অদৃস্টবাদশ এবং ভগবৎশাক্ততে ি*বাসন 
িনয়শ, নম্র ও আহংস ব্রাহ্গণ-রঘুবীর ঘটনার আবতণনে প্রাতাহংসাপরায়ণ উন্মত্ত 
ভীল-রঘুবীরে পাঁরণত হয় ।খ রঘুবীঁর জাফরকে হত্যা করে। এইভাবে আহংস 
ও ক্ষমাময় রঘুবীরের সহিংস ও ক্ষমাহশন রঘুবীরের ব্মোলাতি ও পাঁরনাতি নাটকে 
চান্রত হয়েছে ( &1৬ )। 


(ঘ/২) অন্যান নাটকের বিরোধী (41705890151) চরিত্র । 
জাফর (রঘুবীর- ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ )। 


নাটকের প্রধান বিরোধী চাঁরন্র “জাফর । পরীবানুকে অঙ্কশায়িনী করার 
কাম-প্রবৃত্তি চারতার্থ করাই তার উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য পূরনের জন্য গুজরাটের 
নবাব মামুদসাকে হত্যা করে জাফর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায় । কিন্তু পরাীবানুকে 
রক্ষার জন্য রঘুবীরের প্রচেম্টায় তার উদ্দেশ্য পূরণ ব্যহত হয়। এরফলে 
রঘবনরের সঙ্গে তার সংঘর্ষের সৃস্টি হয়। নাটকে এ সংঘর্ষ বাহর্ঘন্দের রূপ 
গ্রহণ করেছে । রঘ্বীরের সঙ্গে সং্বর্ষে জাফর পরাজিত হয় । রঘুবীর তাকে 
হত্য করে। জাফরের ক্রুরতা, কপটতা, প্রবৃত্তির উদ্দামতা এবং নম্ঠুরতা তার 


চারন্রের অশৃভ প্রবৃত্তির এক একাঁট উপাদান । 
খ. রঘুবীর--“রঘুয়া ! রঘুয্া ! রঘুবীর নাহ আর । 
পিতা মরে গেছে রঘুবীর । 


মৃতপ্রাণ তারঃ মলভরা পৃতিগন্ধ মৃত্তিকার রাশি । 
রঘুয়া কণ্টক তর উঠেছে সেথায় 
তীব্র ফুল গন্ধে তার ভাঁরবে মোদনন । 
এস 'দ্বিজ লইতে আমঘ্রান 11৮ 
পণ্চম অংক, তৃতীয় দৃশ্য, রঘুবশীর । 
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0776 19 (78 0669: 09901990 23 027919 0 5116610% 001190109- 
11689, ০01 8$ 791:8001150109”---8১8£9-19, 4৯1. ০1176 ০01 7১9০110- 
4১11815915--91870780110 17750, 1949, [.0171001. 


প0109 950 15 109; 7021 01 009 10১. ৮1101011959 661 11001ঠ60 69 
006 01150 101001106 ০01 1109 9%1511781 ত০0110১, ---১,-295 7189 580 
2180 006 109, 7716110১ ],0170018১ 1927. 


“])6 10176 791100 ০0 ০1011010090, 001116 ডা) 1119 £:0%1108 
11017911 091116 11/99 117 ৫910170191708 09011 1719 [08161103, 19869 
091)170 16 & 016017016905 11710110079 110)17 1015 68০ ৪ 30960191 
8280190% 17) 9/10101) (115 702161109] 11006110915 10101011890, 16 093 
19091560 [116 11976 0 9991-6৪০*--1১99০-4, / 0001175 ০0: 
8১89০1)0 £১1219915--9. 19005 ]1,0170011, 1949. 


পু] 0015 10110 01 0011110% ৪, 70015011 15 101961690. 2170 920160 ৮ 
05 52719 £091 ০0৮)9০৮-7১-2555 [10600100101 10 7১55০101092, 
0০1. 00159811, 500 9৫161017, ০৮/ ৬014. 


00162175219 01501151190 001617701019 01 16191655860 ৮/151069,, 
1956-90১ 017 1001998175১ 9. 1716000, [.0170017, 1952, 


ণগাঁরশচন্দ্র চৈতন্যদেব, বুদ্ধদেব প্রভীতি কজন মহাপুরুষদের জাঁবনলীলা 
অবলম্বন করিয়া কয়েকখানা নাটক 'লীাখয়াছেন।*""নানা অপ্রাকৃত ও 
আঁতিলৌকিক ঘটনা বর্ণনা কাঁরয়া তান ইহাদের চার মানবাঁয় কৌতুহল ও 
ধারণার অতাঁত করিয়া 'দিয়াছেন'*.” পৃজ্ঠা-১৯৭, বাংলা নাটকের ইতিহাস--- 


“শববর্তন বা ট্রানজিশন িঁরশচন্দ্রের কাব্যে এক নূতনত্ব। কিরূপে মন 
পারবার্তত হইতেছে, কিরূপে ধারে ধারে একভাব হইতে মনের গাঁত 
অন্যাদকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা তিনি আত সুন্দরভাবে '"'দেখাইয়াছেন।৮ 
'"*পৃজ্ঠা-৬৫, 'গারশচন্দ্ের মন ও শিল্প- মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৪২, 
কলকাতা । 


40১01901779 061381001 9011785 1017) 1015 1069.--7১806-195 90০191 
11716616918 01091161786 €0 17917100১---4১1790 40101 2156 601001, 
7100000, 


১৬৩ 


ঘ৩, 


৪" 


৫. 


শ্ঙ. 


৭. 


১০. 


৯১, 


তৃতীয় অধ্যায় ২৯১ 


“| 891010৩ 0115 888:5351$৩ 11711)80196 15 01160190 881175% (16 17101৬1- 
0081 10121961611) 80) 2005100100 60 62018105 [ও ০৬0 01600016165” 
8৪৪০-1099, (00075951018 36049 10 500181 2180 01110109] 
2১57০1,01985--7, 0158616121৫ 11. 1210111)610১,],01071012, 1954, 


“বিশবামিন্লের অতুলনীয় সাধনা এবং তপোশান্তির পায় 'দিয়াও বাশিঙ্ঠের যে 
ত্যাগ, ধৈর্য ও ক্ষমা শান্তির অবতারণা কারষাছেন তাহা ঠাকুরের 
্ষমাশীলতা, সত্যানুরাগ ও আক্লোধের আদর্শ পাহয়াই সম্ভব হইয়াছে ।***” 
পৃজ্ঠা-৯৯, শ্রীশ্রীরামকৃফদেব ও ভন্তভৈরব গিরিশচন্দ্র হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত । 
প্রথম প্রকাশ, কালিকাতা ৷ 


“৮1২০806101) 01081206911 0815 210 01056 ৬/12101) 216 29 19206101) €0 
0179 0101009160 (61200180 1) 0116-3911 ৮/17101) 11160 1019195০---2১9৪০- 
80১ 255০1801085 200 005 1%1011091 169101৮--1* 4০179015105 1952 
,010001). 


56016 ০01 1190 816001৮৩ 957091161806 %/1101) 50111 951505 00121)6016 
/111) [116 01117911591 2 019 1)21010610 95192018115 190) (16 
80160 1723 001017016050 019 01770 3100176217607031 ৮1101080 
[716৬1099519 101171116 2, */500102:10 1)1 ৮7, 89 50018 07056 0011 
51101) 11011091915 ১ (185 €19190016 1055 2, 01 50176 ৪06001%৩ 
015101122006--”--0১-78১ 11006 90015 ০0170010211 0010001065--4- ২, 
10011951932, 9৬/ ০11, 


“1১85-1765 17176 1060101)116176 01 1১0501791119---00- 005 30108, 
71219151650 09 ১ চি, 0 11911, 2,030017, 1944. 


€1095176 15. 109551%5 51265. ড/111 ১9 ০০010083619 201৩ 2110 1৯ 
65101001690 11) 11690601791 01 %0101/219 2061010.7---7756-42, 1৮100 
17 2০6101).--0* 17. ৬1)10619, এ 


7119 117015106791,.19 ৫. 0121009 1010000% 01 1719 01:8691710 ০01050-00- 
00175 1015 09211176 2011105 1015 58119011109 25 60 91110110195, 
16801151 200 1116511150705 210 1015 ০0৮10 10811100181 01:59171996101) 
01 509918115 2110 ০91019119 06650171890 9%1901101000.,---১986-9, 
900181 259০1)09198---0-, ০), ৪৮ ০15 5690100 906101,. 


“তনি মানুষ হয়্োছিলেন তাঁর পিতৃদেব দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্রের দণপ্ত 
চরিত্রের পারিধির মধ্যে । উত্তরকালে যখন তান."“দুগদাসের মত আদর্শ 


২৯ 


৩০, 


৩১, 


৩২, 


৩৩, 


৩৪, 


৩. 


চরিন্ন আঁকেন তখন তাঁর প্রিয়বন্ধু শ্রীলোকেন্দ্রনাথ পালিত বান্ভববাদের তরফ 
থেকে আপান্তি তুলতে তান বলোছিলেন--“এমন মানুষ অবান্তব একথা 
মানবো কি দুঃখে লোকেন ? আম কি 1দনের পর দিন আমার 'িতৃদেবকে 
দেখান ৮--পৃম্ঠা-৪৬, মহানুভব 'দ্বিজেন্দ্লাল-_দিলীপকুমার রায়ঃ ১৯৬৬, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । 


4780090, 18101) 15 015 5705006 591991:8:01011 06 015 90189010903 
58০0 2078 1106 265 01 061176 19 01219.091151091159 261006506০0 
১21911,১--78967485 1009 20811 01 170070811 915511095---7410 
13810915 001০980, 


“৬1)516 108 10159, 15170 ৮1111 €0 0০161, 890 /1)916 7০001 
10165001701718055 01516 106 19 17010117176 ০৬/0. 19 (116 51)800৬ 
01 1106 ০601,--7885-87, 7$৮০1,০1০৪1০৪1 09160010110, 0. 
00108, 1943, [,0170017, 


60176 01 0119 17005 110019155519 152:00195 ০01 016 1110:9705501010 
1999০1)0110 ০0110106 13 (19০ 30108516 090%/961) 20619 2120 108391০, 
5801500 2170 11930017160, 06917106159 2110 9916 065010016 
161509170199** *** 19501010105 21৬৩ 00 19211 2120 16101999 1 09 ৪ 
119৮/19 0198660 [9176855 1521169 01019 11 1925119 [211 €0 19100 16591 
€০ (18611 10011009565 2110 £0 1910 (912 11 (17917 0017010 90106101)++ 
128০-209, 35০1)0110 00711106 270 16811--9, 77165801007 
80905011, 6৮ ১0119 


1১৪৪০--10932, 1040, 1044, 1045, 10955 800 1058 19916001019. 
না106 00010110159 1015 ০0? 9178109996216--৬/, 91721569062, 
0010185 751653 1:00, 1,0180077, 1923০ 


£69010109 15 €1৮০ 000০01789 01? 50176 81001521076 ৫919618061/96 010 
8801010 501961-620 2110 (119 160969516 (০ 2০ 110 01 21) 01196281016 
50116 6915107 8 210% ০০9৫.৮--7৪৪০-12, 0199 0 9110106-17. ৩, 
91)7920017021১ ব6৬/ 0110 


“থ5210995 211565 1821) [156 016০ 01 005 56021100617 £1%৩ 1০0 
98110101051 01 177015]9 19 (1)0881)6 00 819 €0 210011151 2119 1081 01 
076 295910 095 ০1917060101 1116 5616%---7১886-139, /ঠ [100০- 
৫০001 6০ 50018] 103501)01989--/, 141০0705919 59৮61561061) 
60৫11610129 1,0110017. 


৩৬, 


৩৭. 


৩৮, 


৩৯১, 


৪০9৬ 


৪১০ 


৪২, 


তৃতীয় অধ্যায় ২৯৩, 


01090 01 1006 01108015117 06 19116101219 01176009060 109 11710860016- 
(01177, 11850 11010081016 1 1599 1806 6০160. 1116 1651 ০ 
1171101015155 5616 68050961012. 10880590017 0681106 110] 17095০1)0- 
89010 ৪1069 16 591%69 61005 2 ড191)-0017111716 ০0: 501001150 
101100101 0 005 5816 0951169160 1110:6969,,---7১896-54- 0105 


[17015107191 2100 1018 5২611610178, 00100), ডা, 4৯101 6৬ 
01] 1954. 


40১55011010905 816 01121206911360 11. 86017018119 177590012516111 2110 
015198210 101 1106 6911065 06 061)91 70901010019 1201 1710181 
%8210065,  (3:01211711161775"---" 0111)99 510) ০0100101916 ৫15158910 10: 
(06 11510652110 19819 01 ০110619,”-১826-250, 11760000601) 60 
1১5০1)01055--, 1, 14 0101), 


£17811001072110119 17195 06 1008101% 061790. ৪83 18156 581196-11711)165- 
51015, [106 70801506 5695 20 901০6 /1)101) 1095 180 168]. 65015051706 
01 17901 81. 11119611021 ৮০1০০***0 20001110 01 1116 51115 16 1125 
0012911)1660+7--0986-30, 785০1801089 ০0৫6 11192111713, [7211 
(02100011056, 1946. 


“০09 269 9969 15616 05561054 ০% 11) 58991-950 2:90 15 15611 707 
1৬] 0111111156 2100 741 6121701)0119---9, 571600. 091190160 79115 ০0: 
$010116--8৬১ 1,0110011, 192১, 


“তান স্বদেশীতন্তের কাব ।*""তনি""'দেশাত্মবোধরুপ মহাদেবের জটাজুট 
হইতে দেশভন্তি-ভাগনরথীর পবিন্র প্রবাহ আনিয়া কোটি কোটি ভারত 
সন্তানের জীবনমুন্তর সালল দান করিয়া গিয়াছেন।” পৃজ্ঠা-৮৮, 
'দ্বিজেন্দুলাল- উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কলিকাতা, ১৩২৬। 


“এই চরিব্রটর প্রাত নাট্যকারের অনুচিত পক্ষপাতিত্বের ফলে নাটকের সমস্ত 
এঁতিহাঁসিক ঘটনার শান্ত ও সংঘাত যেন শিথিল ও দুর্বল হইয়া পাঁড়য়াছে । 
মনে হয়, সমন্ভ গুরুতর এতিহাসিক কাধযকারণের উপরে একটি 
প্রাতীহংসাময়ী নারার প্রলয়ংকরণ শান্ত জবাঁলয়া উঠিয়াছে আর বাংলা ও 
বাংলার নবাব সেই বাঁহ্জহালায় পনঁড়য়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে । ইহা 
সংপ্রাতীষ্ঠিত ইতিহাসের অসঙ্গত বিকীতি সন্দেহ নাই.” পৃম্টা-২৩৬, 
বাংলা নাটকের ইীতহাস--অজিত কুমার ঘোষ, ' 


4০0১0100515 ৪001012 19 016 2061011 008 5661009 (0 00 £০৮০7860 01 
01760690170. 80016 ৫6566 0) 1019৬15107. 01 165 6006065, ৮ 1016৬151010 


২৯৪ 


৪৩, 


৪৪, 


৪৬, 
৪৬, 


৪৭, 


বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


01 038 ৮7111 9111 1109 1006 96019 0? 69606ও 17101) 11255 110% 5৪৫ 
19810795004 ০৪ 12101) 216 117619 €০ 18950 2100 60 0189 15510792175 
01 10101) 009 206102 165916 7025 ০00010066,৮--0886-49, 2 
08001178601 299০1101089--৬/ 1+7000891. 1,017001১ 1061) 9016101), 


“চ51290110 01561701068, 2909 086 021001910 2110 06 0110101) 
80116, 90913 (591 70115 1180 9810. 1% /23 101: 036 20০0. 0? 0179 
০1010 ; 2100 17 0015 ৬2, 29 (175 ৬০615 279৬1 €0 1170110113, 019 
০1110 01685. 79318 2110 0691) 11111 0০099171019 11 2120 (109 
11599 0) ৬/17101) 186 1780 12161)60 91010111 9018011)02119 11060 
10701705161 1501801011.---001070651-14১ ৮৪£৪-147, 91185 11217791-- 
(7186 ৮/92৮61 01 ৪৬196) ৮/ (60186 15110901161) 101)67)217 
5010011, 1979, 0910006. 1201690 69 ২. ২9.017810151)112), 


59175 10010 21000, 4] 210 01 চ16 ৮/101)10, 
15515 001765 120 10101010110] 01 19015, 
৬191 15 1 0096 ৮111 (505 2৬29 1259 911), 
/110 92৬০ 1106 1656 ] 016 ?”? 
9০0 71191) 001" 5215 ৬০16 /1)0119 ঠ0151)90, 
9116 (016৬7 1767 10581 10065 8৬/৪%, 
“]৬19109 709 2, 9066959 1 (105 ৮৪19১, 519 5810. 
$/11619 1 1095 11011) 2120 1018১১?, 
1109 21805 910 41৮774৯1260 15010. 1 91)0901 
0116 7১00789014৯. 1, 11011199017, 9৫. 0. 13101, 
1,0170011, 


মূদ্রারাক্ষস-_-বিশাখ দত্ত । সঞ্চম অংক। 


“চন্দ্ুগদঞ্ত নাটকের প্রধান আকর্ষণ চাণক্য ।*""চাণক্য ভারতের মাকিয়াভোল্ল- 
রূপে নাট্যকারের নতুন সৃম্টি। চাণক্য বিদ্যাবুদ্ধি ও কূটনীতি বলে 
সাধারণ অবস্থা থেকে চন্দ্রগুঞ্চের মন্তীরূপে ভারতের সব্ময় কতাঁ হয়ে 
ওঠেন ।৮--পন্টো, &৭, সাহত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল--ডঃ গৌরীশংকর ভট্রাচার্যা, 
পার্কসাকসি বোনয়াপুকুর, দুগোংসব স্মাভেনির, 

54911611116 19 101019119 09810 11 200. 01119 1 10 25170181065 1310৬ 
18089 17) 116 56156 01 11791517110 10061512110116 0৫ 1119178 
10190800179] 1220016 ০0৫1106 [01909106179] 130010218 ০013016101).-১ 
7১৪9০৩-৪১ 12190891710 01 7178505-719. 101০০1০ 1,0700917, 1969. 


৪১, 


৪০), 


৫০. 


১. 


৫২. 


৩. 


তৃতীয় অধ্যায় ২৯৫ 


“সাজাহান 'দ্বিজেন্দ্ূলালের শ্রেষ্ঠ এরীতহাঁসক নাটক । একে প্রীজোঁড অফ- 
সাফারিং বলা হয়। সাজাহানের পিতৃসত্তা ও সম্রাসত্তাকে গুরংজীব 
নির্মমভাবে আঘাত করেন। সাজাহান শেষ পর্যন্ত উদ্ধত বিজয়শ পূর্রদের 
মানা করলেও, ওরংজীব কর্তৃক পরপর পৃন্রহত্যার ফলে ব্যাথত 
সাজাহানের পিতৃসত্তা দ্বিধাবিভন্ত হয়ে যায়। এই শআাত্মীবভন্ত পিতৃহৃদয়ের 
দু$সহ বেদনায় বন্দী সাজাহানের জীবন দ্রাজেডাব * বুণ্যে ভরে ওঠে ।” 
পূচ্ঠা-&৭, সাহত্যে 'দ্বজেন্দ্রলাল--ডঃ গৌরীশংকর ্টাচার্য, পাকসাকসি 
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৬০, “নবকুমার--কিন্তু জেপ্টলম্যান এখন এদেশ আমাদের পক্ষে যেন কি মস্ত 
স্বাধীনতার দালান, এখানে যার যা খাস সে তাই কর। জেশ্টেলম্যেন, 


তৃতীয় অধ্যায় ২৯৭ 


ইনাঁদ নেম অব ফ্রীডম, লেট অস এনজয় আওয়ারসেলভস'**ওহে বলাই 
একবার সকলকে দেও না".. 
বলাই--আচ্ছা এই এস (সকলের মদ্যপান )। 
নবকুমার--তবে এইবার নাচ আরম্ভ হোক। কম্‌ ওপেন 'দ বল্‌ মাই 
[বিউঁটিস্‌। ও পয়োধাঁর, তুমি ভাই আমার আরম্‌ নেও ।*-"৮ 
দ্বিতীয় অংকের প্রথম গভধক, «একেই কি বলে সভ্যতা" 
_-মাইকেল মধ্যসুদন দত্ত । 
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ধগাঁরশচন্দ্রের আধিকাংশ নাটকেরই:*"চরিন্লের পাঁরকম্পনা শ্রীপরমহংসদেব 
ও শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীর আলোকে আলোকিত ।”"*পজ্ঠা-১৫, গিরিশচন্দ্র 
দেবেন্দ্রনাথ বসু । কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়, ১৯৩৯। 


বিশ শতক-১৯ 


চতুর্থ অধ্যায় 
নাট্য-সংলাপের বৈশিষ্ট্য ॥ 


নাটকের জগৎ ভাব ও ভাবনার জগৎ। সেই ভাব ও ভাবনাকে কর্মে রূপ 
দেওয়ার ক্ষমতা দৈনন্দিন সংলাপের মধ্যে থাকে না। সংলাপ মণ্চের ভাষা । নাটকে 
অবশ্য প্রয়োজনীয় একাধিক উপাদানের সহযোগিতায় সংলাপের মাধ্যমে জীবনকে 
রুপায়ত করা হয়। নাটকের এই প্রয়োজনীয় একাধক উপাদানের সঙ্গে সংলাপের 
ঘাঁনন্ঠ সম্পকক বিদ্যমান । নাট্যসংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের মনোগত ভাব, 
চিন্তাধারা, নাটকের মূল বন্তব্য, নানান চিন্তা-ভাবনা, চারন্রের ভাবাবেগ ও 
ধবাভন্নপ্রকার মানসিক ক্রিয়া-প্রাতীক্রিয়া এবং তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। 
এটাই সংলাপের প্রধান কাজ ।১ 

তাই “সর্বাশজ্প প্রদর্শকম?২ নাটকের সমজ্ঠ গ্রন্ছনা ও উপস্হাপনার জন্য 
সংলাপকে বহুগুণে গুণান্বিত হতে হয়। তাই দৈনান্দিন জীবনের আটপৌরে 
সংলাপের সঙ্গে নাট্যসংলাপের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। 


সংলাপ, নাট্যবৃত্ত ও নাট্যক্রিয়! । 

ঘটনার ঘাত-প্রাতিধাতে গড়ে ওঠা নাটকের 'সিম্ধান্ত বাক্যকে (772100156 ) 
সংলাপের সাহায্যে প্রমাণ করতে হয়। সংলাপ নাট্যবৃত্তের বাহক স্বরুপ । 
তাই সংলাপের সাহায্যে নাট্যঘটনাকে তার লক্ষ্যের দিকে এগয়ে নিয়ে যেতে হয় । 
নিছক তথ্য পাঁরবেশণের মধ্যেই নাট্যসংলাপ সার্থক হয়ে ওঠে না। সংলাপ 
বর্তমান ঘটনাকে উপস্থাপিত করবে এবং প্রয়োজনে অতীত ও ভাঁবষ্যং ঘটনার 
হীঙ্গত দেখে । সংলাপের সঙ্গে নাট্যক্রিয়ার গভীর যোগ বর্তমান। নাট্যক্রিয়ার 
প্রয়োজনীয় ও অবশ্যম্ভাবী মুহূর্ত গড়ে তোলার ক্ষমতা নাট্যসংলাপের মধ্যে থাকা 
চাই। সংলাপের সাহায্যেই নাট্যক্রিয়ার বিভিন্নস্তর প্রকাঁশত ও অর্থবহ হয়ে ওঠে। 
সেজন্য সংলাপ অবশ্যই ক্রিয়ানূসারী হওয়া বাঞ্চনীয় । 


সংলাপ ও চরিক্র। 

সংলাপের সাহাযো চারন্রের বাসনা (151) ) এবং বাসনা £পূরণের জন্য তার 
দৃঢ় ইচ্ছাশান্ত ( ৬111) প্রকাশ লাভ করে। নাট্যঘটনার ঘাত-প্রাতঘাতে চারন্রের 
মানাঁসক ও বাচিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংলাপের মাধ্যমেই মূর্ত হয়ে ওঠে। সংলাপ 
চাঁরন্রের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের দিক 'িদেশক২ক । চারন্র সম্বম্ধে অন্যান্য 
চরিত্রের মন্তব্যের মধ্য দিয়েও চরিব্রের বিশিম্টতা 'নার্দ্ট হয়। চারঘ্রের সংকট 


চতুর্থ অধ্যায় ২৯৯ 


এবং দ্বন্দের উত্তৃঙ্গ অবন্থা ( 011315 20 ০০106) সংলাপের দ্বারাই বিশেষায়িত 
হয়। এঁদক দিয়ে চরিন্রকে বিশেষাঁয়ত করার যোগ্যতা নাট্যসংলাপের মধ্যে থাকা 
চাই। এক অবচ্ছা থেকে আর এক অবস্থার মধ্যবতর” চরিত্রের বিভন্ন ক্লমক 
পরিবর্তন (7181916075 7610 ০৫ 070%0)) এবং নাটকের শেষে চাঁরত্ের 
সম্পূর্ণ পারবর্তন (2081 £7০৮%,) সংলাপের সাহায্যেই পাঁরস্ফু্ট হয় । 
সংলাপকে তাই নাটাচাঁরন্রের বকাশের উপযোগী হতে হয়। চাঁরন্রকে সার্থকভাবে 
উপস্থাঁপত করার জন্য সংলাপ চারন্রানুগ হওয়া সমচীন। এরজন্য চিনের 
শারীরিক, সামাজিক ও মনভ্তাত্বক এই 'তিনাট মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে সংলাপকে 
চরিব্রের প্রকীতি অনুযায়ী গড়ে তোলা প্রয়োজন ।৪ নাট্যচারিন্রের' মধ্যে পারস্পারিক 
সম্পর্ক, চাঁরন্রের গাঁতি, তাদের অবশ্যম্ভাবী পাঁরণাত প্রভৃতি উন্মোচনের দ্বারা 
দর্শকদের আকৃম্ট করতে হয় বলে চাঁরন্লের বাভন্ন প্রকার ভাবাবেগের অবস্থা 
( ৫7000081 198৫ )১ হৃদয়াবেগের গভীরতা ও সক্ষমতা, চরিন্নের মননশশলতা, 
সংলাপের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠাণ্প্রয়োজন । এসব ব্যাতিরেকে নাট্যসংলাপ প্রাণহখন 
হয়ে পড়ে। 


সংলাপ ও নাট্য-পরিবেশ। 

নাট্যকাহিনীর বিস্তার ও চরিত্রের বিকাশের জন্য নাটকের উপয্ত পাঁরবেশকে 
সংলাপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হয়। সেক্ষেত্রে নাটকের প্রাতাট দৃশ্যের 
অস্তার্নীহত অর্থের বাহক হওয়ার যোগ্যতা সংলাপের থাকা প্রয়োজন এবং নাটকের 


মূল ঘটনার সঙ্গে সাষজ্য রচনা করে দৃশ্য-মধ্যস্থ অর্থকে বিশেষত্ব দান করার 
ক্ষমতা সংলাপের থাকা আবশ্যক । 


সংলাপ ও নাট্যশৃঙ্ঘল! ৷ 

নাট্যবৃত্তের সার্থক উপস্থাপনা, নাট্যচরিত্রের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নতি, 
নাট্যক্রিয়ার সার্থক প্রকাশ, নাট্যাবন্থার উপযস্ত পাঁরস্ফুটন এবং নাটকের ববাভন্ন 
ভাবসমদহকে উদ্দীপ্ত করে নাট্যরস স্বান্টতে যথোচিত সাহাধ্যকার ভূমিকা 
পালনের জন্য নাট্যসংলাপের বিন্যাস সংযত, সংহত ও যথোচিত হওয়া প্রয়োজন । 
এরজন্য স্ঠু শব্দের নিবচিনের দ্বারা সংলাপ গঠন করতে হয় এবং সংলাপের 
মধ্যে কার্যকারণ যোগে একটা শৃঙ্খলা গড়ে তোলাও অত্যাবশ্যক । এর ফলে 
সংলাপ সুসংহত হয়ে ওঠে। সংলাপের সামাগ্রক কাঠামো থেকে সংলাপের মধ্যেকার 
কোন অংশকেই আর বাদ দেওয়া বায় না। বাদ দিলে সংলাপের সমগ্র কাঠামোই 
দুবল হয়ে পড়ে। এটাই সুসংহত, সুসংঘত ও স্নীনয়ান্িত সংলাপের বৈশিষ্ট্য | 
সংলাপ গঠন কৌশলের মাধ্যমেই এই 'বাশম্টতা অর্জন করতে হয়। 


৩০০ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


অংলাপের পন্তময়তা ও গন্ভমর়তা ৷ 


নাট্যসংলাপ পদ্যধমর্ঁ ও গদ্যধ্মী এই দুই প্রকারের হতে পারে। পদ্যধর্মী 
সংলাপের কাব্যময়তা স্পন্ট এবং গাঁত নিয়মিত ও নিয়ন্নিত। এই গুণের জন্য 
এর সম্মোহন শান্তও আধক। নাটকের চড়াস্ত মুহূর্ত গঠন, চাঁরন্লের মানাঁসক 
ক্রিয়া-প্রাতক্রিয়ার বিশেষ দিকের” উন্মোচন, জীবন সত্যের অনালোকিত দিকের 
পারস্ফুটন এবং নাট্যকারের বিশেষ জীবন দর্শনের ভাবগ্ভীরতা বজায় রেখে তা 
প্রকাশ করার পক্ষে পদাধম সংলাপ খুবই উপয্ত্ত। এই পদ্যধমণ সংলাপের 
শব্দ সংগীত (18510 0? %/0105 ) ও কাব্যময়তা সংলাপের সাহাত্যিক ও শিল্পগত 
গুণকে সম্ধ করে তোলে । এর ফলে নাটকের শ্রব্যধ্শীতার গুণ বেড়ে যায়, নাটক 
শ্রুতিমধূর হয় এবং তা পাঠক ও দর্শককে সমাধিকভাবে আকর্ষণ করে থাকে । 
সবোপার এ ধরণের সংলাপ দর্শকের মানসিকতায় বিশিষ্ট অনুভূতির সৃম্টি করে 
নাটকের প্রাতি তাদের যথাযথ প্রাতক্লিয়াকে' সহজে উদ্দীপ্ত করে তোলে । তবে 
শুধুমাত্র নাটকের বাহ্যিক অংগ হিসাবে সংলাপের কাব্যময়তা বাঞ্ছনীয় নয়। 
নাটকের স্বাভাঁবক ধর্মকে বজায় রাখা এবং তাকে সমুল্ত করে তোলার জন্য 
প্রয়োজন অনুযায়ী কাব্যময়তাই সংলাপে আবশ্যক । এই প্রয়োজনের আঁধক 
কাব্যময়তায় নাট্যসংলাপ তার বিশিম্টতা হাঁরয়ে ফেলে এবং তাতে নাটকের 
নাটকীরত্বও ক্ষুপ্ন হয়।৬ সুতরাং নাট্যসংলাপে কাব্য ও নাটকীয়ত্বের সুষ্ঠু 
সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান বাঞ্ছনীয় । | 

প্রাচীন গ্রীস ও এলজাবেথায় যুগের পদ্যধম সংলাপের কাব্যময়তা এদিক 
দয়ে খুবই সমদ্ধময়। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত নাটকেও গদ্যসংলাপের পাশে 
প্রভূত পাঁরমাণে পদ্যময় সংলাপের শ্লোকরুপে ব্যবহার এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । 
নাটকের পদ্যসংলাপও আবার দুই রকমের হতে পারে | অলঙকারবহুল (২1820011091) 
সংলাপ এবং সহজ সরল (9101016) পদ্যময় সংলাপ । অলঙ্কারবহুল ভাষা 
শ্রুতিরজ্ঞক ও ওজঃগুণযান্ত সাহিত্যিক গুণের পাঁরপোষক। এতে নানা প্রকারের 
অলংকার প্রয়োগ ও চিন্ধার্মতা স্থান লাভ করে। এক সময়ে নাটকে এ জাতীয় 
সংলাপের আঁধক প্রচলন লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠোছল। নাটকের ভাষা সহজ সরল 
পদ্যময় হলেও সেখানে যত্ুসহকারে শব্দ নিবচিনের দ্বারা সংলাপ গ্রন্হন করতে হয়। 
এতেও প্রয়োজন স্থলে সাহাত্যক গুণ আরোপ করতে হয় এবং আবেগ প্রকাশের 
জন্য ভাষাকে কিপিং সমুন্নত করেও তুলতে হয় । 

নাটকে একই সঙ্গে গদ্য এবং পদ্য এই উভয় প্রকার সংলাপ ব্যবহার করা যায়। 
সেক্ষেত্রে গভশীরভাবের প্রকাশের জন্য পদ্য সংলাপ এবং সাধারণ ভাব প্রকাশের জন্য 
গাদ্যসংলাপ সংযোজিত হয়ে থাকে । এ রাত শেকসপীয়রের নাটকেও অনুসরণ 


করা হয়েছে ।? 


চতুর্থ অধ্যায় ৩০১ 

নাট্যসংলাপ পদ্যময় ও গদ্যময় বাই হোক না কেন তা স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত 

ও সহজবোধ্য হয়ে ওঠা চাই। সংলাপের গঠন ভঙ্গীমা ও রীতি সহজ সরল ও 

সর্বপ্রকার জাঁটলতা ম্যন্ত্ত হলে সংলাপ সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। এ সকল গুণে 

নাট্যসংলাপ গুণময় হলে তা জীবন্ত ও আকর্ষণীয় হয়। নাটকের সার্থকতা 
অনেকাংশে এই জীবন্ত সংলাপের উপর নিভ'রশীল ।৮ 

নাট্য-সংলাপের বিভিন্ন প্রথ ৷ 

নাটকে 'জনান্তিক' (43105) সংলাপ, “আত্মগত” সংলাপ (9০101999১ ) 
'অপরারিকত' সংলাপ, “আকাশ বচন" সংলাপ ব্যবহৃত হয়। 'জনাস্তকে' জাতীয় 
সংলাপ মণ্চে উপাশ্থিত আছে এমন কোন চরিত্রকে উদ্দেশ্য করে'বলা হয় এবং সেই 
চারন্রই কেবলমাত্র সেই সংলাপ শোনে । মণ্টে উপস্থিত অন্য আভিনেতারা যেন 
তা শুনতে পায় না। এ প্রসঙ্গে বলা যায়--“]1)6 101700107) 01009 85106 
15 60 11007 11516 00 ৪ 516086107 01:60 16921 21 17006199901 
11661100119 %/10101) 1712 703 005$001৩ €0 0179 200191108 270 19 00061900900 
1101 10 06 19210 09 006 00161200013 011 086 90980, ৯ 

এই “জনাস্তক সংলাপের দ্বারা কোন বিষয়ে নাট্যকারের ব্যাখ্যামূলক 
(7১11$869 75650091 07683) মন্তব্য চরিত্রের মুখে বলা হয় মান্ত। নাটকে চারন্রমখে 
এ জাতীয় সংলাপ ব্যবহার করা সমীচীন নয়। স্বতঃস্ফূর্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে 
চাঁরন্রের সবাক: প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় । সেই জন্যই এ কালের নাটকে 
'জনান্তক' জাতীয় সংলাপ ব্যবহারের রীতি অপ্রচলিত হয়ে উঠেছে । 

আত্মগ্ত সংলাপ তন ধরণের হতে পারে--() 9০0171998), (01) 7১990৫০- 
9০01110085, (111) 75০800-17011010809, 

() মণ্ডে একা উপাস্থছত থেকে নিজের জীবনের ও জগতের ব্যাথা-বেদনা, 
সুখ-দখ, হর্ষাঁবমর্ষঃ শোক-আনন্দ ইত্যাদির কথা বলা হলে তাকে 9০119) 
বলা হয়। এই 9০121000-র দ্বারা চাঁরঘ্লের গভীর মনোগত ভাবের প্রকাশ ঘটান 
হয়। এ জাতীয় সংলাপ অন্যের শ্রব্য নয় ।৯" 

(0) মণ্ে উপাস্থিত থেকে 'নজের বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন ও বান্তব পাঁরবেশ 
বহিভভত অন্য কোন সত্যের কথা (2২911 ) এককভাবে বল্লে তাকে 
[১59000-3011109009 বলা হয় ।৯১ 

(81) মণ্ডে একা উপাচ্থিত থেকে বস্তার কাছে ও দর্শকের কাছে প্রত্যক্ষ কোন 
বিদেহী আত্মা বা অমানাবক বস্তুর ( ট০/-10088) ) উদ্দেশ্যে ছু 
বলা হলে তাকে 73690০-1/0701086 বলা হয় 1১২ 

“অপবারিতক' সংলাপের ( ০0005815৫ 9268178 ) দ্বারা মণ্ে উপাস্থিত কারোর 
কানে কানে গোপন কথা বলা হয় । “আকাশ বচন' সংলাপের দ্বারা মণ্ে অন:পাস্থৃত 
চীরন্নের সঙ্গে সংলাপ 'বাঁনময় করা হয়। 


৩০২ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখষোগ্য যে নাট্যসংলাপ কখনই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়। এটা 
যেন স্বাভাবিক (৪9 16 1681) কারণ সংলাপরে সম্পূর্ণ স্বাভাবক হতে গেলে 
থিয়েটারের এক হাজার দর্শককে সমন্ড রকম সংলাপ শোনানো সম্ভব হোত না। 
কিন্তু মণ্চে পারবোশত সমন্ত সংলাপই দর্শকদের শ্রতিগোচর হওয়া বাঞ্ছনণয়। 
এমন কি কোন দৃশ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে স্বাভাবিক কথা' হয় মণ্চে আভনয়ের 
সময় সে সব কথাও দরশশকদের শোনাতে হয়। এই সবকারণেই মণ্চের সংলাপ 
পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারে না। বান্তবে যখন আমরা কথা বলি তখন 
সমস্ত কথাই গাছয়ে বাল না। কিছ গাঁছয়ে বাল, কিছু এলোমেলো বাল। এ 
সময় সংলাপের সাহিত্যিক গুণ আছে কিনা সে কথা আমাদের ভাববার একবারও 
প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মণ্টে এটা চলে না। সেইজন্যই মণ্টের সংলাপ কখনই 
পুরো স্বাভাবক হতে পারে না। বিভন্ন যুগের নাট্যাবদূরা এটা জানেন । 
সেইজন্যই প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন যুগের নাট্যসংলাপের বিভিন্ন প্রকারের প্রথা 
( ০2600 ) গড়ে উঠেছে । সেই সব প্রথা অনুযায়ী নাটকের সংলাপ সংযোজিত 
হয়ে আসছে ॥। তাই নাটকে কোন জাতীয় সংলাপ গ্রহণ করা হবে কিংবা হবে না-_ 
সে কথা নার্দস্ট করে বলা যায় না। অনেকে বলে থাকেন যে 'জনান্তিক' ও 
'আত্মগগত' সংলাপ অস্বাভাবিক এবং এটা নাটকে থাকা উচিত নয় । এ কথা সম্পূর্ণ 
সত্য নয়। সংলাপ ব্যবহারের রীতি নির্ভর করে যুগোচিত প্রচালত রাতর 
উপর। 


সংলাপ ও সংগীত । 


সংগীত ও নাটকের সংলাপ। তবে এটা সুরেলা সংলাপ। সুর যুক্ত এই 
সংলাপ নাটকের ভাবকে গভীর ও বিস্তৃত করে তোলে । তাই সুরহণীন সংলাপের 
দ্বারা চরিত্রের মনোভাব গভীরভাবে প্রকাশ করতে না পারলে এই সুর যুন্ত সংলাপের 
সাহাধ্য নিতে হয় । নাটকের মধ্যে এ ধরণের সংলাপ সংযোজনার ক্ষেত্রেও নাটকের 
স্থান, কাল, পাত্র ও পাঁরবেশ বিবেচনা করা একান্তই প্রয়োজন । সংগীতের মাধ্যমে 
একটি নাদ্দস্ট ভাব ব্যস্ত হয় । একই সঙ্গে গানের ঠিক পূর্ধেবা ঠিক পরে অন্য 
কোনভাবে সেইভাব ব্যন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এতে পুনরাবাত্তর দোষ ঘটে। 
যান্রায় এটা চলতে পারে কিন্তু থিয়েটারে নয় । যাত্রায় চলার কারণ উন্মুন্ত আসরে 
কয়েক সহম্র লোকের মধ্যে সংলাপ পাঁরবেশন করায় আঁভনেতার বন্তব্য হয়ত 
সকলে স্পম্টভাবে শুনতে পায় না। সেইজন্যই সংলাপে যা বলা হয় সংগীতে 
তাকে আরও গভীর করে সুরের সাহায্যে দর্শকদের মনে ধারয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা 
করা হয়। কিন্তু নাট্যমণ্চের বদ্ধ জায়গায় স্বজ্প সংখ্যক লোফের মধ্যে নাটক 
পাঁরবেশিত হয়। এখানে সমন্ভ বন্তব্য সহজেই দর্শকরা শুনতে পারে, বুঝতে 
পারে। তাই এখানে এ জাতীয় পুনরাবৃত্তি বাঞ্ছনীয় নয় । নাটকে পুনরাবৃত্বির 
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দোষ ঘটলে নাট্যসংহাতি ক্ষুন্ন হয় । নাটক 706 2 বলেই এভাবে নাট্যসংহাতি 
নষ্ট করা ঠিক নয়। যাল্লাও 705 41 কিন্তু সেখানে থিয়েটারের চেয়ে অনেক 
দীর্ঘ সময় ধরে আঁভনয় চলে। তাই যাল্রায় পুনরাবাত্তর সময় পাওয়া যায়। 

নাটকে নাট্যকার ইচ্ছা করলে সংগীতের ব্যবহার করতেও পারেন আবার নাও 
করতে পারেন। তবে সংগীত নাটকের বিরোধী নয় । প্রাচীন ভারতের নাট্য-শাস্ত্রী 
ভরত নাটকে সংগীত ব্যবহারের কতকগুলি নির্দেশ 'দিয়েছেন। এালজাবেথায় যুগেও 
প্রয়োজনে নাটকে কণ্ঠ সংগীত ব্যবহার করা হোত। আধ্ুনক কালে বেরটোজ্ট 
ব্রেখটের «706 0০০৫ /028611 01 9962082, 4019 08009831917, 0182110 01016, 
প্রভীতি নাটকেও কিছ কিছ গানের পাঁরচয় পাওয়া যায়। এখন উপরের 
আলোচনার 'ভার্জিতে 'বাভন্ন নাট্যকারের নাট্য সংলাপের পাঁরিচয় নেওয়া যেতে 
পারে £--- 


€ দবিরিশচজ্জ ঘোষ ও নাট্যসংলাপ ॥ 


(১) সারল্য ও সবোধ্যতা 'গিরিশচন্দ্রের নাট্য সংলাপের সাধারণ বৈশিল্ট্য। 
এ ধরণের সংলাপের সাহায্যে নাট্য চীরন্রের জবালা, যন্ত্রণা "ও ভাবাবেগের 
প্রকাশ হৃদয়স্পশ হয়ে উঠেছে । এ প্রসঙ্গে বলিদান নাটকের করুণাময়ের 
সংলাপ উল্লেখ করা যেতে পারে । 

অন্যায় পণপ্রথার ঃকাছে “ইচ্ছার বিরুদ্ধে করুণাময়কে আত্মসমর্পণ 
করতে হয়েছে । এইজন্য তার মধ্যে একটা ক্ষোভ ও বেদনা দেখা দেয়। 
এমতাবস্থায় কন্যার আত্মহত্যার ঘটনায় 'পিতা হয়ে কন্যাকে বাঁচাতে না 
পারার ষন্্ণা ও বেদনা আরও গভীর হয়ে ওঠে । নৈরাশ্যে, ক্ষোভে, 
আঁভমানে তার মন ভেঙে গখাড়য়ে যেতে থাকে। নিয়ের সংলাপের মধ্য 
দয়ে করুনাময়ের এ ধরণের জবালা-যন্ব্রণাময় মানসিক অবস্থাকে পাঁরস্ফুট 
করা হয়েছে । যেমন-- 

(ক) করুণাময়-_“এই যে খংজে পাওয়া গিয়েছে । তাই তো বলি, আমার শান্ত 
মেয়ে রাষ্তায় যাবে না- লঙ্জাশশীলা রান্ডায় যাবে না। মা-সা, অন্ন দিতে 
পাঁর নেই, এই যে আকণ্ঠ জল খেয়েছ। আহা, জল খেয়ে কি শীতল 
হয়েছ? ওমা, বড় জালা--বড় জালা পেয়েছ ; এখন কি জ্বাড়য়েছ 2 
ওমা 15 

( বালদান--চতুর্থ অংক, ৭ম দৃশ্য ।) 

[বধ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে দেশের মধ্যে রাজনোতিক ও অর্থনোৌতিক বিপর্যায় 
দেখা 'দচ্ছে এবং দেশ যে ইংরাজদের অধীন হয়ে যাচ্ছে মীরকাসিম তা বুঝতে 
পারেন। দেশের রাজনোতিক ও অর্থনোতিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তানি বলিষ্ঠ- 
ভাবে সারুয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু দেশীয় বেনিয়া ও রাজকর্মচারীগণের বিশ্বাস- 
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ঘাতকতায় ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হুন। দেশশয় লোকেদের বিশ্বাস- 
হন্তায় এই পরাজয়ের জ্বালা ও বেদনায় তিনি মানাঁসক ভারসাম্য হারিয়ে 
ফেলেন। নিমের সহজ সরল সংলাপেরঞ্মধ্য দিয়ে মীরকাসিমের এহেন মানাঁসক 
অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে । যেমন-_ 


(খ) কাঁসম--“আবার জগৎ শেঠ, আবার রামনারায়ণ, আবার সকলে নরক 


(২ 


০০ 


হতে উঠে এসেছ; আবার বাঙুলায় ষড়যন্ত্র কচ্ছ। জান--জান-_ 
তোমাদের পাপ- তোমাদের গঙ্গা জলে যাবে না, সহন্ত্র বংসর আগুনে পড়ে 
যাবে না। ( বেগে ডাথখিত হইয়া ) আম আবার তোমাদের দণ্ড দেবো। 
গুরাগন-_গুরগিন--য্দ্ধে চলো, ছিন্ন মন্তক হাতে লয়ে যুদ্ধে চলো, 
চলো-চলো--যুদ্ধে চলো ।” 

(মীরকাসিম--পণ্চম অংকের দশম দৃশ্য ।) 


নাট্য সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকার গদ্য এবং পদ্য এই উতর প্রকার 
সংলাপ ব্যবহার করেছেন। পদ্যময় সংলাপ রচনার ক্ষেত্লে আভিনেতব্য 
অংশ মুখস্থ রাখার স্নীবধার জন্য এবং আবেগময় আঁভনয়ের সবিধার 
জন্য নাট্যকার 'গারশচন্দ্র বাভন্ন নাটকে মাইকেল প্রবার্তত১৬ ভাঙা 
অমি্লাক্ষর ছন্দের বহুল প্রচার করেন। বহ? পৌরাণিক ও ভান্তমূলক 
নাটকে চরিত্রের মানাঁসক অবস্থা ফুটিয়ে তুলতে, জীবনের গ্‌ঢ় দারশশীনক 
তত্তের ব্যাখ্যার জন্য এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে নাট্যকার গ্ারশচদ্দ্রু এ 
জাতীয় সংলাপ ব্যবহার করেছেন। আবার এীতিহাসিক নাটকেও এ 
ধরণের সংলাপ প্রয়োগের দ্বারা তিনি চারিন্রের মানসিক ক্রিয়া প্রাতাক্রয়ার 
রূপ ও বিশিষ্ট ভাবাবেগকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে কিছ 
দম্টাল্ত দেওয়া যেতে পারে। 

'তপোবল' নাটকে অবিচল মানাঁসক দংঢুতা সম্পন্ন বঁশিম্ঠের স্বার্থ- 
লেশহান, এশ্ব্যণমপ্ডিত আত্মত্যাগ ও উদার হৃদয় সর্বস্ব র্াক্মণ্য শান্তর 
পরিচয় লাভ করে বিশ্বামিত্র বিস্ময়ে আভিভূত হয়ে পড়েন । নিজের মধ্যে এ 
সকল গুণ না থাকায়*তিনি নিজেকে ধিককার দিতে থাকেন। 'বিশ্বা- 
মিত্রের এই চেতনাই তাঁর মানাঁসক পাঁরবর্তন আনে। নীচের পদ্যময় 
সংলাপের সাহায্যে বিশ্বামন্রের এই মনোগত অবস্থাকে প্রকাশ করা হয়েছে । 
যেমন-_ 


ক) বধ্বামর--******-, 


এক, এক, ক প্রপণ কার দরশন । 
অটল মেরুর সম নেহারি ব্রাহ্মণ । 
কি মহাপ্রভাবে হেন মহা আত্মত্যাগ । 
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ধিক বর তপস্যায় মম। 
ধিক্‌ ধিক রাজীর্ধত্ব--মহার্ষত্ব লাভ। 
শত ধিক, ব্রন্গর্ষিত্ব লাভ আকাঙ্ক্ষায় ৷ 
ক্রোধন স্বভাব, চণ্ডালত্ব করেছে আশ্রয় । 
পদরেণয ব্রাহ্মণের কারতে গ্রহণ, 
কদাচন যোগ্য নাহ আমি । 
হে ব্রাক্মণ কর ক্ষমা, 
ক্ষান্ত হও আহত প্রদানে ।” 
( তপোবল--পণ্চম অংকের ষষ্ঠ দৃশ্য |) 


মনকে গুহ্য মূল থেকে শীষে সহম্দ্ল পদে উন্লাত করার কঠিন দার্শনিক 


তত্বকে নাট্যকার সহজ সরলভাবে এই ছন্দাশ্রয়ী সংলাপের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন । 
দৃত্টান্ত-_ 


(খ) 


শংকর-- 


“সত্য সত্য, এই তো নেহার 

মন নিজ স্থান পারহার 

ভ্রমে গূহ্য-লিঙ্গ-না ভি স্থলে, 
কামপূর্ণ স্থান, -পাশবীয় ইচ্ছার প্রসূতি । 
এই কলুধিত স্থানে ভ্রমে সদা মন। 
সামান্য মাক্ষকা যথা পুরীষ প্রয়াসী, 
সেইর্‌প নিম্ন পদমদলে ভরমে মন, 
জড়প্রায় নাহি কোন জ্ঞান। 

হৃংপদন- যথা বক্গজ্যোতি দীগ্চসান-_ 
বারেক না উঠিবারে চায় । 

উঠ মন ! তুম মধুমক্ষিকার প্রায়, 
হৃংপদেন বাস হের 
উদ্ধেশ্পদ্ কণ্ঠমাঝে রাজিত ষোড়শদলে । 


কর ষটপদন় ভেদ, 
রক্ষরন্ধে হের মবান্তপথ 
রক্ষরম্ধে পথ--ররহ্গরন্ধে পথ 
চল পদ্যপাদশ্””” 
( শঙ্করাচার্যয--চতুর্থ অংক, ষন্ঠ দৃশ্য । ) 
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অশোক খুব মাতৃপরায়ণ ছিলেন। পিতার স্নেহ .পাবার জন্যও তাঁর অদম। 
বাসনা ছিল। কিন্তু বারংবার গপতার হৃদয়হীন কঠোর আচরণে তাঁর পরর-সত্তা 
লাঞ্ছিত হয়ে পড়ে । তদপাঁর তক্ষশীলার বিদ্রোহ দমন করে আসার পর পিতা 
বন্দুসার তাঁকে পর্ব প্রাতশ্রাতিমত তক্ষশীলার রাজ-আধিকার না দেওয়ায় এবং 
ভাঁবষ্যতে তাঁর রাজা হবার যোগ্যতা সম্পর্কে হীন সম্তব্য করায় অশোক মমাহত 
হন। আজন্ম পিতৃস্নেহে বণ্চিত অশোকের মধ্যে তখন তীব্র আভমান, ক্ষোভ, 
হতাশা দেখা দেয় । জীবনের প্রাতি বীতস্পৃহ হয়ে কখনো তিনি নিজের জীবন 
[বনাশের জন্য উদযোগী হন, আবার কখন পিতার এরূপ অন্যায় রূঢ় ব্যবহারের 
বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য পিতার প্রাত এক আরুমণাত্মক মনোভাব তাঁর মধ্যে 
গড়ে ওঠে । এই মনোভাব গভীরভাবে আন্দোলিত হতে থাকে । অশোকের এই 
মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিম্নের আভিয়ানক ভাঙা অমিশ্লাক্ষর ছন্দময় পদ্যসংলাপের 
সাহায্যে নাট্যকার মূর্ত করে তুলেছেন । যথা-_ 


(গ) অশোক---“কোথা ধর্ম ; নামে মান্ত আছ 'কি জগতে ? 
ভাগ্যহীন বহুজনে ধরে'এ ধরনী, 
কিন্তু আত দীন জন 
পিতৃস্নেহে বািতঞ্নহেক কদাচন। 
আত্মহত্যা উপায় কি মম ? 
বিদ্রোহা হৃদয়, 
এত অপমানে ধৈষ নাম্ধাঁরতে পারে ॥ 
মাতৃস্নেহ মাতৃবাক্য বন্ধন কেবল, 
নহে প্রজালত কোপানলে 

. ভস্মসাৎ কাঁরতাম এ পাপ সংসার । 
যেন এ পাপ ধরায়, 
পিতা-পুত্র পুনরায় সম্বন্ধ না হয়। 


কিন্তু এবে রাখি যাঁদ এ ঘৃণ্য জীবন, 
ভ্ম্ভিত কারব ধরা নিষ্ঠুর আচারে। 
দেখব দোঁখব, 

প্রবল শোণিত-স্রোতে 'ভাত্ত বসমতাঁ 

হয় বা না হয় তার আচার বর্তন ;” 
( অশোক--দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য 1) 
(৩) নাট্যচারঘ্রের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং পারিপাঁশ্্বিকতা অনুষায়ী তান 
চারব্ানুগ সংলাপ ব্যবহারে সার্থকতা লাভ করেছেন। কলকাতার মধ্যবিত্ত, 
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নিয়বিত্ত ও ঝি, চাকর--এ সকল নিয়শ্রেণীর এবং চোর, নেশাখোর, ভিক্ষুক, 
ধাস্পাবাজ, ভণ্ড প্রভাতি বিপথগামী চরিত্রের স্বাভাবক সংলাপ সংযোজনার ক্ষেত্রেও 
তান কৃতিত্বের পাঁরচয় 'দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যয নাটকে শঙ্করের পুরাতন 
ভৃত্য জগন্নাথ ( ১।১, ৩, ২1২), চন্ডালরূপী মহাদেব (২১), শাস্তি কি শান্ত, 
নাটকের দশ্চারন্র মাতাল ঘেচী, (১/২, ২৩, ৩1৯, ৩।৩, ৬), গাৃহলক্ষতরী* নাটকের 
বারবাণতা কুমাদনশ ( ১1৬, ৪৩ ), চরিন্রহীন বেশ্যাসন্ত হীর্‌ ঘোষাল, শরৎ (২৩, 
৪81৩), “বাঁলদান' নাটকের দ্চারন্র মাতাল লম্পট দুলালচাঁদ (১৩, ২।১, ৩, ৬, &।২), 
ইংরেজী শাক্ষত বেশ্যাসন্ত মাতাল মোহিত (১২, ৫২২৩৬ ), ) কালী ঘটক 
(১২, ৩৬), ঝি (১1৪, ২২, ৩), নিয়রুচি সম্পন্ন গ্রামের দঞ্জাল শাশুড়ী 
মাতাঙ্গনী (১৫), গোয়ালিনী (81৭), ধলা” নাটকের দানসা ফকীর 
(১/১১, 818) ইত্যাঁদ চাঁরঘ্রের সংলাপ উল্লেখযোগ্য । তিনি যথেন্ট সমাজ 
সচেতন ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে এ ধরণের চাঁরন্রের মুখে যথোঁচিত সংলাপ দেওয়া 
সম্ভবপর হয়েছে ।৯৪ 

(8) গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংলাপের প্রকাশ ক্ষমতার ব্যাপ্তিও উল্লেখযোগ্য ৷ 
সংলাপের মাধ্যমে নাট্যঘটনা ও চাঁরন্র যেমন প্রকাশলাভ করেছে তেমাঁন এর মধা 
দয়ে দেশের তৎকালীন রাজনোতিক, অর্থনৌতক ও সামাঁজক অবস্থা সমম্ঠু রূপ 
লাভ করেছে । দেশের তৎকালীন এ সকল অবন্থা সম্বন্ধে নাট্যকার যে যথেম্ট 
সচেতন ছিলেন তার পাঁরচয়ও সংলাপের মধ্যে পাওয়া যায় । এ সম্পকে দুই একটি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে । 


ইংরেজদের কট চন্তাস্তে দেশের মধ্যে সে সময় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার 
সাম্প্রদায়ক মনোভাব দেশের সংহতি বিনম্ট করাঁছল এবং ইংরেজদের রাজনোতিক 
দুরাঁভসন্ধির ফলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়ছিল। এ সময় দেশের 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জাতধরশীনার্বশেষে এক হয়ে ইংরেজদের বিরোধিতা করার 
মধ্য দিয়ে তাদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার প্রয্নোজন ছিল সবাঁধিক। সিরাজদ্দৌলা 
নাটকে সিরাজের নিম্নোন্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে দেশের এই রাজনৈতিক অবস্থাকে 
পারস্ফুট করা হয়েছে । যেমন-_ 
(অ) 'সিরাজদ্দৌলা--““ওহে হিন্দু মুসলমান-_ 
এস কার পরস্পর মার্জনা এখন, 
[সিংহাসনে হয় যাঁদ সকত স্থাঁপত, 
বাঙলার নাহি ক্ষাত তাহে। 
হয় যাঁদ বিদ্রোহ সফল, 
বাঙলায় বঙ্গবাসী হইবে নবাব । 


কিন্তু সাবধান-_ 


৩০৮ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 
নাহি দিও 'ফারাঙগরে সূচ-অগ্ন স্থান 


না ১. ক. 
বঙ্গের সন্তান 'হন্দ্ মুসলমান, 
বাঙলার সাধহ কল্যাণ, 
তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ-- 
নাহি হয়গাফারঙ্গি নর । 
শত্ুজ্ঞানে 'ফাঁরাঙ্গরে কর পাঁরহার, 
বিদেশ 'ফারাঙ্গ কভু নহে আপনার, 
স্বার্থপর চাহে মান্র রাজ্য আধকার । 
হও সবে যাম্ধার্থ প্রন্ভুত |” 
(1যনঞ্নীলাশ প্রথম অংক, পঞ্চম দৃশ্য ।) 
ইংরেজ আমলে দেশের মৃৎসাদ্দি ও বোনিয়া সম্প্রদায় দেশের স্বার্থ অপেক্ষা 
নিজেদের ব্যন্তগত অর্থনোতিক স্বার্থ পূরণ করার জন্য আঁধক সচেন্ট ছিল। এর 
জন্য তারা ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দেশের সর্বনাশ সাধন করতেও কণ্ঠাবোধ 
করত না। ত্দুপাঁর দেশের মধ্যে ইংরেজ বণিকরা বিনা শহঞ্কে ব্যবসা-বাণিজ্য 
করতে থাকায় দেশীয় লোকদের ছোট বড় সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে 
ইংরেজদের করায়ত্ত হতে থাকে । এর ফলে দেশের অর্থনোতিক অবস্থা ক্রমশ ভেঙে 
পড়ে। দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে গািরশছুন্দ্রের এই সচেতনতা মীরকাশম ও 
অন্যান্য চারন্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে । 


(আ) কাঁশম--“ইংরাজের অযথা বাণিজ্য বিস্তারে প্রজার সর্বনাশ হচ্ছে ।**এখন 
স্বদেশী বাণিজ্য বিনাশুজ্কে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কচ্ছে,--তার 
কর্মচারীরাও জনে জনে ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানীর ফাম্মনি দেখিয়ে শুল্ক 
প্রদান করে না'"বেইমান দেশের লোক, নিজে অর্থ 'দিয়ে তাদের 
মুৎসাদ্দির পদ গ্রহণ করে," শিল্পীদের পীড়ন করে দাদন নিয়ে ম্চলেখা 
লাঁখয়ে নেয়, বাণিকদের 'নকট মূচলেখা লিখিয়ে নিয়ে অন্পমূল্যে পণ্যন্রব্য 
ক্লয় করে আর দশগুণ মূল্যে বিক্লয় করে। এতে সমগ্ত প্রজা দিন দিন 
নিঃস্ব হচ্ছে***” 

( মীরকাশিম--প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য । ) 

(ই) তামাকের মহাজন--“হুজুর দেশী লোকের সকল ব্যবসাই ইংরাজ 'নিলে, 

--লবণ, সুপারি, ঘৃত, চাউল, খড়, বাঁশ, মৎস্য, চান, তামাক, পান, যে 

কাজে দেশী লোক দু পয়সা পেতো, কুঠীওয়ালা ইংরাজ সকল ব্যবসা 
কেড়ে নিলে ।” 

(মীরকাসিম--প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য |) 
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তৎকালীন সমাজের প্রচালত রাঁতি নীতি না মেনে চললে সমাজের লোকেদের 
কাছ থেকে নানাবিধ কটযুন্ত, তিরস্কার ও লাঞ্ছনা শুনতে হোত। এমন কি কোন 
ব্যান্ত সামাজিক অনুশাসনের বিরোধী কাজ করলে তাকে প্রকারান্তরে সমাজ থেকে 
একঘরে করে দেওয়া হোত। সে সময়ের সামাজক বাঁধ ভেঙে প্রসন্নকুমার তার 
বিধবা কন্যা প্রমদার পুনবরি বিয়ে দেয়। কিন্তু শশহড়বাড়ীর অত্যাচারে প্রমদা 
পিতৃগৃহে চলে আসতে বাধ্য হয়। এরূপ অবস্থায় প্রসন্নকুমার সামাজিক লাঞ্ছনার 
শিকার হন। প্রসন্নকূমারের নিম়লোন্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে সমাজের এই 'বাঁশল্ট 
চাল-চিন্রট পাঁরস্ফুটদ্হয়েছে £-- 


(ঈ) প্রসন্নকুমার--““আমার কি প্রায়শ্চিত্ত করবে? আম মুখ দেখাব কেমন 
করে। পাড়ায় নাম উঠেছে--খিশ্চান প্রসন্ন । ঘটক সাবধান করে গেছে 
মেয়েবাড়ীতে থাকলে ছেলের সঙ্গে কেউ বে দেবে না ।****, 
কারো কথা মানি নি, জাত যাবার ভয় কাঁরনি এক ঘরে হবার ভয় 
করিনি । ভেবেছিলম আবার মেয়ের ঘর-বর হবে, তাবেশ ঘর করে 


লোকে ঘৃণা করে করুক, মুখ দেখাতে না পারি না পারবো, এইখানেই 
থাক। যত্ব করে বষ কিনে এনে গুলেোছি এখন গিলতে হবে। না মলে 
তো জুড়োবে না।” 

( তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য--শান্তি ক শান্তি । ) 


৫) নাট্য চারন্রের মনোগত অবস্থা, চীরন্রের উদ্দেশ্য ইত্যাদ প্রকাশ করার 
ক্ষেত্রে নাট্যকার কখনও কখনও আত্মগত সংলাপ ব্যবহার করেছেন । দ্টান্ত যোগে 
বিষয়াট আলোচনা করা যেতে পারে £- 


রাজবল্পভ ইত্যাঁদর সহযোগে ঘসোঁট বেগম তার পালিত পদু্ন এক্রামদ্দৌলাকে 
বাংলার নবাবপদে বসাতে সচেষ্ট হন। কিন্তু আলাবার্দদর মৃত্যুর পর তাঁর 
অনুরোধ অনুসারে রাজ-অমাত্য ও অন্যান্য প্রধানগণ সিরাজদ্দৌলাকেই বাংলার 
নবাব পদে আঁভাঁষন্ত করেন। নিরাজদ্দৌলাকে সারিয়ে দিয়ে ঘসোঁট বেগম মৃত 
এএম্পাপ।র শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসাবার জন্য গোপনে যড়ষল্ল করতে 
থাকেন। এই যড়ফন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য সিরাজদ্দৌলা মার্শদাবাদে ঘসোঁট 
বেগমের মাঁতাঁঝল প্রাসাদের আঁধকার গ্রহণ করেন এবং ঘসোঁট বেগমকে সেখান 
থেকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে আসেন । এতে ঘসেটির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। আশাহত 
ঘসোটর মধ্যে নৈরাশ্য বোধ জাগাঁরত হয়। 'সরাজদ্দৌলার মাতা আমনার 
সৌভাগ্য দর্শনে তিনি ঈষান্বিত হয়ে পড়েন। ওজখত্ প্রীত প্রাতহিংসায় 
উন্মত্ত হয়ে তাঁর সর্বনাশ সাধনের বাসনায় ঘসেটি বেগম তৎপর হন। সিরাজদ্দৌলার 


৩১০ বিশ শতকের 'ঘিয়েটারে বাংলা নাটক 


রাজ-অন্তপনুরের এই বন্দী অবস্থা থেকে উদ্ধারের কোন আশা না থাকায় তান 
গভশর হাতাশায় নিমজ্জিত হন । ঘসোঁট বেগমের ' এই মনোগত অবম্থা নিয়ের 
আত্মগত সংলাপের মাধ্যমে পাঁরস্ফুট হয়েছে । যথা-- 


(অ) ঘসেঁট--“শরায় শিরায় আগ্ম--শিরায় শিরায় আগ্মি ! ছিঃ ছিঃ, এত অদূজ্টে 
ছিল, আমিনার বাঁদী হলেম ! আমিনার পনর সিংহাসনে, আমার এক্রাম- 
দ্দৌলা কবরে! আমিনা নবাবমাতা, আমিনার পূন্নের গৃহে আম বন্দী । 
১০০০০ আম নবাবের জেম্ঠা কন্যা, আমার ছায়া স্পর্শ করতে লোকে ঘৃণা 


ইস্টক চর্ণে আবৃত 1***"*থাকো--থাকো । যারা হত হয়েছো, অশরীরা 
অবস্থায় ধনাগার রক্ষা করো ; সিরাজের শন্নুর হস্তে ধনাগার অর্পণ করো, 
অর্পণ করো । *"'আমি বন্দী, সিরাজের বাদ, সহায় সম্পাতহপনা ; 
আমার গর্ভধাঁরনী মাতা কারারক্ষক ! এমন কেউ নাই, যে আমায় 
এই কারাগার হতে উদ্ধার করে !” 
(সিরাজদ্দৌলা, দ্বিতীয় দৃশ্য, দ্বিতীয় গভাঁংক । ) 


(আ) এই প্রসঙ্গে মীরকাসম নাটকে ইংরেজদের অত্যাচারের হাত থেকে 
প্রজাদের বাঁচাবার জন্য এবং ইংরেজদের দমন করার জন্য প্রজাবৎসল 
মীরকাসম কর্তৃক দেশের রাজদণ্ড ধারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসঙ্গে 
মরকাঁসিমের*আত্মগত সংলাপ ( ১1৩ ), শঙ্করাচার্যয নাটকে গুরুদেব 
গোঁবন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করার পূর্বে গুরু গোবিন্দের মাহাত্ম্য 
কীর্তন প্রসঙ্গে শঙ্করের আত্মগত সংলাপ ( ১।৭) প্রভৃতির উল্লেখ করা 
যেতে পারে। 

(৬) বিদেহী চারন্র সম্পর্কে অন্য চাঁরঘ্লের মনোগত অভিপ্রায়কে গভীরভাবে 
ফুটিয়ে তোলার জন্য নাট্যকার কোথাও কোথাও 7১368০ 901110-র ব্যবহার 
করেছেন। এ প্রসঙ্গে দুই একাট দসন্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। 

“বাঁলদান' নাটকে পণপ্রথা সর্বস্ব বিবাহ ব্যবন্থায় ন্ট হয়ে করুণাময় আর্থিক 
1দক 'দয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। তথাঁপ করুণাময় মেয়েকে বাঁচাতে পারোনি। 
কন্যার আত্মহত্যার ঘটনায় পিতা করুণাময় ক্ষোভে, দুঃখে, নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে। 
জশবনের প্রাত তার বিতৃষ্ণা আসে। মানাঁসক ভারসাম্য হাঁরয়ে ফেলে করুণাময় 
আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে মৃত কন্যার আত্মার সঙ্গে নিজের আত্মার মিলন ঘটাতে চায়। 
বান্তড জীবন ও জগতের সঙ্গে সম্পকর্হীন এই পরলোক জগতে গিয়ে নিজের 
আভিপ্রায় পুরণের এই আর্ত নিম্নের 72৪68৫০ 5০1110%-র সাহায্যে নাট্যকার 
হৃদয়স্পর্শ করে তুলেছেন । 


চতুর্থ অধ্যায় ৩১১ 


'অ) --"মা এসেছ ? আমি যাচ্ছি; 1থড়াকতে বড় ভাঁড়, তাই এখানে 
এসেছি । অপেক্ষা করো, আম বাঁচ্ছি*"তাঁম খেতে পানি, তাই জল 
খেয়ে পেট ভাঁরয়েছিলে। আম তো খাচ্ছি, আমার জল খাবার প্রয়োজন 
নাই ।"""মা ব্যন্ত হয়ো না, আঁধক বিলম্ব নাই। কহে, আমার মতন 
অভাগা অনেক আছে, তাদের কাছে যেতে হবে, তাই ব্যস্ত হচ্ছ? বটে 

, বটে একটু অপেক্ষা করো। এই আমি প্রস্তুত হুচ্ছি; কোথা হতে 
ঝুলবো? এ জানালা থেকে। ঠিক অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো" 
আর বিলম্ব নাই" (বাঁলদান--&ম অংক, ১ম দৃশ্য ) 

(৭) গ্রশচন্দ্রের নাট্যসংলাপ উপরোন্ত গুণে গৃণাম্বিত হলেও তাঁর নাট্য- 

সংলাপের মধ্যে কিছ ভ্রুটির পারিচয় পাওয়া যায় নাটকের মধ্যে কোন কোন 
ক্ষেত্রে তাঁর নাট্যসংলাপ সংহত ও সংযত রূপ ধারণ করতে পারোন। এর ফলে 
নাট্যসংলাপ কার্যকারণহীন ভাবে আত বিস্তৃত হয়ে পড়ায় নাট্যবৃত্ত ও নাট্য- 
ক্রিয়ার সঙ্গে সংলাপের পারস্পারক এঁক্য কিছুটা ক্ষন হয়ে পড়েছে। দশ্যমধ্যন্থ 
নাট্য-ঘটনার গভীরতা খানিকটা ব্যাহত হয়েছে এবং নাট্যক্রিয়া ও নাট্যসংলাপের 
গাঁতি কিপ্ৎ *লথ হয়ে পড়েছে । এ প্রসঙ্গে সিরাজদ্দৌলা নাটকে পলাশণ'র প্রাঙ্গণে 
নবাবের সৈন্যসজ্জায় ভীত ইংরেজ সেনাপাঁতি ক্লাইভকে নবাবের প্রধান প্রধান 
সেনানায়কগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার দ্বারা ক্লাইভকে নবাবের বিরুদ্ধে সাহসের 
সঙ্গে যুদ্ধে উদবুদ্ধ করার প্রসঙ্গে জহরার সংলাপ (৪১), সওকতজঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধে 
পবজয়ী নবাবকে প্রেম ও ভীন্তর অর্থয নিবেদনের দ্বারা অভ্যর্থনা করার জন্য 
উন্মুখ লুৎফার সংলাপ (২৩ ), ছছন্রপাতি শিবাজী” নাটকে ফেরঙ্গজীকে 
দেশের স্বাধীনতা ও স্বজাতি ধর্ম রক্ষায় উদবৃদ্ধ করে তোলার প্রসঙ্গে 
শিবাজীর সংলাপ (১১), শিবলোকে গমন করার উদ্দেশ্যে প্রায়োগবেশনে 
দেহত্যাগ করার সান্ধক্ষণে শিবাজীর প্রাত তার মা জিজাবাঈয়ের সংলাপ ( ৫২), 
শিবাজীর 'ছন্রপাতি' রূপে অভিষেক করার সময় শিবাজীকে আদশাঁয়িত রাজকরব্য 
সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রসঙ্গে তাঁর প্রাত গুরুদেব রামদাস স্বামীর সংলাপ 
(81৫ ), শগুকরাচাষ' নাটকে ব্রক্গতত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে 'হাবার' সংলাপ 
(১), "শান্তি কি শাস্ত' নাটকে জীবনের অতাঁত অধ্যায়ের কথা প্রসঙ্গে হরমাঁণর 
সংলাপ ( ১১)" প্রভীতির উল্লেখ করা যেতে পারে । 


প্রসঙ্গত্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গারশষুগে দলগত আঁভনয় অপেক্ষা 
ব্যন্তিগত আভিনয়ের প্রাতি নাট্য দর্শকরা বেশী আকর্ষণ অনুভব করতেন। তাই 
প্রধান আঁভনেতারা যাতে অনেকক্ষণ ধরে দশকদের সামনে মণ্ে উপস্থিত থেকে 
নিজেদের আঁভনয় কৌশল দেখাতে পারেন সোঁদকে লক্ষ্য রেখেও নাট্যসংলাপ রচনা 
করা হোত। নাটকের মধ্যে সংলাপ দীর্ঘ হয়ে পড়ার এটা একটা কারণ বিশেষ। 


৩১২ বিশ শতকের 'িয়েটারে বাংলা নাটক 


এছাড়া সংলাপ দীর্ঘ হবার মূলে তৎকা্ীন ৪ রুচিও বিশেষভাবে 
ক্রিয়াশীল ছিল ।১ 

(৮) সহজ সরল সংলাপ ব্যবহার করতে করতে কখনো কখনো নাট্যকার 
গিরিশচন্দ্র হঠাৎ অলঙ্কার বহুল ও সান্ধ সমাসযদুন্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ 
ধরণের সংলাপ চারন্রকে ভারাব্রাস্ত করে তুলেছে । যেমন-- 

ছন্রপাঁত 'শিবাজী” নাটকে স্বামীর মঙ্গলকামনায় তানাজীর পত্বী লক্ষী 

বনমধ্যম্থ কালীমান্দরে পূজো দিতে যান। সে সময় তার উপর মোঘল সৈন্যের 
আক্রমণ প্রাতহত করতে '1তাঁন মায়ের খড়গ হচ্তে তাদের উপর বঝাঁপয়ে পড়েন। 
লক্ষমীর এই রূপ-দর্শনে 'বস্ময়াভিভূত তানাজীর সংলাপ এবং পরে মোঘল সৈন্যদের 
সংহারসাধনে কঠোর প্রতিজ্ঞা পালন প্রসঙ্গে লক্ষ্মীর সংলাপ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা 
যেতে পারে । 

(অ) তানাজী--“কই, শন্লু কোথা ? এ কি রণ-্রাঙ্গনী মৃর্তি, মস্তকেশৰ, 
আঁসিকরা ভৈরবী । ভীমা আরম্ত নয়না, কে এ শন্তু সংহারিণী ; মার 
সহচরী কি আবিভূতা হয়ে শত্রু সংহার করছেন। এক লক্ষী, 
০০০০০০০০০০৪ 


টিনা পো পুরুষেরা টির মন্দির রক্ষা করতে অক্ষম, তখন 
রমণারা খড়গ ধারণ করে মান্দর রক্ষা করেন। '"আজ হতে আর 
আমি অন্তঃপুরবাসিনী নই, আম রণস্থল বিহারিণী, ভীরূজন উৎসাহ- 
বার্ধনশ, আম রণরাঙ্গণী, জগদম্বার সহচরণ ।” 
(ছন্রপাঁত শিরাজীস্দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য )। 
(আ) পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত বন্দী সিরাজের হত্যার মধ্য দিয়ে [সিরাজের 
প্রাতি জহরার প্রাতাহংসার বাসনা চঁরতার্থ হয়। তখন সে সাধারণ 
পাঁত-পরায়ণা রমণী । এই মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে জহরার নিম্দোস্ত 
সংলাপ সম্ধি-সমাসবনন্ত শব্দের দ্বারা গঠিত হবার ফলে চারন্রের ভাবা- 
বেগের প্রকাশ সহজ--সাবলীল হাতে পারে নি। 
জহরা--“আমার ঘোরা শেষ হয়েছে, এখন তো আর জহরা নই, প্রোমকা 
হোসেনা”-হোসেনের পদ-সোবকা। প্রাতিবিধংসা জহরে জীরভূত 
হয়ে জহরা নাম গ্রহণ করেছিলেম । সে জহর নবাব শোিতে ধুয়ে গিয়েছে, 
এখন আম পাত পরায়ণা রমণী ।৮ 
(সিরাজদ্দৌলা--পণ্চম অংঞ্ক, চতুর্থ গভংিক। ) 
(৯) নাটকে সংগীত রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকার গাঁরশচন্দ্রের কাতিপয় বিশেষত্ব 
বিদ্যমান। তিনি নাটকের প্রয়োজনে গানের দ্বারা কোথাও চারিন্রের 'বাশিষ্ট ভাবকে 
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সমৃদ্ধ করেছেন, কখনো কখনো নাটকের বিষয়বস্তুর প্রাত হঙ্গত দান করেছেন 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নাটকের পাঁরবেশ সৃষ্টি করতে গানের সংযোজন করেছেন । 


শঙ্করাচার্যয নাটকের ননিষ্লোন্ত গীতাঁটর বিশেষ নাট্যগুর্ত্ব বিদ্যমান । 


“স্বপন-গাঁঠিত সময় বাঁহয়ে স্বপন গঠিত স্থানে । 
অন্ট বরষ শোক-হরষ জাগাও মানব প্রাণে ॥। 


মানব বেদনা স্মরণে, স্বপন ঘোর হরণে, 
জ্ঞান-কিরণ দানে-_ 
নর শঙ্করে হের ধরাপরে, 
জাগ্াইতে মোহ নিদ্দিত নরে, 
বিমল বেদগানে ॥। 
এই গানের দ্বারা নাটকের মূল বিষয়বস্তুর প্রাত হীঙ্গত দান করে নাট্যকার 
[গারিশচন্দ্র দর্শকগণের মধ্যে নাটকের প্রাতি ওৎসূক্য বৃদ্ধ করেছেন। এই নাটকের 
পণ্চম অংকের ষম্ঠ দৃশ্যের বিকটাগণ ও ভূতপ্রেতগণের গান দুটিও বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । আঁবদ্যার সাধক কাপাঁলক কব্লুকচকে শঙ্করাচার্য্য দমন করতে 
উদ্যত হলে ক্লকচ তার সহচর ভূত প্রেত ও বিকটাগণকে আহ্বান করে একটা 
অলৌকিক পরিবেশে অলৌকিক শান্তর দ্বারা শঙ্করাচাষ্যকে পরাভূত করতে 
চেয়েছিল। তাই এ সকল অশরীরীর আঁবিভাবের দ্বারা তাদের ভয়ংকর 
পৈশাচিক প্রবৃত্তির মণ মায়া (1119510) সৃশ্টির সাহায্যে মণ্চে লোমহর্ষক 
নাট্যপাঁরবেশ সৃম্টির প্রয়োজন ছিল। নাট্যকার 'গারশচন্দ্র বিকটাগণ ও ভূত- 
, প্রেতগণের নিষ্োন্ত গানের মাধ্যমে এই পাঁরবেশ স্টি করতে সচেম্ট হন। 


॥ বিকটাগণের গীত ॥ 


ঝাঁকে ঝাঁকে ঝেকে ঝেকে। 
খিল খিল্‌ খিল খল 
ডেকে হে*কে একে বেকে ॥ 


॥ ভূত €প্রতগণের নৃত্যগীত ॥ 
দে-দেরে দেরে দেনা হানা। 
কাট কাট্‌ কাট কাট খানা খানা॥ 
বশ শতক--+২০ 
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তড়্‌ তড়্‌ তড়্‌ তড়।. তোড়ে তাড়. 
মাটা ফাঁড় পাড় পাহাড়, 

মোচড়া ঘাড়? চিবো হাড়, 
গুমে গুমে পোড়া হাওয়া । 


'মীরকাসিম' নাটকের প্রথম অংকের দ্বিতীয় গভধিকের তারার গানটিরও একাঁট 
বাশিল্ট দিক আছে । তারার কণ্ঠে--“পরাধীনা জননী আমার লাঞ্চিত সন্তানগণে 
পড়নে কঙ্কাল সার ।1”--এই গানের দ্বারা নাট্যকার পরাধীনা দেশমাতার দদ্দশার 
প্রাত দেশবাসীকে ওয়াকিবহাল করে তুলে তার প্রাতকারের জন্য দেশবাসীকে 
সচেপ্ট হতে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত্রমে উল্লেখষোগ্য যে তৎকাল'ন 
আন্দোলনের পটভূঁমিকায় নাটকাঁট রচিত। দর্শকরাও এই নাটক দেখে দেশাত্ম- 
বোধে উদবূদ্ধ হতে চেয়েছেন। তাই নাটকের পটভূমিকার সঙ্গে এই গানাঁটর 
গভীর সামঞজস্য বিদ্যমান । এছাড়াও এই নাটকের প্রথম অংকের চতুর্থ গভাকে 
“তারার” গানাটও (“দীখনী সন্তান কি আছে তোমার । দান- প্রাণদান রুধর 
ধার, তাপিতা মাতা তাপ 'নিবার***” )--এই পটভূমিকার সঙ্গে সম্পকযুস্ত। এ 
সকল গানের মধ্য দিয়ে “তারা" চীরন্রাট চারণ কাঁবর মত দেশবাসীর মধ্যে দেশাত্ব- 
বোধের উন্মাদনা সুম্টি করেছে । 


ইংরেজদের চাঁরন্র সম্পর্কে এবং তাদের রাজনৌতিক দুরভিসান্ধ সম্পকে 
নাট্যকার দেশবাসীকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন । এ প্রসঙ্গে 'মীরকাসিম" 
নাটকে নর্তকীগণের নিয়োন্ত গানাঁটি খুবই উল্লেখযোগ্য । এই গানটির দ্বারাও 
স্বদেশ আবহাওয়াকে নাট্যকার সমৃদ্ধ করেছেন । 


“বাঙ্গলায় বসৈছে কোম্পানী । 
রাজায়-প্রজায় সেলাম বাজায়, 
কৃপায় হয় ধন মান ॥। 


দণ্ড ধরে, দণ্ড করে, 
শঠের টোটে কারদানি ॥। 
রোষে রাজা হয় ভিখারী, 
ইঙ্গিতে হয় মুকুটধারী 
তোপের মুখে হকুমজারি, 
ভাঙ্গে গড়ে রাজধানী 1৮ 
( মীরকাসিম--প্রথম অংক, সপ্তম গভাঁংক ।) 
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ছন্্পাতি শিবাজী” নাটকে নারীগণের কণ্ঠে গীত--চল চল কুলনারশ।... 
বীরসাজে সাজায়ে কুমারে, হাতে দব তরবারি**” (২৭), পৃতলার কণ্ঠে গত 
ঘথারুমে--““মাতৃভান্তি বিজয়মালা পরে যে গলায়।-"'মাতৃকাযে জীবন স*পে, 
কী্তমান্‌ ধরায়'**” (২।৭), ও তৃতীয় অংকের "দ্বিতীয় গভাঁধকে-_“জননী জন্মভূমি 
স্বগাদীপি গরায়সী। মার ছেলে যে মাকে ডাকে | কথীর্ত গায় তার রাব শশগ 1” 
--ইত্যাঁদ গানের দ্বারা মোগলের আক্মণের হাত থেকে মারাঠা রাজ্যের স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্য মারাঠাবাসীকে উদ্দীপ্ত করা হয়েছে এবং এর দ্বারা নাট্যকার প্রকারান্তরে 
ইংরেজ কবাঁলত ভারতমাতার শৃংখল মোচনের জন্য দেশবাসীকে উদাত্ত আহবান 
জানিয়ে তাঁর ষুগোচিত ধর্ম পালন করেছেন। 
তবে গাঁরশচন্দ্রের নাটকে সংযোজিত সকল গানই সংপ্রযযন্ত হয়েছে একথা ঠিক 
বলা যায় না। নাটকের মধ্যে কোথাও কোথাও গানের ঠিক পরেই সেই গানেরই বন্তব্য 
সংলাপের মাধ্যমে বিস্তৃত করে বলা হয়েছে । আবার কখনো কখনো প্রথমে সংলাপের 
দ্বারা নাটকের ঘটনা বা 'বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করার পরই আবার গানের দ্বারা সেই 
একই ঘটনা বা বিষয়বস্তুকে বিধৃত করা হয়েছে । এ প্রসঙ্গে ।সগ1৬124 নাটকের 
চতুর্থ অংকের চতুর্থ দৃশ্যে লুংফার একটি গানের কথা দ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত 
করা যেতে পারে । 
পলাশশর যুদ্ধের সময় 'সরাজদ্দৌলাকে অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে বেগম লুৎফা 
মাতিশয় উদ্বিগ্ন ও চিন্তাকুল হয়ে ওঠেন। নিম্নোন্ত সংলাপের সাহায্যে লুংফার 
এই মনোভাব প্রকাশিত হয় ৪ 
লুৎফা__“আমার অন্তরে অনবরত হাহাকার ধান, আমার প্রাণ কেদে কেদে 
উঠছে, সকলই যেন ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন জ্ঞান হচ্ছে, চতুর্দিকে অমঙ্গল 
ধান, যেন পৈশাচিক উল্লাসে রাজপনরী পাঁরপূর্ণ” (818) 
ঠিক এর পরই গানের মাধ্যমে লুৎংফার অন্তরের এই চিন্তা ও ভাবনাকে আবার 
তুলে ধরা হয়েছে। 
লুৎফা- “কেন প্রাণ্থ ওঠে হাহাকার 
মাঁলন হৃদয়াশশী নেহারী আঁধার । 
এ পুর *মশান সম ; 
. নগরে নিবিড়তম 
শুনি যেন হুয় হম করুণ রোদন কার |” 
( চতুর্থ অংক, চতুর্থ দৃশ্য । ) 
এর ফলে সংলাপ ও সংগীতে পুনরাব্ত্তির দোষ ঘটেছে । 'গাঁরশচন্দর 'বলিদান' 
নাটকে জোবর কণ্ঠে গীত “কলঙ্ক যার মাথার মাণি” (৩1৪) এবং "শাস্তি কি 
শান্তি” নাটকে হরমাঁণর মুখে গীত--“যাঁদ শরণ নিতে পার রাঙ্গা পায়” (81৫)-- 
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এই গান দুটির মধ্যে এ ধরণের পৃনরাবৃত্তৈর দোষ দেখা যায়। গ্রন্হের আলোচ্য 
সময় সীমার মধ্যে রচিত 'গাঁরশচদ্দ্রের বহু নাটকে এ জাতীয় সংগীত বিদ্যমান । 
এ সংগীতগ্ীল অনেকাংশে' নাট্যসংহাঁতিকে ক্ষুন্ন করেছে। থিয়েটার নাটকে এটা; 
বাঞ্ছনীয় নয়। তথাপি তৎকালীন থক্লেটারের দর্শকদের সংগত পিপাসা 
চারতার্থ করার জন্যই গিরিশচন্দ্র এগুলি নাটকে সংযুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন । 


খ) নাট্যসংলাপ ও দ্বিজেজ্জলাল ॥। 


১) নাট্য সংলাপ রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিশিম্টতা উল্লেখযোগ্য । 
নাট্যবৃক্তকে লক্ষ্যমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর নাট্যসংলাপ রচনার মদুন্সিয়ানা 
উল্লেখযোগ্য । সংলাপের মাধ্যমে তান নাট্যক্রিয়ার বর্তমান অবস্থাকে তুলে ধরার 
সঙ্গে সঙ্গে এই ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুস্ত অতীত ঘটনা সম্পর্কে তান নাটকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে নাট্যক্রিয়ায় ওৎসুক্য বৃদ্ধি করেছেন । 

“নূরজাহান” নাটকে সৌলম সম্রাট পদে আঁভাষিন্ত হলে ভাই আস্ফ মারফৎ 
নূরজাহান সে সংবাদ লাভ করেন। ন[রজাহান তখন শের আফগানের বধূ 
মেহেরযান্নসা । আসফের কাছ থেকে সোঁলমের সম্রাট হবার খবর পাওয়া মান্রই 
সোঁলমের সঙ্গে তাঁর জীবনের পূর্বকথা স্মরণে আসে । নূরজাহান" চাঁরন্রের 
নিম্নোন্ত সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার চরিত্রের অতাঁত ঘটনার প্রাত ইঙ্গিত দান করে 
নাট্য ঘটনায় ওৎস্‌ক্য বৃদ্ধি করেছেন । 

(অ) নৃূরজাহান--“সেলিম সম্রাট! আবার সে কথা মনে আসে? -_না,সে 
চিন্তাকে আমি মনে আসতে দেব না-_না-না-না ! সে প্রথম 
যৌবনের একটা খেয়াল মান্ত। এখন আবার সে চিন্তা কেন! 
সোৌঁলম সম্রাট, তাতে আমার কি? আদার ব্যাপারীর জাহাজের 
খবরে কাজ কি ?” 

( প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য |) 

(২) নাট্যকার দ্বিজেন্দ্ুলাল রায় সংলাপের সাহায্যে নাটকের ভবিষ্যৎ নাট্য- 
ক্রিয়ারও হীর্গত 'দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে “সাজাহান” নাটকের ওরংজেবের একটি 
বাঁশস্ট সংলাপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 

গ্দল্লশর সিংহাসন লাভের জন্য গরংজেব তৎপর হয়ে ওঠেন । মোরাদকে নিজের 
আয়ত্তে আনার পর দারার সঙ্গে তাঁর সম্মুখ ষৃদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। সে 
যুদ্ধে রংজেবের জয়লাভের সম্ভাবনা খুবই কম থাকায় ওরংজেব এ বিষয়ে 
চিন্তাঁন্বিত হন। এই দুশ্চিন্তার আবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে আশা নিরাশার দোলায় 
দোদহযল্যমান ওরংজেব অবশেষে যেমন করেই হোক যুদ্ধে জয়ী হবার দূঢ় ইচ্ছা 
প্রকাশ করেন। নিয়ের সংলাপের মধ্য দিয়ে রংজেবের এরূপ মনোভাবের পারিচয় 
“দান করে নাট্যকার ভবিষ্যৎ নাটাক্রিয়ার প্রাতি আলোকপাত করেছেন । 


চতুর্থ অধ্যায় ৩১৭ 


(অ) ওরংজেব--আকাশ মেঘাচ্ছন্ন । --ঝড় উঠবে। --একটা নদী পার 
হয়েছি, এ আর এক নদী-_-ভীষণ কল্লোলিত তরঙ্গ-সঙ্কুল। এত প্রশন্ত 
যে তার ওপার দেখতে "পাচ্ছি না। তবু পার হতে হবে--এই নৌকা 
নিয়েই ।” 

(সাজাহান--প্রথম অংক, পণ্ম দৃশ্য | ) 


(৩) নাট্যকারের নাট্যসংলাপ চাঁরন্রের উদ্দেশ্য ও তার চাঁরাব্রক গুণগ্ীলকে 
পারস্ফুট করে তুলেছে । উদাহরণ যোগে বিষয়াট আলোচনা করা যাক। 
আকবরের কাছ থেকে চিতোর উদ্ধার করাই রাণা প্রতাপাঁসংহের একুমান্র উদ্দেশ্য । 
কিন্তু ন্যায়বান, বিবেকবান, নীতি পরায়ণ বীর, সাহসী উদারচেতা রাণা প্রতাপ- 
সিংহ ন্যায়যৃদ্ধের মাধ্যমেই একাজ সম্পন্ন করতে চান। চারত্রের মুখে নিম্োন্ত 
সংলাপ প্রয়োগের দ্বারা চারন্রের এই উদ্দেশ্য ও তাঁর উপরোন্ত গুণগুীলকে নাট্যকার 
তুলে ধরেছেন। 

(অ) রানা প্রতাপাঁসংহ--“আকবর ! অন্যায় সমরে, গুঞ্চভাবে জয়মলকে বধ করে 
চিতোর অধিকার করেছ । আমরা ক্ষত্রিয় ; ন্যায় যুদ্ধে পার তো চিতোর 
পুনরধিকার কর্্ব। অন্যায় যুদ্ধ কর্্ব না। তুমি মোগল, দূরদেশ 
থেকে এসেছো । ভারতবর্ষে এসে কিছ শিখে বাও। --শিখে যাও 
ধর্মযুদ্ধ কাকে বলে; শিখে যাও--একাগ্রতা, সাঁহফ্ুতা, প্রকৃত বীরত্ব 
কাকে বলে; শিখে যাও দেশের জন্য কি রকম করে প্রাণ দিতে 
হয়।” 

( রাণা প্রতাপাঁসংহ--প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য |) 
, (8) চাঁরন্রের মানাঁসক ক্রিয়া প্রাতীক্রিয়াও 1দ্বজেম্পল্ুদে: নাট্যসংলাপের মধ্য 
দয়ে সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে । দৃঙ্টান্তযোগে এ বিষয়াঁট বিশ্লেষণ 
করা যেতে পারে । 

“নূরজাহান” নাটকে নুরজাহান ক্ষমতালোভশী ছিলেন। জাহাঙ্গীরকে বিয়ে 
করে তাঁর সে উদ্দেশ্য পূরণের সুযোগ উপাস্থিত হয়। কিন্তু নুরজাহান তখন 
নিহত*শের আফগানের “ক্র” ও কন্যা লায়লার “মা'। একাঁদকে জাহাঙ্গীরকে বিয়ে 
করে সম্রাজ্ৰত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারা রাজ্যের সকল ক্ষমতাকে করায়ত্ত করার জন্য নুর- 
জাহানের মানাঁসক প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অপরাদকে কন্যার কাছে তাঁর মাতৃত্বের 
সম্মান রাখা এবং স্বামী শের আফগানের বধ্‌ হিসাবে তাঁর বধূ সত্তার সম্মান 
অক্ষুন্ন রাখার চিন্তাও তাঁকে আচ্ছন্ন করে । এই একাধক 'িপরাতধ্মী চিন্তার 
টানাপোড়নে তাঁর মানাঁসক ক্রিয়া প্রাঁতক্রিয়া নিয়ের সংলাপের মাধ্যমে প্রাণবন্ত 
হয়ে উঠেছে । 

(অ) নুরজাহান--“ভারতের অধাীম্বরী ! --না, একথা ভাবাও পাপ। কিন্তু 

আমার ভাঁবষ্যতে নিম্ষল রোদন ছাড়া কি আর কিছুই নাই! না, এ 


৩১৮ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


বিষয়ে আমি চিন্তা কর্্ব না। উঃ অসহ্য গরম ।""মানুষের মধ্যে 
কি দুটো মানুষ আছে! তা নাহলে অশ্রান্ত দ্বন্ঘ চলছে কার সঙ্গে? 
--উঃ কি গরম । --না, আমি কখনও তা কর্ঘঈ না। এবার আমার 
হৃদয়কে দৃঢ় করেছি। আমার এ সংকঙ্প হতে আর কেউ আমায় বিচালত 
কর্তে পার্ঘে না। এ বিষয়ে আমার একটা সম্মাণের খধণ আছে- আমার 
1নজের কাছে, আমার নিহত স্বামীর কাছে । --.কখনও না।” 
(নুরকজ্তাহান--দ্বিতীয় অংক, পঞ্চম দৃশ্য ।) 

(৫) নাট্যসংলাপের সমস্ত; গ্রন্হনার দ্বারা নাট্যকার চাঁরন্রের ভাবাবেগকে গভনর 
ভাবে মূর্ত করে তুলেছেন । এ প্রসঙ্গে সাজাহান" নাটকের নাট্যসংলাপ বিশেষভাবে 
উল্লেখের দাবী রাখে । 

“সাজাহান' নাটকে স্নেহান্ধ সাজাহান পত্রের কৃতঘ্তায় মমাহত হন। ওরংজেব 
কৃটকৌশলে বৃদ্ধ পিতা সাজাহানকে সিংহাসনচ্যত করেন এবং তাঁকে বন্দী করে 
রাখেন। তদুপাঁর ওরংজেব সাজাহানের জোম্ঠ্য ও পপ্রয়পুত্র দারাকে বন্দী করে 
তাঁকে হত্যা করার আয়োজন করেন । ওরংঞেবের এই ঘ-ণ্য চক্রান্তের কথা কন্যা 
জাহানারার কাছ থেকে জানতে পেরে বন্দী সাজাহানের পিতৃহৃদয় বেদনায় বিদীর্ণ 
হয়ে যায়। ওরংজেবের কাছ থেকে বন্দী দারাকে উদ্ধার করার তার বাসনায় 
সাজাহান গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণের জন্য তৎপর হন। কিন্তু বন্দী থাকার ফলে 
তাঁর বাসনা বাস্তবায়িত হতে পারোন। বাসনা পূরণের ব্যর্থতায় সাজাহান 
হতাশায়, বেদনায়, ক্ষোভে, এবং নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়েন। তান মানাঁসক ভারসাম্য 
হাঁরয়ে ফেলেন। প্রকাতি-জাত শীন্ত ও বস্তুগীলর সাহায্যে একটা ধ্বংসাত্মক শান্তর 
সৃষ্টিকরে তার দ্বারা তিনি অকৃতজ্ঞ পূন্ন ওরংজেবকে আঘাত করতে চান। 
মানবতা ও নৌতিকতার বিরদ্ধে ,ওরংজেবের অনোতিক ও অমানাবক অশুভ প্রবৃত্তি 
যে অন্ধকারময় জগতের সৃষ্টি করেছে তাকে [তিনি প্রাকৃতিক শান্তর সাহায্যে 
ধ্বংস করতে চান। নিম্নোন্ত সংলাপের সাহায্যে সাজাহানের এই হৃদয়াবদারক 
বেদনামাণ্ডিত ভাবাবেগকে গভীরভাবে ব্যন্ত করে তাকে অতলস্পশ করে তোলা 
হয়েছে। 

(অ) সাজাহান__“ইচ্ছা কচ্ছ্ছে জাহানারা, ষে এই রান্রর ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারের 
মাঝখান দিয়ে একবার ছুটে বেরোই। আর এই শাদা চুল ছিড়ে, 
এই বাতাসে উড়িয়ে এই বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিই। ইচ্ছা কঙ্ছে যে আমার 
বৃকখানা খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে দিই । ইচ্ছা কর্ছ্ে যে এখান থেকে 
আমার আত্মাকে টেনে ছিড়ে বার করে তা ঈব্বরকে দেখাই! এ 
আবার গর্জন ! মেঘ! বারবার কি নিস্ফল গর্জন কচ্ছঃ তোমার 
আঘাতে পাঁথবার বক্ষ খান খান করে দিতে পারো 2 অন্ধকার? কি 
অন্ধকার হয়েছো ! তোমার পিছনে এ সূর্য্য নক্ষত্রগুলোকে একেবারে 
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গিলে খেয়ে ফেলতে পারো? বৃষ্টি! পড়ছো তো অশ্রান্ত ধারে ; 

এই কূংসত জগৎকে ড্যাবয়ে ভাঁপরে দিতে পারো ?” 
(সাজাহান-_-পণ্চম অংক, তৃতীয় দৃশ্য |) 
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পত্রের জঘন্য কৃতত্রতার আঘাতে 
উন্মত্ত সাজাহান প্রাকতিক বস্তুগুলিকে আহ্বান করে একটা 'বিস্ফোরণ ঘটাতে 
চেয়েছেন । শেক্সপায়ারের ণকং লিয়ার' নাটকে সন্তানের অকতজ্ঞতায় মমাহত 
পকং লিয়ারও' প্রাকৃতিক শন্তির সাহায্যে দুষোঁগ সৃন্টির জন্য প্রকৃতির কাছে 
আবেদন করেছেন। “ীকং 'লয়ার'-এর সংলাপের মূলগত ভাবের সঙ্গে সাজাহানের 
সংলাপের মূলগত ভাববস্তুর এক্য বিদ্যমান । এক্ষেত্রে নাট্যকার দ্বিজেন্দুলাল যে 
শেক্সপাঁয়ারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন সে কথা বলা যেতে পারে। “সাজাহান" 
নাটকের সাজাহান চারত্রের আর একাঁট সংলাপের উদ্ধৃতির দ্বারা বিষয়াট 

পারস্ফুট করা যেতে পারে । যেমন-__ 

(আ) সাজাহান--“সর্যয ! তুমি এখনো আকাশের উপরে কেন? নিল্জ 
নেমে এসো ! একটা মহা সংঘাতে তুমি চূর্ণ হয়ে যাও। ভুমিকম্প ! 
তম ভৈরব হুঙ্কারে জেগে উঠে এ পৃথিবীর বক্ষ ভেঙে খান খান করে 
ফেল। একটা প্রকাণ্ড দাবানল জবলে উঠে সব জবালয়ে পযাঁড়য়ে ভস্ম 
করে দিয়ে চলে যাও। আর একটা বিরাট ঘাঁর্ঁণ ঝঞ্ঝা এসে সেই 
ভস্মরাঁশ ঈ*বরের মুখে ছাড়িয়ে দাও ।” 

(সাজাহান--দ্বিতীয় অগ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য )। 

এ প্রসঙ্গে [17 1.98 নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সন্তানের 

অকৃতজ্ঞতায় বেদনাহত 1115 1,০21 এর সংলাপ স্মরণ করা যেতে পারে। 
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৬। কোন কোন ক্ষেত্রে নাট্যচারন্রের বিশেষ ভাবাবেগ ও মনোভাবের গভীরতা 
প্রকাশ করার জন্য এবং নাট্যঘটনার গতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নাট্যকার |খজেন্্র মদ রায় 


৩২০ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


উপমা ও অন:প্রাস অলঙ্কারের দ্বারা অলপ্কৃত এবং সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা 
সমৃদ্ধ সংলাপ গঠনে যত্ববান হয়েছেন। এর ফলে নাট্যসংলাপের মধ্যে একপ্রকার 
শব্দ সংগীতের সৃম্টি হয়েছে । নাটকের কাব্যময়তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবং নাট্য- 
সংলাপকে শ্রাতিমধূর করে তোলার জন্য সংলাপের এ রূপ-বোচিত্রয খুবই কার্যকরী 
হয়েছে। এই প্রসঙ্গে “চন্দুগুপ্ত' নাটকের সংলাপ রচনার 'বিষয়াটর উল্লেখ করা যেতে 
পারে । 
চন্দ্রগপ্ত নাটকে চন্দ্রগপ্ত হৃতরাজ্য উদ্ধারের জন্য বদ্ধপাঁরকর হন। এই 
উদ্দেশ্য পূরণের 'নামত্ত তিনি চাণক্যকে গুরুর পদে আভীঁষন্ত করেন। চাণক্য 
চন্দুগ্‌প্তকে শিষ্যরূপে বরণ করে নেন। এরদ্বারা তান শিষ্যের উদ্দেশ্য পুরণ 
করার এবং ক্ষত্রিয় রাজাদের দ্বারা লাঞ্ছিত, অপমানিত চাণক্য তার ব্লাহ্মণ্য শান্তর 
তেজ, বীর্য ও বাণ্ধিমত্তাকে প্রাতিষ্ঠিত করার সুযোগ লাভ করেন । এই সনযোগকে 
সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের জন্য তান চন্দ্ুগুপ্তের মনোবলকে আরো দীঘ্ত করে তুলতে 
চান। এই উদ্দেশ্যে তাঁর নিম্নোন্ত অলঙ্কার বহুল সংলাপের সংগীত মনচ্ছনা 
একাধারে চাণক্যের মনোভাবকে গভীরভাবে প্রকাশ করেছে এবং নাট্যমুহূতের 
নাটকিয়তায় নতুন মান্তা যোগ করেছে । 
অ) “চাণক্য- আমার চক্ষুর সম্মুখে কি দেখছি জানো ? 
চন্দ্গ-প্ত--কি গুরুদেব! 
চাণক্য-_এই প্রধূমিতা প্রজবালতা প্রবাহতা রন্তুত্রোতস্বতী ভৈরবী ভারত- 
ভূমির পাঁরবর্তে এক রত্বালঙ্কারা, পৃষ্পোজ্জবলা, সংগীতমুখরা হাসাময়ী 
জননী । জলধি হতে জলাধ পর্যাস্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য ! সে 
সাম্রাজ্যের প্রাতষ্ঠাতা তুমি, আর তার পুরোহিত এই দারিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য ! 
(-_ চন্দ্রগুঞ্ত, প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য ।) 
৭। চন্দুগৃপ্ত নাটকে পণ্ডিত চাণক্যের মুখে এ ধরণের সংলাপ ছাড়াও এই 
নাটকের গ্রীক সেনাপাঁতি সেলুকস (১১), গ্রীক সৈন্যাধ্যক্ষ আশ্টগোনস্‌ (৩।১ ) 
পার্বত্যবাসস চন্দ্রকেতুর ভাগনী ছায়া (৩।৫, 81৫), গ্রীক সেনাপাঁতি সেল:কসের 
কন্যা হেলেন (&18 ), প্রমুখ চাঁরত্রের মুখেও এ জাতীয় সংলাপ প্রয়োগ করা 
হয়েছে । চারন্র নার্বশেষে এ ধরণের সান্ধ সমাস ও অলঙ্কারবহণ্ল সংলাপ 
প্রয়োগের ফলে সংলাপ কোন কোন ক্ষেত্রে চারত্রানূগ হয়ে ওঠেনি এবং স্থানে হ্ছানে 
সংলাপ বৈচিন্র্হীন হয়ে পড়েছে ।১*ক এই প্রসঙ্গে 'রাণাপ্রতাপ* নাটকে জাঁবনে দুঃখ 
ও সুখের মধ্যে দুঃখের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার গাঁরমার উল্লেখ প্রসঙ্গে প্রতাপাঁসংহের 
কন্যা ছার সংলাপ (১২ দৃশ্য), 'পরপারে নাটকে ঘৃণ্য জীবিকার মাধ্যমে 
জীবনযাপনের জন্য অনুতপ্ত ও বেদনাহত বারাঙ্গণা “শাস্তা'র সংলাপ (১1৪ দৃশ্য ) 
এই একই নাটকে মৃত্যুর প্রাক-মৃহূ্র্তে পরকালের বিশ্বাস প্রসঙ্গে 'সরয়ঃ'র সংলাপের 
(816 দৃশ্য) দ্টাস্ত এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে । 
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৮। 1খঞে৮-.1552 কাব্যপ্রশীতি সমাঁধক ছিল । চরিব্রাঞ্কনের প্রয়োজনে তান 
নাট্যসংলাপের কাব্যময়তা পছন্দও করতেন ।৯৬ তাই নাট্যসংলাপ রচনায় তাঁর 
কবিসতার প্রভাবের পাঁরচয় পাওয়া যায় । চাঁরন্রের মান অনুযায়ী সংলাপের মধ্যে 
এই কাব্যময়তার প্রয়োজন । কিন্তু নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সর্ব এই রাঁতি 
অনুসরণ করতে পারেনান। তাঁর অলঙ্কারবহূল সংলাপও অনেক জায়গায় 
কাব্যময় হয়ে উঠেছে । কোন কোন ক্ষেত্রে শধূমান্র কাব্যময়তা সৃষ্টির জন্যই 
[তিনি অলঙ্কারবহুল সংলাপ সৃষ্টি করেছেন । চারন্র 'নীর্বশেষে এ ধরণের 
কাব্যময় সংলাপ ব্যবহারের ফলে সংলাপ ভারী হয়ে উঠেছে এবং তা চাঁরন্রের 
স্বাভাবিকতাঁকে ক্ষন করেছে। দুই একাঁট দম্টাস্ত দ্বারা 'বিষয়াট আলোচনা 
করা যাক। 

“রাণা প্রতাপ” নাটকে শন্তাঁসংহ দৌলতউন্নিসাকে বিবাহ করেন। এই ঘটনার 
প্রাতক্রিয়ায় বংশগৌরব রক্ষার্থে প্রতাপাঁসংহ শন্তুসিংহকে ত্যাগ করেন। তথাপি 
শন্তাসংহ দৌলতভীন্নসাকে পাঁরত্যাগ করেনান। দৌলতউন্মিসার মহত্ব দর্শনে 
শন্তাসংহ অনেক আগেই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়োছিলেন। নারাীত্বের এই মহত্বকে প্রকাশ 
করতে গিয়ে শন্তসিংহের সংলাপের কাব্যময়তা উপরোন্ত আলোচনা প্রসঙ্গে স্মরণ করা 
যেতে পারে । বথা-_ 

(অ) শঙ্তাসংহ--“সেও আমার চোখ খুলে নারীর মহত্ব দেখিয়ে গিয়েছে ।""" 
আমি নারীকে তুচ্ছ, অসার, কদাকার জীব বলে মনে করোছিলাম ; সে 
দেখিয়ে দিলে নারীর সৌন্দর্য । কি সে সৌন্দর্য! আজ, প্রভাতে 
সে দাঁড়য়ে ছিল আমার সম্মুখে-কি আলোকে উদ্ভাসিত, কি মাঁহমায় 
মাহমান্বিত, কি বিশ্বাবজয়শী রূপে মাশ্ডিত ! মৃত্যুর পরপারচ্থ স্বর্গের 
জ্যোতিরচ্ছটা যেন তার মুখে এসে পড়েছিল ; তার চির জীবনের স্চিত 
পণ্যের বার রাশি যেন তাকে ধৌত করে 'দিয়োছল। ..কিসে ছবি! 
সেই হত্যার ধূমীভূত নিঃ*বাসে, সেই মরণের প্রলয় কল্লোলে, সেই 
জীবনের গোধূলি লগ্নে, কি সে মার্ত1” 

--( রাণাপ্রতাপ--&ম অংকের ৩য় দৃশ্য )। 

চন্দ্রগুপ্ত নাটকে যুদ্ধশেষে গ্রীকসৈন্যদের স্বদেশ আভমুখে বান্রার সময় গ্রীক- 

সৈন্যাধ্ক্ষ আশ্টিগোনসের সংলাপ ও এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। 
দৃষ্টাস্ত-_ | 

(আ) আ্টগোনস্‌--"*মেঘ করে আসছে, বাতাস উঠেছে । সমুদ্র গন 
কচ্ছে। -_যাও উচ্ছ্বাসত নীল 'সম্ধু! কল্লোলিয়া যাও। মানবের 
ক্ষুদ্র দম্ভ উপেক্ষা করে কালের ভ্ুকুঁটি তুচ্ছ করে, অনস্ত আকাশের 
সঙ্গে অঙ্গ মাঁশয়ে দিয়ে, সৃঁষ্টর অনাঁদ সঙ্গত গায়িতে গায়িতে 
ম.দুমন্দ আন্দোলনে পাথিবার প্রান্ত হতে প্রান্তে ধাবিত হও। স্বাধীন 


৩২২ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


উন্মদ্ত উদার তুমি, সৃষ্টির মহা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যুগে যুগে এক- 
একই ভাবে চলেছ। উপরে উন্মুন্ত নীল" আকাশ, নিম্নে তুমি তার 
স্বচ্ছ প্রাতিচ্ছবি। চন্দ সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র মশ্ডলকে তুমি তোমার হৃদয়ে 
প্রতিবিম্বত কর""'হে ভীম! হে কান্ত! হে অবাধ অগাধ সমন! 
তোমার উদ্দাম প্রমত্ত অন্ধ বিব্রমে যাও বীর! চিরাঁদন সমভাবে 
কল্লোলিয়া বাও।” »( চন্দুগুপ্ত, তৃতীয় অংক; প্রথম দৃশ্য । ) 
৯। দ্বিজেন্দ্ূলালের সংলাপে পৌরুষ ও ওজঃগুণ সংলাপকে সমন্ধ ও 
আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এরদ্বারা চারান্রক আবেগ প্রকাশের দিক থেকেও 
সংলাপ গাঁতিশীল হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি নাট/সংলাপ উদ্ধৃত করা 
যেতে পারে । যেমন-- 

চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুঞ্ত তাঁর ভাই নন্দের কাছ থেকে হৃতরাজ্য উদ্ধারের 

সঙ্কজ্প গ্রহণ করেন এবং তাঁর মা মুরাকে লাঞ্ছনার জন্য ভ্রাতা নন্দকে সমুচিত 
জবাব দিতেও চন্দ্রগঞ্্ণ প্রয়াসী হন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে ভ্রাতৃসত্তা আঁধক- 
ভাবে ক্রিয়াশীল হয়। এর ফলে চন্দ্ুগপ্ মায়ের লাগুনাকারাী নন্দকে পরাজিত করার 
চেয়ে তাকে ক্ষমা করা ও তার সঙ্গে যুদ্ধ না করার সি্ধান্ত গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে 
ভ্রাতা নন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মা মুরার আজ্ঞাও চন্দ্রগুপ্ত প্রকারাস্তরে মানতে 
অসম্মত হন। এমতাবস্থায় মায়ের স্বর্গঁয় মাহমা ও মায়ের প্রকাতি বর্ণনার দ্বারা 
চাণক্য চন্দ্রগুপ্ধের মনে মাতৃভান্তিকে উদ্দীপ্ত করেন ও তাঁর মায়ের লাঞ্ছনার যোগ্য জবাব 
দেবার জন্য চন্দ্ুগুগ্তকে নন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এবং তাকে পরাঁজত করতে 
অনপ্রাণিত করেন। এ সময় চাণক্যের নিম্নোক্ত সংলাপের ওজঃগুণ সংলাপকে 
চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে । 

(অ) চাণক্য-_“না, জানো না! নইলে মায়ের অপমানের প্রাতিশোধ নিতে 
সন্তান দ্বিধা করে? -মাশ্যার সঙ্গে একাঁদন এক অঙ্গ ছিলে-_- 
এক প্রাণ, এক মন, এক নিঃ*বাস, এক আত্মা যেমন সৃস্টি একদিন 
বিষফূর যোগনিদ্রা় অভিভূত ছিল,তারপর পৃথক হয়ে এলে-_আগ্মর 
স্ফুলঙ্গের মত, সঙ্গীতের মূচ্ছনার মত, চিরস্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মত ! 
মা--যে তার দেহের রন্ত নিংড়ে নিভৃতে বক্ষের কটাহে চাঁড়য়ে স্নেহের 
উত্তাপে জবাল দিয়ে সুধা তৈরী করে তোমায় পান করিয়োছল--যে তোমার 
অধরে হাস্য দিয়েছিল, রসনায় ভাষা 'দিয়োছিল, ললাটে আশিস চুম্বন 
দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল ; মা--রোগে, শোকে, দৈন্যে, দুর্দ্দনে তোমার 
দুঃখ যে নিজের বক্ষ পেতে নিতে পারে, তোমার ম্লান মুখখাঁন উজ্জ্বল 
দেখবার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে, যার স্বচ্ছ স্নেহ-মন্দাঁকনী এই শুদ্ক 
তপ্ত মরুভূমিতে শতধারায় উচ্ছ্বাঁসত হয়ে যাচ্ছে $+ মা--যার অপার শু 
করুণা এখনশবনন প্রভাত সের মত কিরণ দেয়-বতরণে কার্পণ্য 


চতুর্থ অধ্যায় ৩২৩ 


করে না, বিচার করে না, প্রাতিদান চায় না-_উন্মৃন্ত, উদার কম্পিত আগ্রহে 
দুহাতে আপনাকে বিলাতে চায়! --এসেই মা।” 
-( চন্দ্রগুপ্ধ--দ্বিতীয় অংক, পণ্ম দৃশ্য |) 
এ প্রসঙ্গে আরও একটি দন্টাস্ত দেওয়া যেতে পারে-_ 


কৃত পত্র ওরংজেবের ছলনায় ও শঠতায় পিতা সাজাহ'ন দিল্লীর িংহাসনচন্যত 
হন এবং বন্দী অবস্থায় দিনাতিপাত করতে থাকেন। পত্রের এহেন অমানাঁবক 
আচরণে সাজাহানের পিতৃসত্তা লাঞ্চিত হয়। সাজাহান মমাহত হয়ে পড়েন । 
এই দূদ্দ'শায় পিতৃ-অনুরাগী জাহানারার কন্যাসত্তাও বেদনার্ত হয়ে পড়ে। 1পতার 
প্রতি তাঁর যথোচিত কর্তব্য পালনের জন্য তানি ক্রিয়াশীল হন। পিতাকে পুনরায় 
সিংহাসনে বাঁসয়ে তাঁর পিতৃসত্তা ও সাম্রাটসত্তাকে প্রাতীষ্ঠত করতে তান 
ওরংজেবের রাজদরবারে যান । সেখানে উপাস্ছিত প্রধান প্রধান রাজকর্মচারিগণের 
সামনে একদিকে পিতৃদ্রোহণ ওরংজেবের শঠতা, ব্লুরতা ও হদয়হীন নিম্ঠুরতাকে 
তুলে ধরেন, অপরাঁদকে বার, দয়াল:, প্রজাহতৈষী সাজাহানের ভাবমযীর্তকে 
উজ্জ্বল করে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে সাজাহানকে পুনরায় সিংহাসনে বসাবার জন্য 
রাজকমচারীদেরকে তান উদ্বুদ্ধ করেন। এ সময় জাহানারার নিম্দোন্ত পৌরুষ 
ও ওজঃগুণযুন্ত সংলাপ নাট্যঘটনার ওৎসক্য বৃদ্ধি করে নাট্যঘটনায় আকর্ষণ, 
বাদ্ধি করেছে ও নাট্য ঘটনাকে গাঁতিশীল করে তুলেছে। 

(আ) জাহানারা--“দাঁড়াও !***আমি এখানে তোমাদের কাছে নিস্ফল ক্রন্দন 
করতে আঁসাঁন !*আম নারীর লজ্জা সঙ্কোচ সম্ভ্রম ত্যাগ করে 
এসেছি-_আমার বৃদ্ধ পিতার জন্য ।***আঁম একবার মুখোমুখি তোমাদের 
জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, যে তোমরা তোমাদের সেই বীর, দয়াল, 
প্রজাবংসল সম্রাট সাজাহানকে চাও? না, এই ভণ্ড শ্পিতৃদ্রোহী, 
পরস্বাপহারী ওরংজীবকে চাও ?."-ক্ষমতা কি এত দণ্ড হয়েছে, ষে তার 
বিজয় দুন্দভি তপোবনের পবিভ্ব শান্ত লুটে নেবে? অধর্মের আস্পব্থধা 
এত বেশী হয়েছে যে, সে 'নার্বরোধে স্নেহ দয়া ভন্তির কক্ষের উপর 'দিয়ে 
তার রত্তান্ত শকট চালিয়ে বাবে? বলো!_-তোমরা ওরংজীবের ভয় 
করছ ? কে ওরংজীব £ তাঁর দুই ভুজে কত শান্ত? তোমরাই তার বল। 
তোমরা ইচ্ছে করলে তাকে ওখানে রাখতে পারো; ইচ্ছা করলে তাকে 
ওখান থেকে টেনে এনে পঙ্কে নিক্ষেপ করতে পারো । তোমরা যাঁদি 
সম্রাট সাজাহানকে এখনও ভালোবাসো, সিংহ হ্থবির বলে তাকে পদাঘাত 
করতে না চাও, তোমরা যাঁদ মানুষ হও তো. বলো, সমস্বরে “জয় সম্রাট 
সাজাহানের জয়” দেখবে ওরংজীবের হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়েষাবে।” 

--(সাজাহান' দ্বিতীয় অংকের পণ্চম দৃশ্য )। 


৩২৪ বিশ শতকের থিয়েটারে রাংলা নাটক 


(১০) |ববজেল্ন্য রায়ের নাট্য সংলাপের রারুবৈদপ্ধও সর্বজন 'বাদত। 
“সাজাহান' নাটকের 'দিলদারের 'নিম্নোন্ত সংলাপের মধ্যে.এর পাঁরচয় পাওয়া যায় । 

(অ) “দলদার--কুকুর লেজ নাড়ে'কেন এর কারণ কিন্তু খাসা । 
মোরাদ--কি কারণ ? 
দিলদার--কুকুর লেজ নাড়ে, কারণ লেজের চেয়ে কুকুরের জোর বেশী। 
যাঁদ কুকুরের চেয়ে লেজের জোর বেশী হোত, তাহলে লেজই কুকুরকে 
নাড়তো"” 

(সাজাহান-দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য ) 

(১৯) নাট্যসংলাপ রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকার 'দ্বিজেন্দ্লাল চাঁরন্রের গভীর বেদনা, 

আক্ষেপ, 'নাঁবড় প্রেমবাসনা, মানাঁসক ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া, ব্যাঁথতচিত্তের ক্ষোভ ও 
নৈরাশ্য, গাঁহতি কর্মের জন্য মানাঁসক প্রদাহ এবং একাকীত্বের হল্ণা পারস্ফুট 
করার জন্য কোথাও কোথাও আত্মগত সংলাপ 9০111005) এবং বিদেহী চরিত্রের 
মনোভাব প্রকাশ করার জন্য 7৪০৪০-9011100 ব্যবহার করেছেন । দন্টান্ত 
সহযোগে এ বিষয়ের অবতারণা করা যেতে পারে । 

মোগলের হাতে পরাধাঁনা মেবারের লাঞ্ছনা ও দদ্দশা দেশপ্রোমক রাণা প্রতাপ- 

সংহের হৃদয়কে ব্যাঁথত করে তোলে । দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য রাণা 
প্রতাপাঁসংহ সক্রিয় হয়ে ওঠেন। মেবারের জনগণের উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রাতাম্ঠিত 
হলেও তখনও পর্যন্ত রাণা প্রতাপাঁসংহ মেবারকে শৃঙ্খলমূস্ত করতে পারেনানি। 
এই না পারার বেদনায় এবং দেশমাতার ধূলি ধূসরিত রক্ষ-শু্ক রূপ দেখে 
রাণা প্রতাপের অন্তর বেদনায় আপ্লুত হয়। নিম্নের আত্মগত সংলাপের দ্বারা রাণা 
প্রতাপের এই বেদনামাঁথত মনোভাব খুবই স্পর্শকাতর র্‌পে প্রকাশিত হয়েছে । 

(অ) রানা প্রতাপাঁসংহ--“আকবর ! মেবার জয় করেছ বটে! কিন্তু মেবার 
রাজ্যশাসন করছি আম 1"**আকবর! যতাঁদন আমি আছি, মেবার থেকে 
এক কপদ্কিও তোমার ধনভাশ্ডারে যাবে না ।--"সমন্ত রাজ্য ধূ-ধূ করছে। 
শসাক্ষেত্রে উলুখড় তরঙ্গায়িত ।""যেখানে মনুষ্য থাকত সেখানে আজ 
বন্যপশহ্দের বাসস্থান হয়েছে । জন্মভূমি! স[ন্দর মেবার ! বারপ্রস 
মা এখন এই বেশই তোমাকে সাজে মা। তোমাকে আমার বলে আবার 
ডাকতে পার ত তোমার পায়ে স্বহস্তে আবার ভূষণ পাঁরয়ে দেবো নৈলে 
তোমাকে এই *মশানচারিনী তপাঁস্বিনীর বেশই পাঁরয়ে রেখে দেবো মা 
মাআমার! তোমাকে আজ মোগলের দাসী দেখে আমার প্রাণ ফেটে 
যায় মা।? 

(রাণা প্রতাপাঁসংহ-_প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য ।) 
দুগাদাসের শোর্ধ7, বীর্ধয, সৌন্দষ্য” উদারতা ও মহানুভবতায় সম্রাজ্ঞী গুল- 
নেয়ার দুগাদাসের প্রতি হদয়ের গভীর আকধষণ্ণ অনুভব করেন। প্রেমবাসনা 
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ও প্রবৃত্তির তাড়নায় দুগাদাসকে দেখার জন্য ( ৮6:০6%19 ) এবং তাঁর সান্ধ্য 
লাভ করার বাসনা পূরণের জন্য তিনি দিল্লী থেকে দাক্ষিণাত্যে ছুটে আসেন । 
দৃগাদাস তখন দাঁক্ষণাত্যের আঅধিপাঁত শম্ভুজীর আশ্রত ছিলেন। নিম়ের 


আত্মগত সংলাপের মাধ্যমে গুলনেয়ারের সূতীব প্রেম বাসনা বাণীরপ লাভ 
করেছে। 
(আ) গুলনেয়ার-“আমরা এসেছি এই দাঁক্ষণাত্যে--কার উদ্দেশে ?..*..* 


দুগাদাস ! দুগা্দাস, তুমি যাঁদ জান্তে আমি তোমায় ?ি ভালবাসি ! যাঁদ 
জানতে কি মধুরাতিন্ত উত্তপ্চ শীতল, তীক্ষমকোমল প্রবৃত্তি আমার অন্তরে 
জাগিয়ে দিয়েছো ! যদ জান্তে, তোমার উদ্দেশ্যে সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য 
মাড়বার থেকে দাক্ষিণাত্যে টেনে এনোছি ! -_-আমায় কি ভালই বাসতে !-_ 
“উঃ কি পিপাসা ! দুগাদাস ! আম মাদরা পান করোছি কেন জানো? 
_-দুগাদাস ! তুমি যাঁদ আমায় আজ দেখ, চিন্তে পারো কিনা সন্দেহ !_ 
এত শশর্ণ হয়ে গিয়েছি! এ প্রবৃত্তির কি মহা জালা! কি দদ্দমনীয় 

বেগ! কি মধুর উৎপাীড়ন 1” 
( দুগারদদাস- চতুর্থ অঙ্ক, সঞ্চম দৃশ্য । ) 
নিজের পিতৃপাঁরচয় ও মাতৃপাঁরচয় জানতে না পারার ফলে এবং নিজের প্রিয়জন 
বলে কেউ কোথাও না থাকার জন্য গ্রীক সেনাপাঁত আ্যাশ্টগোনসের মধ্যে এক গভীর 
নৈরাশ্য, বেদনা ও একাকীত্ব বোধ জাগারত হয় । যুদ্ধ শেষে গ্রীক সৈন্যগণ তাদের 
প্রিয়জনদের সঙ্গে মালিত হবার উদ্দেশ্যে স্বদেশ আভমনখে যাত্রা করলে আন্ট- 
গোনসের এই একাকীত্থের বেদনা ও নৈরাশ্য প্রকট হয়ে ওঠে। আন্টগোনসের 
নিয়োন্ত আত্মগত সংলাপের মধ্য 'দয়ে নাট্যকার চাঁরন্রের এই মনোভাবকে হৃদয়স্পর্শ 

করে তুলেছেন। 

(ই) আন্টিগোনস--“এরা গৃহে ফিরে যাচ্ছে । ক আনন্দ! বহৃদিন পরে 
প্রিয়জনের মুখ দেখবে । আনন্দ হবে না? আর আমি।--দেশে কেউ 
নাই, ধার মুখ আমার উদয়ে উজ্জল হবে। এক বৃদ্ধা মাতা--শৈশবে 
পালন করেছিলেন বটে-_কিন্তু তারপর আমাকে পশুর মত হাটে বিক্রয় 
করেন। জগতে আমার ভালবাসার পান্ত কেউ নাই, আমায় কেউ 
ভালবাসে না-_আমি দেশে চলেছি তবে কিসের জন্য 2? হাউইকে যেমন 
একটা মহাজবালা আর্তশবাসে উদ্ধের্ব উড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনি একটা 
তীব্র ব্যঙ্গ ক্ষিপ্তবেগে আমায় ছনাটয়ে নিয়ে চলেছে । এত মহাব্যাধি অথচ 
সে আমার নিজের সৃষ্ট নয়, তার জন্য আম দায়ী নই। অথচ সংসারের 
এমনই িচার-_না তারই বা অপরাধ কি-স্বয়ং ঈশ্বরের এই বিচার***” 

€ চন্দ্রগু্ধ-_তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্য । ) 


৩২৬ বিশ শতকের থিয়েটারে. বাংলা নাটক 


বধ্‌্সত্তার লাঞ্ছনার পর মাতৃসম্তার অবমাননার দ্বারা নুরজাহান তাঁর সম্মাজ্ৰী- 
সতাকে প্রীতাষ্ঠত করতে সচেম্ট হয়ে ওঠেন। এমতাবস্থায় কন্যা লায়লার তীশব্র 
ভর্খসনার ফলে নুূরজাহানের মধ্যে মাতৃসত্তা ও সম্রাজ্ঞীসত্তা তথা চাঁরত্রের শুভবোধ 
ও অশুভবোধের মধ্যে তীব্র মানাঁসক দ্বন্ব দেখা দেয়। নুরজাহানের আত্মগত 
সংলাপের মাধ্যমে তাঁর এহেন মানাঁসক ক্রিয়া প্রাতক্রিয়া প্রকাশ লাভ করেছে। 

(ঈ) নুরজাহান--“ও$--কি লজ্জা! না পালাই। --পালাই। আর না! 
লায়লার মৃদ ভর্সনার তাড়নায় আমার অন্তরের কুংসিত ক্ষত টের 
পেয়েছি। আর বুঝতে পেরেছি যে, সে কি কুখীসত! না আম 
পালাবো, আর কিছুর জন্য না হোক-_পালাবো তোর জন্য লায়লা । 
আম তোর কাছেও আঁবশ্বাসিনী হব না।"""দুরে এ সানাই বাজতে 
আরম্ভ হোল। কি বিশাল এই প্রাসাদ! না, আর না। না এখান 
থেকে চলে যাওয়াই ঠিক |” 

( নুরজাহান--দ্বিতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য । ) 
দিল্লীর সিংহাসনে নিজের আঁধকার করায়ত্ত করার জন্য ওরংজেব শঠতার দ্বারা 
সাজাহানকে বন্দী করেন। ফলে সাজাহানের সম্রাটসত্তার বিনাম্টি ঘটে ও পিতৃসত্তা 
অবমাঁনত হয়। পুত্রের এই জঘন্য কৃতন্নতায় বন্দী অসহায় সাজাহান জগতের 
দৈনান্দন অপাঁরবার্তিত কার্যযাবলীর মাঝে নিজের পরিবার্তত এই দুরবস্থার কথা 
ভেবে ক্ষোভে দুঃখে, হতাশায় ও বেদনায় ভেঙে পড়েন। আত্মগত সংলাপের সাহায্যে 
নাট্যকার সাজাহানের এই ব্যাঁথত হৃদয়ের ক্ষোভ, নৈরাশ্য ও গভশর বেদনাকে 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করেছেন । যেমন-- 

(উ) সাজাহান- “সূর্য উঠেছে । যেমন সৃম্টির আদিম যুগে উঠেছিল, সেই 
রকম উজবল, রন্তবর্ণ! আকাশ তেমনি নীল। এ যমুনা তেমান 
ক্লীঁড়াময়ী কলস্বরা ; যমুনার পরপারে বৃক্ষররাঁজি তেমান পর্রশ্যাম, 
পৃষ্পোজ্জবল ; যেমন আমি আশৈশব দেখে এসোছ । সবই সেই । কেবল 
আ'মই বদালইছি ( গাঢ় স্বরে )। আমি আজ আমার পত্রের হস্তে বন্দী ; 
_-নারীর মত অসহায়, শিশুর মত দুর্বল । মাঝে মাঝে ক্রোধে গর্জন 
করে ডীঠ, কিন্তু সে শরতের মেঘের গর্জন--একটা নিস্ফল হাহাকার 
মান্। আমার নার্বৰষ আস্ফালনে আমি নিজেই ক্ষয় হয়ে ধাই। উঃ! 
ভারত সম্রাট সাজাহানের আজ-_এ কি অবস্থা-_ 

(সাজাহান-_দ্বিতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য । ) 

কপটাচারী ওরংজেব ধর্মের নাম করে নিজের স্বার্থসদ্ধির জন্য তৎপর হয়ে 
ওঠেন। দিজ্লীর সিংহাসন লাভের পথ নিস্কম্টক করার জন্য তিনি একের পর এক 
ভরাতৃহত্যা করেন। ধর্মের নামে এই নীতি বিরুদ্ধ অমানবিক কাজের ফলে 
পাঁরশেষে তাঁর মধ্যে এক তীব্র মানাঁসক প্রদাহের সৃষ্টি হয়। এরফলে ওরংজেবের 
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মধ্যে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকরণ (চ191160186101) ঘটে । চাঁরঘ্রের মনস্তত্বের এইরুপ প্রকাশের 
ক্ষেত্রে ওরংজেবের নিষ্নোস্ত আত্মগত সংলাপের প্রয়োগ নৈপৃণ্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়-_ 
(উ) ওরংজীব--“যা করোছি--ধর্মের জন্য । যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হত-- 
(বাহিরের দিকে চাহিয়া ) উঃ কি অন্ধকার! কে দায়ী? আমি! এ 
বিচার ওক শব্দ? --না বাতাসের শব্দ! এক! কোন মতেই এ 
চিন্তাকে মন থেকে দুর কর্তে পারাছ না। রাধ্রে তন্দ্রায় চুলে পাঁড়, 
কিন্তু নিদ্রা আসে না-( দীঘীন*বাস ).*ও কি! আবার সেই দারার 
ছিন্ন শির? --সুজার রন্তান্ত দেহ! মোরাদের কবন্ধ! যাও সব। 
আঁম বিশ্বাস কার না। এ তারা আবার। "আমায় ঘিরে নাচছে ! 
কে তোমরা ? জ্যোতিন্ময়ী ধুমশিখার মত মাঝে মাঝে আমার জাগ্রত 
তন্দ্রা় এসে দেখা 'দিয়ে যাও। --চলে যাও--এঁ মোরাদের কবন্ধ। 
আমায় ডাকছে ; দারার ও মুণ্ড আমার পানে একদূস্টে চেয়ে আছে ; 
সুজা হাসছে--এ কি সব! ও! (চক্ষু ঢাকিলেন), পরে চাহিয়া 
যাক্‌! চলে গিয়েছে! উঃ! -দেহে দ্রুত রন্তপ্রোত বইছে। মাথার 
উপর যেন পর্বতের ভার 1” 

( সাজাহান--পণ%ম অংক, পঞ্চম দশ্য |) 
ক্ষমতাপ্রয়া রূপময়ী নুরজাহান তাঁর বধ্‌্সত্তার অমর্যযাদা করলে অসম বৈরাগো 
শের আফগান তাঁর মৃত্যুকে ডেকে আনেন। উচ্চাশার প্ররোচনায় নারীত্বের এই 
অবমাননায় নূরজাহান পরে নিজেই 'বাস্মত, লাজ্জত, ও অনুতপ্ত হন। এ সময় 
তাঁর মধ্যে শুভবোধের জাগরণ ঘটায় নূরজাহান আত্মসমালোচনা করেন। এই 
পটভূমিকায় মৃত শের আফগানকে উদ্দেশ্য করে তিনি তাঁর মনোগত অবস্থাকে 
প্রকাশ করতে থাকেন । মৃতব্যান্তকে উদ্দেশ্য করে বলা নিয়ের 2$০8৫০-5০111999১-র 

দ্বারা নাট্যকার চাঁরন্রের এই 'িশেষ দিকাঁটিকে মূর্ত করে তুলেছেন-_ 
(খ) নুরজাহান--না, আর ভালো লাগে না।""'এই চেহারার জন্য এত! 
হায় উদার স্বামী! এইরূপই তোমার মৃত্যু সাধন করেছে! 
-এই রুপ? না আমার অকৃতজ্ঞ কঠিন হাদয় 2 ঈশ্বর ! ঈশ্বর! 
কেন আমি কখনও তাঁকে ভালবাসতে পার নাই? তাঁর চেয়ে ভালবাসার 
যোগ্য পাত আর কে ছিল? দেবতার মত গঠন, সিংহের মত বাঁ, 
মাতার মত স্নেহ, শিশুর মত সারল্য ! --তবু তোমায় ভালবাসতে 
পাঁর নাই ।-*"*জ্বামী ! তুমি মরোছিলে আমার জন্য, আমিও মরব 
তোমার জন্য । তুম মরোছিলে পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে, আম মরব নিজের 
সঙ্গে যুদ্ধ করে । তুমি মরোছিলে এক মহূর্তেঃ আম মরব তিলে তিলে ! 
তুমি গিয়েছো--আর আমার জন্য রেখে গয়েছো এক জীবন্ত কবর !***” 
( নুরজাহান--দ্বিতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য ।) 


৩২৮ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


(১১) নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্য সংলাপ, রচনার ক্ষেত্রে একের পর এক 
বিশ্লেষণাআঅক 01806 দিয়ে বন্তব্যকে বর্ণনামূলক, ও দীর্ঘ করে তুলেছেন। এ 
প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক ।-- 

মেবার পতন নাটকে ইসলামধমরণ মহাবৎ খাঁ কল্যানীকে পাঁরত্যাগ করলেও 
সাধৰী কল্যানী মহাবধকে পাঁরত্যাগ্ করেনান । কল্যানীর এই মনোভাব গোবিম্দ 
সিংহের মনে বিস্ময়ের সৃন্টি করে । সামাজিক কারনে কল্যাননর প্রতি ক্ষৃত্খ হয়ে 
[তাঁন কল্যানীকে এই মনোভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করেন । এর প্রত্যুত্তরে কল্যানীর 
সংলাপ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ৷ 

(অ) কল্যাণী-_-“প্রকৃত সাধবী সেই,_স্বামী যে পায়ে পদাঘাত করে, সেই পা 

দুখানি যে স্রী পূজা করে ;--যার পাঁতিভন্তির বিচ্ছেদে ক্ষয় নাই, 

অবন্ঞায় সগ্তকোচ নাই, 'নিম্ঠুরতায় হাস নাই, 'নিরাশায় ক্ষোভ নাই 

_যার পাঁতিভন্তি "অন্ধকারে চন্দ্রের মত শান্ত, ঝটকায় পর্বতের 

মত দর, বিবর্তনে প্রুবতারার মত স্থির, যার পাঁতিভন্তি সর্বকালে, 

সর্ব অবস্থায়, বিশ্বাসের মত স্বচ্ছ, করুণার মত অযাচিত, মাতৃস্নেহের 
মত নিরপেক্ষ-__সেই সাধবী স্ত্রী |... 
( মেবার পতন--দ্বিতীয় অংক, ষণ্ঠ দৃশ্য ।) 

'দিজেন্দুলাল রায়ের অনেক নাটকে এ ধরণের সংলাপ বিদ্যমান । 

(আ) “সাজাহান” নাটকে যশোবন্তকে স্বামী-্ত্রীর প্রকৃত ভালোবাসার 
স্বরূপের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে “মহামায়ার” সংলাপ (৩1৬ ), পরপারে” নাটকে 
সংলাপ (818), নারীর রূপ-এ*্বষেির মাহমা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরপারে 
নাটকের "শান্তার সংলাপ (১।৪)--ইত্যাঁদ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যেতে পারে । 

এ কথা বলা যেতে পারে যে তৎকালীন নাট্যকারদের মধ্যে সাধারণ 
ভাবে একটু বেশী বেশী সংলাপ ব্যবহারের রীতির পরিচয় পাওয়া যায় । 
তৎকালীন দর্শকরা এটা পছন্দও করতেন। তাই এ জাতীয় সংলাপ 
রচনার পিছনে দর্শকদের রুচিবোধ ক্রিয়াশীল ছিল। 

(১৩) নাট্যকারের প্রকৃতিপ্রেম তাঁর সংলাপ রচনার ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার 
করেছে। এর ফলে তাঁর নাট্য সংলাপ মাঝে মাঝে গঁতকাব সুলভ হয়ে উঠেছে। 
এ গ্রসঙ্গে 'রাণা প্রতাপ" নাটকে প্রতাপকন্যা ইরার একটি সংলাপ বিশেষভাবে স্মরণ 
করা যেতে পারে-- 

(অ) ইরা--"ক গঁরমাময় দৃশ্য ! সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। --সমন্ভ আকাশে 

আর কেউ না। একা সূধ্য! চার প্রহর কাল আকাশের জন্মভূমি 


তৃতীয় অধ্যায় ৩২৯ 


বিচরণ করে, এখন আঁগ্মময় বর্ণে বিশ্বজগৎ প্লাবত করে অন্ত যাচ্ছে। 
এ অস্ত গেল। আকাশের পাঁতাভ ক্রমে ধূসরে পাঁরণত হচ্ছে। 
আর যেন দেবারাঁতর জন্য সন্ধ্যা সেই অস্তগামী সূর্যের দিকে শূন্য 
প্রেক্ষণে চাহিতে চাঁহতে ধারপদ বিক্ষেপে বিশ্বমান্দরে প্রবেশ করছে ! 
-কম সন্ধ্যা! 'প্রয় সাঁখ! ক চন্তা তোমার ও হদয়ে |! --কি গভশর 
নৈরাশ্য তোমার অন্তরে? কেন এত মলিন? --এত নীরব--এত 
কাতর? বল, বল প্রিয় সখি ” 

( রাণা প্রতাপ- প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য | ) 

(১৪) নাটকের মধ্যে সংগীতের সুষ্ঠু প্রয়োগের দ্বারা নাট্যকার 'দ্বিজেন্দুলাল 

নানা দিক থেকে নাটককে সমৃদ্ধ করেছেন এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে যুগের 
আহ্বানে দেশের প্রতি তাঁর দায়িত্বও পালন করেছেন । এঁদক থেকে তাঁর 
নাট্য সঙ্গীতের গুরুত্ব অপাঁরসীম । 

'রাণা প্রতাপ” নাটকের--“ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, গাও উচ্চে রণজয় গাথা ! 

রক্ষা কারতে পাঁড়িত ধর্মে শুন এ ডাকে ভারত-মাতা 1” 

--এই গানের (81৭ দৃশ্য ) দ্বারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোগলদের 
বিরুদ্ধে রাজপুতদের যুদ্ধের উম্মাদনাকে উদ্দীপ্ত করা হয়েছে, নাটকের মধ্যে 
বীররসকে সমন্ধ করা হয়েছে আবার পরোক্ষভাবে সমসাময়িক দর্শক তথা 
ভারতবাসীকেও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এই নাটকের দ্বিতীয় অংকের 
ষন্ঠ-দৃশ্যে মেহেরের মুখে “বাঁধি যত মন ভাল বাঁসিব না তায় / ততই এ প্রাণ তাঁর 
চরণে লুটায়”-_-এই গানের প্রয়োগের দ্বারা শস্তাঁসংহের প্রীত মেহেরের প্রণয়াসীন্তকে 
গভীরভাবে পারস্ফুট করা হয়েছে । 

“মেবার পতন" নাটকের--“মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়-- 

যুঝোছল যেথা প্রতাপ বীর 
বিরাট: দৈন্য দুঃখে তাহার 
শঙ্গের সম অটল স্থির ।” 

--সংগীতাটর (১২) নাট্য গুর্ত্ব অপরিসীম । মোগলের আরুমণের 
সান্ধক্ষণে মেবারের রাণা প্রকৃত দেশপ্রেম ও বীরধর্ম থেকে বিচ্যত হয়ে পড়েন। 
মোগলদের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষের বদলে তিনি সন্ধি স্থাপনে আগ্রহী হন। রানার এই 
মনোভাব দেশ ও দেশের সন্তানের পক্ষে কলঙ্কজনক | চারনৰ সত্যবতী' তখন এই 
গানের দ্বারা দেশের সকল রাজপনতগ্ণকে দেশপ্রেমের ধর্মে ও বারধর্মে উদ্বদ্ধ 
করেন। এর ফলে দেশের পাবিন্রতা ও অখণ্ডতা তথা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
আপামর রাজপূতগণের মধ্যে মোগলদের বিরদ্ধে ষুদ্ধ করার এক প্রবল উন্মাদনার 
সৃষ্টি হয় । এই পটভূঁমিকায় রাণা অমরাসিংহ তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্তের পরিবর্তন 
করতে বাধ্য হন ॥ রাণা তব নেতৃত্বে সকল রাজপূতগণ মেবারের স্বাধীনতার 

বিশ-শতক--২১ 


৩৩০ [বশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


সংগ্রামে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই নাটকের প্রথম অংকের 
অন্টম দৃশ্যে চারণদলের কণ্ঠে গীত-_ 

“জাগো জাগো পুরনারণী 

জিনিয়া সমর আসছে অমর-- 

বীরকুল তোমারি--” 

__গানের দ্বারাও দেশাত্মবোধকে উদ্দীপ্ত করা হয়েছে। রা 
মাধ্যমে একাদকে যেমন মেবারবাসীগণের দেশপ্রেমকে নাট্যকার জাগিয়ে রাখতে 
চেয়েছেন তেমাঁন সমকালীন স্বদেশবাসীর মধ্যেও তিনি এই ভাবকে জাগাতে 
চেয়েছেন। একথা মনে রাখা দরকার যে নাটকাঁট স্বদেশী আন্দোলনের সমসামায়ক 
কালেই রচিত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মযজ্জঞে দেশবাসীকে উজ্জীবিত 
করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল । 

মোগলের 'বরুদ্ধে মেবারের রাণার পরাজয়ে তথা মেবারের পরাধীনতায় চারণশর 
অন্তরের বেদনা ও নৈরাশ্যকে গভীরভাবে প্রকাশ করে তোলার ক্ষেত্রে চারণীর 
ননিম্নোস্ত সংগীতাঁট উল্লেখযোগ্য । 

“ভেঙেগেছে মোর স্বপ্নের ঘোর 
ছিড়ে গেছে মোর বাঁণার তার। 
এ মহাশনশানে ভগ্ন পরাণে 
আঁজ মা কি গান গাঁহব আর-""৮ 
--( পণ্চম অংকের বষ্ঠ দৃশা 1) 


এই গ্ানাঁট চারণ চারন্রের অন্তলোঁককে প্রকাশ করেছে । এই নাটকে মানসার 
কণ্ঠে গীত-_ 


“কিসের শোক করিস ভাই 
--আবার তোরা মানুষ হ- 
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই 
-আবার তোরা মানুষ হ*১*? 


সংগীতাঁট (৫1৮ দৃশ্য ) নাটকের একটি বিশেষ সম্পদ। এ গানাঁটর মাধ্যমে 
নাট্যকার জাতীয়তাবোধের চেয়েও মনযষ্যত্ববোধকে আধকভাবে স্থান 'দিয়েছেন। 
“এর প্রধান কারণ দ্বিজেন্দ্লাল বুঝোঁছলেন যে দেশবাসীর মন.ষ্যত্ববোধ জাগ্রত 
না হলে ভারতের কল্যাণ নেই।”৯* তাই তানি বলেছেন--“জাতীয়ত্ব যাঁদ 
মনষ্যস্থের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমদূদ্রে জাতী য়ত্ব বিলীন হয়ে যাক” (৫1৭)। 
নাটকে মানসীর মুখে এই গানের মাধ্যমে নাট্যকার এই ভাবাঁটকেই তুলে ধরেছেন। 

'সাজাহান' নাটকে চারণ বালকগণের--“ধনধান্য পুজ্পভরা আমাদের এই 
বসুন্ধরা”--সংগীতাঁট ( ৩।৬ ) দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে । স্বাধশনতা 


চতুর্থ অধ্যায় ৩৩৯ 


আন্দোলনের সময় এই গানাঁট ব্যাপক জনীগ্রয়তা লাভ করে এবং দেশবাসণর মুখে 
মুখে তা ছাঁড়য়ে পড়ে জাতিকে সম্মুখ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা দান করে। 
চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের “এ মহাসম্ধ্র ওপার থেকে কি সংগীত ভেসে আসে” 
(৬২) গানাটর সঙ্গে নাটকটির এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান। দার্শীনক 
মনোভাব সম্পন্ন এই গানের মধ্য 'দয়ে চাণক্যকে কূটরাজনোতিক কারাগার থেকে 
মুক্ত হবার আহবান জানানো হয়েছে এবং আঘাতে আঘাতে যে ঈশবরের প্রাত চাখক্য 
বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন সেই ঈশ্বরের প্রাতি আস্থা স্থাপনের আহবানও এই 
সংগীতের মধ্য দিয়ে ধ্বানত হয়ে উঠেছে । এ প্রসঙ্গে গানের নয়োন্ত সংলাপ 
1বশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য । 
“কেন কারাগৃহে আছিল বম্ধ 
ওরে ওরে মন্ড, ওরে অন্ধ ! 
ওরে, সেই পরমানন্দ যে আমারে ভালবাসে । 
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে 
পড়ে আছিস পরবাসে 1৮ 
ভিক্ষ:কের সঙ্গে চাণক্যের সাক্ষাৎ লাভের ফলে চাণক্য তাঁর হারানো কন্যাকে 
লাভ করেন এবং এঁ কুটরাজনোতিক কারাগার থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য 
কাত্যায়নকে চন্দ্রগুণ্ের মন্নীর্পে নিষ্যন্ত করে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। কন্যাকে 
নিয়ে তিনি নিজের সংসার জীবনে ফিরে যান। 
কাত্যায়নের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে চাণক্যের মনে অতঈতের সখ-্মাতি ভেসে 
উঠোছল । এমন সময় ভিক্ষুক ও বালিকার কণ্ঠে এই দাশশীনক ভাবসম্পন্ন 
গানের দ্বারাই নাট্যকার পাঁণ্ডত চাণক্যের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। 
নাটকে সংগীত প্রয়োগের দিক থেকে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এ সকল 
মুন্সিয়ানার পাঁরচয় পাওয়া গেলেও, এক্ষেত্রে তাঁন সম্পূর্ণভাবে নুটিমৃস্ত হতে 
পারেনান। কোথাও কোথাও তাঁর নাটকে নাট্যসংগণতের প্রয়োগ পর্বাট পৃনরাবৃত্তির 
দোষে দুম্ট হুয়ে পড়েছে । “দুগাদাস” নাটকে মহারাণণ মহামায়া সতীধমে“র মাহাত্ম্য 
বর্ণনা করার পর সতীধর্ম রক্ষার জন্য চিতানলে জীবন বিসজরনের 'সম্ধাস্ত গ্রহণ 
করেন (৪1২ দশ্য)। চিতানলে আরোহণের সময় মহারাণী ও কুলনারীগণ 
গাইলেন--“যাও সাত পাত কাছে-_-পতি বিনা সতীর 'ি গাঁত আছে মা 1.1” 
এর ফলে পূর্বে সংলাপের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠিত বন্তব্যকেই পুনরায় সংগণতের মাধ্যমে 
প্রকাশ করায় নাটকের মধ্যে পুনরাবাত্তর দোষ ঘটেছে । নাটকে এটা বাঞ্ছনীয় 
নয়। এই প্রসঙ্গে 'রাণাপ্রতাপ' নাটকে শঙ্তাঁসংহের প্রাত প্রেমাসন্ত মেহের 
কর্তৃক প্রেমের যাতনার স্বরৃপ প্রকাশ প্রসঙ্গে তাঁর গান--“প্রেম ষে মাখা বিষে, 
জানতাম কি তায়-**৮(৩।২ ), চন্দ্ুগুণ্, নাটকে চন্দুগৃপ্তকে বিবাহ করতে না 
পারায় প্রোমকা ছায়ার মনোগত বেদনা ও ভাবনাকে পরিস্ফুট করে তোলার ক্ষেত্রে 


৩৩২ বিশ শতকের খিয়েটারে বাংলা নার্টক 


ছায়ার গান--“সকল ব্যথার ব্যথী আমি.হই, তুমি হও সব সুখের ভাগণ**** 
( &৩ দৃশ্য ), এবং “পরপারে' নাটকে জবন 'ও সংসার সম্পর্কে সরঘুর দাশশনক 
চিস্তাসমাম্বত নিম়নোন্ত গানাঁট উল্লেখযোগ্য-- ৷ 

“শুধু দুশদনেরই খেলা | 

ঘুম না ভাঙ্গিতে, আঁখি না মেলিতে, 

দেখতে দেখিতে ফুরায় খেলা--1” (৪1২ দৃশ্য) 

এ সকল গানের সংযোজনার ফলে নাটকগুঁলির অংশাঁবশেষ পনরাবৃত্তির 
দোষে দূম্ট হয়েছে । এছাড়াও দিজেন্্লালের নাটকচ্ছ সমন্ভ সংগীঁতই নাটকের 
পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে এ কথা বলা যায় না। তথাপি নাটকের মধ্যে আধক 
সংগীত রচনার দ্বারা নাট্যকার দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য যত্ববান হয়েছিলেন । 
এটা তৎকালীন পেশাদারী বাঙলা থিয়েটারের একাট বৈশিষ্ট্য । 


(পগ্া ॥ নাট্যসংলাপ ও ক্ষীরোদপ্রসা্দ ॥ 


নাট)কার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ নাট্যসংলাপ রচনার ক্ষেত্রে গদ্য ও পদ্য এই 
উভয় প্রকার সংলাপই ব্যবহার করেছেন । 

(১) তাঁর গদ্যময় সংলাপ আধিকাংশ ক্ষেত্রে সহজ সরল হলেও কোথাও কোথাও 
তা সাঁন্ধ ও সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে । এর ফলে সংলাপের মধ্যে 
ণকছু পাঁরমাণে হাল্কা ধরনের শব্দ সংগীত মূচ্ছছনার সৃষ্টি হয়েছে ও সংলাপের 
দীগ্চতা খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে । “নন্দকুমার' নাটক থেকে এর দম্টান্ত দেওয়া 
যেতে পারে। 

ফাঁসীকান্টে ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের মৃত্যু হয়। তাঁর মতত্যুর পর নন্দকুমারের গুরু 
বাসুদেব গভীরভাবে অনুভব করেন যে দেশের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য শীশ্তর তেজ, বীর্য ও 
সাধনার অভাব ঘটেছে । দেশের সার্বক মান্তর জন্য তিনি নন্দকুমারের তেজ ও 
বীর্ধা-দীপ্তড সাধনার দজ্টান্ত অনুসরণ করে এই ব্রাহ্গণ্য শান্তকে পূনরায় জাগাঁরত 
করার জন্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। সেক্ষেত্রে তাঁর সংলাপ উপরোন্ত 
গুণে গুণময় হয়ে উঠেছে ।-- 

বাপুদেব--“***এই ভারতবর্ষের উদীয়মান মহানগরীর বায়ু এক সঙ্গে দুটি 

সামগ্রী নিয়ে খেলা করছে । বামে দগ্গাঁশরে একট রন্তবর্ণ পতাকা, আর 
দাক্ষণে এই রজুলম্বিত ব্রাহ্মণের দোদুল্যমান শব । "*"নন্দকুমার ! 
দুলুক, দুলুক, তোমার যজ্ঞ্রোপবীত বিভূষিত বপ্য বায়ুতে আন্দোলিত 
হোক। দুলতে দুলতে তোমার শব হিম্দুকে শরণ করিয়ে 'দিক যে, ব্রাহ্মণ 
শান্তর অবসানে সকল বর্ণের শান্ত লোপ। **্যাঁদ কোন সাধক কখনো 
তোমার শবে আসন কোরে এই মহাশ্মশানে কোন নিভরণক হাদয়ে, চৈতন্য- 
স্বর্পিনী, অসুরনাশিনী, বরাভর়দায়িনী মহাশভ্তিকে ডাকতে পারে” 


চতুর্থ অধ্যায় ৩৩৩ 


আবার অন্তরস্থ কুলকুণ্ডালনীকে জাগাঁরত করে আবার ভারতে বণাশ্রম 
ধর্ম ব্রাহ্মণ শন্তির পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত করতে পারে তবেই--যাক আর স্বপ্ন 
দেখবার অবকাশ নাই ।” 

( নন্দকুমারস্্পণ্টম অংক, নবম দৃশ্য । ) 


(২) পদ্যময় সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে তান কখনো কখনো মাইকেল প্রবর্তিত 
'চৌদ্দমান্রার পয়ারের উপর প্রাতিষ্ঠিত আমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেছেন। এ 
বিষয়ে 'রঘ:বীর' নাটকের অংশ-বিশেষের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । প্রভু অনস্ত- 
রাওয়ের অন্বেষণে রঘুবীর নর্মদা নদীতীরে উপস্হিত হন।, রঘুবীর নর্মদার 
ভীষণমূর্তি দর্শন করে । নরদার এইর্‌প দেখার পর এ বিষয়ে তার মনোভাব ও 
প্রাতিকিয়ার প্রকাশ প্রসঙ্গে নিয়ের সংলাপাট উল্লেখযোগ্য । 


রঘুবীর--“উত্তাল তরঙ্গময়ী ভীষণা নর্মদা ! 
ফেনিল রাক্ষসী মুখে তুলিয়া হকার 
দশাঁদকে উন্মত্ততা কাঁয়া প্রসার 
কার লোভে ছুটিয়াছ পুনঃ উন্মাদিনী ? 
জান না কি অপূর্ব পারজাত লোভে প্রভঙ্জনে 
ধরেছ সহায়, সে আনিয়া দিবে তোরে 
পুরিয়া অঞ্জলী । শোণিত 'নাষস্ত ধরা 
আগে হতে দুরাত্মার নির্মল চরণ-_ 
ভরে, থরথর কাঁপে-_কাঁপে প্রাণ, তার 
যাতনায়, তবে কেন নম্দা সুন্দরী ! 
আবার ভীষণা মার্ত ধার, আবরাম 
সহম্ত্র ককশ হস্তে ব্যথিত শরীরে 
তার করিস প্রহার ? ক্ষমা দে নমর্দা। 

৬ বাঃ ১৬ 
(রঘুবার--প্রথম অংক, পণ্ম দৃশ্য । ) 


(৩) আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তানি ভাঙা অমিন্লাক্ষর ছন্দ বা আঁভনয়িক 
হুণ্দও ব্যবহার করেছেন । এরও একটি দণ্টাস্ত দেওয়া যেতে পারে । যেমন-- 

কের পারকল্পনা অনুসারে অন কৌশলে ভীব্মের কাছ থেকে পণ্ি- 
পাণ্ডবকে বধের জন্য রাখা ভীম্মের 'পণ্চাস্ত্র বাণ” সংগ্রহ করে নিয়ে 
আসেন । এর ফলে পণ্চপাণ্ডবকে বধ করার জন্য ভীষ্মের পূর্ব প্রাতজ্ঞা 
ভঙ্গ হয়। ভাম্ম বুঝতে পারেন যে এ সবই সেই- ছলনাময় চক্রী কৃষ্ণের 
কাজ। তখন ভাক্ম আগামী কুরুক্ষেত রণে কৃষের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন 
বলে প্রাতিজ্ঞা করেন । 


৩৩৪ বিশ শতকের খিয়েটারে বালা নাটক 


নদের ভাঙা আঁিাক্ষর ছন্দ পদামর সংলাপের সাহার তাঁন্মের এই বাসনা 
প্রকাশিত হয়েছে । 
ভীম্ম--“ণকন্তু বাসুদেব 
জীবনে প্রথম মোর ভঙ্গ হল পণ। 
জীবনে প্রথম 
দেবদত্ত আশীষ বচন 
ভীজ্ম নাম আহত আমার ! নাম গেল 
সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গেল প্রয়োজন । 
এ প্রতিজ্ঞা বিফল কাঁরলে তুমি । 
হে চক্রী তোমার গর্ব হৃদয় আসনে 
এতকাল আঁত যত্বে ধরোছিনু আম । 
সে গর্ব ভাঙ্গিয়া 
শুল্র সত্য নীলাঙ্গে ঢাঁকয়া 
আমারে ছলিয়া যাবে, ভেব নাক মনে । 
নিবণি উন্মুখ দীপে দীপ্ত প্রজ্জলন | 
শুন মোর পণ। কাল রণাঙ্গনে 
দেবতা-গন্ধর্ব সিম্ধ চারণ সম্মুখে 
আমিও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কারব তোমার 1” 
সী সঃ গু 
( ভীল্ম--পণ্চম অংক, ষ্ঠ দৃশ্য । ) 
(8) নাটাচারন্রের সংকটময় অবস্থা ও চাঁরন্রের বিশিষ্ট মনোভাবকে প্রকাশ করার 
জন্যই তিনি পদ্যময় সংলাপ ব্যবহার করেছেন । এ প্রসঙ্গে দুই-একটি দঙ্টান্ত 
দেওয়া যেতে পারে! 
গুজরাটের সম্রাট জাফর অনস্তরাওকে কৌশলে বন্দী করে। এই ঘটনায় প্রভু 
অনস্তরাওয়ের জিবন রক্ষার জন্য রঘুবীরের মধ্যে ভীলত্ব ও ব্রাহ্মণত্বের দ্বন্ব ক্লমশ 
তাঁর হয়ে ওঠে । একাঁদকে ভীলত্বের জন্য রঘুবীর তার আদিম জিঘাংসা প্রবৃত্তি 
ও শান্তর সাহায্যে প্রভুকে রক্ষা করতে চায়, অপরাদকে ব্রাহ্মণত্ম জাত রঘুবীরের 
আঁহংসা, ক্ষমা ও সংযম শন্তি রঘুবীরের আদম প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্রিয়াশীল 
হয়ে ওঠে। এই পটভূমিকায় িংকর্তব্য বিম্‌ঢ় রঘুবীরের সংকটময় অবস্থা 
পদ্যময় সংলাপের সাহায্যে পারস্ফুট করা হয়েছে । 
রঘুবীর__“***ডুবে গেল বাব কৃতজ্ঞতা ! 
আজীবন বালকত্ব লয়ে, যাঁদ আম 
থাকিতাম চিরমূর্খ বর্ঘর সস্ভান 
উদরপূরণ সার ভেবে, যাঁদ আম 


চতুর্থ অধ্যায় ৩৩৫ 


শুদ্ধমাগ্ আহার খুঁজিয়া-কভু চোর্ষে 
কভু প্রাঁণবধে, কভু দাসত্বে 'ভিক্ষায় 
যাপিতাম মোর চিরাঁদন"** 
কিম্বা যাঁদ কারতাম পশুরে আপন, 
সুখ বুঝি থাকত আমার । কেন আম 
ব্রাক্মণে ভাঁজন্‌* কেন আম তার কথ। 
শুনে আত্মপ্রশ্মঘূরকীরতে 'শাখিনু ? বাধা 
শুধু বাধা__বাধা যেন জীবনে করেছে 
ক্লীতদাস |... ঢু 
. হে বিধি সুমাতি-_ 
দাও মোরে, অহঙ্কার বিচূর্ণ আমার । 
বিপন্ন ব্রাহ্মণ-আমি ভৃত্য । বিধিদত্ত 
যে শান্ত আমার, হয়ত কণ্টক তার 
মূলসহ উৎপাটিতে পার । নাঁচগৃহে 
জনম মোর- আমার কি কাজ জনার্দ্দন ? 
( রঘুবীর-_তৃতয় অংক, চতুর্থ দৃশ্য | ) 
অন্বাকে বীর্ধ্যশঙ্গেক গ্রহণ করেও ব্রহ্মচারী ভীম্ম তাঁকে স্বীরূপে মেনে নিতে 
পারেনান। নারীত্বের এই লা্নায় অম্বা ভীম্মের উপর প্রাতীহংসাপরায়ণ হয়ে 
ওঠেন। প্রাতাহংসা চরিতার্থ করার জন্য নারীত্বের সকল কোমলতাকে বিসর্জন 
দিয়ে তিনি ভীম্সকে বধ করার জন্য মহাদেবের তপস্যায় ব্লতী হন। প্রাতীহংসা- 
পরায়ণা ভীষণা অম্বার এই বিশিষ্ট মনোভাবাঁট নিম্নের পদ্যাশ্রয় সংলাপের মাধ্যমে 
দীপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে । 
অম্বা--“ভীম্মের সংহার, একমান্ন উদ্দেশ্য আমার । 
যতাঁদন মৃত ভীম্মে না করি দর্শন 
ততাঁদন নিদ্রা আমি করেছি বর্জন । 
১৪ ক রী 
সূ্ধ্য যাঁদ পথভষ্ট হয়-_ 
তুঙ্গ গাররাজ যাঁদ শির করে নত 
সিন্ধু বাদ পরিণত বাল.কা প্রান্তরে, 
তথাপি সঙ্কজ্পচন্যাতি হবে না আমার । 
ভজ্মের সংহার-দেবাী ভীম্মের সংহার 
চিন্তামান্র করিয়াছি সার। | 


আমি রমণাত্বে দিছি বিসর্জন । 


৩৩৬ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


মমতাঃ মব্দ“তা স্নেহ, মায়া" 
নিক্ষেপ করেছি আমি 
প্রীতীহংসা অনল শিখায় 
ডুবারে দিয়েছি প্রেম লবণাম্বু তলে। 
ধর গ্ঃ কী 
প্রাতাঁহংসা মান্র মোর ধ্যান, 
প্রাতীহংসা একমান্র জ্ঞান, 
মান অপমান 
সমন্তই প্রাতাঁহংসা করেছে আশ্রয় 1” 
( ভীম্ম-_তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য | ) 
&। সংলাপের মাধ্যমে দেশের তদানীস্তন রাজনৈতিক ও অর্থনৌতক অবস্থাকে 
তুলে ধরে নাটাকার এ বিষয়ে তাঁর সচেতনতার পাঁরচয়ও 1দয়েছেন। দষ্টা্ত- 
সহযোগে বিষয়াট আলোচনা করা যেতে পারে । 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গাল তথা ভারতব(সাঁর আমরণ আপোষহীন সংগ্রাম 
দাবানলের মত চতুর্দকে ছাঁড়য়ে পড়লে ইংরেজ সরকার ভাত হয়ে পড়েন। এই 
ধক্যবজ্ধ সংগ্রামকে ভাগার জন্য ইংরেজ "সরকার ভারতবাসীর মধ্যে ধর্মগত ও 
জাতিগত বিচ্ছিন্নতাবাদকে গোপনে প্রশ্রর দিতে থাকেন এবং এর দ্বারা তাঁদের 
বভাজন ও শাসন (10151086101) 2170]২816 ) নীতির বিকাশ ঘটাতে থাকেন। 
দেশের এই রাজনোতিক পটভূমিকার পারপ্রোক্ষিতে জাতিধর্ম বর্ণ নার্বশেষে সকল 
ভারতবাসীকে এঁক্যবদ্ধভাবে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে যযুস্ত করার প্রয়োজনীয়তা 
নাট্যকার অনুভব করেছিলেন । দেশের তদানীস্তন এই রাজনোতিক সচেতনতাই তাঁর 
“বঙ্গে প্রতাপাদিত্য* নাটকের নিম্নের সংলাপের মধ্য দিয়ে বানীর্‌প লাভ করেছে । 
(অ) প্রতাপ--“ভাই সব !"*শহিন্দু মুসলমান এক মায়ের দুই সম্তান। এক 
অন্নে প্রাতপালিত, এক স্নেহরসে দিপ্দিত; বাল্যে ক্লীড়ায়, যৌবনে 
মাতৃসেবা কার্ষে প্রাতযোগিতায়, বার্্ধক্যে আত্মীয়তায়_এস ভাইসব, 
আমরা এক প্রাণে এক মনে মায়ের দুঃখ দূর করি ।""মাতৃসেবা কার্ষে 
আর আমরা ব্রাহ্মণ নই, শদ্র নই, শিখ নই, পাঠান নাই-বঙ্গ সম্তান ।” 
( বঙ্গে প্রতাপাঁদত্য- তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য ।) 
ইংরেজরা এদেশ থেকে কাঁচামাল নিজেদের দেশে নিয়ে যেত। এই কাঁচামালের 
সাহায্যে ইংরেজরা শিঞ্পজাত দ্রব্য তৈরী করে সেই দ্রব্য ভারতবর্ষে বিক্রি করত । 
তবুও তারা এদেশের কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের সঙ্গে গুণগত ও মানগত দক দিয়ে 
পেরে উঠাঁছল না। তাই তারা নানাভাবে এদেশের কৃটিরাশিজ্পকে ধস করাছিল। 
এর ফলে সেই সময়ে দেশের শিষ্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্গাঁতগ্ন্থ হয়ে পড়োছল। 


চতুর্থ অধ্যায় ৩৩৭ 


দেশে অর্থনৌতক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। দেশের তদানীস্তন এই অর্থনৌতক 
অবস্থাকে নাট্যসংলাপের মাধ্যমে তুলে ধরে নাট্যকার এ বিষয়ে দেশবাসীকে সচেতন 
করতে চেয়োছলেন। 

(আ) গুরগন খাঁ--“অত্যাচারে ভাল ভাল তাঁত সব বুড়ো আঙ্গুল কেটে 
ফেলেছে । বাতে আর তাঁতে হাত দিতে না হয়। আপনার এই 
মেদিনীপুরের হান্দোয় প্রায় লাকো তঠীতয়া চাষ করতো- রেশমের 

( পলাশীর প্রায়শ্চ্ত-_দ্বিতীয় অংক, চতুর্থ দৃশ্য ।) 

(ই) কাঁসিম--”“""আমাদের শিল্প গেছে, ব্যবসা গেছে-্চাব গেছে, বাস 

গেছে-দুনিয়ায় দাঁড়াই এমন স্থান নেই ।৮ 
( পলাশ? প্রায়শ্চত্ত--পণ্চম অংক, পণ্ম দৃশ্য । ) 

৬। সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকার তৎকালীন প্রচালত রীতির কিছু কিছ 
রচনাকৌশল অনুসরণ করেছেন। সেক্ষেত্রে চারত্রের বিশেষ চিস্তা ও ভাবনাকে 
গভীরভাবে তুলে ধরার জন্য তিনি আত্মগত সংলাপ (5০1110185 ) ব্যবহার 
করেছেন । এ প্রসঙ্গে তাঁর “নন্দকুমার' নাটকে মীরজাফরের একাঁট আত্মগত সংলাপের 
উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। 

।পর।জন্.।০ধ৭ প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতা করে মীরজাফর বাংলার নবাবের পদ 
লাভ করেন। কিন্তু সকলপ্রকার রাজনৌতিক ও অর্থনৌতিক ক্ষমতা ইংরাজদের 
হাতে ন্যঙ্ত থাকায় তাঁর নবাবী অর্থহীন হয়ে পড়ে। উপরন্তু ইংরেজদের স্বার্থ- 
সা্ধতে তিনি যথোপযুস্তভাবে সকল সময় সহায়তা করতে না পারায় ইংরেজরা 
তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন । রাজনোতিক জীবনের এই তিস্ত অভিজ্ঞতায় দগ্ধ 
মীরজাফর 'সিরাজদ্দৌলার প্রাতি তাঁর পূর্বকৃত গাহ্ত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হন 
এবং নিজের এই সংকটময় অবস্থা থেকে পাঁরন্রাণের কোনরূপ আশার আলো দেখতে 
না পাওয়ায় তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অনুশোচনা ও হতাশাগ্রন্ড মীরজাফরের 
এই বিশেষ ভাবনা নিম্নের আত্মগত সংলাপের মধ্য দিয়ে গভনরভাবে পারস্ফু্ট 
হয়েছে। 

(অ) মশরজাফর--“*""'নবাব শ্মশানে চলেছেন। মমশান ! ঠিক *মশান*"" 
একটা বালক তার ওপরে চেপে আহনাদে হাত পা নাড়ছিল দেখে আমি 
তাকে হাত ধরে টেনে ফেলতে গেছলেম, কিন্তু বালককে ফেলতে গিয়ে 
সিংহাসন শুদ্ধ উলটে ফেলোছ। বালক মাটীর ভেতরে প্রবেশ করে 
মাটা হয়ে গেছে । সে নিজের আঘাত ভুলে গেছে। কিন্তু অভাগ্য মস্‌নদ 
আজও তার অপমান লাঞ্ছনা ভোলেনি। সিরাজের শোকে আজও 
পাথরখানা স্বেদাবন্দুরূপে চোখের জল ফেলছে । আজও হারে বিলে 
মাটীতে গু*জড়ে সে কাঁদছে। শ্মশান! শমশান ! ইংরাজ এ বিদ্বাস- 


৩৩৮ [বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


ঘাতককে শাচ্ঠি দিতে তাকে জীবন্ত *মশমনে এনে উপস্থিত কোরেছে**এ 
*মশানভূমে আমাকে রক্ষা করবার জন্য কৈ আছে ?*.৮ 
( নন্দকুমার--তৃতায় অংক, তৃতীয় দৃশ্য । ) 
তাঁর রচিত অন্যান্য নাটকের 'বাভন্ন চরিত্রের মনোগত আঁভিপ্রায় প্রকাশ করার 
জন্যও তিনি “আত্মগত? সংলাপ ব্যবহার করেছেন। যেমন-_ 

(আ) বৈধ বা অবৈধ উপায়ে মগধের সিংহাসন আঁধিকার করার চিন্তায় অধীর 
অশোকের আত্মগত সংলাপ ( অশোক ২২), পাঁতব্রত্য ধর্ম প্রচারের 
জন্য ভগবত গায়ন্রীই যে সাবিব্রী রূপে মদ্ররাজগৃহে উপাস্থত হয়েছেন 
সে প্রসঙ্গে খাঁষ মাণ্ডব্যের আত্মগত সংলাপ (সাবিভ্রী ৩১), ঘরের মধ্যে 
কন্যাকে দেখতে না পেয়ে কন্যার অকল্যাণের আশঙ্কায় ডীদ্বিগ্ন পিতা 
বাপুদেবের আত্মগত সংলাপ ( নন্দকুমার ১২ ), প্রতাপাঁদত্যকে বিপন্ন 
করে তোলার জন্য মোগলদের সাহাধ্য করতে উদ্যোগী বিশ্বাসঘাতক 
ভবানন্দের আত্মগত সংলাপ (বঙ্গে প্রতাপাঁদত্য ৩।৪ ), প্রভু অনস্তরাও 
ও পাঁরবানুকে জাফরের হাত থেকে উদ্ধার করে জাফরকে সমুঁচিত শাষ্চি 
দেওয়ার প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণত্ব ও ভীলত্বের দ্বন্বে উদ্বেলিত রঘুবীরের আত্মগত 
সংলাপ (রঘুবীর 8।১)- ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

(৭) চাঁরব্রের সামাঁজক মর্ধযাদা ও শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী সংলাপকে চারন্রানুগ 
করে তোলার ক্ষেত্রে নাট্যকারের যত্ুশশলতা লক্ষ্যণীয় । এ প্রসঙ্গে ভীম্ম নাটকের 
দাসরাজা ও দাসরানীর সংলাপ (১1৩ ), অশোক নাটকে পার্বত্য অগ্চলের রাজা 
কাঁনচ্কের সংলাপ (৩1৪), সাবিব্রী নাটকে কাঠ্ারয়াদের সংলাপ (81২ )--ইত্যাঁদ 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে । 

(৮) নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যসংলাপ কোন কোন ক্ষেত্রে অতি বিস্তৃত 
হয়ে পড়েছে । এতে নাটকের সংহাতি ও নাট্যগাঁতর তীব্রতা খানিকটা ব্যাহত 
হয়েছে । এ প্রসঙ্গে 'নন্দকুমার' নাটকে নন্দকুমারের সংলাপ ( ১।১), প্রতাপাদিত্যকে 
আগ্নায় পাঠাবার ব্যাপারে বসন্ত রায়কে নিজের মতামত জানাবার প্রসঙ্গে ছোটরানশর 
সংলাপ ( ১।৭, বঙ্গে প্রতাপাঁদিত্য ), পূর্ব জীবনের স্মৃতিচারণকালে ভীম্মের সংলাপ 
( ২২, ভীম্ম ), শিখস্ডীর জন্ম বৃত্তাস্ত কথন প্রসঙ্গে দ্ুপদের সংলাপ (81১ ভীম্ম), 
সম্রাট জালালউদ্দীনের হত্যার ঘটনার বিবরণ দান প্রসঙ্গে প্রথম ওমরাহের সংলাপ 
(১১, পাঁদমনী ), সনাতনকে সতীত্বের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে মাণ্ডব্যের সংলাপ 
€( ৩।২, সাবিল্লী ), ছান্দোগ্য উপনিষদের অর্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ষাদব প্রকাশের 
সংলাপ ( ১।২, রামানুজ )- ইত্যাদি স্মরণীয় । 

(৯) নাট্যসংলাপ রচনায় নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাকৃত রুচির 
প্রকাশ ঘাঁটয়েছেন। সে সব ক্ষেত্রে সংলাপের ০৫ গুণধর্ম ক্ষুল্ন হয়ে পড়ায় 
তা উন্নত রুচিশশল নাট্যরাঁসকদের রসবোধকে পণীড়ত করেছে ।১* 


চতুর্থ অধ্যায় ৩৩৯. 


(১০) ক্ষীরোদপ্রসাদও তাঁর নাটকের মধ্যে অনেক সংাঁতের প্রয়োগ করেছেন । 
তবে সবক্ষেত্রেই তাঁর সংগীত সংপ্রয্ত হয়েছে একথা ঠিক বলা যায় না। অনেক 
ক্ষেত্রে নাটকের মধ্যে সংগণতের প্রয়োগ করতে গিয়ে তানি যান্রার সংগত প্রয়োগের 
রপাঁতর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কোথাও তান নাটকের বিষয়বস্তুকে সংলাপের 
দ্বারা পারবেশিত করে ঠিক তার পরেই সেই 'বিষয় বস্তুকে সংগীতের মাধ্যমে পুনরায় 
প্রকাশ করেছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথমে সংগীতের দ্বারা নাটকের বিষয়- 
বস্তু, চাঁরন্ের মনোভাব পরিস্ফুট করে ঠিক তার পরে সংল।পের দ্বারা সেই বিষয়- 
বস্তু ও চারত্রের মনোভাবকে তুলে ধরেছেন। এই কারণে “উলুপী নাটকে 
*মশানের মধ্যে উলুপীর' গান (“সাধের হিয়া শূন্য করে শমশান করোছ প্রাণ” 
২২), পিতার দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় অধীর “বভুবাহনের' গান (“বাসনায় বাঁধা এ 
জীবন" ২1৪), মাতৃত্বের আহবানে পত্র ইলাবস্তকে দর্শন করার ইচ্ছা এবং সতীত্বের 
পরীক্ষায় সমাসন্ন কঠোর কর্তব্যের আহ্বানে সেই ইচ্ছা দমন করে রাখার প্রসঙ্গে 
উলুপীর গান ( “ঘন চমক চপলা মালিনী" ৩।& ), “সাবিত্রী' নাটকে পাঁতির অন্বেষণে 
যাওয়ার মুহূর্তে পুরবাসিনীগণের গান (তবে যাও, তবে যাও আসিতে ১৩ ), 
“সাবিন্রী রত" উদযাপনের সময় সাবিত্রীর গান (এস শুভদায়িনী গঙ্গে ৩।৩ ), সত্য- 
বানের মৃত্যুতে বেদনাহতা সাবিন্রীর গান (“অন্ধের নয়ন তুমি একথা কি নাই মনে' 
৪1৩ ), বঙ্গে প্রতাপাদিত্য" নাটকে দেশের মুক্তির জন্য শান্তরুপা মায়ের আরাধনা 
প্রসঙ্গে সখীগনের গান (“এস শুভদে বরদে শ্যামা” ৩।২ ), “নন্দকুমার' নাটকে পিতার 
অবর্তমানে নানাবিধ সামাজিক বাধাবিঘ্বের মাঝে একাকী জীবন কাটানোর ভয় 
ও ভাবনার প্রকাশ প্রসঙ্গে বাস্‌দেবের কন্যা প্রমোদার গান (পাতৃতে গিয়ে ভেঙে 
গেল আমার খেলাঘর? ১।২), বহাদিন পরে ভগ্নী রাঁধকাকে ফিরে পাবার আশায় 
আনন্দিত প্রমোদার গান (এস এস বোন বুক পোরা ধন দাদ বলে এস আদরে" 
৩।৩)-_ইত্যাদি সংগীতের প্রয়োগের ফলে নাটকের মধ্যে পুনরাবৃত্তির দোষ ঘটেছে । 

(১১) কোন কোন ক্ষেত্রে নাট্যকার সংগীতের সংষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা নাটকের 
আকর্ষণকে বৃদ্ধি করেছেন। এপ্রসঙ্গে ভীম্ম” নাটকের দন্যাতির গানাঁটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

ধাষি আপবের আশ্রম থেকে কামধেনু চুরি করার জন্য অস্টবস আপবের 
অভিশাপে. নররূপে ধরাধামে আসেন। সপ্তরসূর ভূমি স্পশেই মস্ত 
ঘটে। কিন্তু অন্টবস] প্রত্যক্ষভাবে এই চৌধ্যকায্যে জাঁড়ত 'ছিলেন। 
তাই ইচ্ছামতত্যুর শান্ত নিয়ে নিজের কর্মফলের অরসান ঘটানো পয্যস্ত 
তাঁকে পাঁথবীতে থাকতে হয়। স্বী দ্যাতির পরামর্শমত অন্টবসু এ 
ধরণের হীন কার্য করায় তিনি পৃথিবীতে দুযৃতিরে সঙ্গে না নেবার 
[সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পৃথিবীতে এসেও ভাীম্মরপী অষ্টবসু পূর্ব 


৩8০ [বিশ শতকের থিয়েটারে 'বাংলা নাটক 


জীবনের স্বী দ্যাতিকে ভুলতে পারেনি ।' গ্রী দযতিও গ্বামীর রচ্ছেদে 
কাতর হয়ে পড়েন। উভয়ের মধ্যে প্রেমের আকর্ষণে এক আত্মিক যোগা- 
যোগ থেকে যায়। এক্ষেত্রে নাট্যকার দ্যাতির মূখে সংগীতের প্রয়োগের 
দ্বারা (“আমারে কাঁদায়ে চলে গেছে-স্চলে গেছে সে ওগো আমারি করম 
দোষে--, ২২) স্বামীর সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলনের তান্ল আকাঙ্কষাকে 
প্রকাশ করেছেন এবং ঠিক তারপরে সংলাপের মাধমে দযাতর বিরহে 
'বেদনাহত ভীম্মের মনোগত অবস্থাকে প্রকাশ করে উভয়ের মধ্যে আত্মিক 
যোগাযোগের মৃহর্তাঁটকে দীঞ্ময় ও হাদয়স্পর্শঁ করে তুলেছেন। 
পারশৈষে বলা যায় ষে সংগীত পিপাসু দর্শকদের কথা মনে রেখেই নাট্যকার 
ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর নাটকে আঁধক সংখ্যক গানের সংযোজন করেছিলেন। এটা 
'নাট্যকারের উপর যুগধর্মের প্রভাব বিশেষ। 


১, 


ম্০ 


সূত্র-পরিচিতি 


“[11811601886 1)85 2, 101906 111 (1)62106 1 1056 108০ 9. 51216 1 
005 ৬০01 017 1112116651901011,  -৮৮১৪৪০-] 11১77175 10197109110 
[75116700851 0016, ৬/6959 [0171501585 [৮6১৪১ [094৯১ 1975, 


১ম অধ্যায়, নাট্যশাস্ত্--ভরতমাঁন | 


২ (ক) “সংলাপ কেবল চারন্রানুগ রাঁতর হলেই চলে না। সংলাপ সস্ট হবে 


৩ 


৬ 


চাঁরন্রের মন থেকে, বুদ্ধি থেকে, আবেগ থেকে, ইচ্ছাশন্তি ও প্রয়োজন থেকে । 
চারন্রের অতীত বর্তমান ও ভাঁবষ্যৎ সংলাপেই বুঝতে হবে । জীবনে 
যেমন অগোছাল কথা হয়, নাট্যকলায় তা চলে না। তাই সব বুঝে 
প্রয়োজন মেটাবার জন্য সংলাপ বাছাই করতে হয় ।” 
পৃ. ১৭০, প্রসঙ্গ নাটক, থিয়েটার ও বেতার-__ 
_-ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, শারদীয়া আভযান, ১৩৯১১ 
“6 5 27 2০0৬950 1911552,66, 11710191176 ০0129621 1)061116171 
06610110761) 2110 017211595 11) [16 16911176270 (16 10120101715 07 
[09150179.” "886-168, ৮19 /৮ 06 10121028-77তত 2৯98০০০10 
[.018001), 1957. 


“সংলাপ যেখানে চাঁরত্রের শুধু মুখের কথা নয়, সমগ্র সত্তার আঁভব্যান্ত হয়, 
সেখানে সংলাপ সার্থক । আর সংলাপ যেখানে শুধু কেবল ভাষার 
অহেতুক আড়ম্বর মাত, সেখানে তা চাঁরন্রকে কলের পদুতুল করে মাত্র, সজীব 
মানুষে পাঁরণত করতে পারে না।” 

পৃ* ৩০, নাটকের কথা--আঁজতকুমার ঘোষ, ১৯৫১ কালকাতা । 


“0106 10518100996 ০1121800280 219 6০৬০ 102৮5 00902851077 60 11181] 
9611920601) 01 1069, 5111519 2170 ৬/6 179৮০ 09092510171 10 177911 000] 
[7 (8115, 17 00105150105 ড/6 18৮৪ 11900 07 00101211053 €9 
10211 1701. 01819 56115810115 270 10985 0706 2150 €1)6 01061 ০0 
[180100.55859-1575 £11215919 01 1116 12116110116119, 0? 110171911 
10100--0. 71111, ৬ 010176-15 1.0110:01, 1869. 


*০*০2%0910 10065 ৮1101 00810 1100 9691) 005 0650 ০01 ৪010 
01817119110 001110, -7৯88০-325 9১০69 110 1019108--- 9. 180100 
[.0100018, 1950, 


১৪২ 


৪১5 


১০, 


১১, 


৯২, 


৯৩, 


৯১৪. 


[বশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


এ] 089 855 0£ ৬150 200 01056 91881055195816 0901$58 519 10196 
0150171001017) 20900101776 00 1185 18115 96 655 30681055 ৮৪৮ 9011 
[0019 2০০01011076 0 01)911 ০1191201619 810 01900510017 01 1181110,, 
--7১896-374, 10013০05611116 10198129--1, 1016৬, 1,0170017, 1937. 


+/ 01161721) 007০০ 01278, 15 (1551660015 (56 92:95 6০ 10101) 
(176 1786061 561599 116 781009995 01 11101719010 200. 10190819610) 
15 01160 10609 11615 01810809, --7১৪৪০-35 91881519985 
[01217120010 0116275 €015161], 1,01100103 , 


[১৪৮6-102, 1505615 1019171800 71601110067 ৮১ 10. 1010102706, 
(0277011050০, 1948. 


“অশ্রাব্যং খল দবস্তু তাঁদঙ্ু স্বগতং মতম-””"*' 
সতত্র ১৩৭, ষষ্ঠঃ পাঁরচ্ছদঃ, সাহত্য দর্পণঃ | 
বিশ্বনাথ কাঁবরাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ কাঁলকাতা । 


“0105 0990000-90111909 09০০8013 ৬1119] 2. ০0182180161 ৮/110 13 101 
[159108119 21019501621 15%69160 11 1019 5109801) 11891 186 15 110 
2/219 01 06 ৬0110 911101)01176 1011 ০০ 19 29009115 9119999৫ 
৬/10) 21106101 15911- ৮৮189652035 £& 1018108, 01 ১০019--72511 
'[0110150, 1,017001) ও 


৬185) 06 9001759599 19 11011-1)0119]1 (01 0680 ) 2170 15 151919 
€০9 05 20161709 ] 19110) (106 59106601899 7956000-17)01701057099,, 
--806-203, /& 10121780106 9০915--1811 701000151 10110.0179 
1969. 


“রাজকৃষ্ণ রায়ের আভিনায়ক ছন্দ অথবা ভাঙা আমন্রাক্ষর ছন্দ রাজকুষণ বা 
গিরিশচন্দ্র কেউ-ই উদ্ভাবন করেনাঁন। এই ছন্দাটর প্রবর্তক মাইকেল 
মধ্স্দন দত্ত। রাজকৃষণ তাঁর নাটকে প্রথম সচেতনভাবে এর প্রয়োগ 
করেন। কিন্তু গিরিশ প্রাতিভা এই ছন্দকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে 
তোলে ॥” পৃ. ১২৬-১২৯, স্বর ও বাকরীতি 
--ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, কলিকাতা, 
“তাঁহার সকল শ্রেণীর লোকের ভাষার সঙ্গে পাঁরচয় ছিল। ততোধিক সেই 
ভাষাকে প্রাণবস্ত, গাঁতিবেগসম্পন্ন ভাষায় রূপাস্তারত কারবার ক্ষমতা ছিল । 
এই ভাষা প্রচালত কথোপকথনের প্রাতিচ্ছাব, আবার ইহা তাঁহার মৌলিক 
সৃষ্টি ।” প্‌. ২৭, নাট্যকার দ্বিজেন্দুলাল ও 
ৰ সুবোধচন্দ্র সেনগুধ, কলিকাতা, 


চতুর্থ অধ্যায় ৩৪৩ 


১৫. “িগাঁরশচন্দ্রের নাটকে বন্তৃতাসমূহ প্রায়ই দীর্ঘ। ইহার কারণ জন- 
সাধারণের রুচি । দীর্ঘ বন্তুতা আজকার যুগে অস্বাভাবক ঠোঁকলেও 
সে যুগে ইহার অভাবে জনমনে রসসৃস্টি হইত না।” 

প্‌. ৪১৮, ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, 

মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা । 

১৫ (ক) “সংলাপের দ্বারা নাটকীয় চাঁররে ব্যান্ত-্ধাতন্ত্য সঞ্পারিত হয়। 
দ্বিজেন্দ্লালের নাটকের কুশীলবেরা সকলেই এক ধরণের কাব্যময় অলঙ্কার 
বহুল ভাষা এমনভাবে ব্যবহার করে যে, চারব্রগীলর সংলাপজনিত স্বাতল্তয 
মুছে যায়।” 'প* ৫৯২, বাংলা সাহত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, 

_-আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৯০, কলিকাতা । 

১৬. “কিবিত্ব নাটকের একটি অংগ। তাহা উপন্যাসে না থাকিলেও চলে। 

চরিন্রা্কন নাটকে থাকা চাই 1” নাটকত্ব--দিজেন্দ্রলাল রায় । 
দ্বিজেন্দ্র রচনাবল+. দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদক-_আঁজতকমার ঘোষ, 


১৭. দ্বজেন্দ্রলালের আঙ্কাক্ষিত দেশ'-ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, পাকণসাকা্স 
বোনয়াপুকুর সংযযস্ত দুগোঁৎসব স্যভেনির, 

১৮. “সংলাপ রচনায়"""ীতাঁন প্রাকৃত রুচির বেশী প্রশ্রয় দিতেন বলে মাজত 
মনের দর্শক পাঠক তাঁর আধিকাংশ নাটক থেকে বিশেষ কোন তৃপ্তি খজে 


পান না।” পং* &১৩, বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ণ ইতিবৃত্ত, 
-আসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 


পঞ্চম অধ্যায় 
॥ নাট্য প্রযোজনার বৈশিষ্ট্য ॥ 


িয়েটার বলতে নাটক ও তার প্রধোজনাকে বোঝায় । নাটক একাধারে দৃশ্য ও 
শ্রব্য। তথ্থাঁপ নাটক পড়ে যতখানি বোঝা ঘায় নাটকের সুষ্ঠু প্রযোজনা দেখে 
তার চেয়ে বেশী বোঝা যায় ও গভীরভাবে অনুভব করা যায়। এই জন্যই নাটক 
প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। নাটককে সুবোধ্য করে তোলার জন্য 
দর্শকদের সামনে তাকে উপস্থাপিত করা হয়। এক এক যুগে নাট্যপ্রয়োগের এক 
এক রকম রাত প্রচলিত । পূর্বে নাট্যদলের প্রধান আঁভনেতা নাটক প্রয়োগেব 
দায়িত্ব বহন করতেন । নাট্যকার নাটক রচনা করে দলের মালিককে দিতেন এবং 
মালিক সেটা দলের প্রধান আঁভনেতার হাতে ছেড়ে দিতেন। তান তাঁর দলের 
সহযোগী আঁভনেতাদের সাহায্যে মণ্ডে তা উপস্থাঁপত করতেন । এই প্রয়োগ- 
রীতিতে প্রয়োগের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা আভিনয়ের উপরই আঁধক গূরৃত্ব দেওয়? 
হোত । দর্শকরা বিশেষভাবে প্রধান আভনেতাকেই দেখতেন । নাটকও তদনুরপ- 
ভাবেই প্রযুন্ত হোত । এতে মণ্ণ সঙ্জা (5০), আলোকসজ্জা (7181৮) সংগীত 
(1851০ ), রূপসঙ্জা € ০058০ )» অঙ্গরচনা (14816 ১ )--এগলর প্রাতি 
যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা না হলেও দর্শকদের আনন্দ দানের কথা চিন্তা কবে 
এর কোন কোনাঁটর উপর ক্ষেত্র বিশেষে জোর দেওয়া যে না হোত তা নয়' 
নাট্যকারদের রচিত নাটক প্রধান আঁভনেতা দর্শকদের সামনে সরাসাঁর উপস্থাপিত 
করতেন। একে নাট্য প্রযোজনার প্রত্যক্ষ পদ্ধাঁত (10190 9৮916) ) বলা হয়। 
আঁভনবে 907 95517--এর অধিক প্রাধান্য ছিল। প্রধান আভনেতা অন্যানা 
আঁভনেতাকে 1০001 দিয়ে আঁভনয় শাঁখয়ে দিতেন বলে প্রধান আভনেতা তথা 
আঁভনয় শিক্ষক অনেকাঁদন পর্য্যন্ত 72001) [08366 রূপে আভহিত হতেন। 
আমাদের দেশে পেশাদারী থিয়েটারে এই রাঁতি বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত 
চলে। বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে এর পাঁরবর্তন দেখা দেয় । 

নাট্য প্রযোজনার আধানক রাত অপ্রত্যক্ষ পদ্ধাত (117017506 9586510 ) 
নামে পাঁরাঁচিত । উনাঁবংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জামনিীীর 10016 ০01 9%1116111- 
৪০7. (050186 [) এই রীতির প্রবর্তন করেন। এতে নাট্যকার নাটক রচনা 
করে দলের মালকের হাতে দেবার পরে দলের মালিক নাটক প্রয়োগ করার জন্য 
সেটি একজন পাঁরচালকের (191£50601 ) হাতে তুলে দেন। পরিচালক নাটকটি 
পাবার পর নাটকের গঠনগত 'দিককে সচেতনভাবে বিশ্লেষণ কবেন এবং এর প্রয়োগ 
গত গদক সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করেন। নাটককে যাস্তীনষ্ঠ ও 'বশ্বাসযোগাতার 
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সঙ্গে উপস্থাপিত করার জন্য তিনি যত্ণশল হন এবং প্রয়োগের দিক থেকে নাট্যরচনার 
কোন ঘটি বিচ্যাতি থাকলে তা সংশোধন করেন।১ নাট্যরচনার পাঁরবর্তন ও 
পরিমার্জনের ক্ষেত্রে পারচালককে খুব সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়। নাট্য- 
কারের মূল বন্তব্যকে অক্ষুন্ন রেখেই পাঁরচালক নাট্যপ্রয়োগের সমাদ্ধ সাধনের 
জন্য নাট্যকারের রচনার সংশোধন করতে পারেন । পাঁরচালকের এই বিশেষ ভূমিকা 
প্রসঙ্গে 7012, 09881891-এর উত্তি স্মরণযোগ্য--4& 1016000 15 0] ৪ ৪8৮9%- 
(06 101 22 800013 65060011%6 ভা১৪0169৩২ 

পাঁরচালককে নাটকাঁট উপস্থাপনার মাধ্যমে নাটকের আবেগগত ও বাম্ধগত 
দিককে (81701101821 2110 11661150008] 2:03960%) তুলে ধরতে হয়। সমগ্র 
নাট্যপ্রয়োজনার সুষ্ঠু রুপায়ণের জন্য প্রয়োগকারকে নাট্যচারন্রের বাভন্ন 'দিক 
সম্পর্কে আভিনেতাদের শিক্ষাদান করতে হয়। প্রযোজনার সাহত সংশ্লম্ট 'বাভন্ন 
কাঁরগরদের ( 66০1/01০1. ) কাজের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ নিরদশাদি দিতে হয়। 
সমগ্র ব্যবস্থার আধকতার্পে প্রশাসানিক ব্যাপারেও তীক্ষ: নজর রাখতে হয় । 
এইভাবে নাট্য প্রয়োগের প্রাতাটি অঙ্গকে সুনিয়ন্মিত করে তাদের মধ্যে পারস্পারিক 
সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা নাটককে দর্শকদের সামনে উপাস্থিত করার ক্ষেত্রে পাঁরচালক 
পথ নির্দেশক 'হসাবে কাজ করে থাকেন।৩ নাটকের বন্তব্যকে সহজবোধ্য করে 
পাঁরবোশত করার জন্য নাট্য প্রয়োগের সঙ্গে সংশ্লম্ট প্রাতাট অঙ্গের উপর পাঁরচালক 
সমান গুরুত্ব আরোপ করেন । এর ফলে নাট্যপ্রয়োগ ব্যবস্থায় কোন অঙ্গই অন্য 
কোন অঙ্গ অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব লাভ করতে পারে না। নাটকের মূল বন্তব্যের 
সঙ্গে সঙ্গাত রেখে একটা পাঁরামাত বোধের দ্বারা প্রয়োগকার প্রাতাঁট অঙ্গের সুষ্ঠু 
প্রয়োগের মাধ্যমে সমম্ত অঙ্গের মধ্যে একতান রচনা করে নাট্যপ্রযোজনাকে সার্থক 
করে তুলতে প্রয়াসী হন ।৪ 

আধুনিক নাট্য পাঁরচালন ব্যবস্থায় পাঁরচালক মূলত নাট্যকারের বন্তব্যের 
ব্যাখ্যাকার (117651050:) হলেও তাঁর শিজ্পসত্তাকে অস্বীকার করা যায় না। 
অনেক সময় তিনি নাট্যকারের বন্তব্যকে কেন্দ্র করে নিজের কল্পনা ও চিস্তার দ্বারা 
সেই বন্তব্কে সমৃদ্ধ করে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি বিশেষ দিককে 
(10877515107) ) তুলে ধরেন যা নাট্যকারের সংলাপের দ্বারা আবৃত ঘটনা এবং 
চরিত্রের মধ্যে খঃজে পাওয়া যায় না। এই বিশেষ ক্ষমতাই পারচালকের সৃজনী 
শান্তর পরিচায়ক ॥ বুদ্ধি ও চিস্তাশন্তির এই মৌলিকত্বের গুণেই প্রয়োগকার বা 
পরিচালক 'শিজ্পী রূপেও বিবেচিত হন ।* 

নাটকের সুন্ঠু উপস্থাপনার জন্য প্রয়োগকারকে নাট্য-প্রয়োশের নিমোস্ত অঙ্গ- 
গুলির সাহায্য নিতে হয়। | 

ক) মঞ্চসজ্জা (5৩) 

নাট্য ঘটনার স্থান ও কালকে পাঁরস্ফুট করার জন্য এবং নাট্য ঘটনার বিন্যাস সহ 

বিশ শতক--২২ 


৩৪৬ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


নাট্যচারত্রের বিকাশের উপযোগী পাঁরবেশকৈ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উপয্ক্ত মণ 
সঙ্জার প্রয়োজন । পাঁরচালক যেভাবে নাটকৈর ব্যাখ্যা করতে চান সেভাবেই 
তান মণ সঙ্জার পরিকাঠামো তৈরী করেন। এরফলে দৃশ্যধম্মসঁ নাটকের 
প্রীত দর্শকের মনোযোগ গভীর হয়ে ওঠে এবং প্রয়োগ চলাকালীন নাটকের সঙ্গে 
দর্শকের ঘাঁনন্ঠ সংযোগ রাক্ষত হয়৬। সুষ্ঠু মণ্সজ্জা নাট্যকারের বন্তব্যকে 
আঁধকভাবে দণপ্ত করে তুলতে, আঁভনেতার চাঁরন্রায়ণকে বহুল পাঁরমানে হ্‌দয়- 
গ্রাহশী করতে এবং নাটকের ভাব ও রসকে আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে ছাঁড়য়ে 
দিতে সাহায্য করে । আধ্াীনক নাট্যপ্রয়োগ ব্যবস্থায় নাটকের প্রকাশগত রীতির 
€ 9016 ০1? 71959008001) দিকে লক্ষ্য রেখে নাটকের বন্তব্যকে সহজবোধ্য করে 
পারবোশত করার জন্য কখনো [98115010 কখনো বা ৪0812811515 আবার 
কখনো বা 98889501%6 ইত্যাঁদ 'বিভন্ন প্রকারের মণ্চ সঙ্জার ব্যবস্থা করা হয়। 
প্রয়োগ ব্যবস্থার অন্যান্য অঙ্গ যথা আলো, রুপসজ্জা, পোষাক-পারচ্ছদ ও 
আঁভনয় রীতির সঙ্গে মণ্চসজ্জা ব্যবস্হার একতান রচনার দিকেও পাঁরচালককে 
[বিশেষ সচেতনতা অবলম্বন করতে হয়। 

খ)ট আ.লাকলজ্জা (1181) )। 

নাট্য প্রয়োগ ব্যবস্থায় আলোক সঙ্জার একাঁট বিশেষ অবদান আছে । নাটকের 
01৩1 ০01701010. অনয়ায়ী আলোর উৎস খখজে বার কষে 'বাভন্ন প্রকারের 
আলোর ব্যবহারের দ্বারা চারন্রের মনোগত ভাবাবেগকে (10০9৫ 270 80701 101) ) 
স্পম্ট করে তোলার চেম্টা করা হয়। আলোর সাহায্যেই নাট্য ঘটনার পাঁরবেশকে 
গ্রড়ে তোলা হয় এবং নাট্য ঘটনা ও চরিত্রের গভীর অর্থবহ মুহূর্তগ্ালকে আলোর 
সাহায্যে আধিকভাবে দীপ্ত করে তোলা হয় । আলোর বিন্যাসের সঙ্গে মণ€ সঙ্জার 
সাষ্‌জ্য রচনা করে নানাবিধ মণ্ণ মায়া (988০ 11185107 ) স্যান্টর দ্বারা নাট্য 
আকর্ষণকে বার্ধত করে তোলা হয়। এ কারণেই আলোক সঙ্জা নাট্য প্রয়োগ 
ব্যবস্থার একটি গুরত্বপূর্ণ অঙ্গস্বরৃপ ॥? 

গা) অঙ্গ রচনা (1213 ০০ )। 

নাট্যপ্রয়োগ ব্যবস্থায় অঙ্গসঙ্জার একাঁট বিশেষ দিক বর্তমান। নাট্যকার তাঁর 
চিন্তা ও কঙ্পনার সাহাযো যে চারন্ন সৃণ্টি করে থাকেন আঁভনেতা ও আঁভনেন্রীকে 
অভিনয়ের মাধ্যমে সে চরিব্রকে বিশবাসযোগ্য করে দর্শকদের সামনে উপাম্থিত করতে 
হয়। এক্ষেত্রে অভিনেতব্য চরিত্রের দুটি দিক বর্তমান। বাইরের দিক ও 
ভিতরের দক । নাট্যকারের দেওয়া সংলাপের সাহায্যে আভনেতা চারত্রের ভিতরের 
দিককে (177657581 8509০) উন্মোচিত করেন। কিন্তু আভিনেতব্য চাঁরন্রের 
বাইরের দিকের (১৫581 &859990 উদ্ঘবাটনের জন্য আঁভনেতা এবং আঁভনেন্রীকে 
তাদের নিজস্ব বাঁহাক রূপের পাঁরবর্তন ঘটাতে হয় । এইজন্য অঙ্গ রচনার (481৩ 
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£]) সাহায্য নিতে হয়। অঙ্গরচনার কলাকৌশলের সাহায্যে অভিনেতা এবং 
আঁভনেন্লী তাঁদের দৌহক বাহ্যিক রূপের পাঁরবর্তন ঘাঁটয়ে নাট্যকারের পাঁরকঞ্পিত 
চারন্রের বাহ্যিক কাঠামোর একটা মণ্সমায়া ( 11185101) ) সৃষ্টি করেন। অঙ্গরচনার 
সাহাষ্য ছাড়া আভিনেতা এবং অভিনেত্রীর পক্ষে নাট্যচারন্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে 
মণ্ে প্রাতিজ্ঠিত করা এবং নাট্যকারের বন্তব্যকে দর্শকদের [নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলা 
সম্ভবপর হয় না। এইজন্যে সুষ্ঠু অঙ্গরচনা নাট্য প্রয়োগ ব্যবস্থার এক অপাঁরহাষয 
অঙ্গ স্বরূপ ।” চাঁরত্রের শারীরিক, সামাজিক এবং এই দুয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা 
চারত্রের মনপ্তত্ব অনুযায়ী অঙ্গরচনা হওয়া বাঞ্ছনীয় । অঙ্গ রচনায় জন্য প্রয়োজনীয় 
বিভিন্ন প্রকার রঙ ব্যবহারের কলাকৌশল, কেশাঁবন্যাসের নানাবিধ রীতি-নীতি 
শবষয়ে আঁভনেতাকে ওর়াঁকবহাল থাকতে হয়। আঁভনয়ে চরিত্রের বাহ্যক রুপ 
সষ্টি করার ক্ষেত্রে অভিনেতাকে প্রয়োজন অনুসারে সরল অঙ্গ রচনা (505151% 
1810 8), সংশোধনমূলক অঙ্গ রচনা (0:0116001৩ 7/18106 87 ), এবং বিশেষ 
তাঙ্গ রচনার ( 97০০181 121৩ ৪১ ) সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। আভিনেতব্য চরিত্রের 
এই বাহ্যক রূপ রচনার মুনশীয়ানার মধ্যেই অঙ্গ রচনাকারের শিজ্প সত্তার 
পারচয় পাওয়া যায় ।৯ 


'ঘ) অলঙ্করণ ( ০০5৮276) 

নাট্যপ্রয়োগ ব্যবস্থায় 'অঙ্গসজ্জা” নিজের 'বাঁশষ্টতায় সমুজ্জবল । আঁভনেতাকে 
আঁভনেতব্য নাট্যচারন্রের অনুরূপ বাহ্যিক দিককে পারস্ফুট করার জন্য উপয্ত 
পোষাক পাঁরচ্ছদের মাধ্যমে সুষ্ঠু অঙ্গসঙ্জা গ্রহণ করতে হয় । সঠিক পোষাক-পারচ্ছদ 
আঁভনেতার চারন্রের অনুভূতি (896118 ) ও মনোভঙ্গীর (800৫8৫০) সহায়ক রুপে 
কাজ করে। চাঁরব্লোচত অঙ্গসঙ্জা চারিব্রের ব্যাস্তত্বের পারচয় বহন করে থাকে । এই 
অন্গসঞ্জার মাধ্যমে নাট্য ঘটনার যুগোচিত পারিবেশকেও পরিস্ফুট করা হয়।৯* 
এসব দিক বিচার করে নাট্যাভিনয়ে পোষাক পারচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । অঙ্গসঙ্জাকে নাটকের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োগকারকে 
শবশেষ যত্বণীল হতে হয়। পোষাক পাঁরচ্ছদের পাঁরকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে মনে 
রাখা দরকার যে নাট্য ঘটনায় ষে যূগের কথা বলা হয়েছে পোষাক পাঁরচ্ছদ 'নিবচিনে 
সেই ষুগের রঙ আরোপ করতে হয়। পারিকজ্পিত পোষাক পরিচ্ছদ এবং অঙ্গ- 
সঙ্জার অন্যান্য উপকরণ আঁভনেতার আভনয়ের পক্ষে ঘাতে ভারবাহ? হয়ে না 
ওঠে সৌঁদকেও দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয় । সাবলীলভাবে আঁভনেতার চলা, ফেরা, 
এবং আঁভব্যান্তর প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই অঙ্গসঙ্জার রূপকজ্পনা চিন্তা 
করা বিধের়। তদুপাঁর আভনেতব্য চরিত্রের মনোগত ভাবের সঙ্গে অঙ্গসজ্জার 
সামঞ্জস্য থাকাও প্রপ্পোজন | এর ব্যতারকে আঁভনেতব্য চারন্রের বাহ্যক দিকটির 


'বাভাঁবকতা ও সমম্চু প্রকাশ ব্যাহত হয় । 


৩৪৮ [বিশ শতকের যেটার বাংলা নাটক 

ও) জংগীত ও ধবনি (21550 870 908:24 ) 

সংগীতের [তনাঁট ভাগ । নাচ, গান, বাজনা । নাট্যকার নাটকে প্রয়োজনবোধে 
গানের ব্যবহার করতে পারেন। অগপ্রয়োজনে যেখানে সেখানে দর্শকদের খুশী 
করার জন্য নাটকে গান দেওয়া য্্তিযুস্ত নয়। শেক-সপীয়র তাঁর নাটকে কোথাও 
কোথাও সঙ্গীত ব্যবহার করেছেন। আমাদের সংস্কৃত নাটকেও কোথাও কোথাও 
গানের ব্যবহার আছে। বাংলা নাটকেও গানের ব্যবহার আছে এবং কিছ? বেশী 
পাঁরমানেই আছে। যাত্রা নাটকে গান অপাঁরহার্ধয উপাদান। কিন্তু থিয়েটার 
নাটকে গান অপাঁরহার্যয উপাদান নয় । তবুও বাংলা নাটকে যে গানের বাহুল্য 
দেখা যায় তার কারণ দর্শক মনোরঞ্জন । যাত্রার দশ“কেরাই ক্রমে থিয়েটারের দর্শক 
হয়ে ওঠে। তাই নাট্যকারকে িয়েটারের দর্শকের মনোরঞ্জনের জনা নাটকে আঁধক 
সংখ্যক গানের কথা ভাবতে হয়েছে । গান ছাড়াও নাটকে নৃত্যের উপস্থাপন।র 
প্রয়োজন হতে পারে । আবার আবহ রচনায় নানা প্রকারের যন্ত্র সংগীত ও, 
ধ্বনির ব্যবহার প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ধ্বানও সংগীতের অন্তর্গত। বস্ভুত- 
পক্ষে বাঁভন্ন ধ্বনি থেকেই বিভিন্ন সুরের উদ্ভব । যাই হোক, পারবেশ সৃম্টিতে 
ধ্বনির প্রয়োজন। বারি ব্যাঙের ডাক, বনে শৃগালের ডাক, ঝড়ো হাওয়ার শব্দ, 
মেঘের গর্জন, জল কল্লোল, বনের বৃক্ষশাখার মর্মর ধ্বান, পোড়ো বাড়ীতে বি 
বির ডাক- ইত্যাদির জন্য নাট্য প্রযোজনায় ধ্বানর প্রয়োজন হয় । উপযস্ত সংগীত 
ও ধানর ব্যবহারে নাটকের প্রয়োগ দশী্ধ বর্ধিত হয় । 


(৮) অভিনয় (4০078) 


অভিনয়ই নাটকের প্রাণস্বর্প। এর মধ্য দিয়ে নাট্যচাঁরন্র জীবন্ত হয়ে ওঠে । 
আঁভনেতা নাট্যচরিনের প্রীতরুপ নিজের মনে সৃস্টি করেন। সেই মানস প্রাতর্‌প 
অনুযায়ী অভিনেতা চারন্রকে মণ্ডে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। এ কাজে অনুকরণই 
তার প্রধান সহায়ক। “অনুকরণ থেকেই আভনয়ের সূচনা । অভিনয়ের এই 
অনুকরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। যে কোনপ্রকার অনুকরণই আঁভনয় নয়। 
কেবলমান্র তার রস উদ্বোধক স্বাভাবক অনুকরণই আভনয়। আঁভনয়ে এই 
স্বাভাবিক কথাটি একটু বুঝে লওয়া প্রয়োজন । এই স্বাভাবিক মানে বান্তবের 
হুবহ অনুকরণ নয়, বান্জবের ভাবানুকরণ | 1780181 নয়, ৪3 1? 77200181.১১ 

মঞ্চে চরিন্রকে জীবন্ত করে তোলার জন্য আঁভনেতাকে ০1180:)-র সাহায্য 
নিতেই হয়। অঙ্গ রচনা ও অঙ্গসঙ্জার মাধ্যমে আভনেতা নিজের রূপ পাঁরত্যাগ 
করে আভনেতব্য চরিত্রের রূপ গ্রহণ করেন। অ।ভনেতব্য চাঁরত্রের কথা ভাবতে 
ভাবতে আঁভনেতা সেই চরিত্রে পাঁরণত হয়ে যান এবং সেই চরিত্রের মত 
আচরণ করতে থাকেন। নাট্যশাস্্কার ভরতও আঁভনেতাকে পরের দেহ অবলম্বন 
করে পরের ভাব আচরণ করার কথা বলেছেন ।৯২ এই তন্ময়শীভবন (2881) ) 


পণ্চম অধ্যায়. ৩৪৯ 


ছাড়া আঁভনেতার পক্ষে সার্থকভাবে চীরপ্রসাঙ্ট করা সম্ভব নয়। এই তন্ময়ীভাব 
সত্বেও আঁভনেতা তাঁর আত্মসচেতনতা একেবারে হারয়ে ফেলেন না। আঁভনেতার 
মধ্যে দুটি সত্তা বিরাজমান ।৯* তার এক সত্তা চারন্র সৃন্টি করে আর এক 
সত্তা তার সৃষ্টি সম্পকে বিচার বিবেচনা করে তাকে ঠিক পথে চলতে সাহায্য 
করে। 

মণ্টে চারন্রকে জীবন্ত করে তোলার জন্য হাব, ভাব, হেলা, সন্ত, কাঁস্ত ও শোভা 
সহযোগে আটটি স্থায়শভাব, আটাঁট সাত্বঁক ভাব ও তৌন্রশাঁট ব্যাঁভচারী ভাবের 
সাহায্য অভিনেতাকে গ্রহণ করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে 
আভনেতা অভিনয়ের মাধ্যমে রস স্বা্ট করেন না। আঁভনেতা দূর্শকের মনে রস 
সৃন্টির সহায়ক মান্র। কারণ রস সৃষ্টি হয় দর্শকের মনে । আঁভনেতা চাঁরঘ্রের 
আবেগ অনুযায়ী কণ্ঠস্বর সহ মুখজ, শারীর ও চেণ্টাকৃত ভঙ্গীর অনুকরণ করেন। 
তাই দেখে দর্শকের মনে চাঁরত্রের রুপ গড়ে উঠতে থাকে এবং দর্শকের মনের বাভন্ন 
'ঘুমস্ত ভাব জাগ্রত হয়ে ওঠে । এরই ফলে দর্শকের মনে রসের উদ্বোধন ঘটে । 

আঁভনেতব্য চারঘের শারাঁরক, সামাঁজক এবং এই দুয়ের সমন্বয়ে গড়ে 
ওঠা মনগ্তাত্বক দিক সম্পর্কে আভনেতাকে ওয়াঁকবহাল হতে হয়। প্রত্যেক 
চারন্রের সঙ্গেই এই তিনাঁট বিষয় ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। মণ্ডে চারন্রকে বিশ্বাসযোগ্য 
করে গড়ে তুলতে হোলে চরিত্রের উপরোন্ত 'তিনাঁট বিষয়ের সাহায্যে আভনেতা 
নিজের ভাবাবেগ ও ব্দ্ধিবাত্তর সাহায্যে চাঁরত্রের স্বরূপকে প্রাতাষ্ঠিত করেন। এই 
সৃম্টিই তাঁর শিজ্পসত্তার পাঁরচায়ক 1৯৪ 


ছ) নাটদর্শক (£১8৫16706 )। 


থিয়েটার ও দর্শক অঙ্গীর্গভাবে জাঁড়ত। নাটকের দৃশ্য ও শ্রব্যধার্্মতার কেন্দ্র- 
বন্দুতে আছে দর্শক । নির্জনে বসে নাটক উপভোগ করা যায় না। নাট্য প্রয়োগের 
ব্যাপারে প্রয়োগকতাঁকে তাই নাটকের দর্শক সম্বন্ধে বিশেষ ভাবনা চিস্তা করতে 
হয়। দর্শকের চিন্তা, কষ্পনা, বৃদ্ধি, বিবেচনা এবং তার সামাজিক ও মনল্তাত্বক 
অবস্থা নাট্যকারের নাট্য রচনা ও তার প্রয়োগ পাঁরকঞ্পনাকে বহুলাংশে প্রভাবিত 
করে থাকে। ইউরোপে 10196 ৫9 ৬6৪৪ এবং মলিয়ারের নাট্যরচনা ও তার প্রয়োগ 
ব্যবস্থা 71 8০% এবং 0811979-র দিকে তাকিয়েই অনেকাংশে নিয়ান্নিত হয়োছল । 
এঁলিজাবেথীয়ান যুগে দর্শকগণ নাট্যচারন্রের রুপসৃম্টির মধ্যে যেমন মানাঁবক 
গুণের স্ফুরণ দেখতে চাইতেন তেমনি নাট্য প্রয়োজনার সময় মণ্চের মধ্যে 'বাভন্ন 
প্রকার ভয়ানক ও বীভংস ঘটনার উপস্থাপনার প্রতিও তাঁদের গভশর আকর্ষণ 
িল। এরই ফলে সেক্মপায়রের নাট্যরচনায় যেমন মানাবক মূল্যবোধে উদ্দণপ্ত 
চাঁরন্রের উপস্থাপনা লক্ষ্যনীয় হয়ে ওঠে তেমাঁন তাঁর নাট্য প্রযোজনার সময় নাট্য 
প্লটনার অন্তর্গত ষদ্ধবিগ্রহ, হত্যা ইত্যাঁদ লোমহর্ষক দৃশ্যগনীলকেও মণ্ের উপর 


৩৫০ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


দেখাবার রীতি গড়ে উঠোঁছল। যুগের দর্শকের জনাপ্রয় আভরচির (7১020121 
(8805 ) প্রয়োজনে সে সময় এ ভাবেই নাটক ও তার প্রয়োগ ব্যবস্থার সঙ্গে দর্শকের 
একটা সামঞ্জস্য বিধান করার প্রচেম্টা উল্লেখযোগ্য 1১৭ 

বাভন্ন প্রকার উদ্দেশ্য নিয়ে দর্শকরা নাটক দেখতে আসেন । কেউ দৈনান্দন 
জীবনের একঘেয়েমিতা থেকে ক্ষনিকের মুক্তির জন্য নাটক দেখতে আসেন । কেউ 
বা নাটক দেখে তাদের সুখ-দঃখ, আনন্দ-বেদনাজাত বদ্ধ আবেগকে দূরীভূত করে 
(7১1:£2607। ০0? 21101017 ) নতুন উদ্দনপনা সংগ্রহ করার জন্যও রঙ্গমণ্ণে আসেন । 
আবার অনেকে রঙ্গমণ্ে উপস্থাপিত নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার ও প্রয়োগকারের 
সচীস্তত জীবন দর্শনকে উপলাধ্ধ করার জন্যও রঙ্গালয়ে উপাস্থত হন। এই 
প্রত্যেক শ্রেনীর দর্শকের কথা মনে রেখে পেশাদারা থিয়েটারের নাট্যপ্রয়োগ্কত্তাকে 
নাটক প্রয়োগ করতে হয়। তাই সৌঁখন সম্প্রদায় অথবা অপেশাদার থিয়েটারের 
নাট্য প্রয়োগের সঙ্গে পেশাদারা থিয়েটারের নাট্যপ্রয়োগের স্বভাবতই পার্থক্য দেখা 
যায়। 

উপরোন্ত আলোচনার পাঁরপ্রেক্ষিতে নিবন্ধের আলোচ্য সময় সীমার মধ্যে (১৯০০- 
১৯২০) বাংলা থিয়েটারের বিভিন্ন নাট্য প্রযোজনার আলোক সজ্জা, দশ্যসজ্জা, 
অঙ্গ রচনা, অঙ্গসজ্জা, সংগীত ও ধ্বান, এবং আঁভনয়ের উপস্থাপনা ইত্যাঁদ 
সম্পকে পাঁরচয় নেওয়া যেতে পারে। 

(১) আলো কসজ্জ। ( [121)0108 )। 

বিশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গ রঙ্গালয়ের নাটক মণ্চস্থ'করার সময় কোন কোন 
পেশাদারী থিয়েটার সম্প্রদায় “পা লাইট ব্যবহার করতেন। এই লাইট গাসে 
জঙ্লত। এর বাহগঠিন লম্বা শ্ম্ভাকীতির বা হ্যাচাকের মতন ছিল। হ্যাচাকের 
মত এটাও পাম্প করা হোত। কয়েকটি “পাণ্ট' লাইটের সাহায্যে রঙ্গম্ আলোকিত 
করাহোত। এছাড়া আর এক ধরণের আলোর ব্যবহার করা হোত। এদের 
“চৌদ্দলাইট', “আঠারো লাইট” ইত্যাঁদ নামে আঁভহিত করা হোত। এই ব্যবস্থায় 
আলো জৰালাবার জন্য চিমনির নীচে একাটি আধারে গ্যাস বা কেরোসিন বা 
অনুরূপ কোন পদার্থ রেখে দেওয়া হোত এবং তা দিয়ে আলো জবালাবার ব্যবস্থা 
করা হোত। আধারাঁটর আয়তন অনুসারে আলো জবালাবার উপকরণের মান্রা 
স্থির করা হোত।৯৬ তবে সাধারণ রঙ্গালয়ে গ্যাসের আলোই প্রধানত ব্যবহৃত 
হোত। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে কোন কোন রঙ্গালয়ে ডায়নামো যোগে বৈদ্যুতিক 
আলোর ব্যবহার করা হলেও 'বিশ শতকের প্রথম থেকেই সাধারণ রঙ্গালয়ে ধারে ধারে 
বৈদয্তিক আলোর প্রচলন হতে থাকে এবং ক্লমে ক্লমে গ্যাস লাইটের ব্যবহার বন্ধ 
হয়ে যায়। রঙ্গালয়ে আলোর সষ্ঠু ব্যবহারের জন্য 5০০ 1186, 58100 11810 


পগ্ম অধ্যায় ৩৫১ 


4৩15 11812 ইত্যাঁদ ব্যবস্থার সাহায্যে আলোর প্রয়োগ হতে থাকে । মণ্চের সামনে 
70০ 1181-এর কয়েকটি সারি চিহ্নিত করে রাখা হোত । 77০০৫ 118%-এর আলোর 
রোশনায় দর্শকগণ যাতে বিব্রত বোধ না করেন সেইজন্য চ০০% 1181/-এর বিভিন্ন 
সাঁরর উপারিভাগ মোটা পিসবোর্ড বা শন্ত কাগজ 'দয়ে কৌশলে আবৃত করে রাখা 
হোত। নাট্যঘটনা ও পারস্থিত অনুসারে দৃশ্যবিশেষে £০০% 1181-এর উপর 
বিভিন্ন রঙিন কাগজ ফেলে আলোর বৌচন্ত্য সম্পাদন করা হোত এবং নাট্য- 
মুহূর্তকে দীপ্ধ করে তোলার চেস্টা হোত । ক্লমে ক্রমে মণ্ের উপরে দুই তিনাঁট 
কক্ষ বিভাগ করে আলোর ব্যবস্হাকে নিয়াল্লত করা হোত । এরপর কাগজের বদলে 
রঙিন কাঁচ ব্যবহার করে 5106 1181) ও 52180 111)-এর মাধ্যমে 'বাঁভল্ন রঙের 
আলোর ব্যবহারের দ্বারা নাট্য প্রযোজনাকে সমৃন্ধ করে তোলার প্রচেষ্টা কার্যকরী 
হতে থাকে । 'বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকে মণ্চের গণপ্ত দ্বারের (1 
[9001:) সাহাযো একটা 4১101) [2 মণ্ডে এমনভাবে স্থাপন করা হোত যার 
সাহায্যে আভনয় চলার সময় নাট্য ঘটনার বিশেষ মূহূর্ত এবং আঁভনেতা আঁভ- 
নেত্রীর বিশেষ ভাবাভব্যান্তকে স্পম্ট করে তোলা হোত।৯৭ তবে এসব ক্ষেত্রে সব 
সময় যে আলোর প্রয়োগ সার্থক হয়ে উঠেছে একথা জোর 'দিয়ে বলা যায় না। 
পাঁরমিত ও পাঁরশীলিত জ্ঞানের অভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে আলোর দ্বারা লক্ষ্য- 
বস্তুর 'বাশস্টতা পাঁরস্ফুট হয়ে ওঠোঁন। এর ফলে নাট্য প্রযোজনার সফলতা 
ব্যাহত হয়েও পড়েছে ।১৮ 


(২) অঞ্চসজ্জ! (5০) 


বঙ্গ রঙ্গমণ্ডে প্রযোজনার দিকে লক্ষ্য রেখে সামীগ্রকভাবে মণ্খসজ্জার ব্যবস্থা 
.করার দম্টভাঙ্গ তখনও গড়ে ওঠোঁন। দৃশ্য সঙ্জার জন্য আঁকা সন ব্যবহার 
করা হোত। বনাঞ্চল, পর্বত প্রদেশ, রাজবাড়ী, নদীর ধার, "মশান ইত্যাদি নানান 
প্রকারের আঁকা সিনের সাহায্যে নাট্য ঘটনার গ্ছান ও পারিপার্রবিক অবস্থাকে প্রকাশ 
করা হোত। এই দৃশ্য অঞ্কনের ক্ষেত্রে চিন্রাশজ্পের বিজ্ঞানধমাণ জ্ঞানের অভাব 
ছিল। অগট্রালিকা, গৃহকক্ষ» রাজদরবার, রাজপথ ইত্যাদি অগুকনের ক্ষেত্রে পরি- 
প্রেক্ষিত বিজ্ঞান (7৯৩199৩90৮৩ 10115 ) সুস্ঠুভাবে না মানার জন্য সমগ্র 
দৃশ্য অঙ্কনের মধ্যে পারস্পারক সমতা ও সামপ্রস্য ব্যাহত হোত। এর ফলে সন্ঠু 
দৃশ্য সঙ্জার অভাবে নাট্য প্রযোজনার 'বিশিল্টতা ক্ষুন্ন হয়ে পড়তো । দর্শকদের 
পক্ষেও নাট্যদৃশ্যের পাঁরবেশকে সম্যকভাবে উপলাখ্ধ করা অনেক সময় কম্টকর 
হয়ে উঠত । দৃশ্য অংকনের ক্ষেত্রে রঙের ব্যবহারও সঠিকভাবে করা হোত না। 
দৃশ্যগুীলর উঙ্জবল্য বাদ্ধর জন্য গাঢ় রঙের নীল, সবুজ, 'সিন্দুর ইত্যাদ রঙের 
ব্যবহারের ফলে দশ্য পটের শোৌঞ্পক ও নাট্য গুণ নস্ট হোত।৯* এছাড়া 
উপযযস্ত শিক্ষা ও জ্ঞান ছাড়াই গীবদেশণ চিনের অন্ধ অনুকরণের সাহায্যে দৃশ্যপট, 


৩৫২ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


অঞ্কনের কাজ সম্পন্য করা হোত। এর ফলে "দৃশ্যপট রচনার কার্য সমন্ধ না 
হয়ে আরও বিসদৃশ্য ও অনুপবনৃ্ত হয়ে পড়ত: এ সকল হাতে আঁকা দৃশ্যের 
পশ্চাৎপটগাঁল দূশ্য অনুযায়ী মঞ্চের ?পছনে ঝলিয়ে দেওয়া হোত। দৃশ্যপট 
অঞ্কনের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ বা ম্যানেজার অনেক সময় দৃশ্যপট 
অঞ্কনে পারদশশ* [বিদেশী চিন্িকরের সাহাব্যও নিতেন।২১ মন্মথনাথ দেব, 
প্রিয়নাথ বসু প্রমুখ চিন্রাবদ্যায় নিপুণ স্বদেশী ব্যন্তিগণও তৎকালীন বেঙ্গল 
1থয়েটারের দশ্যপট অঞ্কণে বিশেষ দক্ষতার পাঁরচয় দিয়েছিলেন । পরবতাঁকালে 
প্রযোজক অমরেন্দনাথ দত্তের তত্বাবধানে দশ্যসজ্জার ব্যাপক পারিবর্তন সুচিত 
হয়।ৎং “শগাঁরশচন্দ্রের যুগে 1তানিই প্রথম বুঝেছিলেন যে আভনয়ের সাফল্য 
নির্ভর করে আভিনয়, দৃশ্য রচনা, আলো এবং রূুপসঙ্জার সুষ্ঠু সামঞ্জস্যের 
উপর ।”ং২ক 

আভিনয়ের সুবিধার জন্য নাট্য পাঁরবেশের 'বাভন্ন 'দিককে উন্নত করে তোলার 
উদ্দেশ্যে এবং নাট্য প্রযোজনায় গাঁতর সৃস্টির জন্য অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মণ্টে ঠেলা সিন, 
কাটা সিন, সেট দিন, কাট আউট- ইত্যাঁদর প্রচলন করেন । শুধু তাই নয়, নাট্য 
ঘটনার অবস্থানকে বাষ্তবের মত গড়ে তোলার জন্য [তান দৃশ্য অনুযায়ী মণ 
সাত্যকারের টেবিল, চেয়ার, খাট, তাঁকিয়া ইত্যাঁদ ব্যবহার করেন। তাঁর সময়কার 
ক্লাসক থিয়েটার এ বিষয়ে পথ প্রদর্শকের কাজ করেছে । 

নাট্য প্রযোজনার প্রাতি দর্শকদের আকর্ষণ বাদ্ধ করার জন্য এ সময় আলো 
ও মণ ব্যবস্হার সমন্বয়ে মণ্ের ওপর 'বাঁভল্ন প্রকার মণ মায়ার (9689 11185101) ) 
সৃষ্টি করা হোত। এব্যাপারে মণ সঙ্জাকর ধর্মদাস সুরের দক্ষতা বিশেষভাবে 
স্মরণযোগ্য ।২৬ ধ্দাস সুরের সুযোগ্য সহায়করূপে ইঞ্জনীয়ার যোগেন্দ্ুনাথ 
মিত্র এ বিষয়ে ব্যুৎপাত্ত অর্জন করেন ।২৪ 

মণ্চের পিছনে 40116 স্থাপন করে তার উপর রাঁঙন কাগজ লাগিয়ে 
সময়ের 'বাভন্ন পথ্যয়িকে পরিস্ফুট করা হোত। সমযেদিয়, সবব্যন্তি, রা ইত্যাঁদর 
মণ্চমায়া সৃষ্টি করা হোত । মণ্চের মধ্যে নদীর তরঙ্গ দেখাবার ব্যবস্থাও করা হোত। 
এরজন্য মণ্ডের পিছনে নদীর তরঙ্গের মত ঢেউ খেলানো পিস বোর্ডের অংশ বিশেষ 
সারিবদ্ধভাবে রাখার ব্যবস্থা থাকত। এই পিস বোর্ডের সারর মধ্যবতাঁ ফাঁকা 
অংশে কাপড়ের রোল রাখা হোত। এরপর সুতোর সাহায্যে বা তারের মাধ্যমে 
দিসবোর্ডের অংশগ্‌লোকে আন্দোলিত করে এবং সেই সঙ্গে কাপড়ের রোলের 
সপ্ালনের দ্বারা তরঙ্গ বিক্ষুত্খ নদী অথবা সমদুদ্রের বাস্তবানুগ মণ্চমায়ার সৃন্টি করা 
হোত। এসময় মণ্চের পিছনের আলোর সাহায্যে এ দূশ্যকে আরও আকর্ষণীয় 
করে তোলা হোত ।২« 

আলো ও মঞ্চ ব্যবস্থার কলাকৌশলের দাহাষ্যে এ সময় নাট্য প্রযোজনায় যে সকল 
চমকপ্রদ ও আকর্ষনীয় বাস্তবানূগ ম্মায়ার সৃষ্টি করা হয়োছল সে প্রসঙ্গে মিনাভা 


পণ্চম অধ্যান্ি ও ৩৫৩ 


বিশেষ প্রযোজনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 


॥ মিনার্ভ থিয়েটার ॥ 
দুর্গাদাস- ( দ্বিজেআলাল রায়-_প্রযোজনা- ৮. ১২. ১৯০৬ )। 


এ নাটকে কাটা ও ঠেলা সিনের সাহায্যে রণাঙ্গনে মোগল শিবির তৈরী করা 
হয়েছিল। শাঁবরের বাঁদকে একটি জানালা ছিল। এই জানালার ভিতর থেকে 
বাইরের আকাশ দেখা যেত। জানালা 'দিয়ে আসা বিদ্যুতের বালক ক্ষণে ক্ষণে 
মণ্ডকে চাঁকত আলোকে ভাঁরয়ে দিয়েছিল । মগ্চের 'িছনে ব্লাখা আলোর দীপ্তকে 
কমিয়ে বাড়িয়ে এই বিদ্যৎপূর্ণ পরিস্থিতিকে প্রকাশ করা হয়েছিল (৩।৪ দৃশ্য )। 


অশোক- (ক্গীরোদপ্রসাদ বিভাবিনোদ-_প্রযোজনা-_-৭. ৩. ১৯০৮ )। 


নাটকের চতুর্থ অংকের পণ্ম দৃশ্য অনুযায়ী অশোকপানত্র কুণালের চক্ষু উৎপাটন 
করে সেটি একাঁট রুপোর বাটিতে করে মণ্ডে আনা হোত। কুণালের আঁ্ন- 
কুণ্ডে ঝাঁপ দেবার দ্যাট দেখান হোত । দেখাবার গুণে দৃশ্যটি লোমহর্ষক হয়ে 
উঠত। এতে মণ্চের মাঝের একটু ভেতরের দিকে (19০0 ০676) দুইপাশে 
আগুণ জবালানোর ব্যবস্থা থাকত এবং মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় কুণাল ঝাঁপ 'দিত। 
আবার কখনো কখনো মণ্টের খানিকটা পিছনে একধারে (10০0সা) 1ঠি) আগুণ 
জঞালানো হোত । কুনাল চীরন্রাভিনেতা %178৮-এর পাশ দিয়ে গিয়ে যেখানে 
আগুণ রাখা হয়েছে তার পিছনে ঝাঁপ দিত। ব্যাপারটা এত ত্বারৎগাঁততে সম্পন্ন 
হোত যে দর্শকরা মনে করত কুণাল যেন সাঁত্য সাঁত্যই আগুণে ঝাঁপ দিচ্ছে ।২৬ 

শঙ্ষরাচার্য্য- (টি ঘোব- প্র বোজনা” ১৫. ১. ১৯১০ )। 

মণ সঙ্জাকর ধর্মদাস সূর এ নাটকের মণ ব্যবস্থায় অসাধারণ কীর্ত হ্থাপন 
করে ধান। নিপূণ দক্ষতার সঙ্গে নাটকের কয়েকটি বিশিষ্ট মৃহূর্তকে তান 
বাস্তবের মত করে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করেন । শঙ্করাচাষ্য' তাঁর মায়ের 
স্নানের কম্ট দূর করার জন্য মন্তরশান্তর সাহায্যে দূরবার্তনী নদাঁকে তাঁর গৃহের 
সম্মুখে নিয়ে আসেন (৩।৯ দৃশ্য )। নট্য প্রযোজনাকালীন শঙ্করের পিছনে 
পছনে এই নদীর স্রোত প্রবাহত হওয়ার দৃশ্য বাস্তবানূগ করে দেখান হয়োছিল। 
শুধু তাই নয় শঙ্করের আহ্বানে শিষ্য সনন্দনের গঙ্গা আঁতক্রম করে আসা এবং 
তাঁর প্রাত পদক্ষেপে গঙ্গাবক্ষে পদ্মফুল ফুটতে থাকা (১।৩ দৃশ্য ) গুরুদেব 
গোবিন্দের সাধনায় বিঘ় ঘটানোর জন্য কজ্লোলিত নম্মদাকে শঙ্করের কমণ্ডলুর 
মধ্যে নিক্ষেপ করা এবং পরে গুরুদেবের আদেশে কমন্ডলু থেকে নর্মদাকে মুক্ত 
করে 'দিয়ে শুজ্ক নর্মদাকে আবার জলে প্লাবিত করার দশ্যগ্যাঁল সকল দর্শকের নিকট 
বাস্তবের ভ্রমসৃষ্টি করেছিল।ৎ* বস্তুতপক্ষে 'গাঁরশ নাট্যপ্রযোজনার সার্থকতা 


৩৫৪: বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 
বহুলাংশে ধর্দাস সুরের এই নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি ও শান্তর উপর 


নির্ভরশীল ছিল। স্বয়ং নাট্যকার ও প্রযোজক "গাঁরশচন্দ্ও রঙ্গমণ্চে ধর্মদাস 
সরের 'বাঁশম্ট অবদানকে স্বীকার করেছেন ।২৮ | 


ভতপোবল--(শিরিশচজ্জ ঘোষ- প্রযোজলা--১৮. ১* ১৯১১ )। 
নাটকের প্রয়োগ ব্যবস্থায় দৃশ্য পটগুলি এক 'বাশিস্ট স্থান আধকার করেছিল । 
অংাঁকত দৃশ্যপটের কারিগরী কুশলতা এবং নিপুণতা দর্শককে বিন্ময়াবিষ্ট করে 
রেখোছল । বিশ্বামিন্রের রাজপ্রাসাদ, বশিম্ঠের তপোবন, হিমালয় সাল্নাহত পার্বত্য 
প্রদেশে বিশ্বামঘ্রের সাধন হ্থান, মেনকা-বিশ্বামিত্র সংবাদের দৃশ্যপট,-ইত্যাদি 
দৃশ্যপটগুঁলর সাহায্যে মণ্সমায়ার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করা হয়োছল। 
চজগুগু- (1....0।জ রায় গ্রযোজনা ২২. ৭. ১৯১১ )। 
এ নাটক প্রযোজনার সময় নাটকের 'ছ্বিতীয় অংকের পণ্চম দৃশ্যে মণ্ডের 
পিছনে একটা সেতু তৈরী করা হয়েছিল। চাণক্য এই সেতু পার হয়ে 
মণ্ের পিছন থেকে মণ্ডের সামনে (71010 100৬1 9696 60 1) 50889 ) 
আসতে আসতে তাঁর সৈন্যদের নন্দকে বধ না করে বন্দী করার নির্দেশ 


দেন। এ ধরনের মণ্ ব্যবস্থায় চাণক্যের আঁভনয় দীক্ধি বহুগুণে সমৃদ্ধ 
হয়ে উঠোছল এবং নাট্যমুহ্তও খুব ঘনীভূত হয়োছিল। 


বকে রাঠোর- (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ- প্রযোজনা_৮.৯. ১৯১৭)। 


নাটকের শেষদৃশ্যে (৫।৬ ) মোটা িসবোর্ড ও কাঠের সাহায্যে মান্দর 
ও তার অভ্যন্তরস্থ কক্ষ দেখান হোত । রঙ্গলাল চরিব্রাঁভনেতা মান্দরের 
ভেঙে পড়া খিলান তুলে কাঁলবেগমকে বাইরে পার করে দেবার পর 
নিজেকে আর ভারী খিলানের তলা থেকে মুন্ত করতে পারত না। 
আভনয়ের মাধ্যমে তার এই অসহায় অবস্থাকে দেখান হোত। তারপর 
তার দেহের ওপর ভারী 'খিলান ভেঙে পড়ছে ও তার তলায় রঙ্গলাল চাপা 
পড়ে যাচ্ছে এ দৃশ্য দেখে দর্শকগণ শিহরিত হয়ে উঠতেন।২৯ 
॥ জ্টার ধিয়েটার ॥ 
বৃন্দাবন বিলাস-_(ক্ষীরোদপ্রসাদ্ বিভাবিনোদ _প্রযোজনা-_২৫. ১২. 
১৯০৩ )। 
এই গাতিনাট্যের তৃতীয় অংকের পণ্ম দৃশ্যের ঘটনা অনুযায়ী মণ্ের 
মধ্যে কৃষ্ণের হঠাৎ কালণীরূপের পারবর্তন দেখান হয়েছিল । কৃষ্করুপী 
চরিন্তরাভনেতা মণ্ে এসে গাছের একটা ০4: ০৪-এর সামনে দাঁড়াত । 
এই ০ ০৮-এ পিছনে কালীমূর্তি ম্থাপন করা থাকত। কৃষের 


পশম অধ্যায় ৩৫৬ 


কালশমৃর্তি ধারণ করার সময় ০৪ ০86 টা ঘুরে পিছন দিকে চলে যেত 
এবং ০8 ০৪৫-এর পিছনে থাকা কাল'মূর্ত সামনে চলে আসত । এমন 
নপুণভাবে কাজটা সম্পন্ন করা হোত ষে দর্শকরা মোহত হয়ে ভান্তরসে 
আপ্লুত হয়ে পড়ত ৷ প্রসঙ্গরুমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯০৪ সালে 
১৭ই আগস্ট 'মিনাভাঁ থিয়েটারে “নন্দদুলাল" নাট্যপ্রযোজনার সময় দুশ্য- 
সঙ্জার কৌশলের সাহায্যে 'নমেষের মধ্যে কের কালীরূপের পাঁরবর্তন 
দেখান হয়োছিল ।৩* 

রাগা প্রতাপসিংহ-_( দ্বিজেন্দ্রলাল রায়- প্রযোজনা-_-২২. ৭. ১৯০৫ )। 
আকবরের সঙ্গে হলাদঘাট. যুদ্ধে পরাজত রাণাপ্রতাপ তাঁর 'চিরাঁদনের 
সংগ্রামের সাথী চৈতককে হা'রয়ে গভীর বেদনায় ভেঙে পড়েন। মৃত 
চৈতককে পাশে রেখে তিনি তাঁর মানসিক অবস্থাকে ভাবাভিব্যন্তির 
দ্বারা প্রকাশ করোছলেন (২৯ দৃশ্য )। এ সময় চৈতককে মণ্ডে উপাস্ছিত 
করা হয়োছিল। বাঁশের কণ্ছি, খড় ও সাদা কাপড় দিয়ে প্রতাপের প্রিয় 
ঘোড়া চৈতককে তৈরী করা হয়োছল । দৃশ্যের মধ্যে তাকে শুইয়ে রাখা 
হয়েছিল । এর ফলে এই নাট্যঘটনা খুবই ভাব ও রস সমহ্ধ হয়ে 
উঠোঁছিল।০১ 

হরিনাথের শ্বগুরবাড়ী যাত্রা-_(এদ্িজেন্দ্লাল রায়__প্রযোজনা--২৫. ১২ 

১৯১১)। 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের “আষাটে" কাব্য গ্রচ্হের অন্তর্গত “হারনাথের *বশনরবাড়ী 
যান্রা' কাঁবতাটির নাট্যর্প দিয়ে স্টার 1থয়েটারে আভনীত হয়। ট্রেনে 
করে হারনাথের *বশহ্রবাড়ী যাবার দৃশ্যাঁটি আকর্ষনীয় করে গড়ে তোলার 
জন্য সে সময় মণ্চের উপর চলমান ট্রেন দেখান হয়েছিল ।৩২ হুগলণ 
স্টেশনে চলমান ট্রেনাটর এসে থামা, ট্রেনের কামরা থেকে যাত্রীদের 
ওঠানামা এবং গার্ডের নিশানা ও হুইসিলের সঙ্গে সঙ্গে প্নরায় স্টেশন 
ছেড়ে চলে যাওয়ার পধরায়ক্রমকে এত বাস্তবোচিত করে দেখান হয়েছিল 
যে দশশকরা বিস্ময়ে আভভূত হয়ে পড়েছিল। হরবোলার সাহায্যে 
এবং কিছু পাঁরমানে রেকর্ডের সাহায্যে এই দৃশ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় শব্দ 
সংগীতের সংযোজনা করে দৃশ্যটিকে সমূন্ধ করে তোলা হয়েছিল ।৩৩ 
প্রসঙ্গর্মে উজ্লেখ করা যেতে পারে ষে ১৮৭৫ সালে ২৫শে ডিসেম্বর 
গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে অমৃতলালের “হীরকচূ্র্ণ” নাটক মণ্চস্হ করার 
সময় মণ্ে ট্রেন দেখান হয়োছল 1৩৪ সুতরাং মণ্ডে ট্রেন দেখানটা নতুন 
নর়। কিন্তু আলোচ্য নাটকে এ দৃশ্যটি অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে দেখান 
হয়েছিল। 


৩6৬ বিশ শতকের তিয়েটারে বাংলা নাটক 
নাধব রাও-- মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়_ প্রযোজনা--১৭.৪.১৯৯৫ )। 


মঞ স্থাপত্যের নৈপুণ্যের দ্বারা এ নাটকে তরঙ্গ বিক্ষত্খে নদীর মাঝখানে 
“নন্দী দুর্গ তৈরী করা হয়োছল। 


বারানসী-_-( মাঁণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়--প্রযোজনা--৪. ১১. ১৯১৬ )। 


এ নাটক প্রযোজনার সময় আলোকসঙ্জা, মণ্সসঙ্জা, দৃশ্যপট চিন্রণ এবং 
অন্যান্য কারিগরী কুশলতার সাহায্যে অনেক নাট্যঘটনার বাস্তবোচিত 
মণ্মায়ার সৃষ্ট করা হয়োছল। উন্মুক্ত মণ্চের মধ্যে কোচ রাজকুমারীর 
আকাস্মিক আঁবিভাবি ও অস্তধান, মূহূর্তমধ্যে আবমনন্তেবর মনার্তর রূপের 
পাঁরবর্তন, রণোন্মত্ব মহাদেবের ব্রিশল থেকে আঁগ্ন উৎক্ষেপ ইত্যাঁদ 
দৃশ্যগুলি দর্শকগণকে বিস্ময়াবিষ্ট করে রেখোঁছল ।৩* 


॥ কোহিচগুর থিয়েটার ॥। 
'ময়ুর সিংহাসন-_( হরনাথ বসু প্রযোজনা-_৮:৫.১৯০৯ )। 


এ নাটকে জশহন আলার িশ্বাসঘাতকতায় দারার জীবনের শোচনীয় 
পাঁরণাত ঘটে। ক্রোদ্ধান্ধ জনগনের হাতে নিগৃহীত হয়ে জীহনআলাও 
মৃত্যু মুখে পাঁতিত হয়। এ সময় মণ্টের উপর জহনআলাঁকে. জীবস্তদগ্ধ 
করার মত লোমহক দৃশ্য উপস্হাঁপত করা হয়েছিল। মণ্চের মধ্যে 
আঁগ্রতে দগ্ধ জশহনআলীর কংকালমাার্ত দেখে দর্শকগণ ভয়ে শিউরে 
উঠতেন। এছাড়া আশ্রয়ের সন্ধানে মরুভূমিতে দারা ও তার পাঁরিবারের 


দনাতিপাত করার সময় মণ্চের মধ্যে মরুভুঁমর মরুঝড়ের বাস্তব বিশ্রমের 
সৃষ্টি করা হয়েছিল ।৩৬ 


পুর্গাবতী-( হরিপদ চট্রোপাধ্যায়-_প্রযোজনা--২৫'১২*১৯০৯ )। 


দৃশ্যসজ্জার অত্যাশ্চর্ধযময় কাতিত্ব স্হাপনে এ নাটকাঁটর প্রযোজনা 
দর্শককে বহুল পাঁরমানে আকর্ষণ করোছল। মণ্চে গজনমুখী জল- 
প্রপাতের দৃশ্য দেখে লোকে গ্তম্ভিত হয়ে ষেত। এ নাটকে রানী 
দুগাবতীসহ চারটি চীরন্র একই সঙ্গে মণ্ে প্রবেশ করেন।”: প্রসঙ্গরুমে 
উচ্দেখ করা যেতে পারে যে ক্লাসিক রঙ্গালয়ে ১৮৯৯ সালে ১৬ই সেপ্টেম্বর 
অমরেন্দ্নাথ দত্ত বাঁ্কমচন্দরে কৃষকাস্তের উইলকে নাটকাকারে পারবা 
করে 'ভ্মর নাম দিয়ে আঁভনয় করেন। এতে তান গ্োবিন্দলালের 
ূ ভুমিকায় অবতীশর্শ হন এবং মণ্ডে ঘোড়ায় চড়ে দর্শক সমক্ষে উপাস্থিত 
হন।৬৮ 


পণ্ম অধ্যার ৩৬৭. 


॥ হযোমোহন থিয়েটার ॥ 
মোঘল পাঠান- ( সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_প্রযোজনা--৮.৭.১৯১৬ )। 

আলো ও মণ্চসঙ্জার গুণে এ নাটকে শেরশাহের সঙ্গে হুমায়ণের 
যুদ্ধে জাহ্নবী গর্ভে হঃমায়ুণের নিমজ্জিত হবার দশ্যাট আকর্ষনীয় হয়ে 
উঠত। দুটি কাপড়ের রোলারের সাহাষো ওরঙ্গায়ত জাহুবী নদীর 
মণ্চমায়া সৃষ্টি করা হোত। দুটি রোলারের ঘন্ত স্হানের পাশে কিছু 
ফাঁকা জায়গা থাকত । দূর থেকে তা বোঝা যেত না। হমায়ুণ ষহ্ধ 
করতে করতে সেই ফাঁকা জায়গায় পড়তেন। মনে হোত 'তাঁন নদণ গভে: 
ক্লমশ নিমাঁজজত হয়ে ষাচ্ছেন। আঁভনেতা যাতে আঘাত না পায় সেজন্য 
ফাঁকা জায়গার তলায় খড় চট রেখে দেওয়া হোত । নাটকের শেষ দৃশ্যে 
যোধপুর রানীর কন্যা কমলা কর্তৃক শেরশাহের আক্মনকে প্রাতহত করার 
জন্য দুর্গের বারুদাগারে আগুণ লাগানোর দৃশ্যটিও মণ্সজ্জা ও 
আলোকসজ্জার কলাকৌশলে বাস্তবানুগ হয়ে উঠত ।৩৯ 


দেবজ। দেবী--(নাশকাস্ত বসুরায়-_প্রযোজনা--১৭.৮. ১৯১৮ )। 


এ নাট্যপ্রযোজনায় মোগলদের আক্লমণকে প্রাতিহত করার জন্য 
লক্ষমীবাই চারন্রাভিনেত্রী অ*বপৃন্ঠে মণ্ে অবতীর্ন হয়ে মোগল সৈন্যদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। এর ফলে দৃশ্যটি খুবই বারত্বব্ঞজক ও চিত্তাকর্ষক 
হয়ে উঠেছিল । এই দৃশ্যের জন্য মনোমোহন থিয়েটারে মাসিক হসাবে 
ঘোড়া ভাড়া করতে হোত । 


॥ অরোর! থিয়েটার ॥ 
রিজিয়া _( মনোমোহন রায় প্রযোজল1- ১৭. ৫. ১৯০২)। 


িসবো্ড ও কাঠের সাহায্যে সৃউচ্চ গারশঙ্গ তৈরী করা হোত ( ৫1৩ 
দৃশ্য )। গিরিশুঙ্গের তলায় কাপড়ের রোলার দিয়ে যমুনা নদীর প্রাতরূপ 
সষ্ট করা হোত। গাঁরশৃঙ্গের উপারিস্থিত দুর্গ থেকে হীন্দিরা নদীতে 
ঝাঁপ দিলে নদশর জল ছিটকে চতুর্দিকে পড়ত। এই অবস্থাকে ফুটিয়ে 
তোলার জন্য মণ্চের নীচের দক থেকে বড় বড় িচকারণ যোগে জল 
ছেটান হোত। দশ্যাঁট দর্শকদের প্রবলভাবে নাড়া দিয়োছিল। নাটকের 
পণ্চম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘটনা অনষায়ী কালো পোষাক পরে 
ঘাতক রন্তু র্লাঞজত ছীরকা হস্তে বীরেন্দ্র কাটা মুণ্ডু নিয়ে মঞ্চে 
উপাস্হত হোত। এই দৃশ্য দেখে দর্শকগণ ভয়ে ও আতঙ্কে শিউরে 
উঠতেন।৪* 


৩৫৮ বিশ শতকের 1থল্লেটারে রাংলা নাটক 
॥ ্যাশানাল দিয়েটার ।। 
সমাজ--(মনোমোহন গোক্ছামী- প্রযোজনা-_-১১. ৫. ১৯০৭ )। 


এই নাটকের প্রয়োগ কালীনঃআগুণে বাড়ী পুড়ে যাওয়ার দৃশ্যটি বাস্ত- 
বাঁয়ত করে দেখান হোত।৪৯ সেই সময় এই দৃশ্যটি দর্শকের মধ্যে 
আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। নাট্যপ্রয়োগ ব্যবস্থায় মণ্চসঙ্জা ও আলোক 
সঙ্জা সম্পর্কে এবং নাটকটির প্রযোজনার বিষয়ে দর্শক মনে কৌতুহল 
বেড়ে গিয়োছল। 


(৩) অঙ্গ রচনা! (11919 01) )। 

বঙ্গ রঙ্গালয়ে অঙ্গরচনার জন্য সংস্ঠুজ্ঞান ও আঁভিজ্ঞতাসম্পন্ন অঙ্গরচন।কারের 
অভাব পাঁরলাক্ষত হয়। তদুপঁর অঙ্গরচনার জন্য প্রয়োজনীয় রঙ ও অন্যান্য 
উতকষ'ময় উপকরণের ঘাটাঁতও লক্ষ্যনীয় । বিশ শতকের প্রথমাঁদকে একপ্রকারের 
কালো গুড়ো বস্তু জলে 'ভাঁজয়ে তাই দিয়ে চরিন্রোচিত চোখ, হ্, ইত্যাঁদ 
সুখাবয়বের 'াভন্ন অংশ আঁকা হোত। কিম্তু গরমের সময় আভনয় চলাকালীন 
শরীরের ঘামের সঙ্গে এ রঙ ধুয়ে যষেত। এর ফলে আঁভনেতার পক্ষে সুম্ঠুভাবে 
অভিনয় কার্য চালিয়ে যাওয়া অসুবিধাজনক হয়ে পড়ত। পরবতাঁকালে 
মুখাবয়বের বিভিন্ন অংশকে পাঁরস্ফুট করার জন্য 81176 ০ [২০১০ নামক 
একপ্রকার গোলাপী রঙ, জিঙ্ক অক্‌সাইড, খাঁড়মাঁটি, মেটে ?সন্দুর, পেউার ইত্যাদি 
ব্যবহার করা হয়। মেটে দুর গ+ড়ো করে তা পাতলা একটুকরো কাপড়ের 
মধ্যে রেখে টোপলা করা হোত । পরে তাই 'দিয়ে মুখে পপের কাজ করা হোত। 
পপের পর অন্য কাপড় দিয়ে মুখের বাড়তি রঙওকে ধারে ধারে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া 
হোত ।৪২ 

প্রথমাদকে আঁভিনেতা আভনেত্রীর গোঁফ, দাঁড় ও চুলের জন্য কোনরকম ০1৪7৩ 
এর কাজের প্রচলন হয়ান। এ সময় চুল, দাঁড়, দাঁড়র সাহায্যে কানের সঙ্গে 
বেঁধে দেওয়া হোত। পরে দাঁড়র বদলে সরু তার ব্যবহৃত হয়। লোহার আংটা 
দিয়ে লাগানো দুই পাট গোঁফ আঁভনেতাদের নাসারন্ধের দুইপাস দিয়ে আটকে 
দেওয়া হতো । পরে দাঁড়, গোঁফ, লাগানোর কাজে 52116 ৪0 ব্যবহার করা হয়। 
স্টার থিয়েটারের নাট প্রযোজক অমরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ের পথপদর্শক। রঙ্গালয়ের 
অঙ্গরচনার সুবিধার জন্য চিৎপুরে কিছ7 ৮11 17815: তাঁদের ব্যবসা আরম্ভ 
করেন। এ*দের সাহায্যে রঙ্গালয়ে অভিনেতব্য চাঁরত্রের চুল, দাঁড় ও কেশ বিন্যাসের 
ব্যবস্থা করা হয়। চিৎপুরের %18 [79161 রা নাটকের মহলা চলার সময় 
মহলাকক্ষে উপাস্থিত থাকতেন এবং আঁভনেতাদের মাথার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
অংশের মাপ. নিয়ে চারঘানুগ কেশ-দাঁড় ইত্যাদ তৈরীর দিকে যত্বশীল হতেন ।৪৩ 


পণ্টম অধ্যায় ৩৫৯ 


অঙ্গরচনার সময় রঙ মেশানো ও লাগানোর কলাকোশল সম্বন্ধে অঙ্গরচনাকর 
এবং অ।৬১4৭ জ্ঞান খুবই সীমিত ছিল। এর ফলে অনেক সময় অঙ্গরচনা 
চারনতরের পক্ষে অনুপযদুন্ত ও ভারবাহী হয়ে উঠত।৪৪ গারশধূগে অঙ্গরচনাকর 
কার্তিকচন্দ্র পাল অঙ্গরচনা কার্যে বিশেষ দক্ষতা অন করেন । 


(8) অলম্করণ (0০95/109 )। 


নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে অঙ্গসঙ্জার গুরাত্ব সম্পর্কে এ সময়কার নাট্য- 
প্রযোজকদের সার্বক দম্টিভাঙ্গ ছল না। নাটকের আঁভনেতব্য চাঁরত্রের জন্য 
পোষাক-পাঁরচ্ছদ তৈরী করা, আভিনয়কালীন আঁভনেতা-আঁভনেব্রীদের তা সরবরাহ 
করা--এ সকল দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করতেন তাদেরও এ সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত 
বশক্ষা ও জ্ঞানের অভাব লক্ষ্যনীয় । দৈনান্দিন জীবনে পোষাক পারচ্ছদের তত্বাবধান 
সম্পাঁকতি স্বক্পজ্ঞানই ছিল তাঁদের একমান্ত্র মূলধন । তাই নাটক মণগ্স্থকালীন 
সুষ্ঠ পোষাক পাঁরচ্ছদের নিবচিন দ্বারা আভনেতার আভনয় দীপ্ত ও নাট্যপ্রযোজনার 
প্রয়োগদশী্চিকে সমৃদ্ধ করে তোলার দৃম্টিভঙ্গী তাঁদের মধ্যে তখন গড়ে ওঠোঁন ।৪ ৫ 
এর ফুলে অনেক ক্ষেত্রেই পোষাক পাঁরচ্ছদ চরিব্রোচিত না হবার জন্য সমগ্র নাট্য 
প্রযোজনার উৎকর্ষ ব্যাহত হয়ে পড়ত । নাট্য ঘটনায় দেশকালের যে পাঁরচয় থাকত 
বেশনীরভাগ ক্ষেত্রেই পোষাক পাঁরচ্ছদ তদনষায়ী হোত না। পোষাক পারচ্ছদের 
সধ্য দিয়ে চারন্রের সামাজিক ও মনস্তাত্ক পাঁরচয় প্রায় ক্ষেত্রেই ফুটে উঠত না। 
নাট্যাভিনয়ের সময় নাট্য জগতের প্রধান প্রধান ব্যান্তগণের ব্যান্তগত আঁভনয় 
কৌশল প্রদর্শনের উপর আঁধক গুরুত্ব আরোপ করা হোত । এই জন্য সমগ্র 
নাটকের অন্যান্য চীরন্্র অপেক্ষা এই প্রধান ব্যান্তাটর আভনেতব্য চাঁরন্রের পোষাক 
যাতে তুলনামূলকভাবে আঁধক জমকালো ধরণের হয় এবং যাতে তার পোযাক 
পারচ্ছদের দ্বারা আভনয় কালীন তার হাঁটা, চলা, গাঁতি-ভঙ্গী, অভিব্যান্তর কোন রকম 
ব্যাঘাত না ঘটে সোঁদকেই নাট্য প্রযোজক ও অঙ্গসঙ্জাকরের আঁধিক দৃষ্টি দান 
করতে হোত । বিশেষ ধরনের জমকালো পোষাক তৈরীর দ্বারা তার প্রাত দর্শকের 
আকর্ষণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হোত। এরফলে সামগ্রীক নাট্যপ্রযোজনার দিকে 
লক্ষ্য রেখে সকল আঁভনেতার চারন্রান্গ পোষাক-্পারচ্ছদের ব্যবস্থা করা এবং এর 
মাধ্যমে অঙ্গসঙ্জার একতান রচনা করা সম্ভবপর হয়ে উঠত না। নাট্যভিনয়ের 
পোষাক পারচ্ছদ ব্যান্তপ্রধান হয়ে উঠত। আভনয়ের সময় নাট্যঘটনা ও সমযনের 
পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যচারন্রের পোষাক পাঁরচ্ছদের 1দকে প্রায়ই লক্ষ্য রাখা 
হোত না। বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের অর্থনোতিক দুরবস্থার জন্য পৌরাণিক, এীতিহাসিক 
এবং সামাজক--এই 'বাভন্ন প্রকার নাটকের 'বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের জনা পৃথক 
পৃথক ভাবে পোষাক পাঁরচ্ছদের ব্যবস্থা করাও খুবই অস্নাবধাজনক ছিল। এর 
ওপর বিজ্ঞানাভীত্বক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের জন্য চরিব্রোপযোগী সঠিক পোষাক 


৩৬০ বিশ শতকের থিয়েছীতর বাংলা নাটক 


পারচ্ছদ নিবচিন করাও সব সময়ে কার্যকরী ছয়ে উঠত না। এরফলে একই, 
পোষাকে 'বাভন্নধম্মর্ঁ নাটকের 'বাভন্ন প্রকার চরিন্রকে অঙ্গসজ্জায় সঙ্জত হয়ে 
মণ্ে উপাস্থিত করা হোত ।৪৬ এর ফলে বৈচিত্র্যের অভাবে পোষাক পারচ্ছদ 
একঘেয়েমি দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ত। চারব্রান্গ পোষাকের অভাবে দর্শকদের 
পক্ষে নাট্যচাঁরন্রের ভাবমূর্তিকে সব সময়ে ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। আঁভনেতার 
পক্ষেও চাঁরন্লের ভাবাবেগকে উপয্যন্তভাবে অনুভব করার কাজটি সহজ পাধ্য হয়ে 
উঠত না। তাই বলে পোষাক পাঁরচ্ছদের দিক "দিয়ে প্রাতটি চীরন্কে সুষ্ঠুভাবে 
গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সব সময় বিশেষ দৃষ্টি না দিলেও কখনো কখনো ষে এর প্রাত 
একেবারেই দৃ্টি দেওয়া হোত না তা নয়। 

পৌরাণিক ও এঁতিহাঁসক নাটকের চারব্রের পোষাক-পাঁরচ্ছদের একটা 
ঝানোএ॥কতুনা গড়ে উঠেছিল । এীতিহাসিক নাটকে সাধারণ হিন্দ; চারন্লে অভিনেতারা 
পা পর্যস্ত লম্বা ঝোলানো জামা ব্যবহার করতেন। এ পোষাক অনেকটা 
আলখাল্লার মত দেখতে হোত। এর সঙ্গে শিরস্তাণ হসাবে পাগড়ী ও কোমরে 
পট়ী থাকত । জামার বুকের কাছে নকশা করা কাজ বস্তু আলাদা কাপড় 
সূক্ষম সুতো বা রঙীন রেশমা দাঁড় দিয়ে বাধা থাকত । রাজা মহারাজার চাঁরন্রের 
ক্ষেত্রে পোষাকটি দামী সিল্ক বা ভেলভেট 'দয়ে তৈরী হোত। জামার বুকের 
কাজের গভীরতা আরও বেশ হোত । এরসঙ্গে প্রয়োজন বিশেষে একটি কোমরবন্ধ 
সহ তলোয়ার থাকত।৪৭ অনেক সময় সিজ্কের সুদৃশ্য হাফ হাতা জামা ব্যবহার 
করা হোত। তাতে কধ্জ বন্ধন, বাহু বন্ধন থাকত । গলায় ফণকোর কাজ 
করা নকল মুক্তোর মালাও পরানো হোত । সাধারণ "হিন্দ চাঁরঘ্রে কখনো ঢিলে, 
পাজামা আবার কখনো ধৃত ব্যবহার করা হোত। ধূতি পরাবার 'বাঁভল্ন রকম 
কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তাতে বৌচন্র্য সম্পাদন করা হোত। হিন্দু নারী 
চাঁরন্রে তাঁত ও 'সিঙ্কের শাড়ীর প্রচলন সমাধক ছিল । 

মুসলমান চাঁরন্রের আঁভনেতারা চোলন্ত পাজামার উপর আলখাল্লার মত জামা, 
পঁরধাম করতেন। জামার উপর সলমা চুমমকির কাজকরা একটা ওয়েস্ট কোটও 
ব্যবহার করা হোত। অনেক সময় পাজামা আগাগোড়া চোষ্ত করা হোত না। 
ওপরের দিকটা ফোলা থাকত এবং তা ব্মশঃ নীচের 'দিকে চোম্ত হয়ে আসত । 
এরজন্য কখনো কখনো প্রয়োজনবোধে পাজামার গোড়ালির অংশ ব্যাপ্ড দিয়ে 
আটকানো হোত। সাধারণ মুসলমান চরিত্রে সাদা কাপড়ের সাধারণ টুপি 
ব্যবহার করা হোত। আঁধক সামাজিক ও রাজনোতিক মর্ধযাদা সম্পন্ন মুসলমান 
চাঁরন্লে ভেলভেট দিয়ে মোড়া এবং বিচিন্ত ধরনের কাজ করা উন্নত শ্রেণীর 
নানাবিধ ট্যাপ ব্যবহৃত হোত । মহসলমান নার চরিন্রে অভিনেত্রীরা পেশোয়াজ 
জ্যাকেট ও ওড়না ব্যবহার করতেন । 

পৌরাণিক নাটকের প্রধান প্রধান চাঁরঘ্লের পোষাক প্রায়ক্ষেত্রেই এীতহাসিক 


পণ্ম অধ্যায় ৩৬১ 


নাটকের রাজারাজড়ার মত হোত। তবে পোষাক-পাঁরচ্ছদে শলমা চূমকির কাজ 
তুলনামূলকভাবে বেশী থাকত । রাঁব বমি আঁঞ্কত রামায়ণ মহাভারতের বাভন্ন 
ছবি দেখে পৌরাণিক নাটকের দেব-দানব চাঁরন্রের পোষাক পাঁরচ্ছদের রূপগত ও 
গঠনগত দিক নির্ণয় করা হোত। জামনি থেকে আনা “কালাবজ্তু; নামক একজাতায় 
দ্রব্য দিয়ে পোষাকের ভারী কাজগদীল করা হোত। “কালাবত্তু" রুপোর ওপর 
সোনার রঙ করা এক বিশেষ ধরনের বস্তু। এর ওপর মণ্চের আলো পড়লে এর 
রোশনাই ঠিকরে ঠিকরে বেরুতো। পোষাক পাঁরচ্ছদে এর বাবহারের দ্বারা চাঁরন্রের 
অর্থনৈতিক ও সামাঁজক আভিজাত্য আধক গভনরভাবে প্রকাঁশত হোত । 

চেলীর কাপড় ও বেনারসাী জোড় ব্রহ্মার পোষাক হিসাবে ব্যবহার করা হোত। 
ময়রের পালক সংগ্রহ করে তা কৃষের কৃষ্চূড়া হিসাবে কাজে লাগানো হোত । 
বেনারসা শাড়ী 'দিয়ে দানব চারন্লের উপরের ও নীচের অঙ্গাবরণ তৈরী হোত । 
মানব চাঁরব্রের অঙ্গাবরণ হটির ওপর পর্যাস্ত থাকত । কখনো কখনো মানব চরিঘ্রের 
আঁভনেতারা হাফ-প্যাণ্ট ধরণের পোষাক পাঁরধান করতেন, হাটুর ঠিক ওপরে তিন 
আঙ্গুল চওড়া প্লেট থাকত । কখনো কাপড় আবার কখনো মোটা পিসবোর্ডের 
সাহায্যে প্লেট তৈরী হোত ॥ প্লেটের ওপর গভীর কাজ করা থাকত । হাঁটুর ওপর 
বেনারসী কাপড়ের অংশটা ফোলা থাকত ।৪৮ 

সামাজক নাটকে পুরুষ চারন্রে আভনেতারা প্রয়োজন অনুযায়ী ধাঁতি* জামা, 
চাদর, গলাবন্ধ কোট, পাঞ্জাবী ইত্যাঁদ ব্যবহার করতেন । নারী চাঁরন্লে আভনেতারা 
শোমজ, বাঁটহাতা, ঘঁটহাতা ইত্যাঁদ নানাপ্রকারের বরাউজ, তাঁত ও দিজ্কের শাড়ী 
ব্যবহার করতেন। 


পৌরাণিক, এতিহাসক ও সামাজিক নাটকের 'বাভল্ল চাঁরঘ্রের জন্য 'বাভন্ন 
প্রকার জুতোর ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। €কারচোপ' ফেলে জুতো তৈরী করা 
হোত । '“নাগরাই? ও পস্লপার' জাতীয় জুতোর ব্যবহার ছিল সমধিক । নাগরার 
ওপরের অংশ ভেলভেটের দ্বারা জোড়া থাকত এবং চারন্ের সামাঁজক মর্যাদা 
অনুযায়ী এর উপর সলমা চুমাঁকর কাজ করান হোত । সাদা, খয়েরী, গেরুয়া, নীল 
ইত্যাদি নানাপ্রকার রঙঁন ভেলভেট ব্যবহার করা হোত। প্রধান চারন্লাভিনেতারা 
“ল” পেটা জ্‌তো ব্যবহার করতেন। পৌরাণিক দেবচারত্র যথা রন্গার জন্য 
আঙুলে পেতলের গুলো বসানো খড়ম ব্যবহার করা হোত। এঁতিহাসিক নাটকে 
রাজা, মহারাজা, আমীর, ওমরাহ ইত্যাদি চরিত্রে আভনেতারা বিভিন্ন ধরনের 
নাগর।ই ব্যবহার করতেন। রাজপুত চাঁরঘে আভনয়ের জন্য চামড়া দিয়ে শঙ্ত 
(হার্ড) নাগরাই তৈরী করা হোত। মুসলমান চরিত্রে কাপড়ের তৈরী নরম 
(সফট ) নাগরাই ব্যবহার করা হোত। মন্সালম নারী চরিত্রে কাপড়ের তৈরী 
অন্য ধরণের চাঁট জুতার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় নগ্রপদেও 

বিশ শতক--২৩ 


৩৬২ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


আভিলঞখদা মণ্ডে অবতীর্ণ হতেন।৪* সামাজিক নাটকে পামশ, গ্রীসয়ান, 
স্লিপার, এলবার্ট 'স্লিপার-ইত্যাঁদ ব্যবহার করা হোত। 

নাটক সর্বপ্রথম মণ্চস্থ করার সময় পোষাক-পরিচ্ছদের খধাটনাটর বিষয়ে 
প্রযোজক তাঁর চিস্তা ও জ্ঞান অন্যায় ষতটা নজর রাখতেন, নাটকটি কিছাদিন 
মণ্স্থ হবার পর এ সম্বন্ধীয় খংটিনাটর ব্যপারে ততটা নজর রাখা হোত না। নাটক 
মণ্চস্থকালীন ঘটনা ও সময়ের পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চীরন্রের পোষাক-পারচ্ছদের 
পারবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর বেশীর ভাগ নাট্য-প্রযোজকদের সচেতন দৃষ্টি 
ছিল না বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে 
“রাণাপ্রতাপ' নাট্যপ্রযোজনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্টারে এ নাটকের 
প্রযোজনার সময় রাণাপ্রতাপের রাজনোতিক ও অর্থনোতক অবস্থার ক্রমপাঁরবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার পোষাক পরিচ্ছদের পাঁরবর্তন করা হয়েছিল। প্রথমাঁদকে 
রাণাপ্রতাপের সঙ্গে রাজকীয় পোষাক থাকলেও আকবরের সঙ্গে হলাঁদঘাট যুদ্ধে 
পরাজিত প্রতাপ যখন আরাবজ্লী পর্বত প্রদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন তাঁর 
অর্থনোতিক ও মানাঁসক অবস্থাকে পাঁরস্ফুট করার জন্য রাণাপ্রতাপ চীরন্রের 
রুপদানকারী আঁভনেতা জীর্ণ ও মালন পোষাকে মণ্ডে উপাচ্ছিত হয়োছলেন। 
এীতহাসিক ও পোৌরাঁণক নাটক অপেক্ষা সামাজিক নাটকে পোষাক পাঁরচ্ছদের 
আড়ম্বরতা ও আর্থিক দায়দায়ত্ব অনেক কম থাকায় এ নাটক প্রযোজনার সময় 
নাট্যঘটনা ও সময়ের পারিবর্তনের সঙ্গে চারন্লের পোষাক পরিচ্ছদের যথোচিত 
পাঁরবর্তনের দিকে নজর রাখা হোত । এ ক্ষেত্রে নাট্য-প্রযোজকরা স্বভাবতই আঁধিক 
দুন্টিদান করার সুযোগ পেতেন ও তাকে মণ ক্রিয়াশীল করে তুলতে সচেম্টও 
হতেন । 

গিরশযুগে নাটকের বেশকারী হিসাবে শ্যামাচরণ রাক্ষিত, মাঁণলাল মিত্র, 
গয়ারাম ঘোষ প্রমুখ ব্যন্তগণের নাম উল্লেখযোগ্য । 


(৫) সংগীত ও ধবনি (149510 274 90800 )। 


নাট্য-প্রযোজনায় কণ্ঠসঙ্গীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত তাঁলম ও শিক্ষার অভাব 
দেখা যেত। অশুদ্ধ ও অস্পম্টভাবে সংগীতের বাণ? উচ্চারণের ফলে সংগীতের 
মাধূর্যা নম্ট হয়ে পড়তো ।** সংগীতের বিভিন্ন রাগ-রাগিনীগযীল ঠিকভাবে 
আয়ত্ত করে সংগীত না গাওয়ার ফলে সংগীত প্রয়োগের ভাব ও রস ক্ষঃ্জ হয়ে 
পড়তো । নাট্য-প্রযোজনা রীতিতে যান্নার দর্শকের প্রভাব ছল অসামান্য । যাত্রার 
দর্শকের মত নাটকের দর্শকরাও সংগীতবাহুল্য পছন্দ করতো । তার ফলে 
নাট্য-সংগীতের সুর সংযোজনায় ও তার প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যাত্রা সংগীতের প্রভাব 
এসে পড়ে। এর পারপ্রোক্ষিতে মণ্ে সংগীতকারের গলার কাজ অপেক্ষা চীৎকার ও 
গলা কাপানোর প্রবণতা লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে । কখনো কখনো নৃত্য শিক্ষক ও 
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তথাকাথত অপেরা মান্টার নাট্য-সংগীতের সর সংযোজন করতেন। গানের অর্থ ও 
ভাব এবং গান গাইবার সময় ও কাল ইত্যাদির সঙ্গে সামপ্রস্য বিধান করে নাট্য- 
সংগীতের সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে এদের সকলেই যে দক্ষ ছিলেন এ কথা জোর 'দয়ে 
বলা যায় না। এদের তত্বাবধানে নাট্য সংগণতের সুর সংযোজনার নামে পাঁচমেশালি 
সুরের মশ্রণে গানের বিশুদ্ধতা ও সার্থকতা ব্যাহত হোত। কোন কোন নাট্য 
প্রযোজক নাট্য প্রযোজনায় সূম্ঠু সংগীতের প্রয়োগ সম্পর্কে যত্বশীল হতেন। 
এমারেনড থিয়েটারে নাট্য-প্রযোজনার সময় অদ্ধেন্দুশেখর গাঁয়কাদের সুষ্ঠু সংগত 
শশক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন । গিারশষুগে “ছন্রপাত বাজ? “তপোবন", 
'শাংকরাচার্যয+, অশোক", “সৎনাম” "শান্তি কি শাঁস্ত', “আভশাপ”- ইত্যাঁদ নাটকের 
সংগীত-সুরকার হিসাবে দেবকণ্ঠ বাগচীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় । এছাড়া 
“জয়দেব” শীবশ্বামিন্র প্রভাতি নাটকের সুরকার ভূতনাথ বসু, "ছত্রপাঁতি শিবাজণ' 
নাটকের সংগীতের সহ-সুরকার ও “মীরকাঁসিম' নাটকের প্রধান সরকার তারাপদ রায়, 
শসরাজদ্দৌলা' নাটকের সংগীত শিক্ষক শশণভূষণ বি*বাস, "গোঁসাইজী”, “সাধনা” 
নাটকের সংগীত শিক্ষক কাশনীনাথ চট্টোপাধ্যায়, “ক্ষত্রবীর' নাটকের সংগীতের যাগ্ম- 
সুরকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশুতোষ ঘোষপপ্রমুখ ব্যক্তিদের নাম এ 
শবষয়ে উজ্লেখযোগ্য ৷ 
এ সময়ের নাট্য প্রযোজনায় নৃত্যও একটি বিশিষ্ট স্থান আঁধকার করোছিল। 
তৎকালীন দর্শকদের মানাঁসক প্রবণতার প্রাত লক্ষ্য রেখে নাট্য ঘটনা ও নাটাচাঁরন্রের 
বশেষ মুহূর্ত ও ভাবকে শিজ্পসম্মত উপায়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ করার জন্য 
নাটকে বহু নৃত্যের সংযোজন করা হোত। নাট্যপ্রযোজনার সময় এ সকল নৃত্য 
যাতে নাট্যঘটনার স্থান, কাল এবং নতত্যকালীন সংগীতের বিশেষ ভাব ও নাট্য- 
পাঁরবেশের সঙ্গে সঙ্গাত রেখে সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হতে পারে সোঁদকে বিশেষ দৃষ্টি 
দেওয়া প্রয়োজন । কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নাট্যপ্রযোজনায় নৃত্য প্রয়োগের সময় 
এ বিষয়ে যত্বণশীলতার অভাব পাঁরলাক্ষত হোত। নৃত্যের তাল-লয়ের সঙ্গে নৃত্য- 
সংগীতের ভাবধারার সঙ্গীতকে ধরে রাখা হোত না। অনেক সময় নৃত্যাশক্ষকগণ 
কলকাতায় অবাঁস্থত পারসাঁ থিয়েটার, এ্যালফ্রেড থিয়েটার, ইত্যাদি বিদেশী রঙ্গালনে 
প্রদার্শত বিদেশ ধরণের নৃত্য দেখে এসে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে তার অন্ধ অনুকরণে ব্রতী 
হোতেন। উপধনন্ত 1শক্ষার অভাবে এ ধরণের অন্ধ অনুকরণ সমগ্র নাট্য প্রযোজনার 
মানকে ব্যাহত করতো ।. শঁসরাজদ্দৌলা,» “রাণাপ্রতাপ”, ণরাঁজয়া” ইত্যাদি নাটকের 
অনেক নত্য-্দৃশ্যই এই দোষে দুষ্ট । সমবেত নৃত্যের সময় নর্তকণদের মধ্যে 
তাল, লয়, অঙ্গসৌম্ঠব প্রদর্শন--ইত্যাদর নিরীখে নিজেদের মধ্যে একতান গড়ে 
উঠত না। নর্তকীদের মধ্যে শিল্পসৌন্দ্যাবোধের অভাব ছিল। তাঁদের দ্ুতলয়ে 
চলাফেরার সময় নৃত্যদশ্যটি সুষ্ঠুভাবে উপভোগ করা দর্শকের পক্ষে অসৃবিধাজনক 
হয়ে পড়ত ।১ তবে বঙ্গীয় নাট্যপ্রযোজনার সমস্ত নত্যদশ্যই টি যুক্ত ছিল এবং 


৩৬৪ [বিশ শতকের "থিয়েটারে বাংলা নাটক 


নৃত্য শিক্ষকগণের প্রত্যেকের মধ্যে নৃত্য জ্ঞানের অভাব ছিল-_তা নয়। গিরিশ 
যুগের নৃত্যশিক্ষক নৃপেন্দ্রন্দ্র বসুর নৃত্য "শিক্ষাদান ব্যবস্থায় এবং তাঁর নৃত্চ 
দৃশ্যের প্রয়োগ পাঁরকজ্পনায় তুলনামৃলকভাবে সমৃদ্ধকর আঙ্গীকগত সৌম্ঠব এবং 
নতুন শোঁজ্পক দ্যান্টর পাঁরচয় পাওয়া যায় ।«২ 'গাঁরশ ূগে নৃত্য শিক্ষিকা হিসাবে 
আভিনেন্রী কুসুমকুমারীর কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।*৩ মূলত গায়িকা 
আভনেন্রী হলেও নত্যকলায় তাঁর পারদর্শিতা পরবতাঁকালে নাট্যাচাষ্য শিাশর- 
কুমারকেও আঁভিভূত করোছল।*৪ র্লাঁসক থিয়েটারে নৃপেন্দ্রন্দ্র বসুর অবর্তমানে 
তাঁর পাঁরচালনায় 'আঁভশাপ' গণীতিনাট্যাট ২৮. ৯. ১৯০১ সালে মণ্চন্থ হয়। এই 
পার্শীতনাট্যের নৃত্যকলা খুবই উচ্চাঙ্গের হয়োছিল। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁর 
নত্যকলা দর্শনে প্রীত হয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেন।** তাঁর তন্তাবধানে "শাস্ত 
ন্রাস্তি ইত্যাঁদ নাটকের নৃত্য দশ্যগুলি নাট্য প্রযোজনায় বিশেষ মান্লার যোগ 
করেছিল । প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বঙ্গ রঙ্গমণ্ঠে কুসুমকুমারীই প্রথম 
নৃত্য শিক্ষিকার আসন গ্রহণ করেন। এতদব্যাতীত তপোবল', দ্বাপ্পারাও” 
হরগৌরী,” িরাজদ্দৌলা ইত্যাদি নাটকের নতত্যাঁশক্ষক সাতকাঁড় গঙ্গোপাধ্যায় 
নৃত্য পাঁরচালনার ব্যাপারে মুনশনয়ানার পাঁরচয় দিয়েছিলেন । 

নাট্য প্রযোজনায় প্রয়োজনীয় শব্দ ও ধ্বান সংগীতের দায়িত্ব প্রায়ক্ষেত্রেই 
এঁকতান বাদন যন্তীদের উপর ন্যন্ত করা থাকত | দুটি দৃশ্যের মধ্যবতাণ বিরাম 
মুহূর্তে ও দৃশ্যমধ্যস্থ নাট্যপাঁরবেশের পাঁরমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য এবং আঁভনয়ের 
সময় বিশেষ নাট্যমুহৃত“ও ভাবকে উদ্দীপ্ত করার জন্য এঁকতান বাদন যন্তীরা 
তাঁদের যল্ত্রসংগীতের ব্যবহার করতেন । চেলোঃ ড্রাম, বাঁশী, ক্লেরিওনেট, বেহালা, 
হারমোনিয়াম, পিয়ানো, ড্‌গী তবলা, লোহার এক প্রকার বিশেষ ষন্ম (খঞ্জনীর 
মত দেখতে ) ইত্যাঁদ ঘন্ত এরা ব্যবহার করতেন। এঁকতানবাদন যন্ত্রীরা সব 
সময় শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নাটকে শব্দ ও ধ্যান সংগীতের প্রয়োগ করতে পারতেন না। 
এরফলে অনেক সময় এদের সাহায্যে নাট্যপ্রযোজনায় শব্দ সংগীতের প্রয়োগ নাট্য- 
প্রয়োগ ব্যবস্থার পক্ষে ভারবাহা হয়ে উঠত ৫৬ 

প্রেক্ষাগৃহের সামনে মণ্চের সংলগ্ন জায়গার একপাশে এ্কতানবাদন শিজ্পীদের 
বসবার ব্যবস্থা করা হোত । তাঁদের বসবার জায়গাঁট শালুক দিয়ে ঘিরে রাখা 
হোত । এর ফলে প্রেক্ষাগৃহ থেকে তাদেরকে সহজে দেখা যেত না। নাটক মণ্চচ্ছ- 
কালীন এক একটি দৃশ্যের শেষে এবং বিরাম মুহূর্তে একতানবাদন ছাড়াও নাটকের 
সময়, কাল ও পাঁরবেশ গড়ে তোলার জন্য বিশেষ শব্দ সংযোজনার (9০870 
66০) প্রশ়োজন হোত। কোন কোন ক্ষেত্রে একতানবাদনের শিজ্পীরা সেই 
শব্দ সংযোজনার দায়ত্ব পালন করতেন । সেক্ষেত্রে তাঁদের বসাবার জন্য নাট 
ঘেরা জায়গার একপ্রাস্তে 10050 8৪5 থাকত । এঁকতান্বাদনের পর দৃশ্যের 
প্রয়োজনে. বিশেষ শব্দ সংযোজনার জন্য এই »%/1০16৫ 880 দিয়ে একতানবাদনের, 


পথম অধ্যায় ৩৬৫ 


কোন বল্তী বা যল্্ীরা %1085 এর ধারে চলে যেতেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশন্নের 
কর্তৃত্বাধীনে স্টার 'থিক্লেটারে এই 1০5৫ ৪&৪৫৩-এর পাঁরবর্তে মণ্ের তলা 'দিয়ে 
%/185-এর পাশে বাবার জন্য একাঁট বিশেষ গোপন পথের ব্যবস্হা করা হয়। 
গারশষুগে বংশীবাদক অমৃতলাল ঘোষ, 'িমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, খাগলননমাম 
বাদক সুরেশচন্দ্র রায় ( পচদ্বাব ) এবং অন্যান্য বাদকের মধ্যে ভূতনাথ দাস, লালিত 
মোহন দাস বিশেষ খ্যাত অর্জন করোছলেন। 

এঁকতানবাদন ঘন্ত্রীরা যেমন প্রয়োজন ক্ষেত্রে তাঁদের যন্বন্বারা নাটাযপ্রয়োগ ব্যবস্থায় 
িবশেষ বিশেষ শব্দ সংগীতের দায়িত্ব পালন করতেন তেমান কখনো কখনো হরবোলার 
সাহায্যে, আবার কখনো কখনো প্রয়োগ-পদ্ধাতর নানাবিধ কলাকৌশলের সাহায্যে 
এই বিশেষ শব্দ সংগীতের ব্/বস্থা করা হোত। দুহাত লম্বা বিশেষ ভেপুর 
সাহায্যে সিংহ, ব্যান ইত্যাঁদ 'বাভন্ন প্রকার পশু ও নানাবিধ পক্ষীর আওয়াজ করা 
হোত। টিনের চালুনী ও লোহার বলের মাধ্যমে মেঘের গুড়ু গুড় আওয়াজ 
সৃষ্টি করা হোত।** টিনের চালুনীর উপর ছোট ছোট লোহার বল রেখে তা 
মৃদু মৃদু ভাবে সপ্পালনের মাধ্যমে গাঁড় গুঁড়ি আওয়াজ এবং নদীর কুলকুল শখ্দ 
সৃম্টির দ্বারা বৃষ্টিপাত ও ধারে ধীরে বয়ে যাওয়া নদীর পাঁরবেশকে মূর্ত করে 
তোলা হোত । বেশী জোরে বৃম্টিপাতের আওয়াজ স:্টির জন্য চালুনীর ওপর 
অপেক্ষাকৃত বড় বড় লোহার বল রেখে তা আন্দোলিত করা হোত। ঢেউ খেলানো 
টনের পাতের সঙ্গে লম্বা লোহার ঘর্ষণের সাহায্যে বজ্রপাতের শব্দের প্রাতরূপ শব্দ 
সংযোজিত করা হোত । ঝড়ের সময় বাঁশ ও বেহালার শব্দের সঙ্গে একাঁট পাতলা 
টনের পাত হাত দিয়ে কৌশলমত নেড়ে চেড়ে ঝড়ে কিছ ভেঙে পড়ার সময়কার মড়্‌- 
মড় আওয়াজের সান্ট করা হোত । পিঠের ওপর হাতের তালুর থাবা মারার বিশিষ্ট 
কৌশলের সাহায্যে চলমান ঘোড়ার খুরের আওয়াজ তৈরী করা হোত । অনেক সময় 
মাঁটর ওপর নারিকেলের দু মালা বা মাটির ছোট ভাঁড় কায়দা মতন ঠুকে ঠুকেও 
এ আওয়াজ সৃম্টি করা হোত।*৮ এইভাবে এ সময়কার নাট্য প্রযোজকরা তাঁদের 
সাধারণ ও 'বাশষ্ট বুদ্ধির সাহায্যে সে সময়কার অনায়াসলভ্য যন্ ও অন্যান্য 
উপকরণের মাধ্যমে নাট্যপ্রযোজনার শব্দ ও ধ্বান সংগীতকে (9০৮:0 66060) 
নাট্যে-প্রয়োগের উপযোগী করে তোলার জন্য বিশেষ ভাবে সচেম্ট হয়োছলেন। 


(৬) আলোচ্য সময়সীমায় বঙ্গ-রঙ্জমঞ্চের উল্লেখযোগ্য অভিনেতা-অন্ভিনেত্রী । 
,॥ মঞ্চে গিরিশ চজ্জ ঘোব ॥। 
ক) প্রযোজক নিচ ঘোষ । 
প্রত্যেক শিল্পীরই তাঁর যুগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকে । তাই শিল্পীকে 
বুঝতে হলে তাঁর যুগকেও বুঝতে হয়। 'গারশচন্দের আঁবভাঁবের পূর্বে নাট্যকার 
মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দশনবন্ধু মি, 2/10:দনাথ ঠাকুর প্রমখদের নাটকাবল" 
এবং বাঁত্কম উপন্যাসের নাট্যরুপ ও সংস্কৃত নাটকই ছিল বঙ্গরঙ্গমণ্কে বাঁচয়ে 


৩৬৬ বিশ শতকের গিয়েট্যরে বাংলা নাটক 


রাখার মূল উপাদান । কিন্তু এর দ্বারা বঙ্গরঙ্গমণ্ডের প্রয়োজনে নাট্য রচনার 
ধারাবাহকতা বজায় রাখা সদ্ভবপর হয়ে ওঠোঁন। তদুপাঁর একই নাটকের 
একাধিকবার মণ্ায়ণের ফলে বঙ্গরঙ্গমণ্ে বৌচিন্র্যের অভাব দেখা দেয়। বঙ্গরঙ্গমণ্ের 
প্রাত দর্শকের আকর্ষনও ধারে ধীরে কমতে থাকে । রঙ্গালয়ের অর্থনোতিক অবশ্থাণ্ড 
সংকট জনক হয়ে আসে । এই পটভুঁমিকায় বঙ্গরঙ্গমণ্ঠকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই 
আভনেতা গাঁরশচন্দ্রকে নাটক রচনা ও প্রযোজনার যুগপৎ দায়িত্ব বহন করতে, 
হয় ।*» সে সময় 'থয়েটারী দর্শকের উপর যান্নার আভনয় ধারা ও প্রযোজনা-রীতির 
প্রভাব ছিল অপাঁরসীম । নাটক প্রযোজনার সময় রঙ্গালয়ের ব্যবসায়িক দিককে উন্নত 
করে তোলার জন্য 'গিরশচন্দ্রুকে দর্শকের মনোভাব, আভরুচি ও তাদের বিশেষ 
আকাঙ্খার প্রাতি লক্ষ্য রাখতে হয়েছিল। তাই ন্যপ্রযোজনার মধ্য 'দয়ে 
গিরিশচন্দ্র থিয়েটারী দর্শক ও যান্রার দর্শকের মধ্যে সেতু বন্ধন করতে প্রয়াসণ 
হয়েছিলেন ।৬* এর ফলে নাট্যপ্রযোজনার শোৌজ্পক সুষমা সর্বদা বজায় রাখা তাঁর 
পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠোন। এতে তাঁর শিল্প সত্তা আহত হয়ে পড়লেও যুগের 
প্রয়োজনে তাঁকে তা মানিয়ে নিতে হয়েছে । 

শৈশব অবস্থা থেকেই আঁভনয় দেখা ও আঁভনয় করার যোগসূন্রের মাধ্যমে 
বঙ্গ রঙ্গমণ্ের সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় ঘটে । তদুপাঁর সারাজীবন তান একধারে নট, 
নাট্যকারও প্রযোজক রূপে বঙ্গ রঙ্গমণ্টের সঙ্গে 'নাবিড়ভাবে য্ন্ত ছিলেন। তাই নাট্য- 
প্রযোজনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বঙ্গরঙ্গমণ্ণের সকল প্রকার খখটনাটি বিষয়ে তানি বিশেষ 
ব্যৎপাত্ত লাভ করোছলেন।৬১ নাট্যপ্রযোজনার সময় তান তাঁর এই আঁভজ্ঞতা ও 
জ্ঞানকে কাজে লাগয়ে প্রযোজনাকে সার্থক করে তোলার জন্য ব্রতী হয়েছিলেন । 

গিরিশ যুগের নাট্য প্রযোজনা মূলত আঁভনয় ভিত্তিক ছিল। তাই প্রযোজনার 
অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা আভনয়ের উপরই আঁধক গুরুত্ব দান করা হোত । আভনয় 
কালশন সংলাপ সুর সহযোগে বলা হোত। এ ধরনের আঁভনয়ের সুবিধার জন্য 
প্রযোজক গিরিশচন্দ্র, মধুসূদন প্রবার্তিত ভাঙা আমন্রাক্ষর ছন্দের বহুল প্রচলন 
করেন। সংলাপের অর্থবুঝে চাঁরন্রের ভাবাবেগ অনুযায়ী সুরের উখান-পতনের 
সাহায্যে চাঁরন্র সম্পকে দর্শকদের মধ্যে ভাবের সৃম্টি করা হোত। আভনয়ের এই 
ছন্দোময় সুরেলা ধারাকে প্রযোজক গিরিশচন্দ্র স্বাভাবিক বলেই বিশ্বাস 
করতেন।৬ এধরনের আঁভনেতা চীরন্রের ভাবাবেগ ও উচ্ছৰাসকে প্রকাশ করার 
জন্য অনেক সময় কণ্ঠস্বরের আঁতিশয় উখান পতন ও আঁভব্যন্তর আতিশষ্যের দ্বারা 
আঁভনয়ের মধ্যে আতারন্ত নাটকীয়তার আশ্রয়ও গ্রহণ করতেন। এ সময় অঙ্গ 
সণ্জালনের পারামাতিবোধেরও অভাব ঘটতে দেখা যায় । হূদয়বাত্তর প্রচণ্ড প্রাবল্যে 
অভিনেতার আভিনয় ধারা আচ্ছন্ন থাকত। এর ফলে আঁভনয়ের সময় কখনো 
কখনো আঁভনেতার ব্যাম্ধমত্তা ও 'বিচারশান্তর অভাবে সম্ঠু চারন্রায়ণ সম্ভবপর 
হয়ে উঠত. না। প্রসঙ্গরমে বলা যায় যে তৎকালশন "নুন্রণো ও আঁভিনেতীরা? 


পম অধ্যায় ৩৬৭. 


আঁভনয় কালীন সংলাপকে যথাসম্ভব উচ্চগ্রামে তুলে দর্শক মহলে চমক সৃষ্টি 
করতেন। আবেগকে আঁধক প্রাধান্য দিয়ে নিজের প্রাত দর্শকের আকর্ষণ বৃদ্ধ 
করতেন। এই রাঁতি অনুসরণ করার মূলে আ৬০ক৬খ৫ল্রে উপর তৎকালাঁন 
খখভামনন প্রভাব বিশেষভাবে স্মরনযোগ্য । কখনো কখনো এক জায়গায় 
দাঁড়য়ে দীর্ঘ সংলাপের আবৃত্িমূলক আঁভনয় করা হোত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে আঁভনয় চলাকালীন কোন আঁভনেতার বন্তব্য ও তার আঁভব্যন্তর 
প্রাতিক্রিয়ায় সহ-আভিনেতাদেরও মনোগত ক্রিয়া প্রাঁতক্রিয়া তাঁর ভাবাভিনয়ের মাধ্যমে 
ফুটিয়ে তুলতে হয়। একে ০০-৪০%1' বলা হয়। এই ০০-৪০%%-এর ক্ষেত্রে 
আঁভনেতার আঙ্গীক ও সাত্বীক অভিনয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নাট্য 
প্রযোজনায় সধাশ্লম্ট আভনেতাদের মধ্যে এই ০০-৪০৪-এর জ্ঞান না থাকায় নাট্য 
প্রযোজনার সামগ্রিক আভনয়ের মান ব্যাহত হয়ে পড়ত এবং ব্যন্তগত আভনয় ধারা 
কাম ও একঘেয়োমকর বলে মনে হোত। বস্তুতপক্ষে তৎকালীন নাট্য প্রযোজনায় 
সমবেত আঁভনয় অপেক্ষা একক অভিনয় নৈপুণ্যের প্রাতি আঁভনেতাও যেমন আঁধক 
যত্বশীল হোতেন তেমাঁন দর্শকরাও ব্যান্তগত আভনয় কুশলতা দেখবার জন্য উন্মুখ 
হয়ে থাকতেন । 

প্রযোজক াঁরশচন্দ্রের নাট্য উপস্হাপনায় মণ ব্যবস্হা, আলোকসজ্জা, 
অঙ্গরচনা ও অঙ্গসঙ্জা সর্বদাই যে নাটকের যূগ ও কালের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে 
উঠোছল একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে নাট্য প্রযোজনায় তাঁর গভীর 
সুরজ্ঞানের দ্বারা পাঁরচালিত সংগীতের প্রয়োগ দর্শকের মনে নাট্যরসকে ঘনীভূত 
করে তুলতে সাহায্য করত। নাট্য প্রযোজনায় চঁরনোচিত অঙ্গরচনা ও অঙ্গসজ্জার 
গুরুত্ব সম্পর্কে তান যথেষ্ট পাঁরমাণে ওয়াকিবহাল ছিলেন ।৬৩ কিন্তু সে সময় 
নাট্য প্রযোজক গিঁরশচন্দ্রকে একাধারে নাট্যরচনা, অভিনয় শিক্ষাদান, আঁভনয় 
পাঁরচালনা, রঙ্গালয়ের অর্থনৌতক দিক ইত্যাঁদ সকল দিকে তীক্ষ দৃন্টি দিয়ে 
কাজ করতে হোত । এরজন্যই সময়ের অভাবে ও আঁধিক ব্যন্ততার জন্য নাট্য 
প্রযোজনার সময় এর সকল অঙ্গের মধ্যে সুষ্ঠ একতান রচনা করা তাঁর পক্ষে সর্বদা 
সম্ভবপর হয়ে ওঠোন । 


খ) শিক্ষক গিরিশচজ্জ ঘোষ । 


আঁভনয় শিক্ষাদানরালে শিক্ষক গগাঁরশচন্দ্র তাঁর সকল প্রকার জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতার 
ফল দান করে আঁভনেতাকে গড়ে তুলতে চাইতেন | সেক্ষেত্রে তান প্রথমেই আঁভ- 
নেতার শিক্ষাগ্রহণ করার যোগ্যতার পাঁরমাপ করে নিতেন এবং আঁভনেতার যোগ্যতা 
অনুসারে তান তাঁকে শিক্ষা দিতেন।** সকল আঁভনেতার সম্মুখে তিনি 
নাটকাঁট পড়তেন। পড়ার সময় নাটকে সাল্নবৌশত প্রাতাঁট চাঁরন্রের নাটাগ্বরযস্থ, 
এক চাঁরঘ্রের সঙ্গে অন্য চারন্রের সম্পর্ক, চাঁরন্রের ভাব, রস ইত্যাঁদ বাাঁঝরে দিতেন ॥ 


৩৬৮ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


এই বোবানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে তানি নাট্যঘটনা ও চারন্রের পৌরাণিক এবং 
এতহাসিক পটভূমিকার ব্যাখ্যাও করে 'দিতেন'। চারন্রের গভীর ভাবকে সহজ 
করে বুঝিয়ে দেবার জন্য 'তাঁন সময়াবশেষে এ সম্পর্কে 'শেকসপাীয়র', ণমলটন» 
“বায়রণ' প্রমুখ কাঁবদের বাণীও উম্ধৃত করতেন। এরফলে আঁভনেতাদের পক্ষে 
চারন্রের স্বরূপ সহজে উপলধ্খি করা সম্ভবপর হয়ে উঠত এবং মণ্েে চারত্রের ব্যাখ্যা 
করার সময় আঁভনেতার ব্যন্তিসত্তা অপেক্ষা চারব্রসত্তা আঁধক ক্রিয়াশীল হয়ে 
উঠত ।** প্রয়োজনবোধে 'তাঁন চাঁরঘ্রের আভনয় বিভিন্নভাবে আঁভনয় করে 
দেখিয়েও 'দিতেন। আবার কখনও কখনও 'তাঁন মহলা কক্ষে উপস্থিত তাঁর শিষ্য 
বা আভজ্ঞ পুরাতন আ।ঙএডল্ সাহায্যেও মহলার কার্য পাঁরচালনা করতেন ।৬৬ 
কোন আভিনেতাই যাতে তাঁকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে সেঁদিকেও তানি সচেতন 
দৃষ্টি রাখতেন । তানি আঁভনেতাকে তার নিজের আঁভনয় ক্ষমতার সাহায্যেই 
তার মত করে চাঁরন্র চিন্রণের জন্য উৎসাহিত করে তুলতেন॥ এর মাধ্যমেই নাট্য- 
শিক্ষক 'গারশচন্দ্র আঁভনেতার সজনী স্বত্তাকে বজায় রাখতে প্রয়াসী হতেন ।৬" 


(গ) অভিনেতা শিরিশচজ্জ ঘোষ । 


আভিনেতা হিসাবে 'গাঁরশচন্দ্রের কণ্ঠস্বর তাঁর অনন্য সম্পদস্বরূপ। কণ্ঠস্বর 
ছিল বজ্তররের মত গন্ভীর। আঁভনয়ের সময় (তান প্রয়োজন মত কণ্ঠস্বরের উ্থান- 
পতনকে সানপৃণভাবে নিয়ান্ত করতে পারতেন। সংলাপের অন্তীর্নাহত অর্থকে 
পারস্ফুট করার জন্য তাঁর নিয়ান্তিত কণ্ঠস্বরের মাধূর্ধয খুবই কার্যযকরা হয়ে 
উঠত। কণ্ঠস্বরের গভীরতা ও তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার এই গুণের জন্য প্রেক্ষাগৃহের 
সকল দর্শকই তাঁর কণ্ঠস্বর সহজেই শুনতে পেতেন।৬৮ সংলাপের অন্তর্গত 
প্রাতাট শব্দের সুজ্ঞজ উচ্চারণে তাঁর ঘত্বশীলতা এবং দক্ষতাও বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগ্য । তবে মাঝে মাঝে কয়েকাঁট বিশেষ শব্দের উচ্চারণের ক্ষেত্রে তাঁকে 
বিশেষ বেগ পেতে হোত ।** অভিনয়কালে তিনি সংলাপ বলার সময় সুর ব্যবহার 
করতেন। কিন্তু কখনই তানি একভাবে উতান-পতনহাীীন সুরের বিস্তার করে 
আঁভনয়কে ক্লাস্তদায়ক করে তুলতেন না। নাট্যঘটনার বিশেষত্ব, চাঁরন্লের ভাব, 
আবেগ, রস ইত্যাঁদর সঙ্গে সঙ্গাতি রক্ষা করে তিনি সৃরকে নানাভাবে পারবার্তিত 
ও 'নয়ান্নিত করতেন। এরজন্য তিনি নাট্যসংলাপে দেওয়া ভাববাঁত ও অর্থযাঁতকেও 
মেনে চলতেন। চারন্রের বাহলোক (15350781 885০০%) এবং অন্তর্লোককে 
(110650791 8859০) প্রকাশিত করে তোলার জন্য তিনি গভীরভাবে চারন্রের 
সামাজিক, শারীরক ও মনন্তাত্বক 'দিক সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করতেন। চারব্রের 
ধ্যান করতে করতে তাঁর ব্যান্তসত্তাকে 25: রূপাস্তরের ক্ষেয্ে তিনি তন্ময় 
হয়ে ষেতেন। য্যাস্তর বাঁধনে চরিত্রের ক্মোন্নত অবস্থাকে (8:০৮) ফুটিয়ে 
তুলে তান বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে চরিত্রাটকে দর্শকের সম্মুখে তুলে ধরতেন। 


পঞ্চম অধ্যায় ৩৬৯ 


দর্শকরাও. তাঁর আঁভনীত চাঁরন্রের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করত।** 'মীরকাসিম' 
নাটকে মীরজাফর চারন্লাভিনয়ের সময় তানি মুসলমান রীতি অনুসারে ভানাঁদক 
থেকে বাঁদকে কলম টেনে আদেশ পর্রে স্বাক্ষর দান করতেন। নিজে "হিন্দু হয়েও 
চরিত রূপায়নের সময় তানি তাঁর ব্যান্তসত্তার অভ্যাসকে ত্যাগ করে আঁভনেতব্য 
চরিন্রসত্তার স্বাভাঁবক বাহ্যিক বোৌশিষ্টগীলকে এইভাবে আয়ত্ত করে নিয়ে তার দ্বারা 
চরিত্রের বাহক 'দককে প্রানবন্ত করে তুলতেন। চরিব্রের অন্তন্নিহত মনোভাব 
প্রকাশের ক্ষেত্রে গারশচন্্র ঘোষ সৃজনী শান্তর পরিচয় 1দয়েছেন। এ প্রসঙ্গে 
এসরাজদ্দৌলা' নাটকে তাঁর আঁভনয়ের বিষয়টি উদ্লেখ করা যেতে পারে। ইংরেজ 
দের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত সিরাজদ্দৌলা কলকাতা ত্যাগ করেন। এই দৃশ্যে 
1সরাজদ্দৌলা করিমচাচার সঙ্গে তাঁর পোষাক-পাঁরচ্ছদ বদল করে নিতেন। রাজকীয় 
পোষাকে িরাজদ্দৌলাকে সকলেই চিনে ফেলবে । তাই করিমচাচার পরামর্শে 
[সরাজদ্দৌলা পোষাক পাঁরচ্ছদের 'এই পাঁরবর্তনকে মেনে নিয়োছিলেন। কাঁরম- 
চাচার পোষাক পরে 'সিরাজদ্দৌলা মণ্ণ ত্যাগ করতেন। আর 'সরাজদ্দৌলার 
পোষাক পড়ে করিমচাচা মণ্ডে উপস্থিত থাকত । কাঁরমচাচা ছিল স্বদেশ বৎসল। 
[সিরাজদ্দৌলার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও সহানুভাতি ছিল। বন্ধে 
1সরাজদ্দোলার পরাজয় তাই তাঁর কাছে বেদনার কারণ হয়ে উঠোঁছল। এই নাট্য 
মুহূর্তে সিরাজদ্দৌলার অবর্তমানে শূন্য সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে কাঁরমচাচার 
হৃদয়ের অব্যন্ত বন্নাকে নটগুর গিরিশচন্দ্র ঘোষ মুখজ, শারীর ও চেস্টাকৃত 
অভিনয়ের মাধ্যমে এমনভাবে ফ:টিয়ে তুলতেন যে দর্শকগণের হ্ৃদয়েও সরাজদ্দৌলার 
এই শোচনীয় ভাগ্য বিপর্যয়ের কারুণ্য এক বিরাট শন্যতার সৃষ্টি করত। এই 
ভাবে তান নাটকের এই অংশের নাট্য মুহূর্তের অন্তর্লোককে পারজ্ফুট করে 
দর্শকগনকে ভাবাবেগে আপ্লুত ও 'বাম্মিত করে তুলেছিলেন ।* ৯ 

আবেগদীপ্ত আঁভনয়ে তান কখনই আঁতনাটকায়তাকে প্রশ্রয় দেননি । চরিত্রের 
সার্বক রূপের কথা চিন্তা করে তান ব্যাদ্ধ ও বিবেচনার দ্বারা তাঁর আবেগকে 
নিপুণ হচ্তে পাঁরশীলিত করে তুলতেন।"২ এর ফলে তাঁর আভনীত চাঁন 
ভাবের রসরূপ লাভ করত । এই ভাবাভনয়ের ক্ষেত্রে তাঁর মুখজ আঁভব্যান্ত অতীব 
সূন্দর ছিল। মুখের সকল প্রকার পেশীকে নিজের ইচ্ছানুসারে নিয়ান্িত করে 
তান তাঁর সাহায্যে চাঁরন্লোচিত বিশেষ বিশেষ ভাবকে জাগ্রত করে তুলতেন। 
“শুধু চোখের চাহানিতেও গ্িরশবাব চমৎকার চরিন্ত্র বিশ্লষণ করতে পারতেন ।৮৭৩ 
এ প্রসঙ্গে তপোবল" নাটকের বিশ্বামিন্রের ভূমিকায় তাঁর আভনয়ের কথা স্মরণীয় । 
বিশ্বামন্রের সঙ্গে বাঁশন্ঠের দ্বন্দের রূপ চিন্রণে রাজশক্তিতে গব্বাঁত বিষ্বামিন্র, 
আঁভমানশ' বিশ্বামিত্ত্র, কামার্ত বিশ্বামিন্র, সাধক বিশ্বামন্র, অনূতগ্ত ও উদার 
বিশ্বামিত্র ইত্যাঁদ বিশ্বামিত্র চরিঘ্রের বিভিন্ন 'দিককে পাঁরস্ফুট করার জন্য তিনি 
তাঁর বাঁলষ্ঠ আঁভব্যান্তকে ক্রিয়াশীল করে তুলোৌছলেন। “ছন্রপাঁতি শিবাজ”” 


৩৭০ বিশ শতকের থিয়েটারে 'বাংলা নাটক 


নাটকে ওরংজেবের ভূমিকায় গরংজেবের শঠতা, ক্ুরতা, এবং নিষ্ঠুরতাকে তান শুধু 
মার মুখজ আভিব্যন্তির দ্বারা প্রকাশ করেছিলেন ।?৪ - 


গম্ভীর ও গাম্ভীর্্যপূর্ণ চরিব্র চন্ত্রণে তান বিশেষ পারদ ছিলেন। এ 
প্রসঙ্গে 'বলিদান' নাটকে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা করুণাময়ের ভূমিকায় তাঁর আঁভনয়ের 
কথা স্মরণযোগ্য। নিজের জীবন ও ধনসম্পাত্তর 'বানময়েও পণসর্বস্ব বিবাহ 
ব্যবস্থার অত্যাচার থেকে কন্যাকে বাঁচাতে না পারার জন্য পিতা 'হসাবে করুণাময়ের 
মধ্যে এক গভীর বেদনা এবং সমাজের উপর প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ ও আঁভমান ক্রিয়াশীল 
হয়ে ওঠে। হিরন্ময়ীর আত্মহত্যার ঘটনায় মম্মাহত পিতা করুণাময় রুপী 
গিরিশচন্দ্র সংঘত আঁভনয়ের দ্বারা কণ্ঠস্বরের উখান পতন ও ভাবাভনয়ের মাধ্যমে 
পিতৃহৃদয়ের বুকফাটা আর্তনাদকে গভীর ভাবে প্রকাশ করেন। এতে দর্শকগণের 
হৃদয় প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়ে উঠত।৭* কন্যার মৃত্যুতে মানাঁসক 'দক "দিয়ে 
[বিপর্যস্ত করুণাময় কন্যার আত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য আত্মহত্যায় উদযোগী হন। 
এই দৃশ্যে কোন সংলাপ না বলে আত্মহত্যায় উদগ্রীব করুণাময়ের মানাঁসক অবস্থাকে 
নিবকি আঙ্গক ও ভাবাভিনয়ের মাধ্যমে তান প্রাণস্পর্শ করে তোলেন ।৭৬ 
করংণাময়ের চরিন্র চিন্তণে তাঁর এই অনবদ্য আঁভনয়শৈলী আঁভনয় জগতের একাঁটি 
বিশিষ্ট সম্পদ বিশেষ। এ প্রসঙ্গে রসরাজ অমৃতলাল বসুর মন্তব্য স্মরণ করা 
যেতে পারে-_-“করণাময়ের ভূমিকাভিনয়ে নটগুরু গিরিশচন্দ্র'""ষেরুপ মুখভঙ্গী ও 
হাব-ভাব প্রদর্শন কারয়াছেন তাহা উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ফটো তুলিয়া রাখলে 
একটা আর্ট রাক্ষিত হইত । একটা 'জানসের মত জিনিস রক্ষিত হইত ।৮%৭৭ 'বাভন্ল 
পন্ত পান্রকার সম্পাদকগণও 'গাঁরশ চন্দ্র ঘোষের করুণাময়ের ভূমিকার আঁভনয় দর্শনে 
মুগ্ধ হয়ে বান।”৮ 


॥ মঞ্চে অধেন্দুশেখর মুস্তাকী ।। 
ক) শিক্ষক অধেন্দুশেখর। 


আঁভনয় শিক্ষক হিসাবে অর্দ্ধেন্দুশেখর নাট্য জগতে একাঁট বিশিম্ট স্থান 
অধিকার করেছেন। আঁভনয়-ীশক্ষা দানকালে তানি প্রথমেই অভিনেতাদের সুষ্ভু 
উচ্চারণের দিকে বিশেষ নজর দিতেন । শব্দের ব্যকরণগত দিক এবং লঘু, দীর্ঘ ও 
প্লুতস্বরযুন্ত শব্দের বোশল্ট্য বুঝিয়ে দিয়ে তার উচ্চারণগত পদ্ধাতী বষয়ে 'শিক্ষার্থা- 
দের তান ওয়াকবহাল করে তুলতেন। সংলাপ বলার সময় স্বর-প্রক্ষেপণের 
কৌশলকে আয়ত্ত করার জন্য শবাস প্রশ্বাস নিয়ল্্ণ করা, দম বৃদ্ধি করা, ইত্যাঁত 
বিষয়েও শিক্ষার্থীদেরকে 'শাক্ষিত করে তুলতেন। 'জিহার জড়তা দূর করার জন্য 
তান শিক্ষার্থীদের মাইকেল, বাঁঙকমচন্দ্র প্রমুখ লেখকদের কঠিন কঠিন শব্দযনত্ত 
কাবিতা ও প্রবন্ধাদি বারংবার পড়ার নির্দেশ দিতেন। 'বাভন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে 
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রচিত সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করে তা ।শরমি৩৬।বে পাঠ করার জন্য শিক্ষার্থী আভ- 
নেতাদের যত্বুণীল হতে বলতেন। এর ফলে শিক্ষার্থীদের জিহনার জড়তা ক্রমে কলমে 
দূর হয়ে যেত। তাদের কঠিন শব্দ উচ্চারণের ভয় কেটে যেত এবং উচ্চারণ শুদ্ধ 
হয়ে আসত । সংষমের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে আঁভনয়ের মাধ্যমে আভনীত চীরন্রকে 
বিশ্বাসযোগ্য করে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তান অ।ঙকে৬৫' বিশেষভাবে গড়ে 
তুলতেন। শিক্ষার্থীদের সুরসহযোগে সংলাপ না বলে সংলাপের অর্থ অনুসারে 
তা বলার পদ্ধাত সম্পর্কে তান অধ সচেতন করে তুলতেন। চাররের 
অনান্য দিক সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবার পূর্বে তানি নাটকন্ছ প্রাতটি 
ঘটনা ও প্রাতটি চাঁরন্রের পারস্পারিক সম্পর্ক, তাদের গুরুত্ব, বিশেষত্ব,_ইত্যাদি 
বিষয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতেন। এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী তান চারন্র 
রুপায়ণের ক্ষেত্রে চাঁরত্রের ভাবর্প ও তার রসরপ কি হবে তাও ঠিক করে 
দিতেন এবং তদনুষায়ী আঁভনেতাকে শিক্ষা দিতেন।"* অর্মেন্দুশেখরের এই 
শিক্ষার গুণে “অনেক আভনেতার আভনয় কিছুটা ভাবোচ্ছৰাস মস্ত স্বাভাবিক 
ও বান্তবধন হয়ে উঠোছল।”৮* শিক্ষাদান কালে তাঁর কোনরূপ ক্লাস্তবোধ 
ছিল না। শিক্ষার্থী আভনেতা যতক্ষণ না পর্ণস্ত চার্লি সম্যকভাবে বুঝে 
চারঘ্লোচিত আঁভনয় করতে সমর্থ হচ্ছেন ততক্ষণ পধ্ণন্ত [তান তাঁকে এ বিষয়ে 
[শক্ষাদান করতেন। প্রয়োজন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য 'তাঁন তাঁকে এ 
বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। প্রয়োজন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য তান 
চরিত্রের সামাজিক ও মনষ্তাত্বক 'দিককেও সহজভাবে ব্াঝয়ে দিতেন ।৮১ মণ্েে চাঁরন্রের 
সঠিক ব্যাখ্যা দানের জন্য তিনি আঁভনেতাকে চারন্রানুসাঁর হাব, ভাব, আঁভব্যান্তকে 
প্রকাশ করার বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ ও 'নর্দেশ দিতেন। আভনয়ের সময় কোন 
একজন আঁভনেতার আভনয়ের পারপ্রেক্ষিতে মণ্টে উপচ্ছিত অপরাপর আঁভনেতা 
যাতে তদনূসারী ভাব ও ক্রিয়াকে মুখর করে তুলতে পারে সেদকেও তিনি সকল 
আঁভনেতাকে সচেতন করে দিতেন।৮২ এইভাবে তাঁর অসীম ধৈর্য, অধ্যবসায় 
আঁভনয় সম্পর্কে প্রথর জ্ঞান ও শিক্ষার্থীদের প্রাত তাঁর গভীর মমত্ববোধের দ্বারা 
লালিত হয়ে আত সাধারণ শিক্ষার্থী আভনেতাও মণ্ডে চরিত্র রূপায়ণের ক্ষমতা 
অর্জন করতে পারতেন । তাঁর শিক্ষার গুনে তারা চীরন্রাটকে বিশ্বাসযোগ্য করে 
ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হতেন এবং অভিনয়ও যে একটি বিজ্ঞানাভীত্তক শিক্পকলা 
সে সম্বন্ধে নতুন দৃম্টিভঙ্গী লাভ করতেন ।৮৩ 


খ। অভিনেতা অঙ্দেস্তু-। 

অর্ধেন্দুশেখর অত্যন্ত উচ্চমার্গের আঁভনেতা ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরের এশ্বষণ 
তাঁর আভনয় জীবনকে সমন্ধ করে তুলোছল। 'বাঁভন্ন ধরণের চাঁরন্লের জন্য 
তিনি কণ্ঠস্বরকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারতেন এবং ব্যবহারের প্রতিটি 


৩৭২ বিশ শতকের থিক্লেটার়ে বাংলা নাটক 


বিশিষ্টতাকে তান শুরু থেকে শেষ পর্যশস্ত একভাবে ধরে রাখতে পারতেন” 
চার্রের ভাব ও রস অনুযায়ী কণ্ঠস্বরের উখানব্ণতনকে নিয়ম্নিত করে তাকে 
চঁরল্লানুগ করে প্রকাশ করতেন। প্রত্যেকাঁট শব্দের অল্তর্নীহত অর্থকে পারস্ফুট 
করে তোলার জন্য তান শব্দের সুষ্ঠু উচ্চারণের দিকে বিশেষ দৃন্টি দিতেন । 
বাংলাদেশের 'বাভন্ন প্রদেশের 'বাভন্ন প্রকার লোকায়ত ভাষা সম্পর্কে তাঁর গভার 
জ্ঞান ছিল । অর্থ ও উচ্চারণের দিক 'দিয়ে 'বাভন্ন ভাষার মধ্যেকার সক্ষম পার্থক্যও 
তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করতেন। বাঁভন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট চরিত্রে আভনয়- 
কালে উচ্চারণ ভাঙ্গমার 'বাঁশম্টতার দ্বারা চাঁরন্রের দেশগত স্বরূপকে পাঁরস্ফুট করে 
তুলতেন।৮ « 

তাঁর সময়কার সুরেলাধনন আঁভনয়ধারাকে তিনি বর্জন করেন। কি গদ্যময় 
বা পদাময় সংলাপে আঁভনয়কালে তান সমগ্র নাটক, নাট্যঘটনা ও চারত্রের সঙ্গে 
সংলাপের তাৎপর্যয ধারণ করে তা সুরবার্জত ভাবে অর্থ ও ভাব অনুসারে 
স্বাভাঁবকভাবে বলতেন। গিঁরশ ধুগের প্রচলিত সুরেলা আঁভনয় ধারার প্রচণ্ড 
প্রভাবের মধ্যে থেকেও তাঁর এই স্বকীয়তা আঁভনেতা অর্দবেন্দুশেখরকে 'বাঁশষ্টতা 
দান করেছে । আভিনয়কালে তানি চাঁরন্রের শারীরিক, সামাজিক ও মনম্তাত্বক 
দিককে বিচার বিশ্লেষণ করে তদনুযায়শ চাঁর্লায়ণের জন্য সচেস্ট হতেন । নাট্য- 
চারব্রের বাহক দিককে পরিস্ফুট করে তোলার জন্য তিনি নাট্যঘটনার সময় 
ও কালের সঙ্গে সঙ্গাত রেখে চাঁরন্রানদুষায়ী পোষাক পরিচ্ছদ নিবাচন করতেন এবং 
এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তানি অঙ্গরচনার নিদেশ দিতেন । মণ্ডে চারন্ন রূপায়ণের 
জন্য তানি চাঁরন্রোচত ধ্যানের সাহায্যে নিজের ব্যন্তিসত্তাকে চরিন্রসত্তায় র:পাস্তরিত 
করতেন। চাঁরন্রানুগ হাব+ ভাব, আভব্যান্তর সাহায্যে চরিন্রটিকে বিশ্বাসযোগ্য ও 
বান্তবানূগ করে গড়ে তুলতেন ।৮৬ চাঁরন্রায়ণের ক্ষেত্রে তান চাঁরন্রের রসরূপ গড়ে 
তোলার দিকেও যত্বশীল ছিলেন। চরিত্র রূপায়ণের জন্য তান ভাবাবেগের 
আতিশয্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিতেন না। আঁভনয় কালে তিনি তাঁর আভিনয়সত্তা 
ও বিচারক সত্তাকে জাগ্রত করে রাখতেন ।৮* এই বৌশিন্ট্যের জন্যই তাঁর আঁভনীত 
ছোট বড় সকল চারব্রই রসময় হয়ে উঠে সৃভ্টিলোকে এক একাঁট আনন্দ্য সুন্দর 
মৌলিকত্ব নিয়ে বিরাজ করত । পীরাঁজয়া* নাটকের ছোট চারন্্র "ঘাতক এবং 
শসরাজদ্দৌলা* নাটকের “দানশা ফাঁকর” তাঁর আঁভনয়গ্‌ণে উত্জবল। একই সঙ্গে 
একাট নাটকের একাধিক চাঁরন্রে তানি খুবই দক্ষতার সঙ্গে রূপদান করতে পারতেন। 
এ প্রসঙ্গে প্রতাপাঁদিত্য' নাটকে শববক্রমাঁদত্য* ও “রডা* চারন্রে তাঁর অভিনয় স্মরণ- 
যোগ্য । 'সিরাজদ্দৌলার ্রয়োদশ আভনয় রজনীতে তিনি একই সঙ্গে শওকতজঙ্গ” 
'মশরকাসিমণ, 'ড্রেক” সেরেফটন? ও “মু*সালা" এই পাঁচাট 'বাভল্ন চঁরিঘ্রে রূপ দান 
করে দর্শকগণকে 'বিস্ময়াবিষ্ট করে তুলোছলেন।৮৮ সাহেবের ভূমিকায় আভনয়ের 
ক্ষেত্রে তান অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করোছলেন। এ প্রসঙ্গে প্রতাপাদিত্য নাটকের 
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“'রডা* চরিত্রে তাঁর আভনয় খুবই উল্লেখমোগ্য । “খনি নাটকে তানি একাই 
'হলওয়েল” “হে, এবং “মেজর আযাডামস'-এর ভূমিকায় সার্থক রুপদান করেছিলেন ।৮৯ 

হাস্যরসাত্থক চাঁন চিন্রণে তান বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । কৌতুকময় চরিত্রের 
ব্যাখ্যাদানে তাঁর প্রাতভার 'বস্ময়কর স্ফরণ দেখে সকলে 'বাস্মিত হয়ে যেতেন। 
অঙ্গরচনা ও রুপসঙ্জার বৌঁচন্যের দ্বারা, ভাবাভনয়ের সাহাষ্যে এবং বিচিত্র রকম 
আঙ্গিক আভনয়ের মাধ্যমে তিনি নাটকের চারন্রকে উপজীব্য করে হাস্যরস পাঁরবেশন 
করতেন।৯* এতে হাস্যরস উপভোগের মাধ্যমে দশ কগণ যেমন পাঁরতুপ্ত হতেন 
তেমান অদ্ধেন্দুশেখরও এতে পরম তৃপ্তি লাভ করতেন । তাঁর হাস্যরস পাঁরবেশনে 
সাধারণ কৌতুক ( নৃঘ1000) ও বৃদ্ধি দীপ্ধ কৌতুক (1) উভয়ই যুগ্গপৎভাবে 
ক্রিয়াশীল হয়ে উঠত। তবে গম্ভীর ও গাম্ভীষ্যপূর্ণ চারন্রাঁভনয়েও তান 
কাতত্বের পারচয় রেখে গেছেন । “বলিদান' নাটকের “করুণাময়” চরিব্লরাীভিনয়ে তাঁর 
নতুন ব্যাখ্যাদান দর্শকের মনে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল। তবে হাস্যরসাত্মক 
চারন্রাভনয়ে তাঁর জনীপ্রয়তা আধিক ছিল । এ প্রসঙ্গে নটগুরু গিরিশচন্দ্র একটি 
উত্তি স্মরণ করা ষেতে পারে--“গম্ভীর ভূমিকাতেও তাঁহার সমদক্ষতা ছিল। কিন্তু 
গম্ভীর ভূমিকা লইয়া 'তাঁন বাঁহর হইলে দর্শক প্রথমে সে অংশের গাম্ভীর্ধয ধারতে 
পারিত না। অবশ্যই পাঁরশেষে সে ভূমিকার প্রকৃত পাঁরচয় পাইত এবং ষেরুপ 
হাস্য রসাত্মক অংশে হাসিত, করুণ রসাত্মক অংশেও কাঁদিত 1৮৯১ 

সকল প্রকার চীরব্র চিন্রণে তাঁর এই অসাধারণ নৈপুণ্যের গুণেই তান বঙ্গ 
সংস্কীতর যুগন্ধর ব্যন্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ সমগ্র ঠাকুর পাঁরবারে শ্রেষ্ঠ আঁভ- 
নেতার স্বকাতি লাভ করোছিলেন ।৯২ 


॥ মঞ্চে অন্থতলাল মিত্র ॥। 


আঁভনেতা অমৃতলাল মিব্রের কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও শ্রুতিমধূর ছিল। কিন্তু 
তাতে ব্যাঞ্জনা কম ছিল। সূরেলা ধর্মী ও আবৃত্তিমূলক অভিনয়েই তিনি 
পারদশর্ট ছিলেন । তাঁর দৌহক গণঠনও ছিল আভনয়োপযোগী । এ সকলের জন্য 
গারশষূগে তিনি দর্শকের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন । প্রকৃত পক্ষে 
গারশ-নাট্যের 'তাঁনই ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত নায়ক । আঁভনয় কালে তিনি 
সহ-আভনেতাদের সঙ্গে আভিনয়িক সাষুজ্য (০০-৪০৫৪ ) রক্ষা করার ব্যাপারে, 
যত্বুশীল [ছিলেন না। 


॥ মঞ্চে অনরেজ্জনাথ দত্ত ॥ 


ক) প্রযোজক অময়েজনাথ দত । | 
প্রযোজক" অমরেন্দ্রনাথ ' নাট্যপ্রযোজনার দশ্যসজ্জা, আলোকসজ্জা এবং এর 
ব্যবসায়িক রীতির বাভল্ন দিককে অনেক উন্নত করে তোলেন। দশ্যসঙ্জার, 


৭৪ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


শবষয়ে গারশ যুগের যে সাবেক রাত প্রচা্িত হয়ে আসাঁছল তিনি তাঁর 
'পাঁরবর্তন সাধন করেন। তাঁর সময়কার ক্লাসিক থিম্লেটার দৃশ্যসজ্জা ও আলোক 
সঙ্জার প্রয়োগের ব্যাপারে পরাক্ষা নিরীক্ষার কেন্দ্রাবন্দুতে পাঁরণত হয়। চিরা- 
চাঁরত অংকিত দৃশ্যাবলীর বদলে তান “ঠেলা সিন", “কাটা সিন» “বক্স সিন" 
ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। মণ্ডে নাটকের প্রয়োজনে ব্যস্তবান্গ পরিবেশ রচনার জন্য 
'তানিই সর্বপ্রথম সাত্যকারের টোবল, চেয়ার, খাট, আলমারী ইত্যাঁদ ব্যবহার 
করেন। আলোক ও মণ সঙ্জার সমন্বয়ে তান মণ্ডে নিত্যনতুন অভিনব নাট্য- 
দৃশ্যের মণ্মায়ার সৃম্টি করেন। প্রযোজক হিসাবে নাট্য দর্শকের মনোভাব ও 
আঁভরুচির দিকে তীক্ষ: দৃষ্টি দিতেন। রঙ্গালয়ের ব্যবসায়িক দিককে উন্নত করে 
তোলার জন্য [তান খুবই যত্বশীল হন। রঙ্গালয্নের প্রাতি দর্শকের আকর্ষণ 
'বৃদ্ধির জন্য তান নাটকের প্রচার ব্যবস্থার উপর খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন । 'বাভন্ন 
পন্র-পান্রকায় আভিনীত নাটকের বিজ্ঞাপন যেমন দিতেন তেমানি কখনো কখনো 
নাটকের প্রধান প্রধান নট-নটঈদের সুদৃশ্য রঙুটীন ছবি, আবার নাট্য প্রযোজনার 
বিশিষ্ট ছাঁবসহ রঙুঈন হ্যাপ্ডাঁবল ছাপিয়ে তা প্রচ(র করতেন। অনেক সময় নাট্য- 
প্রযোজনার প্রাত দর্শকের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য তান প্রযোজনার শেষে 'বাভন্ন 
ধরনের পনগ্ভক দর্শকদের মধ্যে উপহারস্বর্প দান করতেন। সামাগ্রক ভাবে 
নাট্য প্রযোজনার প্রীতি আঁভনেতা ও আঁভনেত্রীদের মমত্ববোধকে আঁধক মাত্রায় বৃদ্ধি 
করার জন্য তানি তাঁদের মাসিক মাহনাও বৃদ্ধি করে দেন। এর ফলে আভনয় 
জীবন ও রঙ্গালয়ের প্রাত তাঁদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এ সমস্তই প্রযোজক 
অমরেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব । 


খ) অভিনেত! অমরেজ্জনাথ দত্ত। 

আভনেতা হিসাবে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের কন্দ্দপকান্তি চেহারা তাঁর অনন্য 
বৈশিষ্ট্য । এই বাঁশম্টতার জন্য তিন যেমন সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে পারতেন তেমনি যে কোন চরিন্রেই দেহাকৃতির দিক থেকে মানিয়েও 
যেতেন।৯৩ তান সুকণ্ঠের আঁধকারী ছিলেন। কণ্ঠস্বর ছিল জোরালো, গম্ভীর 
ও লালত্যপূর্ণ। তিনি সহজেই উদারা-মুদারা ও তারা এই তিনাট গ্রামে কণ্ঠস্বরকে 
সুনিয়ন্ত্িত করতে পারতেন । তাঁর উচ্চারণভাঙ্গও ছিল মাজত । 

আঁভনয় কালে 'তাঁন গারশ যুগের আঁভিনয় ধারাকেই মেনে চলতেন। সুরসহ 
আবাত্মূলক আঁভনয়ে তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেন। আবৃত্তিমূলক আঁভনয়ে 
তাঁর ভরাট কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন কাজ যথা গমকঃ মীড় ইত্যাঁদ দেখিয়ে তিনি চারন্রের 
বিশিম্ট ভাবাবেগকে প্রাণস্পান্দত করে তুলতেন।৯৪ আঁভনয়ের সময় সুরেলা 
কণ্ঠস্বরের ধারাবাহিক প্রবাহমানতার মাধূর্য্য দর্শকের চিত্তরকে আবেগের ভারে 
ঞ্বপ্নাচ্ছাদিত. করে তুলত। নাট্যচারনঘের মান, অভিমান, ক্রোধ, প্রেম ইত্যাদি 


পঞ্চম অধ্যায় ৩৭ 


বাভি্ন প্রকারের ভাব ও আবেগকে তানি তাঁর সহজাত অভিনয়ের গুণে মত করে 
তুলতেন।- তবে চাঁরত্রের বিশিষ্ট মনোভাবকে পাঁরস্ফুট করার সময় তাঁর মধ্যে 
মুখজ আঁভব্যন্তর অভাব দেখা যেত। তাই'কণ্ঠস্বরের সম্পদ দিয়েই (তান 
দর্শকদের দৃম্টি আধকভাবে আকর্ষণ করতে সচেম্ট হতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি 
মাঝে মাঝে অধযৌন্তক ভাবেও কণ্ঠস্বরকে হঠাৎ উচ্চগ্রামে তুলে দিয়ে দর্শকদের 
মধ্যে ভাবাবেগজাত আন্দোলনকে বাঁড়য়ে তুলতেন। “রপুবীর” নাটকে “রঘ্‌বীর' 
চাঁরন্রের ভঁলত্ব ও ব্রাহ্মণত্থের দ্বন্বকে ফুটিয়ে তোলার সময় তাঁর আঙ্গক আভনয়, 
ভীল রঘুবীরের পাশব বাঁতকে জাঁগয়ে তোলার সময় তাঁর বাঁচিক আঁভনয়, 
দর্শকগণকে আভিভূত করোছল ।৯« পরপারে" নাটকের শীবশ্বনাথ' চাঁরন্রের দুঃখ- 
বেদনাকে 'তাঁন তাঁর আঁভনয্নের মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ করতেন যে তা দেখে 
দর্শকগণ চোখের জল সম্বরণ করতে পারতেন না। তবে চরিত্র চিন্রণে তিনি 
খুঁটিনাটর প্রাতি তেমন লক্ষ্য রাখতেন না। ক্লাসিক থিয়েটারের-_প্রতাপাদিত্য? 
নাটকে প্রতাপ" চারন্লের আভনয়ে এটা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। হাস্যরসাত্মবক 
চারন্রাভিনয়েও তানি সাবলীল আঁভনয় করতে পারতেন।৯৬ এ প্রসঙ্গে রঙ্গনাট্য 
“াবুকের' পপ্রয়লাল” চাঁরন্রে তাঁর আভনয়সহ প্রায়শ্চিত্ত” নাটকের পমঃ চম্পাঁটঃ 
“ফঁটিকজল' নাটকের 'প্রভাত' ইত্যাঁদ চাঁরন্র চিন্রণের কথা উল্লেখযোগ্য । 
॥ মঞ্চে রসরাজ অন্বুতলাল বনু ॥. 

ক) প্রযোজক অন্ৃতলাল বন্দু । 

নাট্য প্রযোজনার সময় তান নাটকের সময় ও কালকে পাঁরস্ফুট করে তোলার 
জন্য নাটকের দশ্যসজ্জা, আলোকসজ্জা, অঙ্গরচনা, অঙ্গসঙ্জা সংগীত ইত্যাঁদ 
সকল প্রকার উপকরণের প্রাত সমান গুরুত্ব দিতেন এবং এ সকল বিষয়ের খর্ীট- 


নাঁটির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন । প্রযোজক হিসাবে তাঁর এই বিশেষত্বই তাঁর 
শ্রেম্তত্বের পাঁরচয় বহন করছে ।৯৭ 

খ) শিক্ষক অমৃতলাল বন্থু। 

[শক্ষাদানকালে তিনি খুব সহ্‌দয়তার সঙ্গে অভিনেতাদের শিক্ষা দীতেন। এর 
ফলে তাঁর সঙ্গে শিক্ষার্থী আভনেতাদের একাত্ম ভাব সহজেই গড়ে উঠত। 
শশক্ষার্থা আভনেতাগণ.এর ফলে মানাঁসক দিক দিয়েও নতুন শান্ত লাভ করতেন। 
মূলত তিনি তাঁর দেহ ও কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে প্রাতাট চরিত্রের মুখভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী, 
স্বরক্ষেপণ প্রণালী, উচ্চারণ পদ্ধাত ইত্যাদি বিশদভাবে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে 'দিতেন। 
মণে সকল প্রকার অঙ্গভঙ্গীর যে একাঁট গুরুত্ব আছেঃ এমনাক আঙুল নাড়ারও যে 
একটি বিশেষত্ব আছে সে সম্বন্ধে তান শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতেন। এক 
নাগাড়ে শিক্ষাদান করার সময় তান মাঝে মাঝে রঙ্গ-রসিকতার দ্বারা আভিনেতার 
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মনের জড়তা দূর করতে সচেম্ট হতেন । .এর ফলে শিক্ষার্থ অভিনেতাদের মধ্যে 
শিক্ষাগ্রহণ ব্যাপারে উৎসাহ ও উদ্দীপনা অধিকভাবে জাগর্ক হয়ে উঠত । 
আভিনয় 'শিক্ষাদানকালে তানি আভনেতাদের চারন্লানুগ অঙ্গরচনা ও অঙ্গসঙ্জার 
প্রীতি যত্বশশল হবার জন্যও সচেতন করে 'দতেন। শিক্ষক অমৃতলালের উপর 
নটগুরু 'গারশচন্দ্রেরও গভীর আস্থা ছিল। তাই মহলাকক্ষে উপস্থিত থেকেও 
প্রযোজক গাঁরশচন্দ্র মহলা পাঁরচালনার ভার অমৃতলাল বসুর উপর ন্যস্ত করে 
নিশ্চিস্ত হতেন। 


গ) অভিনেত। অন্ভতলাল। 

আঁভনেতা অমৃতলাল অর্রেন্দুশেখরের ভাব-শিষ্য ছিলেন। তাই তাঁর 
আভনয় শৈলীতে অর্ধেন্দ্‌শৈখরের প্রভাব লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠোঁছল । তাঁর সুঠাম 
ও সুন্দর দেহাকীতি, বলিম্ঠ কণ্ঠস্বর, তাঁকে আভনয় জগতে বিশেষভাবে আকর্ষনীয় 
করে তোলে। চরিব্র চিন্্রণের সময় তান মুখ, শারণর ও চেম্টাকৃত অভিব্যন্তির 
দ্বারা চারন্রকে ফুটিয়ে তুলতেন। চাঁরন্লোপযোগী অঙ্গরচনা ও অঙ্গসঙ্জার দ্বারা 
তান চাঁরত্রেব বাহ্যক কাঠামোকে দশপ্ত ও আকর্ষণীয় করে তুলতেন। মূলত 
হাস্যরসাত্মক চারন্রাভিনয়ে তান বিশেষ পারদশর্ণ ছিলেন। শ্লেষষুন্ত সংলাপ- 
এর বাচনিক আভনয়েও তান বিশেষ দক্ষতার পাঁরচয় দেন। তাঁর খাসদখলের” 
শনতাই৯৮, এবং “নবযৌবনের” “বসম্তকুমারের' চরিন্লাভনয় দর্শককে মোহিত 
করোছল। 

॥ মঞ্চে দ্ুরেজ্জনাথ ঘোষ (দানীবাবু) ॥ 


ক) অভিনেতা দ্ানীবাবু। 

গারশষগে আভিনেতা সররেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু ) রঙ্গালয়ে একাট বিশৈষ 
থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরের ভরাট গ্রাম্ভীর্য এবং গভীরতা 
দর্শককে সম্মোহত করে তুলত । অবলালাক্রমে তান কণ্ঠস্বরকে উদারা, মুদারা 
ও তারা এই তিন শ্ুরে নিয়ে যেতে পারতেন । কণ্ঠস্বরের এই এম্ব থাকলেও তাঁর 
কণ্ঠস্বর অনেক সময় ভাঙ্গা ভাঙ্গা, আধো আধো শোনাত। শব্দের সুষ্ঠু উচ্চারণ 
রশীতকেও 'তাঁন অনেক সময় আয়ত্ত করতে পারতেন না। তাঁর এই জড়তাপর্ণ 
আধো-আধো ভাব যুস্ত স্বরক্ষেপণ এবং বিকৃতশঘ্দ উচ্চারণ পদ্ধাত “বাঁলদান' নাটকে 
ধনশগৃহের মদ ও বেশ্যাসন্ত দুলাল" চরির্র চিত্রণে খুব কার্যকরী হয়ে ছিল। 
হাস্যরসাত্মবক চারন্র চিন্রণে তাঁর এই রাঁতকোন কোন ক্ষেত্রে মানিয়ে গেলেও 
গাম্ভীর্ধয পূর্ণ চরিন্লাভিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁর এ ধরনের বাক্‌রীতি ও কণ্ঠস্বরভঙ্গী 
বিশদ্ঘ আঁভনয়শৈলীকে ব্যাহত করত। বস্তুতপক্ষে তাঁর চেহারা ও বাচনভঙ্গী 
হাস্যরসাত্মক চীরন্রাভিনয়ের পক্ষেই উপযুন্ত ছিল। পিতা 'গ্ারশচন্দ্রের কাছ 
থেকে আভনয় 'শিক্ষা লাভ করে তিনি ক্রমে ক্রমে গাম্ভীর্যাপূর্ণ চরিব্লাভিনয়ে দক্ষতা 


পণ্ম অধ্যায় ৩৭৭ 


অজ্ন করেন।৯** খুব সহজেই তান চারন্রের ভাবকে বুঝতে পারতেন এবং 
মুখজ, শারীর ও চেস্টাকত আঁভব্যান্তর সাহায্যে সেই ভাবকে দক্ষতার সঙ্গে 
বাস্তবানূগ করে প্রকাশ করতেন।৯** এ প্রসঙ্গে চন্দ্রগণপ্ত” নাটকের “চাণক্য' চারন্ত 
চিন্রণের কথা স্মরনীয় । নন্দ কর্তক অপমানিত চাণকোর ক্রোধ, প্রাতাহংসা, 
চাথক্যের পিতৃ-হাদয়ের হাহাকার ও অন্তজব্সা ইত্যাঁদ ভাবকে তিনি বাচিক আভনয় 
ও ভাবাভব্যন্তির সাহায্যে প্রাণস্পর্শ' করে তুলতেন। তাঁর আভনয়ের মধ্য 'দিয়ে 
চাণক্যের ক্উনোতিক 'দিক যেমন ফুটে উঠত তেমাঁন আন্রেয়ীকে ফিরে পাবার দৃশ্যে 
চাণক্যের পিতৃ-হদয়ের কোমল ভাবের রূপ সন্দর্শনে দর্শকগণ আবেগে আপ্লুত হয়ে 
যেতেন।১৯"১ চাণক্য চাঁরত্রে তাঁর অসাধারণ অভিনয় দেখে স্বয়ং নাট্যকার 
[দ্বজেন্দ্রলাল মহাশয়ও মোহিত হয়ে যেতেন।১*২ আবার “সাজাহান' নাটকে 
ওরংজেব চরিত্রের শঠতা, ক্লুরতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদির রৃপচিন্রণেও তিনি আঁঙ্গক, 
বাচিক ও ভাবাভিনয়ের বিশেষ দক্ষতা দেখিয়োছিলেন। সিরাজদ্দৌলা নাটকে 
“ঁসরাজন্দৌলা” চরিত্রের মহত্ব, উদারতা, দেশপ্রেম ও সংগ্রামশীলতা এবং যুদ্ধে 
পরাজিত অসহায় নবাবের করণ অবস্থা তাঁর আভনয়ের মাধ্যমে হাদয়স্পশ হয়ে 
উঠেছিল । এই চারত্রে তাঁর অনবদ্য আঁভনয়ই তাঁকে বঙ্গরঙ্গ মণ্ডে প্রাতিষ্ঠত করে । 

গিরিশ যূগের সুরেলা আভনয় ধারাকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর 
সুরেলা অভিনয়ে কান্না কান্না ভাবের আধিক্য সময় বিশেষে প্রকট হয়ে উঠত ।১*৩ 
ততপোবন' নাটকের শীবশ্বামিন্র চাঁরন্লের ভূমিকায় এবং শঙ্করাচার্যয' নাটকের 
ধশাঙ্করাচার্যয' চাঁরন্রের ভূমিকায় তিনি তাঁর এশবযশমপ্ডিত কণ্ঠস্বরের সাহায্যে 
সুরেলা আঁভনয়ের মাধ্যমে দর্শকগণকে ভন্তিরসে আপ্লুত করে দিতেন। আঁভনয়ের 
সময় চমক সস্টির জন্য তিনি অনেক সময় কোন একটি বিশেষ শব্দের উপর 
সরের বিশেষ ঝোঁক দিয়ে সুরকে উদ্ধ্বমুখী করে তুলতেন। মণ্টে উপস্থিত থেকে 
আঁভনয় করার সময় তিনি পার্্ব আভিনেতাদের সঙ্গে হাব ভাব ইত্যাদ সম্পাঁকত 
পারস্পাঁরক ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়ার সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে চলতেন না। এর ফলে তাঁর 
একক আঁভনয় অনেক সময় আড়ম্ট ও একঘেয়োৌম দোষে দজ্ট হয়ে পড়ত । 


॥ মঞ্চে তারানুন্দারী ॥ 


সমশ্রাব্য গাঙ্ভীর্য্যপূর্ণ কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী১"৪ তারাসুন্দরী তাঁর শহদ্ধ 
উচ্চারণ ক্ষমতা, কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন প্রকার কাজের বৈচিত্য এবং স্বর প্রক্ষেপণের 
নৈপুণ্যে বঙ্গরঙ্গমণ্ডের আভনয় জগতকে আলোকিত করে তুলৌছলেন । অমৃতলাল 
ত্র কাছে তান আঁভনয় শিক্ষা লাভ করেন। সঙ্গীতাচার্যয রামতারণ স্যান্যাল 
এবং নৃত্য শিক্ষক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে তান 
সংগীত ও নত্যবিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। অভিনেতব্য চারন্র সম্পর্কে 
নাট্যকারের দেওয়া তথ্যকে ভীঁত্ত করে তাঁন কল্পনার সাহায্যে চারের অন্তলেকিকে 

বশ শতক--২৪ 
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খখজে বার করতে সচেম্ট হতেন। মনন্গদলতা ও যান্তির সাহায্যে চরিত্রের 
বাহদ্বন্ঘকে আভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরতেন।৯:« তাঁর আঁভিনয়ে আঙ্গিক, বাঁচিক 
ও সাত্বক আভনয়ের সুষ্ঠু বাবহার খুবই প্রশংসনীয় হয়ে উঠোছল। গ্াম্ভীর্ধযপূর্ণ 
চাঁরন্রের রসানষ্পাত্ততে তিনি আদ্বতীয়া ছিলেন । 


ধরজিয়া নাটকের পরজিয়া' চাঁরন্রের প্রেম, প্রাতাহংসা, সম্াজ্ঞীসৃূলভ আত্ম- 
মর্যযাদাবোধ ইত্যাঁদ ভাবকে তানি যেমন মূর্ত করে তুলেছিলেন তেমাঁন শল্লুর হস্তে 
পরাজত অবস্থায় পূর্কৃত কর্মের জন্য অনৃতগ্ত “রাঁজয়ার' আত্মহত্যার মত হাদয়- 
বিদারক ঘটনাকে তান তাঁর অভিনয়ের গুণে মন্সস্পশী করে তুলোছিলেন।১"* 
এ ছাড়া প্রতাপাঁদত্য' নাটকে 'কল্যানী”, “রাণাপ্রতাপ” নাটকে “যোশীবাঈ” 
“বালদান” নাটকে সরস্বতী", পসরাজদ্দৌলা” নাটকে “জহরা+ 'খাসদখল' নাটকে 
“মোক্ষদা” ইত্যাঁদ বাভন্ন ধরনের রসের সমন্বয়ে গঠিত চারন্র চিন্রণে তাঁর নৈপদণ্য 
দর্শককে মুগ্ধ করেছিল । 


॥ মঞ্চে সুশীল।বাল। ॥। 


অভিনেত্রী সুশীলাবালা স্গায়কা ও সুআভনেত্রী ছিলেন। গিঁরশযূগের 
সুরেলা অভিনয়ধারাকে তিনি গ্রহণ করোছিলেন। আঁভনয়কালে পাঁরমিতিবোধের 
দ্বারা সুরকে নিয়ান্তিত করতেন । চাঁরন্রানুযায়ী অঙ্গরচনা ও অঙ্গসঙ্জা গ্রহণের 
ক্ষেত্রেও তান সচেতন ছিলেন। চাঁরন্র ব্যাখ্যার জন্য চারন্রের ভাব ও রসকে 
পাঁরস্ফ্ট করতে তানি আঁধক সচেম্ট হতেন। এর ফুলে তাঁর আভিনীত প্রাতাঁট 
চীরন্রই দর্শকদের মনে নতুন দিকের উন্মোচন করত। 'রাণাপ্রতাপ' নাটকের 
'মেহেরুন্িসার+ ভূমিকায় তাঁর আভনয় ও সংগীত দর্শকদের হৃদয়কে গভীর ভাবে 
আকর্ষণ করোছিল ।৯** বস্তৃতপক্ষে দ্বিজেন্দ্ুলাল রায়ের নাটকের প্রযোজনার অন্যতম 
আকর্ষণ ছিল নৃত্য-গণত পটশয়সী সুশীলাবালার অতুলনীয় প্রাণস্পর্শাঁ আভনয় । 
“াসদখল" নাটকের গাঁরবালা" চাঁরন্র চিন্ত্রণেও তিনি অসামান্য দক্ষতার পাঁরচয় 
দিয়েছিলেন । 

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের বঙ্গরঙ্গমণ্ডের দর্শকগণ যাত্রাপালার রচনা ও 
তার প্রয়োগ পবদ্ধাতর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাঁবত হতেন। তাই নাট্যরচনা ও 
তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যাত্রাপালার রচনা ও প্রয়োগের প্রভাব লক্ষ্যণীয় হয়। এই 
সময় দর্শকগণের সামাঁজক ও অর্থনোতিক জীবন আজকের মত এত ভীষণ সমস্যা- 
সংকূল ও কর্মমুখর ছিল না। তাঁদের অবকাশ যাপনের সময়ও ছিল প্রচুর । তাই 
তাঁরা দীর্ঘক্ষণ ধরে নাটক দেখতেও চাইতেন । এর ফলে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে 
নাটকের মূলঘটনার সঙ্গে অনেক প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় উপকাহিনী সংযত 
করে নাটকের কলেবরকে দীর্ঘ করে তোলা হোত । অনেক সময় এর ফলে নাট্যসংহাতি 
ব্যাহত হয়ে পড়ত॥ কিন্তু দর্শকদের চাহদার 'দিকে লক্ষ্য রেখে নাট্যকারদের 


পঞ্চম অধ্যায় ৩৭৯ 


এটা মেনে নিয়েই নাটক লিখতে হোত । মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম যে হোত না তা 
নয়। তবে এটাই ছিল এ যুগের রীতি । দর্শকগণ নাটকের মধ্যে যাল্লাসলভ 
নাচ-গানের আধিক্য পছন্দ করতেন । দর্শকদের এই আভরুচির দিকে তাকিয়ে 
গারশচন্দ্রু ঘোষ, ক্ষরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মনোমোহন 
গোস্বামী, অমৃতলাল বস: প্রমুখ নাট্যকারগণকে নাটকের মধ্যে বহুল পাঁরমাণে 
নৃত্যগণতের সংযোজন করতে হয়েছিল । 

নাট্যপ্রয়োগ পদ্ধাততে আলো ও মণ্মায়ার সাহায্যে চমক সমম্টির প্রাতও 
দর্শকের আকর্ষণ ছিল সমাধক । তাই এ সময় 'বাভল্ন নাটকের প্রযোজনায় এ 
ধরনের চমক সৃ্টি একটি বিশেষ স্থান আঁধকার করোছল । যাল্রাধ্মী মোটা 
দাগের আভনয় দর্শকদের মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিত। তাই 'গাঁরশযুগের 
আঁভনয় ধারায় ভাবাবেগমন্ডিত স্ছাল আঁভনয়, কণ্ঠস্বরকে হঠাৎ নশচু পর্দ্ট থেকে 
উঠ্চ্‌ পদক্লি নিয়ে যাওয়া, সুর প্রক্ষেপণে অযথা ঝোঁক স্া্ট করা, দ্রুতলয়ে সংলাপ 
বলা ও অপ্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা চমক স্টি করা ইত্যাদদ যান্রাসুলভ 
বিইশস্টতা বিশেষ ক্রিয়াশীল হয়ে উঠোছিল। দর্শকগণ তাঁদের খ্যাতনামা 
আভনেতাদের আভনয় কুশলতা দেখার জন্যই আঁধক আগ্রহ প্রকাশ করতেন । তাই 
ব্যন্তগত আঁভনয়ের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য নাট্যকাররা বঙ্গরঙ্গমণ্ের প্রধান প্রধান 
আঁভনেতাদের আঁভনয় ক্ষমতার দিকে তাকিয়ে নাট্যসংলাপ রচনা ও তার পাঁরসর 
বৃদ্ধ করতেন। আভনয়ের ক্ষেত্রেও এর প্রভাবে সমবেত অভিনয় অপেক্ষা ব্যান্তগত 
আভনয় কুশলতা দেখাবার জন্য আভিনেতারা মানসিক দিক থেকে নিজেদের প্রস্তুত 
করে রাখতেন । এতে সামাগ্রকভাবে নাট্যপ্রযোজনার মান কখনো কখনো 
নিম্নাভিমুখী হয়ে পড়ত ॥। তবুও প্রযোজকদের এটা মেনে না চলে উপায় ছিল না। 
কারণ রঙ্গমণ্ের অর্থনীতর কথা চিন্তা করতে হলে নাটককে জনাপ্রয় করে তোলার 
ণদকে বশেষ দৃণ্টি নাট্যপ্রধোজকদের দিতে হোত । তাই দর্শকের রুচিকে বাদ 
দিয়ে নাট্/প্রযোজকরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নাট্যপ্রযোজনার কথা চিন্তা করতেন না। 
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“রূপারোপ কলা তখনই শিল্প পধ্যায়ে উন্নীত হবে যখন এর মধ্যে বান্তব 
চিন্তা, বৈজ্ঞাঁনক দৃঘ্টিভঙ্গি এবং শৌজ্পক মনোভাঙ্গর একত্র সমাবেশে 
চিতা সার্থকভাবে রৃপাঁয়ত হবে” ।--পৃন্ঠা-২২, অঙ্গরচনার রৃপরণীতি 
ও প্রয়োগ-_ডঃ রাঞ্জত মি্র, কলিকাতা, ১৩৭৯। 
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“চাঁরন্ন ও আভনয়”--ডন্ঈর গৌরীশংকর ভর্টাচার্য । স্বজন স্মারকগ্রন্হ, 
১৯৮৩, কলিকাতা । 


“যথা জীব স্বভাবস্য পারত্যজ্যান্য দৌহকম। 
পরভাবং প্রকুরুতে পরদেহং সমাশ্রিত ॥ 
এবং বুধঃ পরং ভাবং সোহান্মাতি মনসা স্মরণ । 
বেশবাগাঙ্গ লীলা ভিশ্চেম্টাভিশ্চ সমাচরেং” ॥ 
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সাক্ষাৎকার £ সংরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । পারশিষ্ঠ দুষ্টব্য। 
সাক্ষাৎকার 8 হরীন্দ্রনাথ দত্ত । পারিশিল্ট দুষ্টব্য। 
“স্পটলাইট, ফুটলাইট প্রভৃতর প্রয়োগের কার্যকারিতা সম্পর্কে তাদের 
কোন স্পন্ট ধারণা ছিল না। তাই তীব্রভাবে আভনেতা আঁভনেত্রীর মুখে 
আলো ফেললেই সব কাজ ফুরিয়ে যেত। সে আলো যে কত সময়ে 
ঝোলানো পৃচ্ঠাঁপঠে আঁকা ছবির ওপর আঁভনেতার অবয়বের অথবা মণ্ের 
ওপরকার আসবাবের ছায়া ফেলে দৃশ্যপটের স্বাভাবিকতা বাঘ্িত করত 
সোঁদকে কারুর খেয়াল ছিল না ।”- পূন্ঠা-৪১, গিরিশ রচনাবলী (৫ম খণ্ড) 
সম্পাদক £ ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, কাঁলকাতা-১৯৭৬ ৷ 
“চন্রের বাহার, রঙের ওজ্জবল্যের দিকেই তখন যেন বোশ দুষ্ট দেওয়া 
হোত। সংযম, পারামাতি এবং অক্পের মধ্য দিয়ে অনেকখান বোঝাবার 
শৈল্পিক প্রয়াস তখনও অনুপাস্থিত।” -_-পৃন্ঠা-১৪৫১ শতবর্ষে নাট্যশালা, 
ডঃ আশদতোষ ভট্টাচার্য্য ও ডঃ অজতকুমার ঘোষ, কাঁলকাতা-১৯৭৩ | 
“মণ্চাধ্যক্ষেরা অনেক সময় ইউরোপায় স্টল এনগ্লোভং ও ফটো হইতে 
দৃশ্যের উপকরণ সংগ্রহ কাঁরয়া থাকেন, কাজেই দুর্গের পাঁরবর্তে 'কাসল" 
(০8519 ), বাগানের পরিবর্তে পভলা” (৮:18 ), বারান্দার পাঁরবর্তে 
'কারিডোর' ( ০০::1001 ), রাজসভার পাঁরবর্তে "ড্রইং রুম” প্রভীতির অবাধ 
অনুকরণ দেখতে পাই |” --পৃন্ঠা-৬২, বঙ্গীয় নাট্যশালা, 
--ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় কলিকাতা-১৩৮৪। 
“ডেভিড গ্যারিক বলে একজন চিত্রকর কলকাতায় ছিলেন ।"..তান ৮০ টাকা 
করে প্রত্যেকখানির মজনুর নিয়ে চারখানি ক্ল্যাীসন আমাদের একে দেন." 
একখান গৃহাভ্যন্তর, একখান রাজসভা, একখানি উদ্যান, একখান পর্বত 
ও বন। কাশীর গঙ্গাতীরচ্ছ দৃশ্য নিয়ে আইরিশ ড্রপ কাপড়ের উপর 
তিনি একখানি দ্রপঁসিনও এ*কেছেন:*.* 
পৃচ্ঠা--২১৯-২২০, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, 
- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা-১৩৬৮ ॥ 
“অমরেন্দ্রনাথ সাজসঙ্জা, দৃশ্যপট বিষয়ে রঙ্গমণ্ে নতুন যুগের প্রবর্তন 
করেন।” পৃন্ঠা--১৪৯, রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ 
--রমাপাঁত দত্ত, কীলকাতা-১৩৪৮ 1 


পণ্চম অধ্যায় ৩৮৩ 


২২ক. পৃন্ঠা--৪৩, বাংলা নাটকে লোকপ্রভাব--ডঃ মীরা গাঙ্গুলী, 


৩, 


২৪. 


২৫. 
২৬. 
২৭. 


৮. 


২২৯১, 
৩০, 


৩১. 
৩২. 


কলিকাতা-১৩৮৯ ॥ 

“একাল পর্যযস্ত বঙ্গীয় নাট্যশালার যে সকল দম্টাবভ্রমকারী দৃশ্যের 
যোজনা করা হইয়াছে, তাহার প্রধান প্রধান দৃশ্যগুলিই ধর্মদাসবাবূর 
উদ্ভাবিত ।.**্ধ্মদাসবাবূর কীতিত্বে বঙ্গীয় নাট্যশালার মণ ও নেপথ্যবিধানের 
এতটা উন্নত হইয়া দর্শকের তৃপ্তীবধানে, বিভ্রম এবং বিস্ময় উৎপাদনে 
সক্ষম হইয়াছে ।” পঙ্ঠা--৯৩, আভনেন্রী কাহিন৭, 
অমরেন্দ্রনাথ দন্ত, কাঁলকাতা-১৩২১। 


“যোগেন্দ্ুনাথ মিত্র-*সাঁভল হীঞ্জানয়ার***মণ সম্বন্ধীয় নেপথ্যাচার কার্য 
তিনি ধর্মদাস সুরের সুদক্ষ সহায়ক ছিলেন ।৮"** 
স্মৃতিচারণ--অমৃতলাল বসু, মাসিক বসুমতী, 
জ্যৈষ্ঠ, কাঁলকাতা-১৩৩৪। 
সাক্ষাৎকার ? হরীন্দ্রনাথ দত্ত । পাঁরশিস্ট দ্রষ্টব্য । 
সাক্ষাৎকার £ এঁ এঁ 


প্র্মদাস সুরের শেষ কণীর্ত শঙ্করাচায্যের দৃশ্যাবলী। শঙ্করের পিছনে 
নদীর মতরোত প্রবাহিত হওয়া, সনন্দনের প্রাতাঁট পাদস্পর্শে গঙ্গাবক্ষে পদ্ম 
প্রস্ফুটিত হওয়া, শঙ্করের কমণ্ডলু মধ্যে নর্মদা নদীর প্রবেশ ইত্যাঁদ 
অত্যাশ্চর্য দৃশ্যাবলী তাঁহার শেষ অক্ষয় কীর্ত।” পৃচ্ঠা--১৩, বঙ্গদশ ন 

সম্পাদক--অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২৩শে কাঁতক, ১৩৩২। 


“আমি মুন্তকণ্ঠে স্বীকার কার যে ধর্মদাস আমাকে কৃতজ্ঞতা খাণে আবদ্ধ 
কাঁরয়াছে এবং পূর্ব পূব সকল আভিনেতা রঙ্গমণ্ণ হইতে দর্শকের প্রশংসা- 
ভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাহারা স্বর্গগত এবং যাহারা জীবিত 
সকলেই সেই ধণপাশে আবদ্ধ ।” নাট্যাশষ্পী-ধর্মদাস ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 

নাট্যমন্দির, ভাদ্র ১৩১৭, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা । 
সাক্ষাৎকার ঃ হরাম্দ্রনাথ দত্ত, পারশিষ্ট দ্ুষ্টব্য । 
66115 18601827109] ০0110192170 ড/10101) ০018619 101151078, 11100 
[217 0093 0:6016 10 02 3০61010 /১:6---৮শ 0090 0 2156 
/১009 1900. 


সাক্ষাৎকার £ হরীন্দ্রনাথ দত্ত, পাঁরাশষ্ট দ্রষ্টব্য ।. 


7516 900 416 
০ 093176 7)191160 ! 
০0৫ (0101718110--7006550 00 096 16661! 


৩৮৪ 


বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


914 2২ 2৬ হি 
101. 10, 11০98 17181019 8185098360] 80085 99601, 
চাহ িঞাালালাং 99083২55347 
017 
172111786) 921 001 1019 1790161 11 1,915 17096, 
181 22 1001101---00 1159 90986 ! 
ঢ২59119 &, 5181) €০ 02 36911 ! 


»৮1110191) [02119 ০৬59, 12,191]. 


৩৩. সাক্ষাৎকার £ হরীন্দ্রনাথ দত্ত, পারাঁশন্ট দুন্টব্য । 


৩৪, 


৩৬, 


৩৬, 


৩৭, 


01২74 বি/ঠা 107, ালা5া5 
9017980101121 £৯0800019 ! 
9200108%, 2501) 109061061 1875 


হীরক চূর্ণ নাটক 
শয়ন, 10707509770 071৬8 


[91198) 0:51) 01) 076 50889 ! 


40110139822 78006255221 [06067751, 1875. 
পারাঁশন্ট ঃ থয়েটারের প্রচার বৈশিষ্ট্য নিবন্ধের “বারানসী' নাটকের 
হ্যা"্ড বিল (নং ৩) দ্রষ্টব্য । 
এ ধথয়েটারে প্রচার বৈশিশল্ট্য' নিবন্ধের /“ময়ূর সিংহাসন" নাটকের 
হ্যাপ্ড বিল ( নং ৪) দুষ্টব্য” | 
97২9/710 7১11270 0৭ 979,710 
0700২771245 
9৪801095016 8. 18100215৪86 8.30 1), 10, 
[10110 1১61:0010161709 ০01 09 1009 57190963310] 
[71500110 10191712, 
0 ০৯৪ যা 
নী খা ৪ রী ধা 
[86 70150615 501:6500319 200011690, 95621815615 10011111161605 2170 
17061115017615 1019560. 7০ 01)81206513 01) 10156 08010 19 0119 
39606, & (10115 56 01889121050 010. (06 36188155 9286০. 
9191537727--81012 8100815 1910, 


৩৮, 


৩৪১, 
৪০, 
৪১, 


৪২. 
৪৩, 
8৪. 


৪৬. 


৪৬, 


পগ্ম অধ্যায় ৩৮৬ 


রমরকে বাঙ্গালা রঙগমণ্ের এক যুগাস্তকারী নাটক বাঁললে বিন্দুমান অত্যন্ত 
করা হয় না।**-"গেিব এখনে ঘোড়ায় চাঁড়য়া স্টেজে অবতীর্ন হইতেন। 
প্‌.২১৫, রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ _রমাপাঁত দত্ত, ১৩৪৮, অগ্রহায়ণ, 
কাঁলকাতা ৷ 
সাক্ষাৎকার £ হরান্দ্রনাথ দত্ত, পারাশন্ট দ্রষ্টবা । 
এ + রি % 
বি /10/1,17175/2াহ 
6, 7360017 90691. 
৩৯109, ৬/901165085% 15 3210111915১ 1908 
5৮ 96275 085 8 02001911011. 
1380০0০0 1৬ 01101200172) 00551210105 17151219 
90909693101 90০18] 10121179৮১9 4৯ ৮ 4 3 
0012110. 621001) 19115 : 4 70092 01 ১ | 
7106 1081710%115 9061163 01 19101179 ] 
--1711110009 7১৪86106151 3217021গ, 19098. 


সাক্ষাৎকার £ সরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পাঁরাশিন্ট দ্রষ্টব্য । 

সাক্ষাৎকার £ হরীন্দ্রনাথ দত্ত, পারাশিল্ট দ্ুষ্টব্য । 

«দুই একাঁটি আভনেন্রী ব্যতীত কেহই বর্ণের উজ্জ্বলতা ব্‌দ্ধি করতে জানে 
না। প্রায় সকলেই কতকগুলো রং চাপড়ে বর্ণটাকে অস্বাভাবিক কদর্য 
কাঁরয়া ফেলে ।” পৃ. ৩২, কলাবদ্যার বিপর্যযয়--মনোমোহন গোস্বাম, 
নাট্যমন্দির, শ্রাবণ- ভাদ্র, ১৩১৯ । 

“বঙ্গীয় নাট্যালয়ের পোষাক নিবচিনের ভার সাধারণত একজন সামান্য 
ব্যন্তর উপর থাকে । দেশ কাল পান্র ভেদে পোষাকের 'বাভল্নতার 
প্রয়োজনীয়তার জ্ান সে সকল ব্যন্তির কাহারও নাই । যাঁহারা পোষাক 
পারচ্ছদ তুলিতে, পাঁড়তে, ভাঁজ করিতে, শুকাইতে ও কোন পুস্তকের 
কোন আঁভনেতার কি পোষাক ইহা মনে করিয়া বাছিয়া নিতে পারেন এবং 
দ্ব্যাদর উপর একটু যত্ব লয়েন তাঁহারাই আমাদের নাট্যশালাগুলিতে 
উপয্স্ত বেশকাঁর ।” পৃ. &৪, বঙ্গীয় নাট্যশালা__ধনঞয় মুখোপাধ্যায়, 
কাঁলকাতা, ১৩৬৬। 

“আজ যে আঁভনেতাকে যে পারচ্ছদে শ্রীরামচন্দ্র, কাল তাঁহাকে সেই লজ্জায় 
জাহাঙ্গীর এবং পরশ সেই মর্তিকেই সেইভাবে বশোবন্ত দোৌখলাম"*" 1৮ 
পৃ. ২৭, কলাবদ্যার বিপধ্যয়-মনোমোহন গোস্বামী নাট্যমান্দর, 
শ্রাবণ-ভাদ্ু, ১৩১৯ । 


৩৮৬ 


৪৭. 
৪৮, 
৪৯১০ 


&০, 


৬১, 


৫২. 


৫৩, 


$৪, 


(৫, 


৬, 


&৭. 


বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


সাক্ষাৎকার $ হরীন্দ্রনাথ দত্ত, পরিশিষ্ট দুষ্টব্য। 

সাক্ষাৎকার £ সরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পাঁরিশিল্ট দুষ্টব্য । 

সাক্ষাৎকার £ হরীন্দ্রনাথ দত্ত, পারাশিস্ট দ্রষ্টব্য । 

“আজকাল নাট্যশালায় যে রীতিতে গান গাওয়া হয় তাহা বড়ই অপ্রীতিকর । 
ি সমবেত গান, কি একক গান কিছুই স্পন্ট করিয়া গাওয়াইবার দিকে 
সঙ্গীতাচার্যগনের দৃ্টি থাকে না।.""গায়িকার বাণীশুদ্ধির দিকে আদৌ 
তাঁহাদের দৃ্টি নাই ।” প্‌. ৭৬, বঙ্গীয় নাট্যশালা- ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, 
কলিকাতা, 

“তাঁহাদের পদভারে স্টেজ কম্পিত ও শাব্দত হইতে থাকে, রঙ্গস্থল ধূলায় 
অন্ধকার হইয়া ওঠে, এমন কি পূজার দালানে আরাতর সময়ের ধুনার ন্যায় 
ফুটলাইটের আলো ঢাঁকিয়া ফেলে । অনেক সময় সম্মমখের আসনে ধূলার 
জন্য বসা দায় হয়।” _-প্‌* ৭০, বঙ্গীয় নাট্যশালা- ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, 
কলিকাতা, ' 

“কত প্রকার নৃত্য ইতিপূর্বে চালয়া আসতেছিল, নেপেনের নৃত্যের প্রথা 
তাহা হইতে কিং স্বতন্ত্র ॥ ***নেপেনের উদ্যমে-*প্রাতবারই কোন না 
কোন নৃতন ঢং দর্শক দোখিতে পাইতেন।” -_রঙ্গালয়ে নেপেন-_গারশচন্দ্ 
ঘোষ, 

“তাঁর বিশেষনই ছিল 'নৃত্যগীত পটীয়সী।” --প্‌- ৩৫২৩, মিনাভরি 
মান কুসুমকুমারী-_হরীন্দ্রনাথ দত্ত । আঁভনয় পান্নকা (শারদ সংকলন ) 
অক্টোবর, ১৯৭৮, সম্পাদক--দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


“কুসুম কিন্ত; নাচত খুব ভালো। শেষের দিকে দেখোছ এ অতবড় 
শরীরটা নাড়ছে কিন্তু পা ফেলার আওয়াজ হচ্ছে না মোটে ।”--পৃ-১২১। 
শিশির সান্নিধ্যে-_রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু । প্রথম প্রকাশ, কাঁলকাতা ৷ 
*ণ্রীমতী কুসুমকুমারীর নৃত্য শিক্ষা কৌশল দর্শনে প্রীত হইয়া 'গারশচন্দ্র 
এই গীীতনাট্যের 'দ্বতীয়াঁভনয় রজনীতে কুসমকুমারীকে একখান 
স্বর্ণপদক দান করেন ।”-_-পৃঃ৩৩১, গিরশচন্দ্র--আবনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, 
কাঁলিকাতা, 

“আঁতিশয় অসহনীয় ছল তখনকার এঁক্যতানের ভয়াবহ উপদ্ুব । একেবারে 
জলো হয়ে যেত নাটকের সমস্ত ঘনীভূত রস ।”--পৃঃ২ বাঙগলা রঙ্গালয় 
ও শিশির কুমার””*+:5025 রায়, কাঁলিকাতা 

“একাঁট 'টিনের ওপর কতকগুলি লোহার অথবা গোল পাথরের নাঁড়র 
সাহায্যে গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে মেঘের ডাক সৃষ্টি করা হোত ।”--পঃ ১৩৬, 
একশো বছরের নাট্য প্রসঙ্গ--দেবনারায়ণ গুপ্ত, কলিকাতা, 


৬৮, 


৬, 


৬০, 


৬৯, 


৬, 


৬৩. 


৬৪, 


৬৬. 


৬৬. 


পণ্চম অধ্যায় ৩৮৭ 


সাক্ষাৎকার £ হরীন্দ্রনাথ দত্ত, পারশিম্ট দুষ্টব্য । 
“দায়ে পড়ে ০০ ০? 811921 11695331. যখন মাইকেল, বঙ্কিম প্রায় 
0:87790550 করা শেষ হলো, স্টেজে আর কোনও আঁভনয়োপযোগণী নাটক 
মিলল না তখন বাধ্য হয়ে নাটক রচনা করতে হলো ।” পৃজ্ঠা--৩২৬ 
গিরিশচন্দ্ের স্মতি--কুমুদবন্ধু সেন । 
বঙ্গবাণী, ৫ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৩৩, কাঁলকাতা । 
“মা 01051) 00891015009 01 5808 210 0২6 11610105806, 
(0০012101060 €০ 191000009 8, 11181611005 66০6,৮-৮১-1385 11001217 
86985 (৬০1, 1 )--17510761501217961) 10955101009, 08190669, 1934. 


বাংলাদেশে একমাত্র গিরিশচন্দ্র'**ছাড়া রঙ্গমণ্ের ভেতরদিককার আভিজ্ঞতা 

বিশেষ কোন নাট্যকারের নেই ।” পূন্ঠা--৮ক, রঙ্গমণ্ণ ও রবীম্দ্রনাথ-- 

শাশরকুমার ভাদুড়ী । গঞ্পভারতাঁ (বঙ্গ রঙ্গমণ্চের 
শতবর্ষ সংখ্যা ) ফাল্পুন 

সম্পাদক--শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । 


“ছন্দোবন্ধেই আমরা কথা কহি, সূতরাং ছন্দোবন্ধই স্বাভাবক। সরে 
আমরা ভাব প্রকাশ কার । অতএব সুরই স্বাভাবক 1৮” আঁভনয় ও 
আঁভনেতা--গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্চনা পান্রকা, আধাদ্-শ্রাবণ ( ষষ্ঠ বর্ষ) 
১৩১৫, কলিকাতা । 

“*"*কেবল ভাঁমকা বুঝিয়া নয়, কেবল মানাঁসক ধ্যানে নয়, ধ্যানস্থ ছাঁব 
দেহে পাঁরণত করিয়া আঁভনেতাকে আভনয় কাঁরতে হয় ।” --বহুমখা বিদ্যা 
-গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাট্যমান্দর, ১ম বর্ষ, পৌষ ১৩১৭, কলিকাতা । 
গারশচন্দ্র আক্ষেপ করিয়া বালিতেন-__“সবটুকু গ্রহণ করা সকলের শান্তিতে 
কুলোয় না। তাই আমাকে কে কতটুকু ধারণাক্ষম সে কথা ভেবে নিয়ে 
তবে শিক্ষা দিতে হয়”। পৃচ্ঠা-_-২৬, গিরিশচন্দ্র--কিরণচন্দ্র দত্ব, 
কালকাতা, ১৯৫৬৪ । 


“ণগারশবাবু মহাশয়ের শিক্ষা ও সতত নানারপ সৎ উপদেশ শুনিয়া যখন 
স্টেজে আঁভনয়ের জন্য দাঁড়াতাম, তখন আমার মনে হইত না যে আম অন্য 
কেহ। আমি যে চীরন্র লইয়াছি, আমি যেন নিজেই সেই চারগ্র।"” 
পচ্ঠা--২৫৬ অভিনেত্রীর আত্মকথা--বিনোদিনী দাসী । নাট্যমন্দির, 
আশ্বিন-কার্তকঃ ১৩১৭ । 


“নটগুরু গরিশচন্দ্ুই মহলা দেওয়াতেন এবং প্রায়শঃ তাহার শিষ্য, সহকমর্শ 
এবং বন্ধু অমৃ51585. যে কেহ উপাচ্ছত থাকতেন, তাঁকেই ওহে অমৃত 


৩৮৬ 


৬৭, 


৬৮. 


৬০৯, 


৭0, 


গু ১, 


৭৯৭ 


৭৩, 


98, 


৭&, 


[বশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


বল বল বলে স্বয়ং নিবৃত্ব হতেন।» পৃচ্ঠা--&, মহলা--হারালাল দত, 
নাচঘর, ২৩শে জৈোন্ঠ ১৩৩৭, ৬ম্ঠ বর্ষ, ২৯শ'সংখ্যা । 


“কাহারও মৌলিকতা নম্ট করিয়া কেবলমাত্র অনুকরণ পট কাঁরতে তান 
চাঁহতেন না।” পৃঙ্ঠা--৪২৩, গ্িরশচন্দ্র--আবনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, 
কাঁলকাতা, 

“গলায় খুব জোর ছিল'"*সুর নিক্ষেপের কায়দা তানি এমন চমৎকার রুপে 
আয়ত্ত করেছিলেন যে অসাধারণভাবে কথা কইলেও গ্যালারির শেষ সারর 
শ্রোতাদের কাছে বাণী প্রেরণ করতে পারতেন ।” পৃন্ঠা--৩ঃ গরশচন্দ্রু_ 
হেমেন্দ্রকুমার রায় । নাচঘর, ২৩শ সংখ্যা, ১৪ই কার্তিক, ১৩৩১। 
“গাঁরশবাবূর উচ্চারণ মোটামুটি ভালই ছিল । দু-একটা উচ্চারণের ভুল 
এখন মনে আছে। একটা হোল মন্ত্রী । মন্ত্রী উন কিছুতেই বলতে 
পারতেন না, বলতেন মুন্তী । আর একটা হোল কুহুক 1" পৃজ্ঠা--১৪৩, 
শারশ সান্নিধ্যে-দেবকুমার বস? ও রাঁব মিত্র, কাঁলকাতা, ১৩৭০। 

তানি যখন কোন ভূমিকা লইয়া রঙ্গমণ্টে অবতীর্ণ হইতেন, তখন সে 
ভূমিকার ছবি দর্শকের মনের কম্টিপাথরে একেবারে চ্ছায়শভাবে মদাদ্রুত হইয়া 
যাইত ।” পৃচ্ঠা--১৬, 'গারশচন্দ্রের আভনয় প্রাতভা- প্রকাশচন্দ্র গণ, 
বঙ্গদর্শন (সম্পাদক অমরেন্দ্রনাথ রায় ) ৯ই পৌষ, ১৩৩২। 

“পোষাক পরিবর্তনের পর সিরাজের উদ্দেশ্যে সিংহাসনকে গাঁরশবাবু 
যখন তিনবার কীর্নশ করতেন, সে নিবাঁকি আভিনয়ে কোন দর্শকই অশ্রঃ 
সম্বরণ কাঁরতে পারেন নাই।” পৃজ্ঠা--১৮৭, ভারতীয় নাট্যমণ৪ 
হেমেন্দ্রনাথ দাশগণ্্র (২য় খণ্ড ), কলিকাতা, ১৯৪৭ । 

“যাহা প্রকৃত ভাবাভিনয়''*যে আভনয়ে মান্তি্ক ও হৃদয় উভয়ের চালনা হয় 
.শৃতাঁন এদেশীয় রঙ্গমণ্ডে সেইর্‌প আঁভনয়ের প্রবর্তন করেন।” পঙ্ঠা-২৪, 
গিরশচন্দ্র--কিরণচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা, ১৯৫৪। 

পচ্ঠা--২৮, আমায় কথা ও আমার দেখা িয়েটারী আঁভনেতা-_সরেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়, স্বদেশ (বিনোদন সংখ্যা ), কলিকাতা: 

“উরংজেবের ভূমিকায় কেবলমান্ন চোখ, মুখ ও কণ্ঠস্বরের দ্বারা 'গাঁরশচন্দ 
উপাবন্ট অবস্থায় যে অভিনয় কৌশল দেখাতেন তা অতুলনীয় এবং আদর্শ 
স্থান হবার যোগ্য 1” পৃন্ঠা--& গারশচন্দ্র- হেমেন্দ্রকুমার রায় । নাচঘর। 
১৪ই কার্তক ( ২৩শ সংখ্যা ), ১৩৩১ । 

“যে দৃশ্যে হিরপ্ময়ী পুকুরে ড্‌বিয়া মরে সেই দৃশ্যে তাহার মৃতদেহ 
দোঁখয়া ্লারশচন্দ্র যখন এই কথা বাঁলতেন “এই যে খনজে পাওয়া গিয়েছে। 


৭০, 


৭৭, 


পঞ্চম অধ্যায় ৩৮৯ 


তাই তো বলি আমার শাস্ত মেয়ে রান্তায় যাবে না।” তখন তাঁহার চোখে 
জল কোথায় ; দেহের সমচ্ভ রস যেন শ:কাইয়া গিয়াছে, শোণিত প্রবাহ শুব্ধ, 
নিষ্পলক নেত্রে জমাটবাঁধা মেঘ, কণ্ঠস্বর শুজ্ক, ভগ্র, গভীর । এ চিত্র দেখিয়া 
দর্শকের অন্তরের অস্তর হইতে কে যেন হাহাকার কাঁরয়া উঠিত।” পুম্ঠা- 
৫৬, রঙ্গালয়ে 'ন্রশ বছর--অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, - 


“যেখানে "আত্মহত্যায় উদ্যত করুণাময় শূন্যে হাত বাঁড়য়ে গল দেখার 
দাঁড় খজছে, 'গারশবাবুর সেখানকার আভিনয়ের তুলনা হয় না।» পৃ-৩৬ 
বাংলা থিয়েটারে অভিনয়-_শঙ্কর ভট্টাচার্য, কালকাতা । 


পৃজ্ঠা--৬, গিরিশচন্দ্রের আভনয় প্রসঙ্গ-_অমহতলাল বস,, নাট্যপ্রাতিভা । 


৭৮, (ক) “-৮-1109 80006 5 ০1009 01 689 56019, 7390৮ 01151) 01721101 


৭৯, 


6০, 


৮১, 


৮২. 


01059) 016 (21917160 2061)01 06 01)6 01855 101859 (106 17087 01 
[21107910090 1960900101** 
[10187 21107---140) /৯015705, 1905. 

(খ) “81011980009 85 70615018650 0/ 014 €0101511010217019, 1117015911 

870 16 11290 10 10610601105, 0116 0015 2170 57100190 

10811110101 1019 2011115 185 1161)19 00001110210. 010) 51211 

60 ঠি]0151) 116 ৮1611 90319160 1019 1021. 10170112100 183 

00169 (01715 0520 0921817601 ৮85 001] ০01 10261099 2170 [186 
৮1801 900161100 ড/019% ৬10) 111] ০*, রি 

1175 21000 79070061200 88050 1905. 


“সমস্ত চীরন্রগূলি মনে মনে বিশ্লেষণ করিতেন'."যে ভাবটা তাঁহার 
মনঃপৃত হইত তিনি সেইভাবে সে চার্ট শিক্ষা দিতেন ।”--পহ ৭১, 
অর্দধেন্দুশেখর উপেন্দ্ুনাথ বিদ্যাভূষণ, কাঁলকাতা, ১৩২৭। 

প্‌ ১৬২, পগাঁরশ অর্দধেম্দু যুগের আভিনয় রীতি”_ডঃ আঁক্ষিত "কুমার 
ঘোষ, শারদীয়া অভিযান-_ |] 

“তিনি কাহাকেও শিখাইবার পূর্বে তাহার ভীন্তর মন্্ম সম্যকরূপে হংদয়ঙ্গম 
করাইয়া দিতেন। আবশ্যক হইলে চাঁরন্র্যের মানীসক অবস্থার পধ্যলোচনা 
কারয়া বুঝাইয়া দিতেন ।৮--পু ২১১, অন্ধেন্দু কথা লালতচন্দ্র মিত্র । 
মানসী ও মর্সবানী, কার্তক ১৩২৭, ১২শ বর্ধঃ ২য় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা । 


“কলের পুতুলের মত একস্ছানে গজপীর হইয়া দাঁড়াইয়া আঁভনয় করাকে 
[তিনি পছন্দ করিতেন না”_প্‌ ১১৪, শিক্ষাদানে অদ্েন্দু-_-অপরেশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়, রূপ ও রঙ্গ । ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১। 


০৯০ 


৮৩, 


8, 


৮৬, 


৮৬. 


৮৭, 


৮৮, 


বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


“অদ্ধেন্দুবাবুর শিক্ষাদান কৌশলে প্রথম বুঝি, আমরা রঙ্গালয়ে হাত পা 
ছ'ডয়া, চীৎকার কাঁরয়া যে আভনয় কক্ষ তাহার একটা ব্যাকরণ আছে, 
একটা শাসন আছে, একটা সংঘম আছে** ।”প্‌ ১। স্বগা় আম্ধেন্দু 
শেখরের নটজীবন--অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । কলিকাতা । (১৭ নং 
নন্দ কুমার চৌধুরী দ্বিতীয় লেন, কাঁলকাতা,)--শত্রী শরৎচন্দ্র চক্রবতাঁ 
দ্বারা মুদ্রিত। প্রকাশকাল-নাই। 

“কোন নাটকে একাই খন [তিন চারটি ভূমিকায় অবতীর্ন হতেন তখন তাঁর 
কন্ঠস্বরের মধ্যেও 'তিনচার রকমের পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যেত”--প্‌ ১৬৪, 
সাজঘর। মাঘ ১৩৬৭। 


“বাঙ্গলার 'বাঁভন্ন প্রদেশের উচ্চারণ বৌচিন্র্য তাঁহার সম্পূর্ণ আঁধগত ছিল। 
বর্ধমান হইতে চট্টগ্রাম, মৈমনাঁসংহ হইতে মোঁদনীপুর কোথাকারও কথা 
তাঁহার আঁবাদত ছিল না।”--প্‌. ১২৩। বিনোদনী ও তারাসংন্দরী- 
উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ । ১৩২৬, কাঁলকাতা । 

“অর্দধেন্দুবাকুর আভিনয় যা দেখোঁছ***তাতে'""আমার মনে গোটা কয়েক 
মার্তই সাজান আছে। সেটা ক তাঁর প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক ভঙ্গী, সক্ষমতম 
ভাব পাঁরবর্তনের আদেশবাহণ ছিল বলেই? যাঁদ তাই হয় তবে 'তাঁনই 
আমাদের শুদ্ধ আঁভনেতা এবং তাঁর আঁভনয় নত্যাঙ্গের”--প্‌ ৩৩৯। 
অর্ধেন্দুশেখরের আভনয় ক্ষমতা প্রসঙ্গে ধূর্জটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পারচয় 
পান্রকা। বৈশাখ, ১৩৪৯। 


“আঁভিনেতা আছে দুইরকম। এক বানা নজের ভূমিকার মধ্যে তন্ময় হয়ে 
ডুবে যান॥ আর এক শষাঁন থাকেন সচেতন, ভূমিকার মধ্যে নিজের 
আস্তিত্বকেঞ্ডাবয়ে দিতে চান না। **শদ্বতীয় দলে দেখি অর্দেন্দশেখর |” 
পৃ. ৮২। যাঁদের দেখেছি । হেমেন্দ্রকুমার রায় । কালিকাতা ১৩৬১। 
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পঞ্চম অধ্যায় ৩৯১ 


91010600118, 11691 195017, 1৬11, 1018100, 
11, 991:2,0012, 1081018, 
»৮4৯])115, 38281 08021, 90) 706০. 1905. 


৮৯. পঁগারশচন্দ্রের মীরকাঁসম নাটকে মেজর আযাডামস্‌-এর ভূমিকার অপ্বধেন্দু 
শেখরের অভিনয়ে তখনকার ইংরাজ দর্প মূর্ত হয়ে উঠোছল।” সাচিন্র 
শাশির_ চৈত্র, ১৩৬৩ । 

৯০, “অন্ধেন্দুবাবু হাসির ফোয়ারা ছুটাইতেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী, পোষাক- 
পারচ্ছদ, সর-লয় সব 'জীনসেই হাস্যরস.**ফুটিয়া পাঁড়ত।” 
পৃ. ২০১। অর্থেন্দু কথা । হরপ্রসাদ শাস্তী। মানসী ও মর্মবানণ, 
কার্তিক, ১৩২৭ । 

৯১. “বঙ্গীয় নাট্যশালার নটচূড়ামণি স্বর্গয় অদ্ধেন্দুশেখর মৃন্তফণ”--গারশ 
চন্দ্র ঘোষ। ১০ই আশ্বিন, ১৩২৫। িনাভা থিয়েটার হইতে মনোমোহন 
পাঁড়ে মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত পছ্তক। 

৯২* “রাববাবু, অবনীবাব্দ, ঠাকুরবাড়ীর মতে 'তানই ছিলেন শ্রেম্ঠ অভিনেতা 
-+এমনাঁট আর হয় নাঃ কাব বলতেন ।” পৃ. ১০৫, মনে এলো, ধৃজট 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কাঁলকাতা, ১৩৬৩ । 

৯৩. “তাঁর মত সুপুরুষ ও দর্শকদের নয়নরঞ্জক নায়ক সেই সময়ে আর কেউ 
ছিলেন না।” -_পৃ* ২৩৪ । চিরনায়ক অমরেন্দ্রনাথ--ডঃ আজত ঘোষ । 

রবীন্দ্র ভারতী পান্রকা । বর্ষ ১৫1 সংখ্যা ৩। 

৯৪. “কণ্ঠের 1০ ছিল ভরা গঙ্গার মতন । যাকে জোয়ারী বলে ।."*-"*আরো 
ছিল গমক, মীড় । অথাৎ খ্রপদী 7২০০০০০17*** 1৮ অমরেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে 
বিশন্ট সমালোচক ধূজীটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লক্ষে7ী ইউনিভার্সিটি 
থেকে হরান্দ্রনাথ দত্তকে লাখত পনের অংশাঁবশেষ। -_পাঁরশিস্ট দ্ুস্টব্য 
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৯৬, “তনি দর্শকাদগকে যেমন কাঁদাতে পারিতেন, তেমনি হাসাইতেও 


পারতেন ।”--পৃ, ৯০। অমরেন্দ্নাথ- উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। ১লা মাঘ, 
কাঁলকাতা, ১৩২৬ । 


৩৯৭ 


৪১৫০ 


৪১, 


৪১৪১০ 


১০১, 


৬১০২, 


১০৩, 


১০৪, 


বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 
“এই বিষয়ে তান গিরশচন্দ্ুকে অনেকটা আঁতক্রম করে গেছেন। গিরিশ- 
চন্দ্র খ্যাতিমান নাট্যপ্রযোজক হলেও এই: সকল খাটনাটি 'বিষয়ে অনেক 
সময় দস্টি নিক্ষেপ করেনান।” পৃ. ১০৯। বাংলা নাট্যাববর্ধনে 
গাঁরশচন্দ্র-_অহণন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা, ১৩৬৫ । 


“নজে অবতীর্ণ হইলেন তরুণ “নিতাই'-এর ভূমিকায় । যেমন তাহার 
আঁভনয়ের সুখ্যাতি, তেমনই নাটকের জনাপ্রয়তা । কথায় কথায় মুদ্রাদোষ 
ইজ দি বলা শহরে বেশ আন্দোলন জাগিয়োছল।” --পৃ. ৮৬। 
অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য--ডঃ অরুণকুমার মিত্। কলিকাতা, 
১৯১০০ । 

“পুত্র একজন (00101০ 4১০০1 হইবে ইহা গিরিশচন্দ্র পছন্দ করিলেন না। 
তাহার পর হইতে গাঁরশচন্দ্র নিজে পত্রের 'শক্ষার ভার গ্রহণ করেন ও গুরু 
গীম্ভীর ভূমিকার আভিনম্ে দানীবাবুকে তৈরী করতে থাকেন।” 
-প১১৪। শাশরকুমার ও বাংলা থিয়েটার--মাঁণ বাগচী । কলিকাতা, 
১৯৬০। 


, “চোখের চাহনী, অঙ্গভঙ্গী ও ভাবাভিব্যন্তিতে তিনি গুরূকেও আঁতিক্রম 


করিয়া উঠিলেন।” -পৃ. ৩৪। বঙ্গরঙ্গমণ্ ও দানীবাবু- হেমেন্দ্রনাথ 
দাশগুণু, কলিকাতা, ১৩৪৪ । ূ 

“দানীবাবুর চাণক্য-**একটা নিষ্ঠুর কঠোর প্রাতাহংসা পরায়ণ ক্‌ট চীরত্রের 
লোক বলে মনে হোত । মেয়ে পাবার দৃশ্যে উদ্দাম সোৌণ্টমেণ্টের বন্যায় 
[তান দর্শকদের আকুল হয়ে তাঁর সঙ্গে কাঁদতে বাধ্য করতেন।৮ --প.. ৮৪ ॥ 
নাটক ও নাট্য আন্দোলন-্গঙ্গাপদ বসু । কাঁলকাতা, ১৩৭৮ । 


“দেখ দানীবাবু ভেবেছিলুম যে তোমাকে কিছু শেখাতে পারি। কিন্তু 
তোমার যে পাঁরচয় পেলুম তাতে এইমান্্ বলতে পারি যে তুমি আমার 
ধৃষ্টতা মার্জনা কোর ।” --পৃ. ২৭। রঙ্গমণ্চের রূপতৃষা- মহেন্দ্রনাথ 
দত্ত, কলকাতা, ১৩৬৮ । 

“গবীয় পিতা ািরশবাবুর শিক্ষাতেও তাহার এই সব করুণ (ষেন 
কান্নার মত ) সুরে আঁভনয়ের ঢঙ বদলায় নাই ।” --পৃ* ২৬৪, অন্ধেন্দু- 
শেখর ও বাংলা থিয়েটা--শঙ্কর ভট্টাচার্য । 


“তারা সূন্দরীর*"*সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ছিল। **অথচ প্রুষালী নয়।” 
পৃ ১১০ । মনে এলো--ধূর্জীটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কালিকাতা ॥ 
১৩৬৩ । 


পণ্ম অধ্যায় ৩৯৩ 


১০৫, “তার আর্টের মধ্যে আমরা লাভ করতুম আতস্তারকতার সঙ্গে 


১০৬, 


১০৭, 


পাঁরকজ্পনা ও ক্রিয়াশীল মনীষার প্রভাব ।” --প্‌. ১৪২। যাঁদের দেখেছি 
“হেমেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা, ১৩৬১। 


“রাজিয়া আরম্ভ হল। শনরু হতেই সকলে অবাক হয়ে গেল। এমন 
আঁভনয় কেউ কঞ্পনা করোনি । প্রথম দশ্য হতেই দর্শকরা যে রিজিয়ার 
ব্্তিত্বে অভিভূত হয়ে পড়েছে তা লক্ষ্য করে গাঁরশচন্দ্র নাক বসতে 
পারেনানি, উঠে গিয়েছিলেন, অসূয়াতে নয়, বাজী হেরে যাবার লজ্জায় ।” 
-প্‌ ৭০, অথ নট ঘটিত--্সব্রধর, কলিকাতা, ১৩৬৪ । 

“রাণা প্রতাপ নাটকে*“খ্রেহজকেযর ভীমিকার আঁভনয় কত সন্দর ও 
কত স্বাভাবক হইয়াছিল তাহা যিনি না দেখিয়াছেন তাহাকে বুঝান 
কঠিন। ""“বাঁসয়া বিজন বনে এই প্রথম গানেই তিনি দর্শকগণকে 
একেবারে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন'*।” --প্‌. ৮৮৫। সুশীলাবালা-- 
যতীন্দ্রনাথ পাল । রঙ্গম্--২য় বর্ষ, ২৮শ সপ্তাহ, ৯ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৩২। 





॥ পল্লিশ্পি ॥ 
(ক) ১৯০০--১৯২০ পর্যস্ত থিয়েটারের প্রচার বৈশিষ্ট্য 


রঙ্গমণ্চের ব্যবসায়িক প্রয়োজন সাধনের জন্য নাটক ও নাট্য প্রযোজনার প্রাত 
দর্শকের আকর্ষণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মণ্াধ্যক্ষ বা নাট্যপ্রযোজক 'বাভন্ন 
প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে নাটকের প্রচারের ব্যবস্থা করতেন । কখনো তাঁরা নতুন 
নাট্য প্রযোজনা [বিষয়ে দৌনক পন্ন-পান্রকায় বিজ্ঞাপন দিতেন আবার কখনো কখনো 
এ বিষয়ে সুদৃশ্য ও রাঁঙন হ্যাপ্ডবিল রচনা করে তা জনসাধারণের মধ্যে বালি 
করতেন। 'বাঁশম্ট রীতিতে এ সকল বিজ্ঞাপন ও হ্যাপ্ডাঁবলের বিষয়বস্তু রচনা করা 
হোত । কয়েকাঁট দ্টাস্তযোগে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাক। 

দৌনক পান্রকায় প্রদর্শিত নাটকের বিজ্ঞাপন দেওয়া হোত । নাটকের মূল 
বিষয়বস্তুর প্রাতি এঁ বিজ্ঞাপনে আলোকপাত করা হোত। সামাজিক সমস্যাকে 
কেন্দ্র করে নাটক রাঁচিত হলে, বিজ্ঞাপনে এ সমস্যার ভয়াবহ পাঁরণামের উল্লেখ 
করা হোত। এইভাবে বিজ্ঞাপনের বিশেষ পাঁরকাঠামোর বিন্যাসের মাধ্যমে সংশ্ল্ট 
নাটক দেখার জন্য দর্শকের মনে আগ্রহ ও উদ্দীপনাকে বাঁড়য়ে তোলা হোত। 
নাটক দেখার প্রাত আগ্রহকে জাগিয়ে তোলা হোত । যেমন £-_ 


1:27 9090953 991759010179] "1125909 
1৮17121২৬/ 71724 


92070950116 1501) £101011 86 9 0০, 
1170 99০0110 €3121)0 7১2110110217096 01 73808 (3.০. 
(031)09935 ব০৬/ 00111761198 
13/১1,110 


রর ররর ১০ 


[) 10101) 016 19509141090 1089 80001091190 60 79017 11 210 210 
£10650175 90109019 [186 9৮1] 96০65 0 616 ০010)1)010121 (21158061010 ৮/11101) 
10৬/ 50639 29 01109] (176 980190 1)8108 01 

1৬/৯২/৯012 
ঢ9101191252-**-----৮**13800 05 05 00089. 
(7175 /00501 101719616) 
চ২100172110 *** ***]%1 ৯০ 11050210701 
৬110. 16001559120201010, ০0: 2. 86101011)6 1018778 
0 1659119 ৬56181) /101309, 
--96509917210--745010 15055 98001081905. 


পায়শিষ্ট | ৩৯১৫ 


দেশাত্মবোধক এীতহাঁসিক নাটকে প্রধান চারন্রের দেশপ্রেম, বীরত্ব এবং তাঁর 
শোৌধষ্যের গৌরবদীপ্ত এরীতহ্যের কথা নাটকের বিজ্ঞাপনে তুলে ধরে একদিকে যেমন 


দেশবাসীর দেশপ্রেমকে উদ্দীঞ্চ করে তোলা হোত তেমাঁন অপরাদিকে নাটকের গ্রাতিও 
দশকের আকর্ষণ বৃদ্ধ করা হোত ॥ যেমন 


111 2২৬/১71712/7751 
6 1350012 90:69 


[01160013890 তবাওাল 07101২40709 
580008---716 291 301১ 21 9 1১10. 
0৩ 0180 0100151176 [09110111061706 01 1৮1, 1, [. চ২০৮?ও 19৬ 
17150011091 101:8078, 


[২/১/৯ 71২/7ঞ 
[17617018109 70111009019 121081 01901110151894 361012 
091 056 05056 211016176 09101119 11 17110109621) ৮1110 
3117216 17217090, [01 11010 11910 2, 0021%61: 0 2 0911- 
819, 10105009090 6116 001121760 6015 01 096 11761 
1105 70/01101 617010116 11) 0106 0110, 26 0116 11719 
০219115 ৫5500001018 1000 016 0151175 200 2: 217061901, 
19106 টি] 1004 60 1:00 810 [6901176 113 011] 
01) 6 9015 01 10191786159 101113, 
০ 9০9107619---901518010. 0165863 01650 60 (19 01176 
8170 099831012. 
1০ 216 1016 ৫৬21০ 01৪ 10016 11109610909 19919017898 
11) 005 10150019 0? 086 17016 ৮0110 101 ০০৪1 ৬০ 
180 00198010650 10 ০081 ০0810510801 2 01121266200 
10016 6%821016 01190 0181 01 019 116 2110 95001016 
91006 138]1000 11706 5/17090 10016 081661 5839 0716 
10176 2110 0101176010660 508816 [07 016 11061001- 
00109 0৫ 1819 0081180%, 

--9(569510217--985601089, 01 290 1905, 


' ইতিহাসের ঘটনাকে অবলম্বন করে এীতহাসিক নাটক রচিত হোত। সেক্ষেত্রে 
গ্রীতহাসপিক নাটকের নাট্যবৃত্ত রচনা এবং নাট্য-চারঘন সৃষ্টির ক্ষেত্রে নাট্যকার 


৩৯৬ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


ইতিহাস এর কাছে কতখানি দায়বধ্ধ থেকেছেন, অনৈতিহাদিক কোন ঘটনা: নাটকে 
গ্ছান পেয়েছে কিনা--ইত্যাদি বিষয়ে ইতিহাসের প্রাতি নাট্যকারের আনুগত্য ও 
বিশ্বন্ততার বিচার প্রসঙ্গে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে. দর্শকদের মতামতকে আহবান করা 
হোত। এর ফলে বিজ্ঞাপিত নাটকটি দেখার জন্য শিক্ষিত সমাজেও আলোড়ন 
পড়ত। যেমন ৪... 


০০111) 7১61:00177781706 0৫ 11111595117, 
£৯ 6৬ 17156011021 10018178 


14171২41175 
6 73650029561 


[90071901732 11910100112) 1৯9110৩, 
92001095, 186 70 1815 21 9 1০2. 91081, 

1106 28170 70011 1১611011891706 01 03. 0. 018099+5 
10151019 2৫171150 1095 17196011081 01:81719. 


11714911 


017. ৪ 50815 01111019060011660. 111 0) 221919 ০0 616 
[110191) 91266, 
1৬711২04১14৯1২--03৮ 05 0009910 (0 18012015 9911) 
[1065 9981 71710) 01106 (106 990689101) 0 
1৬117991]) €0 01195100176 01 7361108] [0] [16 10051 
6/০0601 3111106 17061100 11) 116 1015601 ০01 ০1 
001105* 1 102০ 592160 150 198115 €0 ৫০ 011 105110৩ 
€০0 006 01821900913 8170 20101511010 01 1156 5621 
[09150158865 51180 1019560. 5001) 10101221189176 19815 01 
082 00110091868 010 0186 06110, 11696 1 6০ 01. 
00011171761) 17177005 8170 7/109301018179 (0 1006 
180%/ 9 ] 1086 8710069060 11 101 806971101, 

--ত2100 286000 212013020, 57, 1906. 


এীতহাঁসক নাটকের প্রধান চাঁরশ্র ও নাট্য-ঘটনার প্রতি দর্শকদের বিশেষ 
অনুরাগ সৃন্টির জন্য এ নাটকের প্রধান চাঁরত্লের স্বদেশপ্রেম ও সংগ্রামশশলতা 
সম্পকে বাশম্ট এীতহািকদের মন্তব্য বিজ্ঞাপনে উদ্ধৃত করা হোত। এ প্রসঙ্গে 
চঘ)08 28010: পাঁপ্িকায় “মীরকাশিম” নাটকের বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখযোগ্য । 


পাঁরাশিষ্ট 


যাখাল৬/ লালন 
6 7360018 ৭০0৫.5০% 


8৮010119607--38৮ 10110701891) 2১8100, 
58087085, (186 2151 3019 8 9 10০00, 31897 
7109 5100 8200 70510010091706 01 0. 0১ 0110598 
1106%/ 17150011091 019,772. 


1%11-/911 


07 ৪ 5০919 111505057660 11) 0105 8010819 ০01 0১6 
[11019119620 


141110997--011091) 015011019, 01505০ (ঢা) 1)0100915 5816) 
হও 11160000105 0015 01817990015 616 1900110, ৬5 
০৪12 ৫0 180 ০০৮০: 0027 01016 €06 01105/118 117193 
ি0]]) 0109 1097 01 0586 11701091021 2110 91211719126 1819- 
€011810--000101761 17812119917 £ “079 ০1899 0£ 9৬৪ 
1)018691 1115115177091) ৮০) 10 81191719 29 1)9 16209 (109 
20000106 0: 1106 1001105 ৪৫০০৫ ০১ 689 199.01175 1191 
218801885% 11015 00012910791) 111 11019, ; ৪ 10017060 
2170 (০1215 ১০19 28০ (05/21:09 16 10906 [২0101 
01819 50105801061 91116 11 0815 6965 ৮789 1015 61109850001 
€9 10106696 1)15 91169 201] 12000190981) 6236010018,” 


৩৯০ 


-রহাত00 80100 920010285, 1915 2151, 1906, 


98001195--70105 96001 [96000170006 
01 7700128093. 
10011901898 1 01101001791 18170৩০ 


স্বদেশাত্মক এীতহাঁসক নাটকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে 
জাতশয় সংগ্রামশীলতার এীতহ্য ও গৌরবকে রক্ষা করার জন্য প্রধান চারিত্রের 
দ্ধ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে, কখনো বা ইংরেজদের রাজনৈতিক কট চক্রান্তে 
দেশবরেণ্য চাঁরন্রের জীবনসংশয় সম্পার্কত বিশেষ ঘটনার প্রাতি আলোকপাত করে, 
এবং এ সকল চাঁরন্র ও ঘটনাকে 'ব*বাসযোগ্য ও প্রাণবস্ত করে ফুটিয়ে তোলার জন্য 
নাট্যপ্রযোজনায় আলো ও মণ ব্যবস্থার বিশেষ দিকের প্রসঙ্গ তুলে ধরে, নাটক ও নাট্য 
প্রযোজনা সম্পর্কে দর্শকের মনে নতুন আবেদনের সৃষ্টি করা হোত । যেমন £-- 


৩৯৮ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


111761590106206,. 
6, 736001 565৩6 
98101085, 009 1561) 10606170061 8 9 001. 
91187) 
016 21870 5600110. 06100117191706 01 141, 10,1.* 
চ২০$+3 176৬ 10136011081 10197772, 


10701২02145 
01 
[116 7700 01 1২918511721), 
[5 01096 ৮110 09217 6106 71000 ড/2111015 ০1 01 
[08601061977 11509) [0 6116 8111116 01101119195 ০016 6) 
শা1)1শচ 9০218 /21 0690181050 ৮৮101) 1779966119 91011] 11) 
0015 ০6৪061001 10121795160 (11612) 001101)216 10 ৮10) 
€91 01 219 001061 0011109 2170 ৫0 10$009 €০ 1116 
11902121770179 1২211006 ৮/1726 2. 58101217010 25:2:711019 117 
6 1061:010 2001:59095 01 2811 £38 ০01505699 619০ 
21019 0101) 1২98100. 9101977010 5০9611615, 171701019- 
01610 01:593639 2 9০0] 90117171175 501785 220 £8০91 


[0817059, 
- [7100 1790101 709০৯ 1311 21001950955 1906. 
(2) বি /ব]0/৯ 7074 ব/১104, 1670৮ 
ঢ1)510006 739010,5 1৩৬1 101207, 
বি / 14৯ 01৮11 1! 


914৯২117777 25 


0 1151) 209 10০0০ 91910, 
116 10126 12%7960650 9150. £১17%190519 
ভড/81050 01 17156012091 10199 


[বি /১10/৯ 4০708 41৩ 


[9 7১01001% 701191:006 7১109803108, 730706--1+1 
শ)9 116 ০1 81709, 00881, 1019 0181 200 63050110011 
1 801) 2 18)661530108 210 6%506601 088০ 0. (1২6 


(3) 


পাঁরাশঙ্ট 


11156019 01 13011821, 196 ৩৬60 8:17 & 19796 01 1016 
(ছাঃ & 0010001/ 2110 2 0021661 6101726176 301801815 
1106 (106 01186 08095 90910105175 210 31056 139৮6- 
11080 186 610019550 01611 01210 8110 1001 10 16519 
1) 018 ৮০1017)69 2100 500০0 10101 €106 61090961109 
01 0125 01696 830105 5 21906 18100157108] 
006 ৬/ 0110. 


সং সঃ নং 
7১8010070 9077(1116, 
[1/0051)00 ৮/11101 10115 ৪, ৬91] 01? ০0০০0961510, 4 
010 111 9011009161010 ৬/1)101) 15 10900011215 71861006 
13900+3 0৮12. 
-- 96866917721), 92:60108%5 21605 215 1907 


1৬71717২৬4৯ 11717/1115 
6, 739001). 9591 
9801095, 08০ 1400 99101610021, 2 9 1,01০ 
91721), 
[15 0001) 21211 70610077701709 01138209003. ০, 
001/959,5 9101917010 728109010 1012102, 


নান /৯77২/৮৮ 1 
9152,01- -4১10727011012, 800 10869. 
(01019021096 19 65910196019 01 0106 01171861011 ০0 £ 
1018119 1786101) ৮5 010০ ৬$011001101 91105 ০01 & 
817519 801]. [11 1199 ৫2110950853 0? 6৮61 1186101 
09908310189 ৬1111 5701519 1196 ড/1)01) 016 9061563 198117660. 
10 90010, 17118509119 51011 111 005 15801010191 1)19112, 
৬111 910 ৪, 15810011519 90150 17) 6106 11691 01 5৬615 
0:05 1061 01 1015 ০০0170০1619 110 ৮/018051, 02616- 
1075 090 001 7061:0010801108 1899 6ড০0109৫ 9801 21 
[77500100650 60610031877) 000 01980905001; 5111716 
99119801011 001০0081006 05 1570860) 2100 01620 0? 
00০ 199017% 49119 2100 ৮/551019 10270615 ০0: 096 (0 


৩৯৯ 


৪০০ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


১010 10৪৩ 00781061604 (০ ০6 10051: ৫৪ 00 
80171501815 ০৪৫ 1010015 ৩201 07 1169 18666118 
(005, 


136729166---3, 9, 1907 


নাটক প্রযোজনার আগে প্রযোজক বা নাট্যাধ্যক্ষ বিশেষ যত্বের সঙ্গে নাটকের. 
মহলা পর্বের ব্যবস্থা করতেন। দর্শকদের সামনে নাটকটি উপচ্ছাঁপত করার ক্ষেত্রে 
এই মহলার গুরুত্বকে কৌশলে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তুলে ধরা হোত। প্রদীপ 
জৰালবার আগে সলতে পাকানোর কাজে তাঁদের আস্তারকতার যে অভাব নেই, সে 
বিষয়ে দর্শক-মানসে একাঁটি ইতিবাচক ধারণার সৃস্টি করে নাটকাঁট দেখার জন্য 
অনেক আগে থেকেই দর্শকদের মানাঁসক প্রস্তুতিকে ধারে ধীরে গড়ে তোলা হোত। 
যেমন £-- 

97701/1, 407২৩ লাএলাখন' 
571২ নর ]8 


0৬106 (0 50990 05 19106981591 ০01 176৬1 101853 2100 
19085 01786 0৫ (1)6 010 01069 001 ৮/501)6308$ [99160 
1761106 ড/111 01219 09 0০0891017811% ৪1৮০1) 101 901119- 
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প্রযোজিত নাটক সকল প্রকার দর্শকের মনে কিভাবে সাড়া জাগয়েছে তার কথাও 
বিজ্ঞাপনে তুলে ধরা হোত । বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নাট্যপ্রযোজনাকে সার্থক করে 
তোলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নাট্যাধ্যক্ষের নিরলস শিক্ষাদান ব্যবস্থা, নাট্যসংগীতের সুর 
রচনায় বিদগ্ধ সূরকারের অবদান, নৃত্যশিক্ষায় নৃত্যাশিক্ষকের অনলস প্রচেষ্টা 
ইত্যাদির কথাও বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হোত। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নাটকটি দেখার 
জন্য দর্শকের মনে আকাঙ্খাকে জাগিয়ে তোলা এবং দর্শকের মনের সুগ্ধ বাসনাকে 
ক্রিয়াশীল করার জন্যই নাটকের 'বিজ্ঞাপনকে এইভাবে সাজানো হোত । যেমন ৪-- 
(1) বল / এশা 
6, 36৫01) 9069, 
98008), 085 110) /50111, 29 01০ 81021 
0185 1000 21810 06100110606 ০৫ 11, 1), 1 
চ২০5৪ 98758150191 10781709, 


পরিশিষ্ট ৪০৯ 
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গত শাঁনবার বঙ্গ নাট্যশালার এক স্মরণীয় দিন !! 
' নূতন নাটক অহল্যাবাঈ এর 
আশাতীত সাফল্য ও সর্্ববাদীসম্মত স্খ্যাত কাহনা নাট্যশালার 
ইতিহাসে 1হড।শ্ন দেদীপ্যমান থাকিবে |! 
ইহা আমাদের কথা নহে, 


যাঁহারা গত শাঁনবার “অহল্যাবাঈ" নাটকের আঁভনয় দৌখিয়াছেন, দৌখয়া বিস্ময় 
বিমুগ্ধ হইয়াছেন, প্রত্যেক দৃশ্যাঁট পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মস্ত কণ্ঠে প্রাণের 


৪০২ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


আভব্যান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, আঁভনয় সমা্ত নাহওয়া পর্যস্ত কৌতুহল কন্দোলিত 
অস্তরে চিন্রার্পতের ন্যায় স্ব স্ব আসনে আসশীন থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং 
আঁভনয়ান্তে যবাঁনকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে সহম্্র সহম্ত্র কম্ঠে উন্মত্ত আবেগে 
আনন্দ প্রকাশ কাঁরয়াছেন--ইহা তাঁহাদোর উন্তি--হৃদয়ের আঁভব্যান্ত 1! বিপুল 
জনসজ্ঘের একবাক্যে এমন হৃদয়োম্মাদকারা প্রশংসাধ্বনী শ্রবণে আমরাও আনন্দে 
অভিভূত হইয়াছি--আমাদের আয়াস ও অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে দেখিয়া আমাদের 
হৃদয় আশা ও উৎসাহে উচ্চ হইয়া উঠিম়াছে। তাই আমরা উপসংহারে কেবল এই 
মান বীলতোছি-_ 
শর 900095 19 01089 /ব]) শশরাল ৮1705 19 070২9, 


আমাদের গুরুস্থানীয় নাট্যাচার্য শ্রীষুন্ত অমৃতলাল বস মহাশয়ের দীর্ঘকাল- 
ব্যাপী এক নটোপযোগী পারশ্রম ও শিক্ষাপ্রদানে যে নাটক প্রবার্তত হইয়াছে, 
সঙ্গীতাচার্য শ্রীষন্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণ নূতন বিধানে যে নাটকের গীত- 
সমূহে সুরসংযোগ কারয়া দিয়াছেন এবং সংপ্রাসদ্ধ নত্যাশক্ষক শ্রীযযন্ত নৃপেন্দচন্দ 
বসু এবারে নৃত্য-শাস্্ মন্হছন করিয়া নৃত্যকলার যে বিশেষত্ব যে নৃতনত্ব, যে 
আঁভনবন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বঙ্গদেশের নাট্যশালায় এই প্রথম বিলে অত্যন্ত 
হয় না। নাটক 'অহল্যাবাই” এ আভনয় নতত্য-গীঁত ও পোষাক-পাঁরচ্ছদের 'নখ*ত 
সমন্বয় সংঘটিত হইয়াছে িনা-_নাট্যমোদণ দর্শকগণই তাহার সাক্ষী । আমাদের 
বলিবার কিছ নাই। _ থিয়েটার-_৪ঠা ভার, ১৩২১ 


নাট্যপ্রয়োজনায় প্রদর্শিত দেশীয় আঁভনেতা-আঁভনেত্রীর আভিনয় দক্ষতা যে 
পাশ্চাত্যের যে কোন প্রথম সারির আভনেতা-আঁভনেন্রীর অভিনয় দক্ষতার সঙ্গে 
তুলনীয়--তার কথা দৈনিক পান্রকায় প্রচারত বিজ্ঞাপনে তুলে ধরা হোত এবং 
তার প্রাত দর্শকদের দৃাঁষ্ট আকর্ষণ করে সংশ্লিষ্ট নাটকের নাট্যাভিনয়ের প্রাত 
দর্শকদের কৌতুহল ও উৎসাহ বৃদ্ধি করা হোত এবং নাটকাঁট দেখার জন্য তাদের' 
মধ্যে অনুপ্রেরণার সান্ট করা হোত । যেমন £-_ 


14154 7ন782128 
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এ ছাড়া কখনো কখনো প্রযোজিত নাটকের নাট্যবৃত্ত রচনা, আবেগদণপ্ত নাট্য- 
মুহূর্ত ও পারবেশ সৃষ্টি, নাট্য সংলাপের উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি ব্যাপারে নাট্য- 
কারের রচনাশান্তর পাঁরচয়ের উল্লেখসহ এ বিষয়ে তাঁর মুনশয়ানার পাঁরচয় 
বিজ্ঞাপনে তুলে ধরা হোত। এইভাবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নাটক ও নাট্যকার 
সম্বন্ধে দর্শকদের জানবার আগ্রহ ও কৌতুহল স্‌প্টি করা হোত। 
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৪08 বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 
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স্[101217 ৫ ব০/৩---711085, 16.8.1912 


দৈনিক পন্ত্র পান্রকা ছাড়াও সুদৃশ্য হ্যাপ্ডাঁবলে নাটক সম্বন্ধে প্রচার করা 
হোত। হ্যাপ্ডাঁবল কখনো রাঁঙন কখনো বা সাদা কাগজে হোত । প্রচারের উদ্দেশ্যে 
ছোট ছোট হ্যা'ডবিল যেমন ছাড়া হোত তেমনি অনেক সময় বড় বড় হ্যাপ্ডাঁবল 
বিভন্ন রঙের কালিতে লিখে এবং সন্দরভাবে অলঙ্কৃত করে নাট্যমণ্চের সামনের 
রাষ্ভায় এবং শহরাগ্চলের বিশেষ বিশেষ গুরত্বপূর্ণ হ্থানে, দেওয়ালে, প্রাচীরের 
গায়ে বা ল্যাম্পপোস্টে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হোত। এ হ্যাণ্ডাঁবলে প্রদর্শিত 
নাটকের বৃত্তরচনা, চাঁরিন্র চিন্রণ ও নাট্যরস সৃষ্টিতে নাট্যকারের মুনশশয়ানার 
কথা সধাক্ষপ্ত অথচ গভীরভাবে লেখা থাকত । নাট্য প্রয়োজনায় আলো ও মণ্ট- 
সঙ্জার বিশেষত্বের উজ্ধেখসহ প্রযোজিত নাটকের কৃতিত্ব প্রসঙ্গে পত্র-পান্রকার মস্তব্য 
তুলে ধরা হোত। এইভাবে হ্যান্ডাঁবলের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট নাটক ও তার 
প্রযোজনা সম্পর্কে দর্শকের মনে বিশেষ উদ্দীপনার সল্ট করা হোত । এর ফলে 
নাটক দেখার জন্য দর্শকের মধ্যে সুতীব্র বাসনার (4191, ) সাষ্ট হোত! রঙ্গম্ 
দর্শকে-পাঁরপূর্ণ হয়ে উঠত। এ বিষয়ে নিম্নে একাধিক হ্যাণ্ডাঁবলের দ্টান্ত 
দেওয়া হোল। 


(১) নাট্যজগতের একচ্ছত্র সম্াট শ্রী গারশচন্দ্র ঘোষের লেখনী প্রসৃত 
পণ্টাঙ্ক নূতন নাটক । 
শাঙ্করাচার্যধয £ শগ্করাচার্যা ৪ শঙ্করাচার্ধয 8 শঙ্করাচার্যয ৪ 
নিজেদের কথায় কিছু বালিতে চাহি না 
বাঙ্গলার মুখপান্র “বঙ্গবাসী" কি বলিতেছেন £-- 
অধুনা 'গারশচন্দ্র শঙ্করাচাষেঠর চারন্র চিত্র আঁঙ্কত করিয়া নতুন নাট্যকাব্য 
রচনা করিয়াছেন। কিকাতার বিখ্যাত 'মিনাভাঁ নাট্যমণ্টে তাহার আঁভনয় 
হইতেছে। 
যাঁন জ্ঞানযোগশী শঙ্করাচাষেযর চারন্রাবলম্বনে নাট্য রচনা কাঁরতে পারেন 
আর সেই নাট্যরচনার আভনয়ে যান বঙ্গের লক্ষ লক্ষ লোককে মুণ্ধোন্মত্ত কারয়া 
তুলিতে পারেন ধন্য তাঁহার লেখনী । জ্ঞানযোগীর জ্ঞান কথা সাধারণে করজনে 
বুঝিতে পারে *৮-কিন্তু গিরশবাবু সে সব জ্ঞান কথার যের্প সহজ বিশ্লেষণ 


পারাঁশন্ট ৪০৬ 


করিয়াছেন তাহা সাধারণে বোধগম্য হইয়াছে । তাই শত সহম্তর আভনয়দর্শা চিন্তা” 
র্পিতার ন্যায় বাঁসয়া আঁভনয় সৌন্দর্যের সখোপভোগ কাঁরয়া থাকেন। 
যান এমন জ্ঞানী চার এমন কাঁরয়া ফুটাইতে পারেন, আর 'যাঁন আভনয়ে 
সে চারন্রের পূর্ণীবকাশ কাঁরতে পারেন, তান সমগ্র বঙ্গবাসীর ধনাবাদ পাত্র 
নহে কি? 
ইতিহাসে শঙ্কর চারন্রের বৈচিন্ন্য কোথায় ? 
কিন্তু গিরিশচন্দ্র নানাচরিব্রের সংষ্টি কাঁরয়া, প্রাসীঙ্গক ক্রমে নাট্যকাব্যের যেরূপ 
বৈচিত্র্য সাধন কারয়াছেন, তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহ কাঁরতে পারেন কিনা 
সন্দেহ । 
বৌদ্ধতান্ল্নিক কাপালিকের দুক্কীত 'চন্র এ নাটকে যেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহা 
বোধহয় আর কোন নাট্যকাব্যে হয় নাই । নাটকে নব রস দরকার | শঙ্করাচাষেণের 
মাতা বিাশিষ্টার করুণচত্ত মম্মে মর্মে অশন্কিত হইয়া যায়। শঙ্করাচাষেণের 
কৃষক ভূত্য মমতার সাকার সৃম্টি। মহামায়ার মহাচিত্রে নাট্য-কাব্য সোন্দর্ষোর 
পুণোকচ্ছবাস । গাতিভাবের প্রম্রবণ খুলিয়া দিয়া উচ্ছ্বাসে প্রাণকে কোথায় 
ভাসাইয়া লইয়া যায় । 
কত চাঁরঘ্রের কথা, রসের কথা, কত বালব ? 
যেমন চারভ্র বৈচিত্র্য, তেমনই দৃশ্যবৈচিত্ত্য । তাহার উপর নৃত্য গণতের 
নূতনত্ব। তাই প্রত সঞ্তাহে শত শত লোক স্থানাভাবে ফিরিয়া যায় । 
দৃশ্য পটের মধ্যে এমন অনেক দৃশ্য আছে যে, তাহা আর দোঁখ নাই বাঁললে 
বোধহয় অত্যুন্তি হয় না। নম্মদার জলে পদম প্রস্কুটিতঃ আর সেই পদের 
উপর দিয়া শঙ্করাচার্যের শিষ্য সনন্দন আসল। পূর্ণতোয়া নম্মদা। 
শঙ্কর নম্মদার জল কমণ্ডলুতে পুরিয়া ফেললেন। জল নাই। নদীর 
জীবিত মৎস্যাঁদ লাফাইয়া উাঠিল। আবার শঙ্কর জল ছাঁড়য়া দিলেন । কল 
কল শব্দে জল বাহিল। আহা কি অপূর্বসে দৃশ্য । 
আভনয় সুন্দর । একবার মিনাভয়ি অভিনয় দেখিয়া এস । 


- (শ্রীযুক্ত হরান্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে প্রাঞ্ )-. 


(২) নূতন এঁতিহাসিক নাটক 
রানী-- 
দুগাঁবতী_- 
দুগবিতী শুধু রাজস্থানের নয়, 
দুগাবিতশ সমন্ত ভারতবর্ষের আদর্শ, আসুন আজ এই 
শুভ রজনশীতে সে আদর্শ 
কতদূর তাহা প্রতাক্ষ করুণ । 


৪০৬ 'বিশ শতকের 'িয়লেটারে বাংলা নাটক 


নগারাশখরবাহৰ গন্তীরনদী জলপ্রপাত ? 
এতকাল পর্যন্ত বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ণ যে দৃশ্যপ্রদর্শন সম্ভব বলিয়া ধারণ করেন নাই 
উপস্থাপিত করিয়া যুগাস্তরের সূচনা কারব। আরাবল্লশীর অতুষ্চাশখরমালায় 
দণ্ডায়মান চারণগণের পদধৌত 
কাঁর ভীম কল্লোল জলপ্রপাত উচ্চতম শিখর হইতে 'গাঁরশপদমুখে ধাবিত 
হইবে । 
এ জলপ্রপাতের জলরাশি রঙ্গমণ্ডে অলীক জল নহে-_ 
প্রকৃত জলের বেগে গম্ভীর নিনাদ উ'খিত হইয়া রঙ্গমণ্ প্রাতিধ্বানত কাঁরবে। 
এতাদ্ভিন্ব নর্মদা বক্ষে যে সম:দয়-_ 
অদ্ভুত হৃৎচ্ভেদী দৃশ্যের সমাবেশ হইয়াছে তাহার বর্ণনা এ সঙ্কীর্ণ স্থানে 
অসম্ভব । 
দুগিতী নাটকে কে কোন অংশ লইয়া রঙ্গমণ্টে অবতীর্ন হইবেন দেখদন। 
বজ বাহাদুর- শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্র £ জগন্নাথ-্রীষুন্ত মন্মথনাথ পাল 


আমেদান- », কালাপ্রসম্ন দাস £ঃ দুজ্ন- », অটলাবহারী দাস 

মাতাবাব- শ্রীমতাঁ ভূষণ কুমারী £ দুগাঁবতী-্রীমতঁ প্রমদা সুন্দরী 

বারনারায়ণ-শ্রীমতী চারুবালা--ইত্যাদ । ইত্যাদি। ইত্যাদ। 

কুস্ীমকা প্রেস এস. কে. রায় 

৮০নং ডন স্ট্রীট প্রোপ্রাইটর 
শ্রীযুক্ত হরান্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত )-- 

(৩) শ্রী শ্রী দুগ্গা সহায় । 


নূতন নাটক! বারানসী নূতন নাটক ! 
কাঁলকাতার সংবাদপন্রপমূহ, বরেণ্য আভজাতবর্গ, পদস্থ সহধীবৃন্দ, জনসাধারণ 
. এবং মাননীয়া 
মহিলাগণ যে নাটকেব আভিনয়দর্শণ করিয়া মুস্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন, বকস 
হইতে গ্যালারী পর্যাস্ত সর্বত্র একবাক্যে যে নাটকের প্রশংসা ঘোষিত হইয়াছে, 
শশাক্ষত ও আঁশাক্ষত সমাজে ষে নাটক সমভাবে সমাদৃত হইয়াছে সেই নাটকের 
সাহত এ সপ্তাহে আবার অভূতপূর্ব ব্যাপার । 
“বারানসীর' সহিত “সাজাহান? । 
স্টার থিয়েটার 
পু6101010726 130 1139 
নাট্যাচার্য--শ্রীধুন্ত অমৃতলাল বস ঃ 
শাঁনবার ১৪ই আশ্বিন, ১৩২৩, রাত্রি ৮। টায় 


পারাশিষ্ট ৪০৭ 
শ্রীষাস্ত মাঁণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ঘটনাসংকুল পণ্ঠাঙ্ক দেব নাটক । 


বারানস' | 
'মহাদেব--মিঃ পালিত € এযামেচার ) উমা-শ্রীযুন্ত কুসুম কুমারী 
দিবোদাস--শ্রী কৃঞ্জলাল চক্রবতাঁ নিকুম্ভ-্ত্রী প্রবোধচন্দ্র বস? 
শগাররাজ--শ্রী হীরালাল দত্ত ভান্ত--আশ্চর্ধাময়ী 
লীলাবতী- মৃণালিনী মায়া নারায়নী 


হীরাবতী-_চারুবালা 
দীপাবলী তেজে উজ্জবালত রঙ্গপীঠে সহম্্র সহম্্র দর্শকের চক্ষুর উপর 
আঁবমনক্তেশ্বরের বিপূল মযার্তর অদ্ভূত পাঁরবর্তন। , 
উজ্জল আলোকে এরূপ পাঁরিবর্তন দেশীয় নাট্যশালায় এই প্রথম !! 
কোচ রাজকুমারী হিরাবতীর আকস্মিক প্রকাশ ও অন্তদ্ধঘন দৃশ্য দশকব্ন্দকে 
স্তল্ভিত চমকিত বিমোহিত কাঁরিয়া তুলিবে । 
বৈকুণ্ঠধামের বিচিত্রদূশ্য লক্ষ্মীর নেত্রমুস্ধকারা বন্ষাপ্ড বিসারী অন্নকোট ! 
আবার অকস্মাৎ দৃশ্য পাঁরবর্তনে বীভৎস শন্যতার  বকাশ ! 
অন্নপূণাঁর মান্দরে নেত্র বিভ্রমকারী মনোহর মহাদশ্য ! 
রণোন্মত্ত রূদ্রমর্ত মহাদেবের ত্রিশল হইতে ধক: ধক্‌ আঁগ্ন নিঃসৃত হইয়া 
কৌত্‌হলী দর্শকবৃন্দকে বিস্ময় বিমুগ্ধ কারবে। 
এইরূপ বহুদশ্য বহবিচিত্র চমকপ্রদ দৃশ্য দর্শণ কাঁরবেন। 


--(শ্রীষুন্ত হরিন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত )-- 


(৪) কোহিনুর থিয়েটার 
৬৮ নং বিন স্ট্রীট 
রাববার সন্ধ্যার সময় 
শ্রীযুন্ত হরনাথ বসু প্রণীত নূতন পঞ্চাঙ্ক বিয়োগান্ত এতিহাসিক নাটক 
ময়ূর [সিংহাসন 
দশম অভিনয় রজনী 
রঙ্গালয়ে আঁভনব ব্যপার ! যাহা এ পর্যন্ত কোন রঙ্গালয়ে অনুষ্ঠিত হয় নাই 
রাজপথে জীবন্ত জিহনের জবলস্ত দেহ ! 
ভীষন দৃশ্য !! লোমহ্র্ষণ দৃশ্য !! 

রঙ্গালয়ে সর্বজন সমক্ষে অকৃতজ্ঞ পিশাচতুল্য জীহন আলর সবাঙ্গে অগ্নি 

জৰালয়া দেওয়া হইবে । দোখতে দোঁখিতে জীবন্ত জীহন আঁলর দেহ প্যাঁড়য়া 

ছাই হইবে । কেবল কঙকালমান্র থাকিবে । মরভূমির মধ্যে কাটিকাবর্তে নাঁদরা | 
এ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রাণ শিহরিয়া উঠিবে। 


৪০৮ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 
গান সংন্দর--নত্য মনোহর-_পোষাক.পারচ্ছদ বহুমূল্য, সময়োপযোগী 


কুসুমিকা প্রেস এ, সি মখাজী 
৮০ ডন স্ট্রীট আঁফঃ ম্যানেজার 


--( শ্রীষুন্ত হরান্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে প্রান্ত )-- 


(৫) € ভাবতে বাসুদেবায় নম ঃ 
তত 1018108 ! নূতন নাটক !! 
রাণী দুগাঁবতী-- 
রঙ্গমণ্ডে যুগান্তর ! রঙ্গমণ্ে যুগান্তর ! 
অশ্বপৃষ্ঠে রানী দুগাবতী--অশ্বপৃন্ঠে মাঁতাবাব, অশ্বপূচ্ঠে বীরনারায়ণ-- 
অশ্বপৃ্ঠে বজবাহাদূর--অধ্বপৃচ্ঠে জগন্নাথস্"অশ্বপৃজ্ঠে পীর মহম্মদ 
রঙ্গমণ্ে সর্বসমক্ষে একদৃশ্যে 
একেবারে চারাট অন আর্বিভাব |! 
এরূপ দশ্যাবলীর একন্রে সমাবেশ এই প্রথম। বান্তবিকই নাট্যজগতে 
যুগান্তরের সূচনা ! এইবারে কি হইবে দেখুন । একটা নয় দুইটা নয়। এক- 
দৃশ্যে একেবারে চাঁরাঁট অশ্বের আবিভব | কি ভয়ানক দৃশ্য ! সম্মুখে অসংখ্য 
নরকপাল ! বিক্ষিপ্ত মরুভূমি । সে ভীষণ *মশানে অন্বারোহণে মহাবীর পার 
মহম্মদ--সম্মখে অশ্বারোহনে জগন্নাথ, পশ্চাতে অধ্বারোহনে বজ বাহাদুর 
কর্তৃক এককালে আক্রান্ত ! 
তুমুল সংগ্রাম | পরাজিত পার মহম্মদ প্রাণপণে পলায়নে উদ্যত, কিন্তু কি 
ভয়ানক সম্মুখে 417হভ্বগ্জা আলুলায়িতা কুন্তলা ভৈরবী মতির অশুপূন্ঠে 
আঁবভবি | মূহূর্তমধ্যে ভৈরবী চাঁলত গুলির আঘাতে পার মহম্মদের পতন । 
কি ভীষণ প্রাতাঁহংসা | কি হাদকম্পকারা দৃশ্য |! 
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কোহিনুর িয়েটার 

৮ নং বিডন স্ট্রীট 

শানবার ২৪শে পৌষ রানি ৮॥ টায়। 


--(শ্রীযুন্ত হরীন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত )--- 


পারাশিম্ট ৪০৯ 


(খ) নিবন্ধের আলোচ্য সময় সীমায় সৌখিন থিয়েটারে রবীজ্নাথ। 

১৯০০ থেকে ১৯২০'র সময় সীমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশিষ্ট রাঁতিতে 
শান্তিনকেতন ও জোড়াসাঁকোর সৌথন থিয়েটারে অনেক নাটক প্রযোজনা 
করেন। এর মধ্যে শান্তিনিকেতনে প্রযোজত “শারদোৎসব' (১৯০৮, ১৯১১, 
১৯১৯), “মুকুট? (১৯০৯), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯), “রাজা” (১৯১১), "রাজা ও 
রানী (১৯১২), 'অচলায়তন' (১৯১৪, ১৯১৭), ফাল্গুনী (১৯১৬), ডাকঘর 
(১৯১৭ ) গুরু (১৯১৮) এবং জ্ে্রুএদত্ুয় 'ফাজ্গুনী ও “বৈরাগ্য সাধন 
(১৯১৬), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৯১৭ বিচিন্ত্রা ভবনে), ডাকঘর ( ১৯১৭, ১৯১৮--বিচিন্রা 
ভবনে), ইত্যার্দি উল্লেখযোগ্য ।. এ সকল নাটক প্রযোর্জনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর নাট্য-প্রযোজনার বিভিন্ন উপকরণগীলকে তাঁর নিজস্ব দূম্টিভঙ্গী অনুযায়ী 
ব্যবহার করতেন। তাঁর সৃজনীশন্তির গুণে এবং মোৌঁলক চিন্তার স্পর্শে তাঁর 
নাটা-প্রযোজনাগ্াীল নতুন ধারাপথের সূম্টি করেছিল । আলো, মণ্চ-সঙ্জা, অঙ্গ- 
রচনা, অলঙ্করণ, আভনয় সব কিছু মিলিয়ে তাঁর নাট্যপ্রযোজনায় সার্বকভাবে এক 
নান্দনিক সৌোন্দর্যয--নারীর দেহের লাবণ্যের মত খেলা করত। রামধনুর সাতাঁট 
রঙের মত নাট্যপ্রযোজনার এক একটি উপকরণ, প্রাতাঁটি উপকরণের সঙ্গে মিলে মিশে 
এক হয়ে ষেত। কোন উপকরণকেই আঁধক গুরুত্ব দেওয়া হ'ত না অথচ সার্বিক- 
ভাবে প্রাতঁটি উপকরণের নিজস্ব গুরুত্ব বজায় থাকত। এর পিছনে তাঁর পরিবারের 


সাংস্কীতিক প্রজ্ঞা কাজ করত। তাঁর নাট্য-প্রযোজনার বাভন্ন দিক সম্বন্ধে 'নম্নে 
আলোচনা করা হ'ল । 


॥| রবীন্দ্ু-নাট্য প্রযোজনায় আলোর অবস্থান ॥ 


প্রথম দিকে বৈদ্যৃতিক আলো না থাকায় কেরোসিনের আলো ও গ্যাসের 
আলোর সাহায্যে শুধৃমান্র মণ্টকে আলোকিত করার ব্যবস্থা হ'ত । কেরোসিনের 
আলো ব্যবহারের জন্য সাধারণত লশ্ঠন ও বিশেষ এক প্রকারের ল্যাম্প ব্যবহার 
করা হ'ত। শান্তিনকেতনের উপাসনা গৃহে এই ল্যাম্প থাকত । নাটক মণ্ায়নের 
সময় তা মণ্ে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উপাসনা গ্রহ থেকে নিয়ে আসা হ'ত১। এই 
ল্যাম্পগুঁলর দ্বারা কখনো নাটকের ফন্ট লাইট-এর কাজও সম্পন্ন করা হ'ত। 
১৯১৭ সাল থেকে শান্তানকেতনে ভায়নামোর সাহায্যে বৈদন্ততিক আলোর 
ব্যবহার করা হয়।২ এর ফলে নাটক প্রযোজনায় আলোর ব্যবহারের গুণগত ও 
মানগত উৎকর্ষ ক্লমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে চাঁরতরের এবং ঘটনার [বিশেষ 
দিকগুলিকে পাঁরস্ফুট করে তোলার জন্য আলোর . বিশেষ ব্যবহার তখনও 
কার্যকর হয়নি । 


বিশ-শতক--২৬ 


৪১০ [বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


| রবান্দু নাট্য প্রযোজনায় মণ্চ-সঙ্জার পাঁরকাঠামো ॥ 


মণ্সজ্জার ব্যাপারে তাঁর যতুশঈীলতা 1িশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য । শান্তানকেতন 
এবং জোড়াসাঁকো এই উভয়ক্ষেত্রেই 'প্রসৌনয়াম" মণ্চে নাটক মণ্চস্থ করার ব্যবস্থা 
হ'ত। সাধারণত প্রেক্ষাগৃহ থেকে দুইফুট উ*চুতে রঙ্গমণ্ডের প্ল্যাটফরম তৈরী 
হ'ত। কখনো কাপড় কখনো বা দেবদারু পাতা 'দিয়ে উইংস তৈরী হণ্ত। 
শান্তিনিকেতনের ছাত্র মুকুলদে-র অধাঁকত ড্রপ সিনও মণ্ে ব্যবহার করা হয়। 
এই ড্রপসীন-এর মাঝখানে শিবের তাশ্ডব নৃত্য আঁকা থাকত। মণ্০ের পিছনে 
একটা কালো চাদর টানিয়ে দেওয়া হ'ত। প্রায়শ ক্ষেত্রেই দৃশ্য পটবিহীন এই 
ধরনের মণ্টের উপর আঁভনয় হ'ত। রবান্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্য প্রযোজনায় দৃশ্যপটের 
ভারবাহীতা পছন্দ করতেন না। আঁভনয়ের মাধ্যমে চিত্তপটকে দৃশ্যপট করে 
তোলাই তাঁর নাট্য প্রযোজনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত" 
তাঁর নাট্যশাস্ত্রে দৃশ্যপট ছাড়াই নাট্য প্রযোজনার 'নদেশ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকৃর এই প্রয়োগ ব্যবস্থার প্রাতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল 'ছিলেন।* তথাপি দৃশ্যপট 
যে একেবারেই তিনি ব্যবহার করতেন না এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। 
নদ-নদণ, প্রান্তর, রাজগৃহ ইত্যাদি বোঝানোর জন্য প্রথমদিকে হারিশচন্দ্র হালদার 
দৃশ্যপট আঁকার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন।৪ পরে শাঁস্তীনকেতনের ছাত্র নন্দলাল বসু, 
সরেন্দ্রনাথ কর- প্রমুখ ছাত্রদের আঁকা দৃশ্যপট ব্যবহার করা হ'ত। আঙ্কিত 
দ্‌শ্যপট ছাড়াও নাট্যঘটনার স্থান ও পাঁরবেশকে ফুটিয়ে তোলার জন্য নানাভাবে 
মণ সঙ্জাকে সমৃদ্ধ করে তোলা হ'ত। এ প্রসঙ্গে 'প্রযোঁজত কয়েকাঁট নাটকের 
মণ্ড সঙ্জার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 

শান্তীনকেতনে “ফাঙ্গুনী” নাটকের প্রয়োজনায় মণ্ডে সাঁত্যকারের ফুলের 
বাগান সৃস্টি করা হয়েছিল।* মণ্ের ওপর তৈরী দোলনায় বসে দুটি ছেলেকে 
*“ওগো দাঁখন হাওয়া” গানের সময় সুরের তালে তালে দোল খেতেও দেখা গয়ে ছিল । 
অথাঁং এই নাটকের মণ্যব্যবস্থার বিন্যাসে বাগ্তবানূগ দৃন্টভঙ্গি অধিক ক্রিয়াশীল 
হয়ে উঠোঁছল। বাঁকুড়ার দভিক্ষি পীড়তদের সাহাষ্যকল্পে জোড়াসাঁকোতে এই 
“ফাল্গুনী” নাটকের প্রযোজনার ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় গগনেন্দ্রনাথের তত্তা- 
বধানে নন্দলাল বসু, সংরেন্দ্রনাথ কর,_মণ্ঠ ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন । 
তাঁদের প্রচেম্টায় মণ্ণ ব্যবস্থাকে আরও বাস্তবান্গ করে তোলা হয়। প্রেক্ষাপটের 
কালো চাদর সরিয়ে নীল পদা লাগাবার ব্যবস্থা করে তার দ্বারা নীলাকাশের মণ্ট 
মায়াকে পাঁরস্ফুট করে তোলা হয়োছিল। সেই নীলকাশের বুকে চাঁদ ও গুটিকয়েক 
তারা শোভা পেত।* নীলপদরি উপর কিপ্গিত মান্রায় সবুজ আলো ফেলে 
নগলাকাশের দিকবলয় ও দূরের সবুজ বনাণ্ছলের সীমারেখার মধ্যে একটা সংযোগ 
রচনা করা হ'ত। এই নাটকেই “নদ আপন বেগে" গানের সময় মণ্ের পিছনে 
একাঁট নীলচাদরকে দুইজনে দুইপাশ থেকে ধরে তাতে ঢেউ খোঁলয়ে নদশর 


পয়িশিষ্ট ৪১১ 


বেগময়তাকে প্রকাশ কয়া হ'ত« শাঁস্ভতানকেতনে “শারদোৎসব' নাটকের প্রযোজনার 
সময় ছাত্ররা মাটর সাহায্যে মণ্টের পিছন 'দিকে বেতাঁসন? নদীর মণ মায়া সৃষ্টি 
করোছল।* জোড়াসাঁকোয় “ডাকঘরের' মণ ব্যবস্থাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । 
শবচিন্া” ঘরের শেষের একপ্রান্তের খাঁল জায়গায় 'ডাকঘরের' নাট্যনুজ্ঠানের জন্য 
মণ্ট তৈরী করা হ'ত। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর মুখ্য দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। এ 
ব্যাপারে শিল্পী নন্দলাল, শাস্তীনকেতনের ছান্্র আশাম.কুল ও আঁসতকুমার হালদার 
তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন । মণ সঙ্জায় যতদূর সম্ভব বাস্তবের মায়া স-্টির 
উপর জোর দেওয়া হয়োছিল। মণ্টের উপর দরমা ও ছিটে বাঁশের বেড়া ও খড়ের 
চাল দেওয়া একাঁট কুটির 'নিমণ করা হয়োছিল। কুটিরের চালের খড় মণ্চের সামনে 
থেকে কিছুটা বের করে দেওয়া হ'ত। ঘরের মধ্যে কুলঙ্গী, তন্তা ও একটা জানালা 
তৈরী করা হয়েছিল। ঘরের বারান্দায় ও দরমার উপর আলপনা আঁকা থাকত । 
ঘরের চৌকাঠের মাথার ওপরটা লতাপাতার সাহায্যে আবৃত করে রাখা হ'্ত। 
ঘরের চালের উপর এককোণে একটা বাবুই পাখীর বাসা থাকত। আর ঘরের এক 
ধারে অগ্রের টাসেল দেওয়া িকেতে রং করা মাটর হাঁড় ঝূলিয়ে মাটির 
শিলসূজে প্রদীপ জবালিয়ে দেওয়া হ'ত।”৮ এছাড়া মণ্ের পিছনে নীল চাদরের 
উপর রূপালী কাগজের সাহায্যে চাঁদ ও তারা তৈরী করে এটে দেওয়া হ'ত । 
ঘরের জানালা থেকে তা দেখা যেত। মনে হ'ত নীলাকাশে চাঁদ ষেন জল জল 
করছে ।৯ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে নাট্য প্রয়োজনায় আভনেতা ও দর্শকের সঙ্গে 
যাতে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে সোঁদকেও তাঁর সচেতন দৃষ্টি ছিল। তাই ষান্রার 
মুস্ত আসরকেই তান এক্ষেত্রে খুব উপয,স্ত বলে মনে করোছিলেন।১* তথাঁপ 
তিনি নাট্য প্রয়োজনায় প্রসোনয়াম মণ্চ ব্যবহার করোছলেন। এর কারণ হিসাবে 
বলা যেতে পারে যে জোড়াসাঁকোয় হ্থানাভাবের জন্য তিনি মস্ত আসর ব্যবহার 
করতে পারেনাঁন। শান্তাঁনকেতনে প্রসোনিয়াম মণ ব্যবহার করলেও আমকুঞ্জের মত 
অণ্চলে তান সময় ও সুযোগমত অনেক নাট্যানুষ্ঠান পাঁরচালনা করেছিলেন ।৯* 


॥ রবান্দ্রনাট্য প্রযোজনায় অঙ্গরচনা ও রূপসঙ্জার বিন্যাস ॥ 


খাঁড়মাটি, মেটে স'ন্দুর, পেউার ইত্যাদির সাহায্যে চারশ্রানুগ অঙ্গরচনার 
ধ্যবস্থা করা হ'ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে এসে ঠিকমত অঙ্গরচনা হচ্ছে কিনা 
তাদেখে নিতেন। চরিত্র অন্যায়ী যথোচিত পোষাক পাঁরচ্ছদের দিকেও তাঁর 
তীঁক্ষ দৃষ্টি ছিল। প্রথমাঁদকে চিৎপুরের পোষাকের দোকান থেকে পোষাক ভাড়া 
করে শান্তানকেতন ও জোড়াসাঁকোয় নিয়ে আসা হ'ত। কিন্তু পরবতর্দকালে 
অবনান্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, প্রাতমা ঠাকুর ও হেমলতা দেবার তত্বাবধানে চারব্লোচিত 
পোষাক পারচ্ছদের পাঁরকঞ্পনা গ্রহণ করা হয় এবং প্রয়োজনক্ষেত্রে তাঁরা কাপড় 
শকনে এনে নিজেরাই পোষাক পাঁরচ্ছদ তৈরী করে নিতে থাকেন। অনেক সময় 


৪১২ [বিশ শতকের খিরেটারে বাংলা নাটক 


নাট্য প্রযোজনার সমৃদ্ধির জন্য ঠাকুরবাড়ীর নিজক্ব পোষাক পাঁরচ্ছদ ও অলঙকার 
ব্যবহার করা হ'ত।৯ং পোষাক পাঁরচ্ছদ ,নিবচিনের ক্ষেত্রে পোষাকের আড়ম্বর 
অপেক্ষা তার শিজ্পরুচি সম্মত রূপদানের দৃষ্টিভাঙ্গর উপর আঁধক গরূত্ব আরোপ 
করা হ'ত।১৩ প্রসঙ্গর্রমে তাঁর প্রযোজিত কয়েকটি নাটকে ব্যবহ্ৃত পোষাক 
পারচ্ছদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। “রাজা* নাটকে ঠাকুপ্দরি চাঁরন্রে তিনি 
প্রায় ক্ষেত্রেই গেরুয়া রঙের পোষাক ও গলায় ফুলের মালা ব্যবহার করতেন । 
তবে নাট্য ঘটনা ও চারিন্রের 'বাভন্ন দিকের পাঁরবর্তনের সঙ্গে যোগ রেখে চারন্রের 
পোষাক পাঁরচ্ছদের ষথোচিত পাঁরবর্তন তান গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ 
করতেন। তাই “রাজা” নাটকে ঠাকুদাঁ মণ্ে যখন রাজসেনাপাঁত রূপে উপাস্থিত 
হতেন তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গেরুয্লা পোষাকের পাঁরবতে সাদা রেশমের পোষাকের 
উপর চওড়া লাল কোমর বন্ধ ব্যবহার করতেন। “রাজা” নাটকে দীনেন্দ্রনাথ 
“পাগোল" চাঁরন্রের ভুমিকা গ্রহণ করতেন। এচারব্রে রূপদানের জন্য তানি ভূষো 
কালি ও অনান্য কালো রঙের সাহায্যে চোখে মুখে চরিনব্লোচিত অঙ্গরচনা করতেন। 
একটা লম্বা আলখাল্লার উপর কতকগুলি ন্যাকড়ার ছোট বড় টুকরে ঝুলিয়ে দিয়ে 
তা পাঁরধান করতেন । 

“শারদোৎসব"' নাটকেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সন্ধ্যাসী চারন্রে মাথায় গেরুয়া রঙের 
পাগড়ী যুক্ত গেরুয়া পোষাক ব্যবহার করতেন। “অচলায়তন” নাটকে "আচার্য্য 
অদীনপণ্য? চাঁরত্রে তান নতুন কায়দায় পোষাক পাঁরধান করতেন। একটি সাদা 
রেশমের চাদরকে বুকের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে পিছনে গ্রন্হী বেঁধে 'দিয়োছিলেন। 
“বৈরাগ্য সাধন” নাটকে কাঁবশেখরের ভূমিকায় তাঁর চাঁরব্রোচিত অঙ্গরচনা ও পোষাক 
পাঁরচ্ছদের ব্যবহারে চারের বাহ্যক-ীদক এত সন্দরভাবে পাঁরস্ফুট হয়ে উঠেছিল 
যে তা দেখে সকল বিদগ্ধ গুণীজনই তাতে বিস্ময়বোধ করেছিলেন ।৯৪ “ফাজ্গুনী” 
নাটকেও চাঁরন্রের পোষাক পারচ্ছদ নিবচিনের মধ্য দিয়ে চরিত্রের বাহ্যক 'দিককে 
ফুটিয়ে তোলার আত্যান্তিক প্রচেন্টা লক্ষ্যণীয় হয়েছিল। এ গ্রচেম্টার মধ্যে 
কোনরকম কীন্রমতা ও আড়ম্বর ছিল না।৯« এই নাটকে শ্রুতিভূষণ চাঁরন্রে রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর গায়ে নামাবলী, গরদের ধুতি ও শ+ডুতোলা চটি পরে যথার্থ পণ্ডিতের 
সাজে মণ্টে অবতীর্ন হতেন। মনিগ্‌প্তড নামে আশ্রমের একটি ছাত্রকে তাঁর চেলা 
সাঁজয়ে মণ্ে উপাক্ছিত করা হ'ত। মানগ্প্ত গলায় পৈতে দিয়ে ও লাল চেলি 
পড়ে শ্রুতিভূষণের পথ ও নস্যের ডিবে হাতে নিয়ে ঘখন মণ্ে উপাচ্থিত হ'ত 
তখন চরিন্রটি পোষাক পাঁরচ্ছদের দিক দিয়ে খুব আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হয়ে 
উঠত। “ডাকঘরে' দইওয়ালার ভূমিকার চরিব্রাভনেতার জন্য কাঁচ বসানো 
কাঠিওয়ারী কাপড়ের সাহায্যে গ্রাম্য ধরণের “বাশ্ডি” জামা তৈরী করা হয়েছিল। 
চেলর জোড় ধূতি দইওয়ালার পাগড়াঁ হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত। তাঁর দই 
রাখার বাঁকাটকে লাল শাল 1দয়ে মুড়িয়ে দিয়ে তাতে অভ্র আর জাঁরর কাজ করা 


পারাঁশস্ট ৪১৩ 


দুটো সকে লাগানো হণত। সেই দিকের মধ্যে মোরাদাবাদ থেকে আনা পালিশ 
করা দুটো ঘড়া বাঁসয়ে দেওয়া হ'ত । 


॥ রবীন্দুনাট্য প্রযোজনায় শব্দ ও ধ্বনি সংগীতের প্রকৃতি ॥ 


নাট্য ঘটনার পাঁরবেশ ও পারাশ্থাীতি বোঝানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন 
প্রকার আবহসংগীতের ব্যবহার পছন্দ করতেন না। কণ্)পংগাঁত প্রয়োগের সময় 
তান প্রয়োজন বোধে হারমোনিয়াম, এসরাজ ও বাঁশী ব্যবহার করতেন। তবে 
অনেক নাটকে রবীন্দ্ুনাথ খাল গলায়ও গান গাইতেন। কোন কোন নাটকের 
প্রযোজনায় তিনি একতান বাদনের সাহায্যও [ননগেহেন। এ প্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠের 
খাতা'--নাট্য প্রযোজনার কথা স্মরণযোগ্য ৷ 


॥| নাট্যশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ॥ 


নাট্যপ্রযেজনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অভিনয়কেই সবাধিক গুরুত্ব দিতেন। নাট্য- 
ঘটনার পাঁরবেশ, পারাশ্থীতি এবং চররিন্রের বিশেষ বিশেষ দিককে তিনি কেবলমান্র 
আভিনয়ের সাহায্যেই দশগ্তভাবে পারস্ফুট করে তোলার মতাদর্শ বিশ্বাসী ছিলেন । 
সেজন্য তান সকল আঁভনেতা আঁভনেন্রীদের বিশেষভাবে শিক্ষা দিতেন । 

প্রথমেই তিনি নাটক লেখার পর তা সকলের সামনে পাঠ করতেন ।১৬ পাঠের 
মধ্যবতরঁ সময়ে মহলাকক্ষে কেউ উপাচ্থিত হলে তিনি আবার গোড়া থেকেই তা 
পাঠ করতেন । এই পাঠের দ্বারা তান প্রাথামকভাবে বিষয়বস্তু, নাট্যগঠন প্রকাতি, 
নাট্যচরত্র চিন্রণ ইত্যাঁদ সম্পর্কে সকলকে ওয়াকবহাল করে তুলতেন। এরপর 
তিনি নাট্যচারন্র অনুযায়শী আঁভনেতা 'নবচিনের কার্য্য সম্পন্ন করতেন। এ বিষয়ে 
তান চাঁরত্রোচিত দেহাকীতি, কণ্ঠস্বর, স্বর প্রক্ষেপণ ক্ষমতা, উচ্চারণ যোগ্যতা, 
আঁভনয় দক্ষতা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে 'নিবচিন কার্য শেষ করতেন। এ বিষয়ে 
'তাঁন কারোর সঙ্গে আপোষ করতেন না।১* এরপর নিবাঁচিত অভিনেতাদেরকে 
তাদের নাট্যচারন্রের আভনয়ের অংশ লিখে দেবার ব্যবস্থা করতেন এবং আভনেতাকে 
আভিনয়ের অংশটি মুখস্থ করে আসার নির্দেশ দিতেন। আভিনয়কে বিবাসযোগ্য 
করে ফুটিয়ে তোলার জন্য [তান প্রাথীমক পর্বে এই মুখস্থ করার উপর বেশী 
গুরুত্ব দিতেন। এরপর মহলাকক্ষে তানি প্রত্যেককে আভনয়ের অংশাঁট বলার 
[নরেশ দিতেন। সে সময় তান শব্দের উচ্চারণগত দিক, স্বর প্রক্ষেপণ ইত্যাদি 
ব্যাপারে আভনেতার কোন ন্রুটি থাকলে তা সংশোধন করে 'দিতেন। কেউ নাট্য- 
চারতরাট বুঝে ঠিকমত প্রকাশ করতে না পারলে রবীন্দ্রনাথ চারঘ্রের সার্বক 
তাৎপর্য" ব্যাখ্যা করে তার গ্রকাশভঙ্গী কিভাবে করতে হবে তাও দৌঁখয়ে দিতেন ।৯৮ 
আঁভনয়ের সময় তান আভনেতাকে চরিব্লোচিত ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকতে শিক্ষা 
দিতেন ।১৯ নাট্যাভিনয়ে নৃত্যদৃশ্যের সংযোজন থাকলে 'তাঁন সেই নত্যদৃশ্যের 


৪১৪ বিশ শতকের. খিষ্ল্টারে বাংলা নাটক 


পরিকজ্পনাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করার .জন্য নিজে নত্য করে সংশ্লিষ্ট 
আভিনেতা-আভিনেন্রীদের বিশেষভাবে তামিল দিতেন ।২* শুধু আঁভনয় বা নৃত্য 
নয়, অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গরচনা, রূপসজ্জা, ইত্যাদ বিষয়েও তিনি 
আঁভনেতাদের প্রয়োজনীয় উপদেশ 'দিতেন। নাটক মণ্চ্থ হবার আগে আভনেতারা 
তাদের অঙ্গরচনা ও রূপসজ্জার কাজ যথাযথভাবে করতে পারছে 'কিনা সে বিষয়টি 
[তিনি নিজে এসে পর্যবেক্ষণ করতেন। নাট্যাঁভনয়ের ক্ষেত্রে তান ব্যন্তিগত 
অভিনয় অপেক্ষা সমাঁষ্টগত আভিনয়ধারার উপর তীক্ষম দৃষ্টি রাখতেন । তাঁর 
নাটকে সম্নিবোশত সংগীত শিক্ষাদানের ব্যাপারে তিনি নিজে যেমন গান গেয়ে 
আঁভনেতাদের তাঁমল দিতেন তেমাঁন অবার অনেক সময় গান রচনার পর তার 
[শক্ষাদানের ভার 'দনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর নান্ভ করতেন। দিনেন্দ্ুনাথ ঠাকুরের 
অভিনয় ক্ষমতার উপর রবীন্দ্রনাথের গভীর আস্থা ছিল ।২১ তাই আঁভনয় শিক্ষা- 
দানের ভারও তিনি সময় বিশেষে তাঁর উপর ন্যস্ত করতেন । নাটক মহলার সময় 
আবশ্যকমত তিনি সমগ্র নাট্যপ্রযোজনার দিকে তাঁকয়ে তাঁর নাট্যরচনার পাঁরবর্তন 
ও পাঁরমার্জন করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। নাটক মণ্চস্থ হবার প্রাক মূহূর্তেও 
তানি এ বিষয়ে সচেম্ট হতেন ।২২ 


॥ আঁভনেতা রবীন্দ্রনাথ ॥। 


নানাবিধ শিল্প, কলা, সাহিত্য ও সংস্কীতির সৃজনশশল পাঁরবেশে সমদ্ধ 
ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক পটভূমিকা আঁভনেতা রবান্দ্রনাথের অভিনয় প্রাতভার 
স্ফুরণে বিশেষ ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে ছিল। তদুপাঁর আঁভনেতা রবীন্দ্রনাথের 
দেহগত সৌন্দর্যয”২৩ সুস্পন্ট উচ্চারণ ক্ষমতা, সুসংগত স্বরপ্রক্ষেপণ নৈপণ্য, বাক 
ভাষায় গভীর ব্যৎপাত্ত, অসাধারণ 1শজ্পরুচিজ্ঞান, সংগীত ও নৃত্য শাস্ব্রের তত্বগত 
ও ব্যবহারিক জ্ঞান তাঁকে আভনয় জগতে চিরবরেণ্য করে তুলেছে। তাঁর 
কণ্ঠস্বর বাঁশীর মত সুমিম্ট ও তীক্ষ7 ছিল এবং সেই কণ্ঠস্বর প্রেক্ষাগৃহের শেষতম 
চ্ছান পর্যস্ত শোনা যেত।২৪ শুধু তাই নয়, ঘটনার গভীরতা এবং চরিব্রের 
মনোভাবের বাভন্ন পর্ষ্যায়কে ব্যস্ত করার জন্য তান তাঁর কণ্ঠস্বরকে নিপুণ হস্তে 
নিয়ান্তিত করতেও পারতেন 1২ « 

চারল্লায়ণের ক্ষেযনে তানি চরিত্রের শারশীরক, সামাজিক ও মনম্তাত্বুক দিকগলির 
বিশদভাবে 'বিচার বিশ্লেষণ করে চাঁরন্রাটকে প্রাতাষ্ঠত করতেন । চারন্রাভনয়ের 
সময় 'তাঁনি চারন্রের চিন্তায় তন্ময় হয়ে যেতেন বটে, তবে কখনই 'তাঁন তাঁর 
আত্ম-সচেতনতাকে হারিয়ে ফেলতেন না।২৬ আঁভনয়ের সময় তাঁর পষণবেক্ষকসত্তা 
ও সৃন্টিসত্তা একই সঙ্গে জাগরুক থাকত । তাঁর অভিনয় ধারায় সুর থাকলেও 
নাট্যসংলাপের ভাষা ও ছন্দ অনুষায়শ তিনি সেই সুরকে স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার 
করতেন। স্বাভাবিক ও অকীন্রম আঁভনয়ই তাঁর আঁভনয় ধারার বৈশিজ্টা 1৭ 


পারশিষ্ট 8১৫ 


সে সময়কার পেশাদারী থিক্লেটারের প্রযোজকগণ রবান্দ্নাট্য প্রযোজনার সময় তাঁর 
নাট্যাভিনয় ও প্রযোজনা রাঁতর দ্বারা প্রভাঁবত হয়ে পড়তেন ।২৮ 

রাজা" নাটকে “ঠাকুদ্দরি' ভূমিকায় তাঁর আঙ্গক ও বাচিক আঁভনয় ও নৃত্য 
দর্শনে দর্শক মুস্ধ ও 'বাস্মিত হয়ে পড়ত । “ফাঞ্গুনী নাটকের অম্ধ বাউল চারিন্রে 
তাঁর গাওয়া দুটি গান “ধারে বন্ধু গো ধীরে” এবং “ও চোখের আলোয় দেখোছলেম 
চোখের বাহিরে”-- শ্রোতাদের অন্তরে এক বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল । 
কলকাতার জোড়াসাঁকোতে “ফাল্গুন আভনয়েও এর ব্যাতক্রম ঘটোন ৷ জোড়াসাঁকোয় 
“ডাকঘর” নাটকে তান একইসঙ্গে “ঠাকুরদা? ও প্রহরীর” ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 
ঠাকুদরিপশী রবীন্দ্রনাথ যখন মণ্টে নেচে নেচে গ্রাম ছাড়া এ রাঙা মাঁটর পথ' গেয়ে 
চলে যেতেন তখন সকলে সে আভিনয় দেখে মল্্ম্গ্ধ হয়ে যেতেন। এই নাটক 
দেখার জন্য টিকিট বিব্লীর ব্যবস্থা হলে সেই টিকিট কেনার জন্য দর্শকদের মধ্যে 
বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সূন্টি হয়েছিল।২* '"শারদোৎসবে সন্ন্যাসীর 
ভাঁমকায় রবীন্দ্রনাথের আভনয় সহজ ও স্বাভাবক আঁভনয় ধারার একাঁট 
উল্লেখষোগ্য দ্টাস্ত বিশেষ। কলকাতা থেকে আসা অনেক বাশন্ট ব্যাস্ত এ 
আঁভনয় দেখে আঁভভূত হয়ে পড়েন। তাঁর আভনয় ধারা ও আঁভনেতব্য চরিন্ত 
চিন্রণ তাঁর অনন্য ব্যন্তিত্বের স্পর্শে এইভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠত ।৩* 


গন) নিবন্ধের আলোচ্য সমন্প সীমায় সৌখিন থিয়েটারে শিশিরকুমার 


বশ শতকের প্রথম দুই দশকে সৌখিন থিয়েটারে 'শাশরকুমার ভাদুড়ীর নাট্য 
প্রীতভা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সে সময়কার বঙ্গসংস্কৃতির পীঠভাম 
ইউীনভার্সীট ইনস্টিট্যুটে শাঁশির প্রাতিভার স্ফুরণ ঘটে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাত্দে 
শিশিরকুমার ইন্স্টিট্যুটের “মোরগোশ্ড ক্লাবের সদস্য পদ লাভ করেন। এই 
ইন-স্টিট্যুটের “উর্বর নাট্য ক্ষেত্রে স্যার গুরুদাসের সজাগ তত্াবধানে এবং অধ্যাপক 
মন্মথমোহন বসুর নিয়ামত জলস্চনে শাঁশর প্রাতভার এই অঙ্কুর ধারে ধারে 
পুণ্টিলাভ করতে থাকে ।৮৩৯ 

ইউানিভারসাট ইনাস্টট্যুটে শিশির কুমার ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ 
শেকসপায়রের হ্যামলেট নাটকে একাদিক্রমে “ক্লিডিয়াস* ও “হ্যামলেটে'র পিতার 
প্রেতাত্বা', এই বছর ২৭শে সেপ্টেম্বর নবীনচন্দ্র সেনের কুরুক্ষেত্র কাব্যের আভনয়ে 
«“আভিমন্যু', 'মাচেন্ট-অব্‌ ভেনিস' নাটকে 'আযাপ্টোনিও'* ১৯১০ সালে গিরশচন্দের 
বুদ্ধদেব নাটকে “বৃদ্ধদেব*, ১৯১১ থ্ীম্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর চচন্দ্রগুপ্ত' নাটকে 
চাণক্য”, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে গরশচন্দ্রের “জনা' নাটকে প্রবীর” ও ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 
“অশোক নাটকে 'অশোকের' ভূমিকায় এবং ১৯২০ খম্টাব্দে ইনাস্টট্যুটে প্রযোজিত 
'রঘুবীর' নাটকে 'রঘুবাঁরের' ভূমিকায় আভনয় করেন। 

রবান্দ্ুনাথের পঞ্চাশ বছর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় সাহত্য পারষং কর্তৃক 


৪১৬ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


টাউন হলে তাঁর সম্পর্ধনা উপলক্ষ্যে ইন্প্টট্যুটের জুনিয়র সদস্যগণ ১৯১২ 
খ্রীষ্টাব্দে বৈকুণ্ঠের খাতা" নাট্যাভিনয় করেন। , এই নাট্যাভিনয়ে (তান 'কেদার' 
চারিত্ে আঁভনয় করেন। প্রাতাট ভূমিকাভিনয়ে তান তাঁর সজন শান্তর উজ্জ্বল 
স্বাক্ষর রেখে যান। তাঁর অনন্য সুন্দর খজু দার্টয দেহাকাতি, সংস্পম্ট ও বিশুদ্ধ 
উচ্চারণ, 'অভিনেতব্য চাঁরন্র বিশ্লেষণে অসাধারণ নৈপুণ্য, উদাত্ত ও গভীর 
ব্যাঞ্জনাময় কণ্ঠস্বরের লীলায়িত ভঙ্গী, কণ্ঠস্বরের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, সুরহীন ও 
স্বাভাঁবক আঁভনয় কুশলতা, সর্বপ্রকার রসাশ্রিত চাঁরন্যের আভব্যন্তি প্রকাশের 
অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা, সবরকম মদ্রাজ্ঞান- ইত্যাদি গুণে তিনি এই সময় থেকেই 
নাট্য জগতের বিদ্ধ মহলে সকলের সম্রম্ধ দৃষ্টি আকর্ষন করেন।ৎ প্রথম 
থেকেই তিনি 'দিশ্বিজয়ীর আত্মপ্রত্যয় ও জয়গৌরব নিয়ে রঙ্গজগতের সম্মুখে 
উপস্থিত হন। নাট্য জগতের উত্তরসূরীদের সামনে নাট্যাভিনয়ের নতুন দিগন্তের 
উন্মোচন করেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে 
পারে। “ীশাশরের অভিনয় ছিল চাঁরঘ্রের শুধু যথাযথ রূপায়ণ নয়, তাদের 
প্রানশিক্ষার 'নগঢ় দীষঞ্চি১ আন্তর রহস্যের গু়েতম স্পন্দন, শ্রষ্টার অসংজ্ঞান 
অভিপ্রায় তাঁর আঁভনয়ে এমন নিধারতভাবে ফুটে উঠত যে আমরা বিস্মিত, মৃখ্ধ, 
রোমাণ্িত হয়ে যেতাম । সৃষ্টি যবাঁনকার অন্তরালে শ্রম্টার যে গোপন রহস্য 
প্রচ্ছন্ন থাকে, আমরা যেন হঠাৎ সেই প্রাণ নিকেতনের অন্তঃপুরে নীত হয়ে এই 
রহস্যের অংশীদার হয়ে যেতাম। সজ্টিলীলার তত্ত্ৰ যেন আমাদের সামনে রূপ 
নিয়ে অপরুপ ছন্দে প্রকাঁশত হয়ে উঠত। 'শাশরকুমার যখন যে চার অভিনয় 
করতেন তখন তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ষেতেন, তাঁর সমস্ত চিন্তা, কর্মঃ অবচেতন 
মনের ভাবপ্রবাহ ষেন তাঁর সহজ সংস্কারের নিকট ধরা পড়ে যেত। এষেন আন্তর 
প্রকটনের জন্য দিব্য অনুভূতির ১-২৪/ (একস-রে )র অপরূপ প্রয়োগ 1৮৩৩ 

'ব্দ্ধদেব' নাটকের বুদ্ধদেব চরিত্রের পদ্য ধম্ম্ঁ আভিনয়িক সংলাপের ভাব ও 
রসকে মূর্ত করে তোলার জন্য তাঁর সুসংহত আবাত্ত সকলকে মৃগ্ধ করেছিল । 
“অশোক' নাটকে কালঙ্গ যুদ্ধের বিভীষকা দর্শনে বেদনাহত ও অনূতষ্ক অশোক 
চাঁরন্রে তাঁর আঙ্গক আঁভনয় ও মুখজ আঁভব্যন্তির 'নপুণতা এক কথায় অনবদ্য । 
এ প্রসঙ্গে নট ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য । 

“আরম্ভ হোল কালিঙ্গ যুদ্ধজয়ের দশ্য। কালিঙ্গ যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নিহত 
মানুষের ভয়াবহ স্মৃতি অনৃতগ্ত চণ্ডাশোককে ধমাঁশোকে পাঁরণত করে। 
অশোক ঘ্াময়ে ছিলেন। হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠেন। চারাদিক হতে 
আগুন এসে তাঁকে যেন গ্রাস করছে। পা ি০০-৮০৪০৬০০৬ 
থেলম বলে আর্তনাদ করে ওঠেন অশোক'-**”" । অশ্নিকুষ্ডের মধ্যে পড়ে 
রা 
লোলহান : আশ্নাশখাকে নিজের দাহ্যমান অঙ্গবস্ত্র থেকে ছিটকে ফেলে দেবার 
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চেষ্টা করে, শাশরকুমার ঠিক তেমাঁনভাবে নিজেকে অখ্নিজবালা হতে মন্তত 
করবার প্রয়াস করতে থাকেন। শুধু আঙ্গিক আঁভনয়, মূখে ওই এক কথা, 
জবলে গেলুম, পুড়ে গেলুম। প্রেক্ষাগারের উৎকাণ্ঠিত মানুষগ্ীল দারুণ 
উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায় । তারপর উচ্ছ্বাসত সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বানত হয়ে ওঠে 
অপরাজেয় শশাশরকুমারের জন্মধবাঁন” ।৩৪ 
চন্দ্রগপ্ত নাটকে চাণক্য চারিত্রে তান [িশ্লেষণমূলক ব্াদ্ধিদীপ্ত আঁভনয়ের 

দ্বারা চারন্রের ত্রিমানিক গ্ুরকে পাঁরস্ফুট করে তোলেন। দ্িজেন্প্ুলালের অংকিত 
চাণক্যের প্রেয়সী যে চাণক্যের অসাধারণ মনীষার প্রতীক, 'শাঁশরকুমার চাণক্য 
চারননায়ণের ক্ষেত্রে এই সত্যকে প্রাঁতাষ্ঠত করেন ।* চাণক্য চিরে শাঁশরকুমারের 
আঁভনয় প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আভমত লক্ষ্যণীয় । 

'পৃশশিরের চাণক্য'র আঁভনয়-_-তাহার আঁভনয় প্রাতভার একটা শ্রেষ্ঠ নদর্শন- 
রূপে সর্বসম্মত স্বীকৃতি লাভ কারিয়াছে। আত্রেয়ীর পনঃগ্রাপ্তর দৃশ্যে নাট্যকার 
চাণক্যের অস্তর্জগতে যে তুমুল ভূমিকম্প স্বরূপ বিপর্যয়ের কল্পনা কারয়াছেন, 
আবেগের *বাসরোধী আঁতিশয্যে তাহাকে যে জীবন-মৃত্যুর সাম্ধচ্ছলে দোলায়ত 
কারয়াছেন, তাহার বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে যে গ্থালত উীন্তর সমাবেশ তাহার অস্তর্থ দের 
বপূলতার ইঙ্গিত দিয়াছেন, শিশিরের অপূর্ব অভিনয়ে তাহা সমন্ত প্রত্যক্ষর,প 
পাঁরগ্রহ কাঁরয়াছে। কাঁব কল্পনায় সুদূর নভোচারী ধূমকেতু যেন মাটির 
জগতে নামিয়া আঁসয়া, মানুষের হীন্দিয়ের ভিতর দয়া নিজ নিখুত প্রাতচ্ছাব 
নিক্ষেপ করিয়াছে । কিন্তু আঁম আর একটি দৃশ্যের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ 
কারব। নন্দের হত্যার পর বখন রন্তরঞ্জিত হস্তে তাহার অসংবদ্ধ শিখাকে 
বাঁধতেছে, তখন তাহার মূখে অস্বাভাবক উল্লাসেরাক একটা বিকৃত, 
কুঁ্থিত কুটিল ছাঁব ফটিক্া উঠিয়াছে। এ আনন্দ ষেন ফোঁলবার নয়, পু্ণ- 
ভাবে গ্রহণ কাঁরবারও নয়__চাণক্য প্রকৃতির এক অংশ যাহা গভীর তৃণ্থির 
সাহত উপভোগ কারতেছে, অপর অংশ তাহার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ 
জানাইতেছে। বৈষণব কাঁবগণ রাধাকৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা কাঁরতে 'গয়া 
যে 'িষামৃতের সর্ধামশ্রণ, তপ্ত ইক্ষ€চর্বণবৎ যে অস্বাশ্তকর আনন্দের কথা 
বাঁলয়াছেন, চাণক্যের মুখে যেন তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর এই দৃশ্যের 
চরম আঁভিব্ান্তরূপে ?শাঁশর নাট্যকারের অপারকাঁজপত আর একটি অঙ্গ 
সপ্তালনের আশ্রয় লইয়াছে । বৃদ্ধ, জরাজীর্ন চাণক্য, পৃথিবীর সকল আনন্দ 
হইতে নিবাসিত চাণক্য, কূটনপীতর পাকে সমগ্র প্রাণশান্তকে গুটাইয়া রাখা 
চাণকা, ঠিক আনন্দ বিহ্বল স্কুলের ছেলের ন্যায় [তিনটি লক্ষ প্রদানের দ্বারা 
তাহার অস্তর নিরদ্ধ উদ্বৃত্ত আবেগকে মূত্তি দিয়াছে । এই তিনাঁট লাফ 
চাণক্যের স্বাভাঁবক চাঁর্রে কত বিসদৃশ, অথচ বর্তমান মুহূর্তে কত 


৪১৮ বশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 
অত সুসঙ্গত ৷ অঘটন ঘটন পটীয়সী, রঞ্নরম্মির ন্যায় আঁ্চিচর্মভেদী 
নট প্রাতভাই শিশিরকে এই আঙ্গিক প্রচেন্টার রহস্যাট শিখাইয়াছে”--৩৬ 
চাণক্য চাঁরন্রকে জাঁবস্ত করে তোলার ক্ষেত্রে ন্দ হত্যার দৃশ্যে তিনি যেভাবে 
অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের মনে বীভৎস রস সৃম্টিতে সাহাষ্য করোছিলেন সে সম্পর্কে 
শানিবারের চিঠির সম্পাদকীয় মন্তব্য উল্লেখযোগ্য । 

“আর একরকম চরিন্রাভনয়ে শিশরকুমার “একমেবাদ্িতীয়মত | উহাকে 
বীভৎস রসানুযায়ী চাঁরত্র বলা যাইতে পারে''"শাশরকুমার ভিন্ন আর 
কোন নটের মধ্যে ওই রসের সার্থক আঁভনয় দেখি নাই ।"""দস্টাস্তস্বর্প 
চন্দ্ুগপ্ড নাটকের তৃতীয় অংকের শেষ দৃশ্যাটর উদ্দেখ কারতেছি। নন্দের 
বালির পর তাহার রন্ত-র্জিত হস্তে চাণক্য যখন মণ্ে প্রবেশ করতঃ শিখা বাঁধিয়া 
অন্টহাস্য করিতে করিতে প্রস্থান করেন, দৃশ্যের সেই অংশটুকুর কথাই 
আপনাঁদগকে স্মরণ কারতে বলি '"সে দৃশ্যে শীশরকুমার যে পৈশাচিক 
উল্লাসে নৃত্য করেন সেরূপ নৃত্যের তুলনা খধাজতে হইলে গ্যারক--আ্ভং- 
এর দেশে যাইতে হইবে ।”৩* 
চাণক্য চরিন্রাভনয়ে শিশিরকুমারের এই অসাধারণ দক্ষতার পাঁরচয় লাভ করে, 

স্বয়ং নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'শীশরকুমারের গলায় মালা পাঁরয়ে 'দয়ে বলোছলেন, 
“শিশিরকুমারের চাখক্য ব্যদ্ধিদগ্ত এক অসাধারণ আঁভনয়। আম 
কজ্পনায় যে চিত্র এঁকেছি এই আঁভনয় তার চেয়েও এগিয়ে গিয়েছে । 
ইতিহাসের চাণক্য আমার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে' উঠেছে ।»৩৮ 
“বৈকুণ্ঠের খাতা'য় কেদার চরিত্রে শিশিরকুমারের আঁভিনয় দেখে স্বয়ং কবিগুরু 
রবাপ্দুনাথ আঁভভূত হয়ে পড়েছিলেন ।৩৯ 

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে ইনাস্টটুটে ক্ষীরোদবাবুর “ভীম্ম' নাটকে তানি চারন্রাভিনয়ে 
অংশ গ্রহণ করেননি । এ নাটকে তিনি সদস্যদের আভিনয় শিক্ষা দেবার দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন। এ সময় থেকেই শিশির কুমারের অভিনয় শিক্ষাদানের ক্ষমতা বিকাশ 
লাভ করতে থাকে । নাট্য শিক্ষাদানের সময় 'তাঁন সদস্যদের স্বরপ্রেক্ষপণ, 
উচ্চারণ রীতি, বাগন্তের ক্রিয়া ইত্যাঁদ সম্পর্কে যেমন শিক্ষা দিতেন তেমান 
চারন্রের শারীরিক, সামাঁজক ও এই দুইয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা চাঁরন্রের মনস্তাত্বক 
দিকগৃলি বিশ্লেষণ করে চারন্রকে সম্যকভাবে উপলম্ধি করার জন্য ও মণ্ডে শহধূমান্র 
হৃদয়ানুভাতর দ্বারা চালিত না হয়ে সেই চীরন্রকে বিশবন্ততার সঙ্গে প্রাতিম্ঠিত করার 
জন্যও 1তানি প্রয়োজনীয় উপদেশ নির্দেশ দিতেন। পদ্যাশ্রত সংলাপের ছন্দ, সুর 
ও ধ্বান বৈচিন্নযের দিকে লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে আঁভনয় করার প্রাকরয়া 
সম্বন্ধেও তিনি সদস্যদের সচেতন করে তুলতেন। শিশিরকুমাবের এই শিক্ষাদান 
ক্ষমতার উপর ইনান্টিট্যুটের মূল নাট্য শিক্ষক মন্মথ মোহন বসুর গভীর আস্থা 
ছিল। এ প্রসঙ্গে তান বলেছেন-- 


পাঁরাশিজ্ট ৪১৯ 


“ইন১)৫টর সব নাটকেই আমি ছিলাম মোশান মাল্টার.বা নাট্যশিক্ষক । 
“ভীঙ্ম” নাটক ছেলেদের খুব শন্ত মনে হ'ল, তারা এসে আমাকে বললে, স্যার 
এ বই তৈরাঁ করা শন্ত, আপানি একট: ভাল করে দেখিয়ে দিন। আম বজ্লাম,. 
আমি তো আছিই, তবে তোমরা 1শাঁশরের কাছ থেকে ট্রোনং নাও । তাই 
হ'্ল। শিশিরের শিক্ষা পদ্ধাত দেখে আমি মুগ্ধ হই । নাটকের প্রত্যেকটি 
ভূমিকা সে বিশ্লেষণ করে ছেলেদের ব্াঝয়ে দিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সমগ্র 
নাটকের বাতাবরণ সে এমনভাবে তাদের সামনে তুলে ধরোছিল যে নাট্যকার 
ক্ষীরোদবাবু পর্যন্ত তা শুনে পরম বিস্ময়বোধ করোছলেন। আঁভনেয় 
নাটকের এমন বিচার বিশ্লেষণ তিনি পেশাদার রঙ্গমণ্চেও নাঁক কখনো 
দেখেননি । এর ফলে প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভূমিকা ঠিকমতো আয়ত্ত করতে 
পেরেছিল”৪* | 
নাট্যপ্রযোজক হিসাবে শিশিরকুমার ইউনিভার্সপাট ই-টতন্ন সৌখিন নাট্য- 
প্রযোজনায় আভনবত্থ প্রদর্শন করেন। সংঘবদ্ধ আভনয় ( 817361916 4১০18 ),. 
নাট্য ঘটনার ষুগোপযোগী পোষাক পাঁরচ্ছদ এবং দৃশ্য রচনার ক্ষেত্রে আধুনিক 
নাট্য প্রযোজনার দিকগুৃলি তাঁর নাট্য প্রয়োগ ব্যবন্থার মধ্যে স্পম্ট হয়ে ওঠে। 
ণশাঁশরকুমারের পাঁরচালনায় ১৯১১ সালে, ইনাস্টটাটের চন্দ্রগু্ত নাটকে এই 
আধুনিকতার প্রথম শুরু হয় । 
প্রযোজনায় তিনি গাঁরশ যুগের ব)স্থিগত আভনয় ধারার পাঁরবর্তে সম্টিগত 
আঁভনয়ের উপর জোর দেন। নাট্যপ্রযোজনায় নাটকের ছোট বড় প্রাতাঁট চারন্রের 
সার্বক গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি সকল আঁভনেতাদের সচেতন করতেন এবং তাদেরকে 
সেইভাবে তান তালিম দিতেন । এরফলে নাট্যপ্রযোজনার সময় সংঘশাস্তি (1621 
/0113 ) খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠত ।৪১ 
নাট্য প্রযোজনায় নাটকের ঘটনা ও পাঁরবেশ অনুযায়ী পোষাক পাঁরচ্ছদ নিবচিন 
ও মণ্তসঙ্জা 'নিমাঁণের ক্ষেত্রে তাঁর নতুন দৃ্টিভঙ্গশ বাংলা তথা ভারতের নাট্য 
প্রযোজনার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এ বিষয়ে ভাষাচার্য্য 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বন্তব্য স্মরণীয় | 
“শিশিরের প্রযোজনার ফলেই বাঙলা রঙ্গমণ্ডে 'হন্দুষুগের পোষাক 
পরিচ্ছদ, স্টেজ ডেকর বা মণসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে এরীতহাসক দৃম্টির আধারে 
একটা যংগ্রান্তর এসে গেল। শলমা চুমাকর সাজেঃ কটকটে লাল নশল সবুজ 
কালো হলদে ভেলভেটের কোট চাপকান, ফুলপ্যান্ট বা হাফপ্যান্ট, আর পালক 
লাগানো শামলা বা জরীর ট্ীপর রেওয়াজ ধারে ধাঁরে উঠে গেল- হনাম্টটন্যটে 
আর পরে সাধারণ রঙ্গমণ্ডে শাশিরের পারচালিত আঁভনয় দেখে । |হণ্প, ওমর 
পোষাক বেনারসী জোড়, খালিগায়ে প্রচুর গয়না, পায়ে চগ্পল, মেয়েদের 
পোষাকে জীরর কাজ করা বা ছাপা রঙুঈন শাড়ী, আর তদনূরুপ ওড়না এসে- 


৪২০ বিশ শতকের 'থয়েটারে বাংলা নাটক 


গেল। নাট্য।ভিনয়ের পোষাক পরিচ্ছদ বহরে এই নতুন হাওয়া রুমে উত্তর 
ভারতে আর ভারতের অন্যও ছাঁড়য়ে গেল ।৮৪ৎ.. 
উদ আপিন ৩ 
'কুতিত্বের দাবী রেখোছিল। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে,_ 
*১৯১১ খ্র্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর ইনম্টিট্যটের হীতিহাসে আর একটি 
স্মরণীয় দিন। অভতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ডি, এল' রায়ের 
“ন্দ্রগ্ধ' অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীত 
কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন ইনয্স্টট্ুটের একজন অতি উৎসাহী 
সভ্য। [তান প্রচ্তাব করেন গ্রীক সৈন্যের পোষাক পারচ্ছদ এরীতহাসিক 
1ভাঁত্ততে তাঁরা নিজেরাই তৈরী করবেন । সভ্যগণের ঘধ্যে ষেন উৎসাহের 
বন্যা বয়ে চললো । সুনীতবাব্‌ ছচ্টলেন ইম্পারয়াল লাইব্রেরীতে 
পুরানো নাথিপন্ন ঘাঁটতে। তাঁর সহকমাঁগণ নীহার দত্ত, আনন্দকৃষণ সিংহ 
অঘোরনাথ ঘোষ, গিরান্দ্র সেন প্রভৃতির সহায়তায় এই আঁভনব প্রস্তাব 
কাষ্যকর হতে বিলম্ব হল না। গ্রীক সৈন্যের বিচিত্র সাজসঙ্জা প্রশ্তত 
হল, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কাঁলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
উপাচার্য । তান চন্দুগ্প্তের নবর্‌পায়ণ দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন । 
সেদিন চাণক্যের ভূমিকায় অপূর্ব আঁভনয় কলা প্রদর্শন করে শশিরকুমার 
ভাদুড়ী রাতারাতি খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেন । কলকাতার 
নাট্যমোদী দর্শকের ভিতর আনন্দের সাড়া ' পড়ে যায়। এইভাবে 
ইনস্টট্যুট থেকে ভাঁবষ্যৎ বাঙ্গলা রঙ্গমণ্ডে পথ নির্দেশের হীঙ্গত চাঁরাদিকে 
ছাঁড়য়ে পড়ে 1৮55 
এ বিষয়ে ডঃ সুনগীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আভিমত বিশেষভাবে উদ্দেেখযোগ্য-_ 
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ইউানিভারাসাট ইনাস্টটুট ছাড়া শিশিরকুমার “ওচ্ডক্লাব'ও সৌখিন নাট্যাভিনয় 
ও নাট্যপ্রযোজনা করতেন ।৪* ১৯২১ সালে গাঁরশচন্দ্রের “পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' 
:মাটকের আঁভনয় ও প্রযোজনার পর তান সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেন। 


পারাশিষ্ট ৪২১ 


ঘ) সাক্ষাৎকার 


(১) গিরশষুগে পেশাদার থিয়েটারের অন্যতম আভনেতা 'গারশ-শিষ্য এবং 
অমৃতলালের শিষ্য শ্রীধুন্ত সরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (জন্ম--১৮৮৯ সাল 


প্রশ্থ £ অঙ্গরচনা ও অঙগসঙ্জার স্বরূপ কি ছিল ? 

উত্তর ঃ থিয়েটার ও যাত্রার পোষাক ছেড়া ন্যাকড়া ছিল না। অঙ্গরচনা ও 
অঙ্গসঙ্জার ব্যপারে যাল্লা ও থিয়েটারের মধ্যে পারস্পারিক প্রভাব ছিল ৷ ভেলভেটের 
উপর চুমাকর কাজ হ'ত। “কালাবন্তু, নামক একপ্রকার. জিনিস জামনি থেকে 
আসত । ওটা রুপোর ওপর সোনার রঙ। আলো পড়লে চোখ রাখা যেত না। 
মহাভারতের ছাব দেখে পৌরাণিক নাটকের চরিব্রের জন্য পোষাক তৈরণ করা হ'ত। 
দেবতাদের পোষাকে যতটা সম্ভব পৌরাণিক ভাব আনা হ'ত। যেমন ব্রহ্মার 
পোষাক হণ্ত চেলীর কাপড়, বেনারসী জোড়, চাদরে সাচ্চা কাজ করা থাকত । 
আঙ্দলে পেতলের গুলো বসানো খড়ম পাদুকা হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত । গলায় মালা । 
কষের কৃষ্চ্‌ড়ায় ময়রের পালক পরানো হ'ত । 

বেনারসী শাড়ী পরে অসুর সাজা হ'ত। হাফ-প্যাপ্ট ধরনের একপ্রকার 
পোষাকও তৈরী করা হ'ত। হাঁটুর উপর 1দয়ে তিন আঙ্গুল চওড়া প্লেট থাকত । 
তার উপর কাজ করা হ'ত। হাঁটুর উপরের দিকটা থাকত ফোলা । হাঁটু 
ঢাকবার জন্য আলাদা একটা কাঠ লাগান হ'ত। লেগ-্গার্ড থাকত এবং তাতেও 
সাচ্চা কাজ করা হ'ত। 

কারচোপ ফেলে জুতো তৈরী করা হ'ত । ওপরটা ভেলভেটের তৈরী । তাতে 
সাচ্চা কাজ করা থাকত। চীরন্র অনুযায়ী জুতোর রকমফের ছিল। কারুর হয়ত 
গেরুয়া ধরণের ভেলভেট "দিয়ে মাথা ওলটানো জুতো হ'ত। 

জামার মধ্যে সার্টিন 1সজ্ক জাতায় হাফ-হাতা জামাও ব্যবহার করা হত । 
এ সময় কহ্জি বন্ধন, বাজু বন্ধন এ সবও ব্যবহৃত হ'ত । গলায় ফংকোর কাজ 
করা নকল মুক্তোর মালা থাকত । 

অঙ্গরচনাও চারিন্রানুগ করার চেল্টা হ'ত। প্রথমদিকে একরকম কালো গংড়ো 
জলে ভিজিয়ে তাই 'দিয়ে চারব্রের ভুরু চোখ আঁকা হ'ত । কিন্তু গরমের সময় 
আঁভনয় করতে গিয়ে সেই রঙ ঘামের সঙ্গে ধুয়ে যাওয়ায় একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি 
হ'ত । পরবতাঁকালে 8116 ০01 [২০5০ বলে একপ্রকার গোলাপণ রঙ, জিঙ্ক 
অক্সাইড, খাঁড়মাঁটি আর মেটে 'সিঁদুরের সাহায্যে অঙ্গরচনা করা হ'ত । মেটে 
সিঁদুর গংড়ো করে পাতলা ন্যাকড়া দিয়ে টোপলা করে পপের কাজ করা হ'ত। 
তখন ক্রেপ (0£80০)-এর কাজ ছিল না। বাধা দাঁড় গোঁফ ছিল। গোঁফ 
আংটার তারের সাহায্যে নাকের মাঝখানে টিপে রাখা হ'ত। 


৪২২ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


প্রশ্নঃ বৈদ্যুতিক আলো রঙ্গমণ্ে আসার আগে নাট্য প্রযোজনায় আলোর 
ব্যবস্থা কি ছিল ? 
গ্যাস লাইটের প্রচলন ছিল বেশী । তবে কোন কোন পেশাদারী থিয়েটারের 
কর্তৃপক্ষ যাশ্লা আসরে ব্যবহৃত “পাণ্ লাইট', “চৌদ্দ লাইট'-এর সাহায্যে থিয়েটারের 
আলোর ব্যবস্থা করতেন । পা লাইট' হ্যাচাকের মতন লম্বা স্তম্ভাকীতির ছিল। 
হ্যাচাকের মত এটাও পাম্প করা যেত। এ লাইটও গ্যাসে জবলত । চৌদ্দ লাইটের 
ব্যবস্থাগত পদ্ধাত অন্যর্প ছিল। এতে চিমাঁনর তলায় একটা আধার থাকত । 
সেই আধারে দাহ্যবস্তু থাকত। আধারের আয়তন অনুসারে একে “চোদ্দ লাইট' 
“আঠারো লাইট ইত্যাদি বলা হোত । 
সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
( স্বাক্ষর ) 
১৫-৮-৮১ 


ই। প্রবীন থিয়েটারাবদ শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্ত (জন্ম--১২.৯.১৯০৪ ) 
১৯০০ থেকে ১৯২০ সালের বাংলা পেশাদার থিয়েটারের নাট্যপ্রযোজনার 'বাভন্ন 
দক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যান্তত্ব । 

শ্রীযুন্ত হরীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নকট ৬.৬১৯৭৯ এবং ২৭.১১.৮১ তারিখে 
ব্যান্তগতভাবে উপস্থিত থেকে আমার আলোচ্য সময়-সীমার .বিভিল্ন নাটকের 
প্রযোজনার বিাভন্ন দিক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ কার তদুত্তরে তান তাঁর 
আঁভজ্ঞতালব্ধ মতামত জ্ঞাপন করেন । সেই মূল্যবান মতামত নিম্মে প্রদত্ত হ'ল। 

প্রশ্ন ৫ বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের নাটপ্রযোজনার সময় নাট্যঘটনার 
বিভন্ন পারিপাশ্বিক অবস্থা ও নাট্য-পাঁরবেশকে সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলার 
জন্য ধ্ৰান সংগীতের (5০91 ৪2০) গাঁত প্রকৃতি কি ধরণের ছিল ? 

উত্তর £ তখনকার দিনেও নাটকীয় মুহূর্ত ও তার পাঁরবেশের ভাব ও রূপ ব্যন্ত 
করার জন্য সেই সময়কার উপযোগী মাধ্যমগ্দালর সাহায্যে ধান সংগীতের 
(9০0 ০96০ ) প্রয়োগ করা হ'ত। 

লম্বা (প্রায় দুই হাত) ভেঁপুর সাহায্যে সিংহ এবং অন্যান্য পশহপক্ষীর 
আওয়াজ সৃষ্টি করা হ'ত ॥। একটা টিনের চালদনীর উপর ছোট ছোট লোহার 
বল রেখে সেগযালর সঞ্চালনের মাধ্যমে গাড় গড় বৃষ্টিপাত এবং নদীর কুলকুল 
ধ্যানর প্রাতরুপ সৃন্টি করা হ'ত। বেশী বৃস্টিপাত হলে সেইন্থলে বড় বড় 
লোহার বল রাখা হ'ত। ঢেউ খেলানো টিনের পাতের উপর মাঝাঁর ধরণের লম্বা 
লোহার দন্ড-এর ঘর্ষণের সাহায্যে বস্্রপাত বা মেঘের আওয়াজ-এর প্রাতিরূপ গড়ে 
তোলা হ'ত। বাঁশশ ও বেহালাযোগে ঝড়ের আওয়াজের সৃষ্টি করা হ'ত এবং 
তার সঙ্গে পাতলা [টনের পাতের ঘড়ঘড় শব্দের যোগ থাকত। পিঠের উপর 


পাঁরশিষ্ট ৪২৩ 


হাতের তালু দিয়ে আওয়াজের মাধ্যমে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ করা হন্ত। 
ধ্বান-সংগনীতের জন্য হরবোলার সাহাষ্যও নেওয়া হ*ত । 
লোহার একপ্রকার 'বাশিম্ট বল্ত ( অনেকটা খঞ্জনশর মত দেখতে ) ব্যবহার করা হ'ত । 

অভিটোরিয়ামের একপ্রাস্তে ( 2৫101217809 5688০*** ) এই অকেস্ট্রা দলের 
বসাবার ব্যবস্থা করা হত। এ জায়গাটুকু একটা শালুক দিয়ে আবত করা 
থাকত যাতে 40160110। থেকে দর্শকরা তাঁদের দেখতে না পায়। তবুও 
ণচেলো” বাদ্যযন্ত্রের মাথা দেখা যেত । 786৬৩. 01৪ 4০৪--এ অকেস্ট্রার দল 
একতানবাদন করত । এঁ ঘেরা জায়গার একদম প্রান্তে 1150 ৪5) ছিল। 
এঁকতান বাদনের পর দৃশ্য অনুযায়ী ধ্বান-সংগীতের প্রয়োগের জন্য এ ৮7160 
8৪6 দিয়ে প্রয়োজন অনুসারে অকেন্ট্রা দলেব বাদকেরা %1785-এর পাশে চলে 
যেতেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সময়ে এ »/1050 &৪5-এর পারবে স্টার থিয়েটারে 
১0101001182] 1001 থেকে 598০ 19691-এর যে উচ্চতা তার উচ্চতার মধ্যবতর্ঁ 
অংশে ছোট দরজা থাকত । সেই দরজা দিয়ে স্টেজের তলা দিয়ে একতানবৃন্দের 
বাদকেরা ৬1785-এর ধারে চলে যেত । 

প্রশ্ন ঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'হারনাথের *বশরবাড়ী যাত্রার প্রযোজনার বিশেষত্ব 
কি ছিল ? 

উত্তরঃ এই প্রযোজনার প্রধান আকর্ষণ ছিল ঘণ্চের উপর চলমান রেলগাড়ীর 
অভূতপূর্ব দশ্য। সমস্ত রেলগাড়ীটাই দেখান হয়েছিল। প্রথমে রেলগাড়ীর 
ইঞ্জম এলো । স্টেশনে থামল । রেলগাড়ীর কামরা থেকে যাব্লীরা ওঠা-নামা 
করলেন। তারপর গার্ডের নিশানার সঙ্গে সঙ্গে হুইসেল দিতে 'দিতে স্রেন চলে 
গেল । হরবোলার ব্যবহার, রেকের ব্যবহার এবং এঁকতানবাদনের সহায়তায় 
রেলগাড়ীর যাওয়া আসার বাঁভন্ন রকম শব্দকে পারস্ফুট করা হয়েছিল । 

প্রশ্ন £ এীতিহাঁসক ও পৌরাণিক নাটকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং নাটকের সময় 
€ কাল অনুসারে 'বাভিন্ন চারন্লের পোষাক পাঁরচ্ছদের ব্যবস্থার রীতি কি ছিল ? 

উত্তর £ এীতহ্াঁসক নাটকে 'হন্দু ও মুসলমান চাঁরন্র ভেদে পোষাক পারচ্ছদের 
শবাভন্নতা লক্ষ্য করা ষেত। হিন্দ চাঁরন্রে অভিনেতারা পা পর্যন্ত ঝোলানো চিলে 
পাজামা ব্যবহার করতেন। এটা অনেকটা আলখাল্লার মত দেখতে হ'ত। 
জামার বুকের দিকে নকশা করা কাজযযুন্ত কাপড় দাঁড় 'দয়ে বাঁধা থাকত । মাথায় 
পাগড়ী, কোমরপ্রও ব্যবহার করা হ'ত। মুসলমান চরিত্রে চোল্ত পাজামার 
উপর আলখাল্লার মত জামা পারধান করা হ'ত। মুসলমান চরিত্রে অভিনয় 
করার সময় জামার উপর ওয়েস্ট কোট পরানো হ'ত । মুসলমান চীরত্রের আঁভনেতা 
যে পাজামা পরতেন তার গোড়ালীর 'দিকটা ব্যাপ্ড দিয়ে আটকান থাকত এবং ওপরটা 
ফোলা ফোলা রাখা হ'ত। 


৪২৪ বিশ শতকের "থয়েটারে বাংলা নাটক 


হিন্দু রাজা মহারাজার চাঁরন্রে আভনয়ের সময় কখনো সিন্কের আবার কখনো 
ভেলভেটের জামা ব্যবহার করা হ'ত। এই-পোষাক পাঁরচ্ছদে শলমা চুমাঁকর কাজ 
বেশী থাকত। 'হন্দু নারী চরিত্রে সি্ক এবং তাঁতের শাড়ীই বেশী ব্যবহার করা 
হ'ত। মুসলমান-নারী চরিত্রে পেশোয়াজ, জ্যাকেট এবং ওড়না পারিধান করা 
হত। 

কোন নাটক যখন সর্বপ্রথম মণ্চন্ছ করা হ'ত তখন পোষাক পাঁরচ্ছদের 
খঃটনাটির গ্রাত খুব নজর রাখা হ'ত। পরে এ নাটক দশ পনেরো রজনা 
আঁতির্রাস্ত হয়ে গেলে ততটা যত্ব বা দৃষ্টিদান করা হ'ত না। নাটকে প্রদার্শত 
ঘটনাবলর সঙ্গে সঙ্গে সময়ের যে পাঁরবর্তন সূচিত হ'ত, সেই পাঁরবর্তনের সঙ্গে 
পোষাক পাঁরচ্ছদের পরিবর্তনের গুরুত্ব সর্বদা রাখা হ'ত না। একই পোষাক 
পাঁরধান করে আভনেতা আঁভনেন্রীরা নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত আভনয়ের 
কাষ্য সম্পাদন করতেন। তথাপি “রাণাপ্রতাপ* নাটকে নাট্যঘটনার সময়ের 
পাঁরবর্তনের সঙ্গে সমতা রেখে পোষাক পরিচ্ছদের পাঁরবর্তনের কথা মনে পড়ে । 
প্লাণাপ্রতাপের চরম দুঃখ দুর্দশার দিনে আরাবজ্লীর পর্বতে পর্বতে যখন তিনি 
তাঁর প্রাতজ্ঞা কঠোর ব্রত পালন করছিলেন তখন তাঁর অঙ্গে জীর্ণ, মালন পোষাক 
পাঁরধান করানো হয়োছলো । 

পৌরাণিক চরিত্রের পোষাক অনেকট।ই এীতিহাসিক রাজা-মহারাজার মত হত, 
তবে পোষাকে শল্‌্মা চুমাঁক এবং জারর কাজ অপেক্ষাকৃত বেশী থাকত । রাঁব 
বমার আঁঙ্কত রামায়ণ, মহাভারতের 'বাঁভন্ন চারন্রের পোষাক দেখে প্রযোজনার সময় 
তাই 'রপ্রাডউস ( £২5০৫০০ ) করার প্রচেম্টা হ'ত। 

প্রশ্নঃ চরিত্রের বাহ্যক 'দিককে তুলে ধরার জন্য তখন আঁভনেতারা ফি 
জুতোর ব্যবহার করতেন না নগ্নপদে মণ্টে আসতেন ? 

উত্তরঃ চীরন্রের অঙ্গসজ্জার মধ্যে পাদুকা ব্যবহারের দিকেও বিশেষ নজর 
দেওয়া হ'ত। প্রধানত নায়কদের জন্য 'ল-পেটা, জুতো ব্যবহৃত হ'ত । 
এীতহাসিক বা পৌরাণিক চীরন্রের নায়করা “নাগরাই' ধরনের বিশেষ জৃতো 
ব্যবহার করুতন। নাগরাইগুলি ভেলভেটের দ্বারা মোড়া থাকত। তার ওপর 
শলমা চুমকির কাজ করা হ'ত। রাজপুতদের থাকত চামড়ার তৈরী শস্ত 
নাগরাই । মুসলমানদের জন্য কাপড়ের তৈরণ নরম (৪০% ) নাগরাই ব্যবহার করা 
হ'ত। মুসলমান নারী চরিত্রে অভিনেন্রীরা নানা রকমের কাজ করা চাট জূতো 
ব্যবহার করতেন। কেউ কেউ নশ্নপদেও আভনয় করতেন। রাণাপ্রতাপ নাটকে 
আরাবজ্লী, পার্বত্যপ্রদেশে রাণাপ্রতাপের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর অবস্থায় তাঁর 
অনূচরেরা নগ্নপদেই মণ্ডে উপাস্থিত হয়োছিলেন। 

সামাজিক নাটকে আভনেতারা পামশদ, গ্রীসয়ান স্লিপার, এলবার্ট স্লিপার 
ব্যবহার করতেন । এছাড়া প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের জতোও ব্যবহার করা হ'ত । 


পাঁরিশিষ্ট... .. সই. 


প্রস্থ ৪ অঙ্গ রচনার জন্য আভনেত/রা 'কিরুপ বত্ববান ছিলেন ?. এ বিষয়ে তার 
ি কি ধরনের উপকরণ ব্যবহার করতেন ? : 

উদ্ধর £ রে জায়গার রাঃ ভাতার আর ডের রড বন ও 
তখনকার দিনে প্রচলিত উপাদান যথা রঙ, পেউীর ব্যবহার করা হুস্ত। প্রথমাদকে 
কালে ভূঁষ, কাজল ইত্যাঁদ দিয়ে চোখ-মুখের 1বাভিত্ব তাংগকে চারব্রোপযোগণ করে 
গড়ে তোলা হ'ত। যুদ্ধ বা খুনের দমুশ্যে রম্াপ্রুত অবস্থায় আহত হবার ঘটনাকে 
বাস্তবের মত করে দেখানোর জন্য গোলা 'স*দুর এবং আলতা ব্যবহার করা হ'ত । 
রন্তপাতের দৃশ্যে পোষাকের অন্তরালে কোনো পাতলা ব্যাগ বা ঞঁ জাতশর আধারে 
আলতা রাখা হ'ত। সেইচ্ছলে ছার বা অস্ত্রের আ্ছাতি করা হলে এ আধারের 
কার্তত অংশ দিয়ে আলতা গড়তে থাকলে মনে হ'ত যেন রন্ত পড়ছে।' 

নাটকের গোড়ার 'দিকে- আঁভনেতা, আঁভনেরীদের চুল, দাড়ি ইত্যাদি দাঁড়র 
সাহায্যে কানের সঙ্গে বেধে দেওয়া হ'ত। পরে দড়ির বদলে সরু তারের ব্যবহার 
প্রচলিত হয়। অভিনেতাদের গোঁফের ক্ষেত্রে দুই পাটি গোঁফের সঙ্গে যুন্ত লোহার 
আংটা অ।ঙনেও।০্র নাসারন্ধের দুইপাশ 'দিয়ে আটকে দেওয়া হ'ত । অমরেন্দ্রনাথ 
দক্ধের সময় থেকে স্টার থিয়েটারে 901-8010-এর সাহায্যে চৃূল ও দাড়ির কাজ 
করা হ'ত। চীৎপুরের 18 1081৬-রা নাটকের মহলা চলার সময় উপস্থিত থেকে 
আঁভনেতাদের মাথার মাপ নিয়ে গিয়ে 18 তৈরী করতেন। চারন্র অনুসারে 
*/18-এর বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রাখা হস্ত । 

প্রশ্নঃ আলোর সাহায্যে নাটকীয় মুহূর্তগল কিভাবে পাঁরস্ফুট করা হণ্ত ? 

উত্তরঃ নাট্যপ্রধোজনায় আলোর ব্যাপক প্রয়োগ সম্পর্কে চিন্তা, ভাবনার উন্নাত 
অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সময় থেকেই সঁচিত হয়। বৈদুত্যিক আলো সহজলভ্য হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তা ভাবনা সম্বালত নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরও সন্ঠুরুপে 
স্রম্পন্ন হতে থাকে। 

মণ্ে ফুট লাইটের দুই 'তনাঁট সার থাকত। এই অলোগাঁল বিভিন্ন রাঁঙন 
কাজে মোড়া থাকত । আলোর সারর ওপরে মোটা পিসবোর্ড বা মোটা কাগজের 
আন্তরণ দিয়ে তা ঢেকে রাখা হ'ত। দৃশ্যের ঘটনা অনুসারে রঙিন কাগজ-এর 
সাহায্যে রাজন আলোরও ব্যবহার করা হক্স। পরে এরজন্য রাঁঙন কাগজের বদলে 
রাঁঙন কাঁচের ব্যবহার হতে থাকে । ১৯১০-১৯১১ সাল নাগাদ মন্ডের গোপন দ্বারে 
£1০) 1800 বাঁসয়ে এর সাহায্যে নাটকীয় বিশেষ মুহূর্ত ও আভনেতা আঁভনেন্রীর 
বিশেষ আঁভব্যান্তকে প্রকাশ করা হ'ত। মঞ্চের পিছনে রাঁঙন কাপড় ও আলোর 
সাহায্যে সূ্ষেণাদয়, সর্যযান্ত ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার প্রাকাঁতিক পরিবেশকে ফুটিয়ে 
তোলা হ'ত॥ নদণর' তরঙ্গ দেখানোর সময় মঞ্চের পিছনে নদাঁর ত্রঙ্গের মত ঢেউ 
খেলানো দপিসবোর্ডের .স্যার রাখা হ'ত এবং সেই, বার. মধ্যাবতর্ঠ ফাঁকা অংশে 
কাপড়ের রোল রাখা হ'ত। সুতো রা তারের স্বাহাব্যে পিসব্র্ের অশগ্যল 

বিশ শতক--২৭ 


৪২৬ বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


এবং সেইসঙ্গে কাপড়ের রোলের আন্দোলনের দ্বারা তরঙ্গ বিক্ষম্ধে নদী বা সমন 
দেখানো হ'ত। এই নদীগভের মাঝখানে পসবোর্ড বা মোটা কাপড়ের সাহায্যে 
পর্বতের সৃষ্টি করা হ'ত। এত দূর থেকে মনে হ'ত যে মাঝখানে পর্বত এবং 
তার পাশ 'দিয়ে নদ বয়ে যাচ্ছে৷ 

£ এ সময় আলোর ব্যবস্থা ও মণ ব্যবস্থার সাহায্যে বাভম্ন নাট্যপ্রযোজনায় 
মণ্চের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার মণ্চ-মায়ার (688০-11108107 ) সৃম্টি করা হ'ত-সে 
সম্পকে 'নার্দষ্ট কোন নাট্যপ্রযোজনার বিষয়ে জানতে চাই । 

উত্তরঃ সবাঁকছ্‌ মনে নেই। তবে কোন কোন নাটকের বিশেষ মণ্মায়ার 
কথা আমার স্মরণে এখনও জাগ্রত অবন্থায় আছে । 

শরাঁজয়া' নাটকে পিসবোর্ ও কাঁচের সাহায্যে গািরশঙ্গ প্রস্তৃত করা হয়েছিল 
(&৩ দৃশ্য )। সেই গারখাতের সম্মিহত শ্থানে কাপড়ের রোল ও মোটা কাপড়ের 
সাহায্যে প্রবাহত যমুনা নদীর মগ্চমায়া সৃন্টি করা হয়োছিল। দর্গের ওপর 
থেকে হীন্দিরা এই যমুনা নদীতে ঝাঁপ 'দিয়েছিল। সে সময় 'িচকারীর সাহায্যে 
নশচ থেকে জল ছেটানো হয়োছিল। কাটা, ঝোলা, অধাকত দৃশ্যের সাহায্যে নাটকের 
যুদ্ধের শাবর, উদ্যান দেখান হস্ত। কালো পোষাক পরে ঘাতক বারেন্দের 
কাটামুণ্ডু নিয়ে মণ্ে উপস্থিত হতেন। দর্শকদের মধ্যে একটা শিহরণ জেগে 
উঠত। 

'মাধব রাও' নাট্যপ্রযোজনার সময় এ একই রিয়ার সাহায্যে নন্দী দুর্গ এবং 
দুগ্গের উভয় পাশ্বস্থ গারনদী দেখান হয়েছিল । ' 

“অশোক' নাটকের চতুর্থ অংকের পঞ্চম দৃশ্যে কুণালের চক্ষদদ্বয় উৎপাটনের পর 
একটা রুপোর পাত্রে কুণালের উৎপাঁটিত চক্ষদুদ্ধয়কে মণ্টে আনা হ'ত। কুণালকে 
অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপের দৃশ্যে মণ্ের দুইপাশে আগুন জ্বালানো হণ্ত এবং মাঝখানের 
ফাঁকা জায়গায় কুণাল ঝাঁপ দিয়ে পড়তো । অনেক সময় »%108-এর পাশ দিয়ে সামনে 
রাখা আগুনের 'পছন 'দিকে কুণাল ঝাঁপ 'দিত। 

বঙ্গে রাঠোর' নাটকের শেষ দৃশ্যে মোটা পিসবোর্ড ও কাঠের ফেম দিয়ে মান্দির 
বানানো হ'ত। 'রঙ্গলাল' চরিত্রের অভিনেতা কাঁধ দিয়ে ভেগে পড়া খিলান তুলে 
“কাল বেগমকে বাইরে নিয়ে আসত । কিন্তু নিজে বেরোবার সময় রঙ্গলাল ভারা 
1খলান আর তুলতে না পেরে আচ্চে আচ্ডে মান্দরের ধবংসাবশেষের নিচে চাপা পড়ে 
যেত। দৃশ্যটি খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠত । 

বৃন্দাবন িলাস' নাটকে কৃষের কালী মূর্তিতে পাঁরবর্তন দেখানো হয়োছল। 
কৃষ্ণ একটা গাছের কাট আউটের সামনে দাঁড়য়ে থাকত । গ্রাছের কাট আউটের 
পিছনে কালীমার্ত স্থাপন করা থাকত । কৃষের কালীমর্ততে পন্রিবর্তনের সময় 
কাট আউটের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ ঘুরে পিছন 'দিকে চলে যেত এবং কাট আউটের পিছনে 
থাকা কীলীমর্তি সামনে চলে আসত ॥ কাপড়ের রোলারের সাহায্যে মোঘল পাঠান 


পাঁরাশষ্ট ৪২৭ 
নাটকের (৩।৬ দশে) জাহবী নদ দেখান হ'ত। সে সময় একট কাপড়ের রোলার়ের 
সঙ্গে আর একটি কাপড়ের বোলার যুত্ত করার সময় মাঝখানে কিছু ফাঁকা জায়গার 
পাষ্ট করা হ'ত । সেট দূর থেকে বোঝা যেত না। হমমায়ুন যুদ্ধ করতে করতে সেই 
ফাঁকা জায়গার গিল্লে পড়তো । প্রেক্ষাগৃহ থেকে মনে হ'ত হুমায়ূন তরঙ্গায়িত 
জাহুষী নদীতে ডুবে যাচ্ছেন। ফাঁকা জায়গার তলায় কিছু খড় ও চট রাখা হ'ত । 
ধাতে করে হুমায়ুন চারন্রের আঁভনেতা পড়ে গিয়ে আঘাত না পায়। এ নাটকের 
শেষ দৃশ্যে কমলা চারভ্রাভিনেত্রী ছোট বাঁশের মাথায় পাট জড়িয়ে তাতে আগুন 
লাগিয়ে মণ্টে প্রবেশ করতেন। এটা মশাল 'হসাবে ব্যবহৃত হ'ড়। 

“দেবলাদেবী” নাটকে মণ্চের মধ্যে অদ্বপৃ্ঠে লক্ষীবাঈকে দেখান হয়োছল। 
“লক্ষযীবাঈ' অশ্বপৃন্ঠে সৈন্যদের যুদ্ধে উৎসাহিত করতেন। এরজন্য মনোমোহন 
ৃথয়েটারে মাসিক হিসেবে ঘোড়া ভাড়া করা হয়েছিল। 

[ এই সাক্ষাৎকারটি ৬.৫,৭৯ এবং ২৭*১১,৮১-তে নেওয়া হয়োছল ] 


হরান্দ্রনাথ দত্ত 
(স্বাক্ষর ) 
২৭,১১.৮২ 


২। (আ) শ্্রীষুন্ত হরীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে আর একাঁট সাক্ষাৎকার । 

প্রশ্নঃ বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে নাট্যকার *14:74-4.* রায়ের একাধিক 
নাটকের নাটযপ্রষোজনা বঙ্গ রঙ্গালয়ের দর্শ কগণের মনে আলোড়নের সংষ্টি করেছিল । 
এই আলোড়ন সৃষ্টির কারণ 'ক ? 

উত্তর £ ঘবএ্এা রায়ের নাটকগ্ালর মণ্সাফল্য খুবই উল্লেখযোগ্য । 
মূলত তাঁর নাট্যসংলাপের সাহাত্যক ও আভনায়ক গুণ এবং সুলালত ও 
ওজঃগুণযুক্ত ভাষার প্রয়োগদশগ্ততা আভিনেতাদের খুব উদ্দাপ্ত করত। নাটকের গঠন 
ভাঙ্গমার বালষ্ঠতায় চরিব্লগুলি খুবই প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। এছাড়া আঁভনেত্রী 
সংশীলার কষ্ঠস্বরের এব 1খজে”' এস রায়ের নাট্যসংগীতগালকে মণ প্রাথমখর 
করে তুলত। নাট্যপ্রযোজনার দিক দিয়ে :14:7445 রায়ের নাটকের এ এক উজ্লেখ- 
যোগ্য বিশেষত্ব । 
' প্রশ্ন 8 এজ রায়ের নাটক প্রযোজনার সময় আলো ও মণ ব্যবচ্ছার 
সাহায্যে নাট্যঘটনার পাঁরবেশ গড়ে তোলার জন্য বা আঁভনয়কে দীপ্ত করে তোলার 
জন্য কিভাবে মণ্চমায়ার সাঁন্ট করা হ'ত ? 

উত্তর £ তাঁর নাট্যপ্রযোজনার কিছু কিছু দিক আজও আমার ধনকে ভরিয়ে 
রেখেছে । দৃশ্যসজ্জা, রুপস্জ্জা ও নাটকে দর্শকদের আকর্ষণ বাদ্ধর জন্য 


৪38 বিশ শতকের দির বাংলা নাটক 


কেটি উচ্োধনগ্য আমার, নে লাসছে। তবে বয়ন হয়েছে তো। 
তাই.একট সময় লাগবে বলতে। . 

দরাণাগ্রতাপ' নাটকে হলাদঘাট যদ্ধে পাাজত রানারতাপ তাঁর পরি 
চৈতক-এর মৃতদেহের উপর মাথা রেখে দ:ঞখে, বেদনায় ভেঙ্গে পড়েন। সে সময় 
মগ্চে চৈতককে দেখান হয়োঁছল। বাঁশের কা, খড় ও সাদা কাগড় দিয়ে ঘোড়া 
তৈরণ করা হয়েছিল। এ দৃশ্যে মণ্চে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। মৃত চৈতককে 
নিয়ে রাণাপ্রতাপের শোকোচ্ছবাস খুবই মন্মস্পরশ হয়ে উঠেছিল। প্রতাপ [সিংহকে 
বাঁচানোর জন্য শঙ্তাঁসংহ দুই মোঘল সৈন্য 'খোরাসান' ও 'মুলতানকে" হত্যা করে 
প্রতাপরে “দাদা' “দাদা বলে জাড়িক্সে ধরতে য়ায়। সম্বিত ফিরে পারার পর 
শন্তসংহ যে মোঘল রাজের প্রাতানাঁধ হয়ে তাঁকে বন্দী করতে না এসে ভাই-এর 
মতই তাঁর কাছে এসেছে রাণাপ্রতাপ তা বুঝতে পারেন। তখন রাণাপ্রতাপ 
শত্তাসংহকে ভাই ভাই বলে আলিঙ্গন .করেন। সে সময় পূর্বকৃত কর্মের জন্য 
ক্ষোভ, লঙ্জা আর বর্তমানে দাদার সঙ্গে মিলত হবার আনন্দে উদ্বেল শঙ্তাঁসংহের 
মনোগত .ও হৃদয়গত অবস্থা অমৃতলাল বস্‌ মুখজ আঁভব্যান্তর দ্বারা সুন্দরভাবে 
পাঁরস্ফুট করেন। এ আঁভব্যান্ত দেখে আমার মত অনেক ব্যান্ত বিস্মিত ও মুগ্ধ 
হয়ে পড়োছলেন। 

“দুগাদাস' নাটকে রাজপুতদের সঙ্গে বুদ্ধের সময় “রাঁজয়া” 'শাঁবরের মধ্যে বসে 
গান গাইছিলেন। বাইরে ঝড়, বৃষ্ট ও বিদ্যুতের দাপটে প্রাকীতিক অবস্থা 
দুযৌগপর্ণ হয়ে উঠোছল। এ অবস্থাকে দেখানোর জন্য কাটা ও ঠেলা দিনের 
সাহায্যে শাবিরের বাঁদকে একটা জানালা তৈরণ করা হয়োছিল। যন্ব্রসংগীতের 
সাহায্যে ঝড়, বৃষ্টির আওয়াজ এবং জানালার 'িছন দিক দিয়ে মঞ্চের আলোকে 
 বাঁড়য়ে কমিয়ে বিদ্যুতের বাস্তব িভ্রমকে দৃশ্যায়ত করা হয়োছিল। 

“চগ্দুগুপ্ত' নাটকের দ্বিতীয় অংকের পণ্ম দৃশ্যে চন্দ্গুপ্ত আঁধক ভ্রাতৃস্নেহের জন্য 
নন্দকে বধনা করে তাকে 'নিজের বুকে জাঁড়য়ে ধরেন। সে সময় নন্দের অন্যান্য 
সৌনিকগণ চন্দ্ুগৃপ্তকে মারতে উদ্যত হলে চন্দুগুঞ্তকে বাঁচানোর জন্য ছায়া ও চম্দ্রকেতুর 
নেতৃত্বে অন্যান্য সৈন্যগণ তখন নন্দকে বধ করতে উদ্যত- হয়। এই দৃশ্যে মণ্চের 
?পছনের দিক থেকে সামনে আসার জন্য একটা-সৈতু তৈরণ করা হয়। চাণক্য সেই 
সেতু দিয়ে মঞ্চের সামনে আসতে আসতে চণ্ট্রকেতুকে নির্দেশ দেন--“বধ করো না 
বন্দী করো”। খদৃশ্যঁটি খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠোছল। এ নাটকে চাণক্যের 
ভূমিকায় 77 আতনয় খুব উল্লেখযোগ্য । তিনিই এ নাটকে চাণক্যের 
আঁভনয়ের দ্বারা সমগ্র. নাটকাটকে ৯৩৪৫০ কজীছলেন। নাটকের ১৩ দৃশ্যে 
নন্দের দাতামহেরশ্রাম্ধে পৌরাহিত্য করতে চীগক্য মন্দের রীজগরবারে উপস্থিতি হন। 
সেখানে কাজা নঙ্দ ও বাচাল চাখকাকে শুন্যায়ভাবে 'অপমাঁিত করে। সেই 
বআপমানিত হবার-দশ্যে তাঁর আভব্যান্ত অতুলনীর 1 অপমানিত হবার পর তান 


গহারাজ নন্দকে অভিমম্পাত করেন । ব্রাহ্মগ হিসাবে শদ্রের এই আচরণের সাচিত 
জবাব দেবার আভিপ্রায় ব্যস্ত করেন। সে সময় তিনি ক্রোধে সর্বশরীর থর খর'করে 
কাঁপাতেন ও নম্দকে উদ্দেশ্য করে তাঁর সংলাপ বলতে বলতে মণ থেকে চলে যেতেন । 
এটা এত সাবলাল ও প্রাণস্পরশশী হ'ত ষে তান কখন বোরয়ে গেলেন তা বোঝা 
যেত না। 

এ নাটকের তৃতীয় অংকের ণ্ঠদশ্যে নন্দকে বধ করার দশ্যে সত্য সত্যই নন্থকে 
হাঁড়কাঠে ফেলে খঙ্সাঘাত করা হ'ত। নন্দের মাথা ছাড়া শরীরের অংশাঁট 
দর্শকদের সামনে থাকত। মাথা থাকত 88০ 3৪৪৩-এর 'দিকে। তাই খঙ়াধাত 
করা হোলে মনে হ'ত বূঝি সত্য সত্যই মাথা কেটে গেছে। যুপকান্ঠের পিছনে 
লাল রং গোলা থাকত। চাণক্য সেই রঙুকে নন্দের রন্তরূপে ব্যবহার করে তাঁর 
1শখা বম্ধম করতেন । 


ঈদ৭/ টিনিনিরিা £ রন্ালার প্রত 
হাত বাঁড়য়ে বলতেন “কাত্যায়ণ : নাড়ী দেখতে জানো? দেখত আম বেচে 
আছ 'কিনা।” এ দৃশ্যে আনন্দের আতশয্যে বাম্পরুদ্ধ চাণক্যের মনোগত 
অবস্থাকে দানীবাবু যেভাবে মূর্ত করে তুলোছলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা ধায় না। 
কািবভা্খকিওিন চাণক্যের চরিন্রাভনয়ে শাশরবাব্ও দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। 
দানীবাবুর তুলনায় তাঁর কণ্ঠস্বর খুব মধুর ছিল। কণ্ঠে ভাবের ব্যান্তি ও. 
গাভীরতা ভালো প্রকাশ পেত। এই দৃশ্যে মেয়েকে 'ফিরে পেয়ে চাণক্যের সংলাপ-- 
“কাত্যায়ণ ! শোন, কুঞ্জবনে একটা সামচ্টোন্ত উঠছে না*"'আমায় ঘরে নিয়ে চল” 
--শাশরবাবূর এই অংশের আভনয় আধকভাবে হাদয়কে নাড়া দিত। চন্দুগুপ্তকে 
যুদ্ধে উদ্দীপ্ত করার জন্য তাঁর সম্মুখে মায়ের প্রকীতি বর্ণনার কালেও শিশিরবাবূর 
আঁভনয় দক্ষতা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য ৷ 

পোষাকের দক থেকেও যতখানি পারা যেত চরিন্রানগ করে তোলার চেষ্টা 
হ'ত। তবে এ যুগের টিস্তাধারা দিয়ে সে যুগের প্রযোজনাকে বিচার করলে ভূল 
করা হবে। মেবার পতনে চারণীরা কখন লাল আবার কখন সবুজ চওড়া পাড়- 
যাক্ত গেরুয়া রঙের শাড়ী পড়তো। একে তখনকার দিনে “হাতীপাড়' শাড়গ' 
বলা হ'ত। 

মেবার পতন নাটকের মূল ভাবের. আকর্ষণই দর্শককে টানতো । অভিনর 
নাটারিনালিন নত দাংচে রাজা জাগ্গাগারা। 


রত দত্ত - 
ৃ ( স্বাক্ষর) 
..* ২৪-১.৮৪ / 


8৩০ বিশ শতকের, থিয়েটারে বাংলা নাটক 


্রীযু্ত হয়া্দ্ুনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট ন)০/:164/.ক শীযূত ধঙ্জশটগ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়ের লেখা পর । 


1110 010156510 
[7101010৬/ 
মেজবাবন 
আঁম যুবা বয়সে অমরবাবূর একপ্রকার অন্ধভন্ত ছিলাম। যেটা আমাকে 
মোহিত করত সেটা তার 76:5019110--স্টেজে নামলেই গম- গম করত । তাছাড়া 
কণ্ঠস্বর ও আবাৃত্তর ভঙ্গী ছিল অনবদ্য । বোধহয় অমৃত গিন্রের কণ্ঠ বেশী 
মিষ্ট ছিল । কিল্তু অতটা উদাত্ত ছিল না। সেই কণ্ঠের ?০% ছিল ভরা নদীর 
মতন। যাকে জোয়ার বলে। তা তো ছিলই আরো ছিল গমক, মশড়। অরাঁৎ 
ধুপদী 1০০18000. অঙ্গভঙ্গী ছিল এঁ ধরনের, অথাৎ ৫1801960--কেবল মৃখের 
মাংসপেশী চালু ছিল না। 95:10 ০0110 1781-এ যেমন 'অঘোরে' তিনি ছিলেন 
অতুলনীয়। 
এক রান্নে তাঁর প্রদত্ত ছাতা নিয়ে বাঁড় ফিরি মনে পড়ে । 6 ৪5 ৫, 82010 
--এই কথাটি সাত্য। কি জানি কেন, কেবলই 8/1:02-এর সঙ্গে তাঁর চারত্রের 
তুলনা করতে ইচ্ছা হয়।। অমন %1511 খুব কম লোকের মধ্যে আছে। 


প্রণাম নিও--- 
ইঁতি- 
ধূঙ্জাঁট 
শনিবার ॥ 

৩। জোড়াসাঁকো এবং শার্টিঞ্রমনে এ ঘট প্রযোজনা সম্পকে প্রতাক্ষ 
স্ম$৩ তা সমন্থ অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর (জন্ম--১১ই জুন, ১৯০১ । প্রয়াণ__ 
১০ই মে, ১৯৮৫ ) সঙ্গে সাক্ষাংকার । 

প্রশ্নঃ এঞএাঘটু প্রযোজনায় আলোর প্রয্লোগ ব্যবস্থা কির্প ছিল ? 

উত্তর £ প্রথমাবদ্থায় একপ্রকার হেন আলোর ব্যবহার করা হ'ত। 
পরে গ্যাস-এর আলো আসে । ১৯১৭ সাল থেকে শাস্তীনকেতনে বৈদন্যাতিক আলো 
ব্যব্ত হয় । শিলাইদহে জমিদারী কাধের তত্বাবধানের জন্য একটা ডায়নামো 
ক্লয় করা হয়োছল। পরে সেই ডায়নামোটা শাঁস্তীনকেতনে এনে সেখান থেকে 
বিদ্ৎ উৎপাদন করে সমগ্র শাস্তনিকেতনে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমদিকে 
কেরোপসিনের আলো থাকার ফলে মঞ্চকেই শুধূমাত আলোকিত করা হ'ত। এর 
আঁতারন্ত কিছ: করা সম্ভবপর হয়ে উঠত না। গ্যাসের আলোয় সেই আলোর 
অবস্থাকে কিছ: পারমাণে উজ্জ্বল করে তোলার স্বাঁবধা হ'ত। ১৯১৭ সাল থেকে 


পারািষ্ট : | ৪৩১ 
ডায়নামোর সাহায্যে বিদ্যাৎশান্ত উৎপাদনের দ্বারা যে আলোর ব্যবস্থার সৃষ্টি হ'্ল, 
তার দ্বারা নাট্যপ্রযোজনায় আলোর মান গুণগত এবং -নন।ননভ ভাবে উৎকৃষ্ট 
হাল । তবে 'বাজধ দৃশ্যের 'বাঁশষ্ট মুহূর্ত বা চারব্রের বাশজ্ট দিকগুলি 
পাঁরস্ফুট করে তোলার জন্য, মুড লাইট-এর বাবহার বা আলোর কোন বিশিষ্ট 
প্রয়োগ পদ্ধতি তখনো পর্ণস্ত গড়ে ওঠোন। 

প্রশ্ন £ নাট্যপ্রযোজনায় মণ্তসজ্জাকে কিভাবে কাজে লাগান হ'ত ? 

উত্তর £ মণ্চের প্্যাটফরম তৈরী হ'ত আঁডটোরিয়াম থেকে দুই ফুট উঠ্চুতে। 
দেবদারু পাতা দিয়ে উইংস তৈরী হণ্ত। দ্রপ সীন একটা,ছিল এবং বহাদন 
ধরে তা ব্যবহৃত হ'ত। সেই দ্রপসীনাঁট মুকুলদেবের অংাকিত ছিল। ভ্রপসীনের 
মাঝখানে শিবের তাণ্ডব নৃত্য আঁকা থাকত। পরবতাঁকালে এই ড্রপিন-এর 
প্রচলনও রবান্দুনাথ অপ্রয়োজনীয় মনে করতেন বলে সেটা ব্যবহার করতেন না। 
অংকিত রাজপথ, নদীতার, প্রাসাদ ইত্যাদি সম্পাঁকত দৃশ্যগুলি মণ্ডে ব্যবহাত হ'ত । 
পরবতাঁকালে তানি এ সকল দশ্যপটকে নাট্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারস্বর্প বলে 
মনে করোছলেন। নাট্যপ্রযোজনায় তাঁর লক্ষ্য ছিল চিত্তপটকে আঁভনয়ের মাধ্যমে 
দৃশ্যপটে রূপাস্তীরত করা । এক্ষেত্রে তানি নাট্যসংলাপ বলার ধরণ এবং আঁভনয়ের 
আঁভব্যান্তকে জোর 'দিয়োছলেন। এর সাহায্যেই 1তাঁন দর্শকমনে শ্থান-কাল-পান্ত 
সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তুলতেন। 'শারদোৎসব' নাটকে বেতাঁদনী নদীর 
রূপকল্প গড়ে তোলার জন্য মাটির সাহায্যে নদীর একটা মণ্তমায়া তৈরী বরা 
হয়েছিল। তাতে জল দেখা যায় 'নি, তবে নদীর এপার এবং ওপার দেখা গিয়োছল। 

প্রশ্ন 8 '30010রোর জন্য রূপসজ্জা ও অঙ্গসঙ্জার প্রয়োগ পদ্ধাতর স্বরূপ 
কি ছিল? 

উত্তরঃ ঠাকুর পাঁরবারের 'দিনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ সকলেই 
এক একেকজন যথার্থগুণণী শিজ্পী। যে কোন শিল্প প্রচেষ্টায় তাঁদের সজনশীল 
প্রাতভার স্পর্শ লাগতো । নাটকের রুপসজ্জা এবং অঙ্জসঙ্জাও এর ব্যতিক্রম নয় । 
প্রথমাবন্থায় চিৎপুরে অবাশ্িত পোষাকের দোকান থেকে পোষাক ভাড়া করে 'নয়ে 
যাওয়া হ'ত শাস্তনকেতনে ৷ রাজা, রাণী, প্রাতিহারী, সৈন্য ইত্যাঁদ চরিত্রের 
পোষাক এইভাবেই সংগ্রহ করা হ'ত। কিন্তু প্রথম দুই এক ঘংসর এইভাবে 
চললেও প::.০88555 এ ধরনের পোষাক আর ব্যবহার করা হত না। উপরের ডীল্লাখত 
চান এবং অন্যান্য নাট্যচারঘ্লের পোষাক কি হবে তা ।দণে”.।র তন্্াবধানে 
সেখানকার ছান্র এবং বর স্থির করতেন এবং নিজেরাই সেই পোষাক 
তৈরা কয়তেন। ঠাকুরবাড়ীীর পোষাকও কিছ? কিছ_ ব্যবহাত হ'ত । 

অঙ্কন শিঞ্পে ঠাকুর পাঁরবারের সরলেই পারদশর্ণ 'ছিলেন। তাই চারের 
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শত এ 
- প্রাঃ নাট্যপ্রযোজনায় ধাঁন ও লক্দসংগাঁতের প্রয়োগ পদ্ধতির শেষ 
কি ছিল? 

উত্তর ঃ নন উর ১ র্িন রি ক 
সংগীতের প্রচলন ছিল না। তবে নাটকে সংগীত চলার স্ময় প্রথমাঁদকে হারমো- 
নিয়ামের ব্যবহার করা হন্ত। উইংস-এর ভেতর থেকে এই াদনা।নস।গ শন্দ 
সংগীতের প্রয়োগ করা হ'ত। কিন্তু এই হু সংগীতের শ্রদীতর' 
যে ভাগ..আছে তার ভাব পারস্ফুট হ'ত না। তাই :2-5য2 ঠাকুর পরব” 
কালে নাটকে হারমোনিরামের ব্যবহার করতেন না। সেই স্থলে তারের যল্ম 
1াবশেষত এসরান্গ ব্যবহার করতেন। অবশ্য প্রথম থেকেই “বায়া তবলা, খোল' 
ইত্যাদির প্রচলন ছিল । সংগতে নিষান্ত ব্যান্তরা যে সর্বদাই উইংসের ধারে বসতেন 
তা নয়। মণ্চের পিহনে একটা কালো বা নীল কাপড়ের আড়ালেও অবশ্থান 
করতেন। তাতে সংগতকারীদের দেখা যেত না, তবে যন্তাদর কিছ? অংর্শ দেখা 
যেত। বত্মানে গীতিনাট্যের ভাষ্যকার এবং সংগতকারণীরা যেভাবে মণ্চের পিছনে 
বসে. নাটকে অংশগ্রহণ করেন--এই ধারাই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সেই সময় প্রচালত 
হয়েছিল । 

প্রশ্ন ঃ কিভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকের পাঁরচালনার কাজ সম্পন্ন করতেন ? 
তাঁর নিজস্ব আঁভনয় ধারার বিশেষত্ব কি ছিল ? 

উত্তরঃ তাঁর আঁভনয় ধারা ছিল খুবই স্বাভাবক রকমের । সংলাপ বলার 
ধরণ ছিল দৈনান্দন কথোপকথন প্রচেম্টার শোঞ্পক রূপ। |খঞেন্দ্রব্ রায়, 
শিঁরশচন্দ্র ঘোষ প্রভাতি নাট্যকারদের সংলাপে ভাব, ভাষা, অলঙ্কারের আতিশয্য 
আছে। এর ফলে আঁতরিস্ত আবেগের সাহায্যে কিছুটা কৃন্লিমভাবে সংলাপ 
বলার ধরন সে সময়কার নাট্য প্রযোজনায় লক্ষ্য করা ধায়। রবান্দুনাথ ঠাকুরের 
সংলাপের গঠনে এই আতিশব্য নেই । তাই আঁভনয়ের সময় সংলাপ প্রক্ষেপণে কোন 
কঁপ্মতা ছিল না। তবে পদ্যে রচিত সংলাপে স্বভাবতই সূর ও ছন্দের সাম্য 
তবে খুব 51০00, ভাবে সংলাপ তানি বলতেন না বা বলতে শেখাতেনও না। 

রবান্দুনাথ ঠাকুর বিন্ব ভ্রমণ করেছেন। বিশ্বের অনেক মহান শিল্পী ও 
পাঁরচালফদের সঙ্গে তান বিশেষভাবে. পরাচাতি লাভও করেছিলেন। কিন্তু 
তাঁর নাট্য পারচ।লণী. কোন বিদেশ- 730. প্রভাব পড়োন। ভারতীয় 
সপ্ীতির সাধক রবা্রনাথ ঠাকুরের নিজগ্থ শৈষ্গিক চিন্তার ছাপ তাঁর নাট- 
পারচালন কার্ষেও মূর্ত ইয়ে উঠত 1: জাভা-বাঁপিস্বণপের 'হদণ আঁভুজতা এবং 
সেখানকার "8:13 সংধ্দা: তীঁকে নৃত্ধ করৌছল এবং তাঁয় নাটকের নূতযাদির 


ৃঁ 
রর 
টু 


সংযোজনায় প্রেয়ণা দান করোছল। চারদিন হারান এ আর বিশাল 
প্রতিার় আলোকে সমধ-০%.+০ হয়ে উঠত । | ্ 

প্রশ্নঃ রবাল্ুনাথ ঠাকুর নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে যাল্লার 'মত মস্ত: আব 
( ০০০8 988৮ ) ব্যবহার করেন নি। অথচ প্রয়োগ পাঁরকক্পনার দিক থেকে তান 
যাল্রার মৃস্ত আসরের প্রাতি. তাঁর হাদয়ের আনুগত্য প্রকাশ করেছেন । এর কারণ কি? 

উত্তরঃ এ্রটা সর্ধৈব সত্য যে তান বান্লার মস্ত আসরকে নাঠপ্রয়োগ' 
পরিকঞ্পনার দিক থেকে আদর্শ হ্ছানীয় বলে মনে করতেন । জোড়াসাঁকোতে 
স্থানাভাবের জন্য সেটা গ্রহণ করা সম্ভব হয়ান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদালানে 
নাটক হ'ত। এ দালানের ম্থাপত্যগত "১5%নছ প্রসোনিয়াম মঞ্চের মত । শাস্ত- 
ানকেতনেও তিনি প্রসেনিয়াম মণ ব্যবহার করেছিলেন । তবে মাঝে মাঝে ছোট 
ছোট নাট্যানজ্ঠানগুলি তিনি আশ্রকুঞ্জের মুন্ত অগ্জলে অনুষ্ঠিত করতেন। মূ্ত 
আসরের প্রাত তাঁর হৃদয়ের আনুগত্যের এটা একটা পাঁরিচয় বিশেষ । তবেধাধার 
আদশেই তিনি নাটকের দশ্যপটাঁদ ব্যবহারের আতিশয্য বর্জন করেছিলেন । 
আঁভনয়কে নাটকের প্রাণ বলে গ্রহণ করে 'চিত্তপটকে দশ্যপটে রূুপাস্তারত করার 
প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন । 

প্রশ্ন £ তৎকালীন পাবাঁলক স্টেজের প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা 
ক ছিল? 

উত্তরঃ ঠাকুর পাঁরবারে কেউই পাবাঁলক স্টেজের আঁভনয় দেখতে যেতেন না। 
একমান্র শিশিরবাবুর নাট্যপ্রযোজনা সম্পকে রবীন্দ্রনাধের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাই 
তাঁর প্রযোজনা দেখতে তানি গিয়েছিলেন । শিশির ভাদুড়ীও রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্য, শিক্প তত রবান্দ্ু প্রাতভার অন্যান্য দিকের একানষ্ঠ অন:রাগ্গশ ছিলেন। 


শাস্তীনকেতনে প্রযোজত রবান্দ্ননাথ ঠাকুরের নাট্যান্‌চ্ঠানের প্রয়োগ পাঁরকঙ্পনা 
সম্পকে রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ( জন্ম--২৬৭১৮৯২। 
প্রয়াগ--৮.১১৯৯৮৬ ) সাহত সাক্ষাৎকার" 

0) আলোর ব্যবস্থা কি ধরণের ছিল ? 

আমাদের সে ষুগে বৈদ্যতিক আলোর ব্যবহার হিল: না। তাই নাটকে, 
আলোর. 5. ।জশ লতা 'লম্টণ এবং ল্যাম্পের সাহায্যে পূরণ করা হ'ত। ল্যম্পে: 
হচ্ছে একটা কাঁচের ঘাঁটি । তার মধ্যে কেরোসিন তেল ভার্ঘ কয়ে তার ওপর একটা: 
সঙলতে দেওয়া খাকত। আর সবার ওপর থাকত কাঁচের ঠিসাম । . এই ধরদেয- 
জ্যাগ্ধ. 59০৫ 115 হিসাবে বাধহত হোত । এই জ্যাঙ্পগুলি থাকত শা: 


89৪ বিশ শতকের খিরেটারে বাংলা নাটক 


নিকেতনের বাঁড়িতে (বর্তমানে আতাথিশালার় রূান্তারত)। আগে শাস্তনকেতন 
বলতে শধমান্ত এই বাঁড়াটকে বোঝাত, সমগ্র . অ্থলাটকে নয়। এই শ্যাস্ত- 
নিকেতনের তন্বাবধায়ক (০৪০ 1০৫) ছিলেন দিপু ঠাকুর । ল্যাম্পগৃলি 
শাদ্তিনিকেতনের মান্দরে উপাসনার সময় ব্যবহার করা হণ্ত। নাটকের সময় এই 
ল্যাম্পগৃলি ৮০০ 1181 হিসাবে ব্যবহার করার জন্য মণ্েে নিয়ে যাওয়া হণ্ত। 
70০৫ 18 এর পিছনে একটা পদা লাগান হ'ত যাতে শুধুমান্ত ল্যাম্পগৃলি 
ঢাকা পড়ে এবং ল্যাম্পের আলো দর্শকের চোখে না পড়ে । নাটকের কোন 'বাঁশগ্ট 
মুহূর্তের সময় বা চরিত্রের 'বাভল্ন 7৩526০৮%৩ বোঝানোর জন্য আলোর কোন 
আঙ্নিকগত প্রক্রিয়া ছিল না। 

[3] নণ সঙ্জার বিশেষত্ব কি ছিল ? 

প্রসেনিয়াম মণ্চের ব্যবস্থা ছিল। তবে বর্তমান মণ্চের উন্নত অবচ্ছা তখন ছিল 
না। সামনের দিকে দুই একটা 785 থাকত। আর মণ্টের পিছনে থাকত 
কালো চাদর । নদ-নদী, প্রান্তর, রাজগৃহ, যচ্খক্ষেত্র প্রভাতি দৃশ্যাবলণীর ব্যবস্থাও 
ছিল না। কালো পদাঁর উপর আভিনয় হ'ত। সংলাপ থেকে নাট্যগত পারাশ্থাতি, 
পরিবেশ, অবস্থান বুঝে নিতে হ'ত । যেমন যান্রায় হয় । পিছনে 0155 ছু২০০]া 
এর ব্যবস্থা ছিল। আর থাকত 19102 ৪০6০৫ শান্তিনকেতনের ছাত্র মুকুল দে 
[010 9০6০0 তৈরী করেন। 10100 5০66 এর উপর শিবের তাণ্ডব নৃত্য 
আঁকা থাকত । মণ্চসঙ্জা, অঙ্গরচনা, এসব কিছুই তখন আশ্রমের ছেলসেরা নিজেরাই 
করত। 

[0] শব্দ ও ধ্বান সংগীতের প্রয়োগ ব্যবস্থা কিরূপ ছিল ? 

নাটকে গানের সময় বাজনা বাজত ॥ এর মধ্যে এসরাজের প্রাধাণ্য ছিল বেশী । 
তবে অন্য কোন প্রকার শব্দ ও ধ্ৰনী সংগীতের সাহায্যে নাট্যাভিনয়ের বিশেষ 
মৃহর্তকে আঁধক প্রাণময় ও গাতিময় করে তোলা হ'ত না। নাটকে শুধূমানর 
খালি গলায় গান করা হু'ত। রবান্দ্নাথ ঠাকুর প্রায় ক্ষেত্রেই খালি গলায় গান 
করেছেন। 

[2] অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব কি ছিল ? 

অভিনয় প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় নত 5 & ০০ 4১109, 
101817805 820 2190 21) 4১০01. খুব ছোট বেলা থেকেই তানি আভনয় করতে 
শুরু করেন। আভনয় তাঁকে কেউ-ই শেখায়নি। তিনি নিজের নাটকেই অভিনয় 
করতেন। ফলে চারন র্‌পায়ণের ক্ষেত্রে, চাঁরন্লের মর্ম এবং ধর্ম তিনি আভিনয়ের 
বহু পূষ্বেই অনুধাবন করতে পারতেন। এসবের দিকে লক্ষা রেখেই ( অর্থাৎ 
চারয্ের আদশ* প্রাতপাদ্য বিষয়) তানি অভিনয় করতেন। গিঁরশবাবু, 
ঘখকহ্ মত সরেলা আঁভনয় তার ছিল না। উচ্চারণ ছিল গ্পস্ট। আঁভনয় 
ছিল স্ব; 1 চরিত্রের 'বাঁশন্ট আবেগের উৎস ছিল স্বতরসারত / গদ্য বা 


পারাশষ্ট ৪৩৬ 
পদ্য যেভাবেই সংলাপ রচনা হোক নাকেন, তাঁর আঁভনয়ে কোন. সুর থাকত না । 
খুবই ৪৫৪1 ধরনের আঁভিনয় ছিল তার । তৎকালশীন দিনে থিয়েটারে বা বানায় 
যে কৃন্রিমতা ছিলঃ তান ছিলেন সেই কৃল্লিমতা থেকে মৃন্ত। 'রাজা+, 'শারদোধসব” 
“ডাকঘর* “অচলায়তন*--এ তাঁর আভিনয় এ কথাই স্মরণ করার । মনে রাখা প্রয়োজন 
সুরবিহণীন এবং কৃত্রিমতা 'বিহশীন স্বাভাঁবক আঁভনয় শান্তীনকেতনের আঁভনয়- 
ধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 


[) নাট্যপ্রযোজনায় অঙ্গরচনা ও রূপসঞ্জার কাজে তাঁর স্বাতল্মের কি পরিচয় 
আপানি পেয়েছেন ? . 

অঙ্গরচনার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য কিছ ছিল না। আঁভনেতারা খাঁড়মাটি ইত্যাঁদ 
সহকারে নিজের নিজের যতটা প্রয়োজন অঙ্গরচনা করতেন । এসব ঠিকমত হচ্ছে 
কিনা তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার দেখে নিতেন। 

.পোষাক-পারচ্ছদের ব্যাপারে সিল্কের জামা কাপড় ব্যবহার করা হণ্ত। 
পারচ্ছদ চরিন্রানুগ করার চেষ্টা করা হ'ত। পুরুষেরা যখন স্বর ভূমিকায় 
অবতীন্ন হতেন তখন সে সকল পোষাক দিন-ঠাকুরের স্ত্রী 5587 কাছ 
থেকে (শাড়ী, গহনা, ইত্যাঁদ ) নিয়ে আসা হ'ত । সোৌনক, রাজা ইত্যাঁদর 
অস্ব-্শস্ত বলতে তেমন কিছু দেখান হ'ত না। প্প্রায়শ্চত্ত' নাটকে প্রতাপের 
ভুমিকায় জ্ঞানবাবু সিজ্কের জামা সহ একটা ইজের পড়েছিলেন। 


[0] নাটক পাঁরচালনার ব্যাপারে তাঁর দ্াম্টভঙ্গী কি ধরণের ছিল ? 

পাঁরচালনার ক্ষেত্রে চাঁন নিত্বচিন, নাটকের মহড়া, আঁভনয় শুঞ্খলা প্রভীতি 
ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন খুবই কড়া প্রকৃতির ৷ চররিন্ন নিথ্বাঁচনের ক্ষেত্রে তান দেখতেন 
অভিনেতার দৈহিক এবং চারিব্রীক বোশিন্ট্যের সঙ্গে আঁভনেতব্য চরিত্রের এসব 'দিকের 
মিল আছে কিনা । উচ্চারণের বিশুদ্ধতা পরণক্ষা করতেন। উচ্চারণে বাঙালপনা 
[তান মোটেই পছন্দ করতেন না এবং উচ্চারণে স্বর আছে কিনা তাও লক্ষ্য করতেন। 
কোন ব্রুটি থাকলে তা সংশোধন করে দিতেন । 

চরিব্ন নিত্বাচনের পর মূল নাটকের সঙ্গে এর সংযোগ কোথায় তা বাঁঝয়ে 
দিতেন। বারবার চরিন্র পাঠ করিয়ে, বারবার বুঝিয়ে দিয়ে তানি তাদের গড়ে 
তুলতেন। বারবার পাঠের ফলে 'জিহবৰার আড়ূম্টতা কেটে ষেত। এর ফলে আঁভনয় 
শৈলী খুব 799: হ'ত। এ সকল বিষয়ে শেষের দিকে তাঁকে খুবই সহায়তা 
করোছলেন তাঁর পত্রবধ্‌ প্রাতমা ঠাকুর বিশেষত নৃত্যনাটকের ক্ষেত্রে । যে নাটকই 
তিনি আভনয় করাতেন তা ভালোভাবে মহড়া দিতেন। দর্শক সমক্ষে উপস্হিত 
করার আগে সেই নাটক 'তিনি কয়েকবার শান্তিনিকেতনে করে নিযে তারপর চড়াস্ত- 
ভাবে উপাঁশ্থত করতেন। অনেক সময় নাটক চলাকাকালশন নাট্যচারন্রের সঙ্গীতের 
পরিবর্তনও করতেন। দুইদিন নাটক আঁভনত হবার পর, নুতন চিন্তা, চেতনার 


৪৩৪ শবশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


সঙ্গে সঙ্গে তিন তৃতীয় দিনে কোন ন:তন গান সংযোজন কয়তেন বা চার এদিক 
থেকে ওদিকে সারিয়ে নিতেন । 

পারচালনার ক্ষেত্রে রীতির দিক থেকে তিনি বিদেশের কোন নাট্যকার বা 
পারচালকের কাছে ধণণ ছিলেন না। নিজের চিন্তার মেরুবৃন্ধে তিনি নিজেই 
ভ্রমণ করতেন। কারণ তান ছিলেন 8০010 41091 মণ্জে আভিনয়ের সময় সংলাপ 
বলা ও পার্পারক ভাব 'বািনিময়ের ক্ষেত্রে যাতে সকল চরিন্ই তাদের পারস্পারিক 
সম্পর্ক অনুসারে প্রাতীষ্ঠত হতে পারে সৌঁদকেও তিনি দৃষ্টি দিতেন। 

'ারদোংসব নাটকে কোরাস গানের সময় গানের সঙ্গে সঙ্গে কোন নাচ হ'ত 
না। নাচ তখন আসোন। এ সকল গান ছিল 4০৫0 90089 গানের সময় 
প্রযোজন অনুযায়ী স্বাভাবিক ভাবে 10%6090% সহকারে গান হ'ত। 'ারদো- 
ধসব' নাটকের বেদমন্ম 'শিখিয়েছিলেন বিধূশেখর শাস্মী। প্রথমে মন্বের অর্থের 
সঙ্গে আঁভনেতাদের পাঁরিচয় কাঁরয়ে 'দিম্নে তারপর 'কিভাবে পাঠ করতে হবে তাই 
শীখিযোছলেন। অনেক সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কোন কারণবশত সংলাপ 
ভুলে গিয়ে দ1188 এর পাশ 'দিপ্লে চলে যেতেন। শারদোতসব নাটকে এইরকম ঘটনা 
ঘটেছিলো । তখন বালকদের মধ্যে কয়েকজন ঠাকুদ্দার হাত ধরে এনে বজ্লে 
“ঠাকুদাঁ তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে”--তথন রবীন্দ্ননাথ ঠাকুর আবার ফিরে 
এলেন। 


॥ জুক্রশপরিচিতি ॥ . 


সাক্ষাৎকার 2 প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পারাঁশম্ট, পৃজ্ঠা-৩৩৩ 


২, সাক্ষাৎকার £ প্রমখনাথ বিশনঃ পারাশিষ্ট, প্ঠা-৪৩০ 


পি, 
এ ৃ 
“*৮  পৃঙ্ঠা-১০৬, রবিতীর্ঘে--"আস্তকুমার হালদার, কলিকাতা, ১৩৬৫ । 


“ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমণ্ের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোন 
উল্লেখ দৌখতে পাই না। তাহাতে ষে বিশেষ ক্ষাত হইয়াছিল এরুপ 
আম বোধ কার না। কলাবিদ্যা যেখানে একেনবরণ সেইখানেই তাহার 
পূর্ণ গৌরব । সতাঁনের ' সঙ্গে ঘর কাঁরতে গেলে তাহাকে খাটো হইতেই: 
হইবে। বিশেষত সতীন যাঁদ প্রবল হয় ।” পৃহ্ঠা-৭৩। বিচিন্ প্রবন্ধ-_ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৯৩৮২, কাঁলকাতা । 

“আমাদের রূপসজ্জা, মণ্চসজ্জা অনেকটা বিলিতী অনুকরণ হত | হ, চ, হ, 
হরিশচন্দ্র হালদার আমাদের দৃশ্য পটগ্যাল আত নিকৃষ্ট বিলিত" 
অনুকরণে আঁকতেন ।” পূজ্ঠা-৩৪ | রবীন্দ্ুস্মাতি--হীন্দরাদেবী চৌধুরানধী” 
কলিকাতা, ১৯৬২। 

“ফাজ্গুনীতে'*"স্টেজের উপর তৈরী হোল প্রায় একটা আন্ত বাগান--গাছে 
ফুল ফুটে আছে, গাছের ডালে বাঁধা রয়েছে দোলনা ”**।” পজ্ঠা-১৩৫। 
পতৃস্মতি--রধাীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ১৯৬৬, কলিকাতা । 

“নন্দলালকে বললুম, নম্দলাল নীল রঙের বনাতের উপরে চাঁদ 'দিতে 
হবে। "**সাত্যকারের চাঁদ চাই ৷ "*"বললুম যাও মালীর দোকান থেকে 
রূপোলি কাগজ 'নয়ে এসো । নন্দলাল তখনি দ7সিট রুপোলি কাগজ 
নিয়ে এল। বললুম কাটো, বেশ বড়ো করে একটি প্রাতপদের চাঁদ কাঁচি 
দিয়ে কাটো, আর গুটি দুই তিন তারা । নন্দলাল বেশ বড়ো করে চাঁদ ও. 
গুটি দুই-তিন তারা রূপোল্গি কাগজের সিট প্রেকে কেটে নিয়ে এল । আম 
বললুম যাও বেশ ভালো করে আঠা লাগিয়ে আকাশের গায়ে সে'টে দাও । 
»*তারপর স্টেজেতে নীল পদরি উপরে যখন লাইট পড়ল, যেন সাঁত্যকার 
আকাশাঁট।” --পৃত্ঠা-১৪২--১৪৩। ঘরোয়া--অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
বিশ্বভারতা, 

সাক্ষাৎকার ঃ প্রথমনাথ 1বশা, পাঁরাশিষ্ট, পঙ্ঠা--৪৩১ 


“শেষের দৃশ্য দুইটি এখনও যেন চোখের উপর ডাঙদিতেছে। রঙ্গমণ্চের 
চন্দ্ুতারকাখচিত- আকাশ ও চাঁদের আলো যেন সত্যকার' আকাশ ও চাঁদকেও 


5৩৮ 


১০, 


৯১১, 
৯৭, 
১৩, 


১৪, 


১৬. 


১৬, 


১৯৭, 


১৮. 


বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক 


সৌন্দযে'য হার ন73/3-.1” --পক্টো-৯২৭, প্দগ্যস্মৃতি-াঁতাদেবা। 
্ ঙ 
আমাদের দেশের যাল্লা আমার এজন্য ভালো লাগে। যাত্রার আভনয়ে 
দর্শক ও আঁভনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের 
বিশ্বাস ও আনুক্ল্যের উপর নির্ভর কারিয়া কাজটা বেশ সহদয়তার সাহত 
সংসম্পন্ন হইয়া উঠে।” পৃ, ৭৫-৭৬। বিচিত্র প্রবন্ধ-_রবান্দ্রনাথ ঠাকুর । 
বিবভারতশী, - 
সাক্ষাৎকার ঃ প্রমথনাথ 'বিশন, পারিশিল্ট, পৃ. ৪৩৩ 
সাক্ষাৎকার £ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পাঁরাশিস্ট, পৃ. ৪৩৫ 
“**চোখ ভোলানো বিসদশ জাঁকজমক ছেড়ে সাজসঙ্জার দেখা 'দিল 
সাত্যকারের মন ভোলানো শিজ্পরুচির আভব্যন্কি”--পৃ. ৮৯। রাঁব-্ছবি 
প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত । 
“কোন মন্ত্র বলে ষে তান নিজের বয়স হইতে ন্লিশটা বংসর খসাইয়া 
ফোঁলয়া দিলেন তাহা বুঝতে পারা গেল না"*শবাচিন্র মহার্ঘ্য সঙ্জায় 
সাঁজ্জত কাঁবশেখরের ভিতর আমাদের সুপারিচিত রবান্দ্ূনাথকে খুশীজয়া 
পাইতেই অনেক সময় কাটিয়া গেল.” । পৃ. ৭৪1 প্ণণ্যস্মাতি-- 
স্পসশতাদেবী, কলকাতা 
“প্রথমেই ইহার সাজসঙ্জার মধ্যে এমন একাঁট অকাল্নিমতা আড়ম্বর শূন্যতা 
নিরাভরণ সৌন্দর্য্য ছিল যাহা অচিরে বাংলাদেশের নাট্যমণ্ের উপর নীরবে 
প্রভাব বিস্তার কারয়াছল ।৮***পজ্ঠা-&০৬। রবীন্দ্র জশীবনী ('দ্বতীয় 
খণ্ড ) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা ১৩৮৩ । 
“নূতন নাটক লেখা হলে আমাদের সকলকে ডাকিয়ে এনে সে লেখা 
শোনানো--এ ছিল তাঁর রীতি”--পৃ্ঠা-১৩১। রবীল্দস্মাতি--সৌরীন্দর 
মোহন মুখোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা । 
বেজায় কড়া ছিল তাঁর মানদণ্ড 1” পৃ. ১৩৩। পিতৃস্মাতি--রথন্দ্রনাথ 
ঠাকুর। ১৯৬৬, কলিকাতা । 
“আমাদের আঁভনয় শেখাতে গুরুদেব খুব বেশ পাঁরশ্রম করোছলেন। 
এক এক দৃশ্য কতবার অভ্যাস করতে হয়েছিল। মহড়ার সময় গুরুদেব 
বলতেন”-_ওরে সুধীরঞ্জন বেশ হচ্ছে কিন্তু আর একট দরদ 'দিয়ে ব--- 
বলে 'নজেই সেই কথাগুলি আব্াতত করতেন” পৃ. ৮৭। আমাদের 
শাস্তনিকেতন--সুধীরঞগন দাস । ১৩৬৬ কলিকাতা । 


৯৯১০ 


২০. 


৭১, 


৮৬৬ 


২৩. 


৪, 


৫, 


শ্৬, 


পাঁরাশন্ট ৪৩৯ 


আঁভনয় করার রীতির বিষয় উপদেশ দিয়ে বললেন “স্টেজের ামনে 
চেনাশুনা শুধু লোক বসে থাকবে । তুই তাদের 'দকে চাইীবনে। কেবল 
ভাবাঁব তোর সামনে একটা অরণ্য । 9616 0০929010989 না হলে আভনয় 
হয়না। কোন আট হয় না। নিজেকে ভুলে যেতে হবে আঁভনয়ের 
সময়ে ।৮ পৃ. ৯১-৯২। রবিতীর্ঘে-আসিতকুমার হালদার । কলিকাতা 
১৩৬১। 

“গুরুদেব এত সন্দরভাবে নিজে করে দেখাতেন যে তাঁর নটকুশলতায় 
আমরা মল্মমূশ্ধ হয়ে যেতাম-পৃ. ৭৬। মাঁহলাদের স্মৃতিতে 
রবান্দ্রনাথ--অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, ১৯৬৪। 
“দ্বজেন্দ্রনাথ.*"যে শুধু ভালো গাইতে পারতেন তা নয়, তাঁর আভিনয় 
ক্ষমতা ছিল অপুর্ব” পৃ. ৩১-৩২। স্মৃতিকথা মীরাদেবশ। প্রথম 
সংস্করণ, কাঁলিকাতা । 

“কাঁবর নাটকে যাঁহারা আঁভনয় কারতেন তাঁহাঁদগকে বড়ই বিপদে পাঁড়তে 
হইত। যে পর্ধন্ত অভিনেতা মণ্ে গিয়া না দাঁড়াইতেন, সে পধণস্ত তাঁর 
ভঁমকার পাঁরবর্তন হইতে থাঁকিত।” পৃ. ১১। ঠাকুরবাঁড়র আঙ্গনায় 
--জসীমউদ্দীন, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা । 
“রবীন্দ্রনাথের মত সুপুরুষ কখনোও দেখাঁন। তাঁর বর্ণ ছিল গোর, 
আকৃতি দশর্ঘ। কেশ আপ্ঙ্ঠ লম্বিত ও কৃফবর্ণ, দেহ বাঁলষ্ঠ, চর্ম মসৃণ 
ও চিককন, চোখ-নাক আত সহন্দর'"*রূপের বাঁদ প্রসাদগ্ণ থাকে তো সে 
গুণ তাঁর দেহে ছিল।৮” পু. ২৩। রবীন্দ্রনাথস-প্রমথ চৌধুরী, ১৯৬১, 
কাঁলকাতা । 

“রবীন্দ্রনাথের খুব তী্ল, তীক্ষম কণ্ঠস্বর ছিল, যা বাঁশর মতো একদম 
গ্যালারীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত চলে যেত”্পৃ্‌. ৩৪। রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ 
নাট্যশালা-_হরীন্দ্রনাথ দত্ত । কলিকাতা 

“নানা প্রবন্ধে ও নানা কবিতায় 'বাভল্ন ভাবের ঘাত-প্রাতিঘাতে ও 'বাভন্ন 
শব্দার্থ ব্যাঞ্জনার জন্যে তাঁর কন্ঠস্বরের মধ্যে ষে বিচিন্র পাঁরবর্তন লক্ষ্য 
করেছি তা যে কোন প্রথম শ্রেণীর আভনেতার উপযোগী” পূ. ১১৮। 
সৌখীন নাট্যকলা রবীন্দ্রনাথ-হেমেন্দ্ুকুমার রায় । প্রথম সংস্করণ, 
কাঁলকাতা । 

**“প্রবীপ্ুনাথের অত্যন্ত সচেতন সত্তা বিলীন হোতে পারতো না যে চান 
আভিনয় করতেন তারমধ্যে” প্‌. ১৪১। ( আঁভনয়ের স্মাতি--সৌমেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ) রবীন্দ্র প্মাতি--বিশবনাথ দে। 


২৭. 


/, 


২৯, 


৩০, 


৩১, 
৩২. 


৩৩, 


৩৪, 


৩৬. 


বিশ শতকের গিয়েটারে বাংলা নাটক 


“**জভিনেতাদের চলা ফেরা, উচ্চারণ %& বাক্যে কোথাও কোনয়কম আতিরঙ্জন 
থাকবে না। রবীন্দ্রনাথের অভিনয় 'আমাকে এই কথার সত্যতা স্মরণ 
করিয়ে দেয় ।-""তাঁর আঁভনয় সমগ্রভাবে শিল্পণীর মিতথ্যা়িতার এক আদর্শ 
কৈতাৰ বললেই হয়।” প্‌, ৯০, বাঙালীর নাট্য চচাঁ-অহান্দ্র চৌধুরী, 


“প্রত্যক্ষদর্শ অবনান্দ্ুনাথ জানিয়েছেন পাবাঁলক স্টেজে “রাজা ও রাণণ, 
অভিনয্ন দেখার নিমল্তণ পেয়ে তাঁরা গিয়োছিলেন সেখানে । গিয়ে একেবারে 
তাজ্জব বনে গেলেন। “রাণী সুমিন্রা' স্টেজে এল একেবারে মেজো 
জ্যাঠাইমা । গলায় সুর, আঁভনয় সাজসজ্জা, ধরন ধারণ হুবহু মেজো 
জ্যাঠাইমার নকল করেছে । পূ. ৩৪। ঠাকুরবাঁড়র অন্দরমহল--চিন্লা সেন । 


“আর একবার “ডাকঘর'"""সেবারেও 'টিকট করা হয়ৌোছিল ।-.1টাকটের জন্য 
মারামার করে লোকে দাঁড়য়ে দেখেছে । শেষ মৃহ্‌তেও একশো টাকা "দিয়ে 
টিকিট কিনেছে”*** প্‌. ৮৭। ঠাকুরবাড়র গগনঠাকুর--পাার্ণমাদেবা । 


“যয প্রাতিভাকে যেমন সাহিত্যের শ্রেণীবশেষে ফেলা যায় না, 
তাঁহার আভনয়কলা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে ।***সমন্ত ভূমিকাই তাঁহার 
ব্যান্তত্বের দ্বারা অনুরাঞ্জত হইয়া প্রকাশ পাইত।” পৃ. ৭৭। রবীন্দ্রনাথ 
ও শ1-নককডন-্প্রমথনাথ 'বিশন। 

পূচ্ঠা ১৬, শাশরকুমার ও বাংলা থয়েটার-মাণি বাগচি, কাঁলকাতা, 
*..*তাঁর আঁভনয়ে, তাঁর বাচনভঙ্গীতে, তাঁর উচ্চারণে আম নিজে প্রথম 
বাদ্ধির দশীগ্ধি স্পম্ট অনুভব করলাম । একমান্র তাঁর কণ্ঠেই কাব্যের কথা 
যেন স্পন্ট রূপ পেতো ।"**আর কারোর আভনয়লেই সে উপলামষ্ধ আমার 
হস্ত না।” পৃ. ১৩৫, প্রসঙ্গ নাট্য- শম্ভু মি, কলিকাতা 

পৃহ্ঠা ১৩-১৪। ডরর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাঁমকা। শাশরকুমার ও 
বাংলা থিয়েটার--মাঁণ বাগাঁচ । ১৯৬০, কাঁলকাতা। 

[শাশরকুমারের অশোক চীরন্রাভিনয় প্রসঙ্গে মহেন্দ্ুগপ্ত। প্‌” ৩০। 
নাট্যাচার্যয শাঁশরকুমার--শঙ্কর ভট্টাচার্য । 

“যাহারা শাশিরকুমারের চাশক্য দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন চাণক্যর 
আঁভনয়ে শািশরকুমার বৃদ্ধিকেই প্রধান সত্ররূপে অবলম্বন কারয়া থাকেন। 
এমন কি স্থলে দর্শককে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার নিমিত্ত চ্ছুল আঁভিনয়- 
কলার আশ্রয় পর্যন্ত গ্রহণ করিয়া হ্তদ্বারা মণ্ডিচ্ের প্রাতি ইঙ্গিত করেন । 


৩৬. 


৩৭, 
৩৮, 


৩১১, 


৪০. 


৪১, 


৪২. 


৪৩, 


পারাশষ্ট ৪৪১ 


আকায়ে, ভঙ্গীতে, চলায় ফেরায় এক বাদ্ধি দ্বারা পাঁরচাঁলিত আওম।শবকে 
পাদপ্রদীপের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন শাশিরকুমার”--“দানীবাবূর চাণক্য ও 
শাশিরবাবূর চাণক্য'-এএএখর পালচৌধুরী। ভগ্মদূত পাল্ীকা । 
নাট্যাচার্য শাশরকুমার স্মৃতি তর্পন- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৫-২৬, 
নাট্যাচার্ধয 'শাশিরকুমার--শঙ্কর ভট্টাচার্য, ১৩৭৭, কলিকাতা । 

সম্পাদকীয় £ শাঁনবারের চিঠি, ৩১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৬৬। 


পৃত্ঠা ১৮-১৯। নাট্যাচার্যয শিশিরকুমার--শঙ্কর ভট্টাচার্য, কাঁলকাতা 


কল্যাণ্ীয়েষব, 
তোমার চাঠ পেলাম । 
তোমার ইনাম্টট্যুটের বম্ধূদের জানিও তাঁদের অভিনয় আমার খুব 
ভালো লেগোছল। “বৈকুন্ঠের খাতা'র এমন সুনিপূণ অভিনয় এক 
আমাদের বাড়তে গগন অবনদের ছাড়া আর কারুরই পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
কেদার আমার ঈষার পাত্র । একদা এ পার্টে আমার যশ ছিল । 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
২৩শে মাঘ, ১৩১৮ 
পৃন্ঠা ১। অমল হোমকে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্র । 
কাঁবগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ 'শাঁশরকুমার--অমল মিন্ত। 
কলিকাতা । 
পৃঙ্ভঠা ১০৯। শিশিরকুমারের অভিনয় শিক্ষাদান প্রসঙ্গে--অধ্যাপক 
মন্মথমোহন বসু। -শািশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার--মণি বাগচী, ১৯৬০- 
কলিকাতা । 
“এর জন্যই টিম ওয়ার্ক অমন সুন্দর হ'ত। দর্শকচিত্তে নাটকের 
আবেদন সামীগ্রক হয়ে উঠত। আভিনয় কার্ধাট যে একটা সম্পূর্ণ 
ব্যাপার এই বোধাট তখন থেকেই 'শাঁশরকুমারের শিজ্পচেতনায় ধরা 
দিয়েছে ।” পৃ. ৯৬। শিশিরকুমার ও বাংলা থিম্লেটার--মাঁণ বাগচণ। 


পচ্ঠা ৬। পু: চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা । নাট্যাচার্যয শিশির 
কুমার--শঙ্কর ভট্টাচার্য, ১৩৭৭, কলিকাতা । 


ধীরেন্দ্রনাথ বিশণ, পণ্চাত্তর বছরের প্লাটনাম জৃবিলশ স্মারক গ্রশ্ছ 


বিশ-শতক--২৮ 


৪৪২ বিশ শতকের থিয়েটায়ে বাংলা নাটক 
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0810960, [721551510 170900005, 

8৫. “নস্টিট্যট ছাড়া শিশিরকুমার তখন ওল্ড ক্লাবের প্রাণস্বরূপ | 
কৃতাঁবদ্যা এবং কলাকুশলশ কজন সদস্যকে নিয়ে ক্লাবে যে নাট্য সম্প্রদায় 
গঠিত ছিল, সে সম্প্রদায় শাঁশরকুমারের প্রাতভার পারিচয় পেয়ে তাঁকে 
করোছলেন নাট্যশিক্ষক 1” পূ. ৪৩। সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন 
মুখোপাধ্যারের বিবরণ । নাট্যাচার্যয শিশিরকুমার--শঙ্কর ভট্টাচার্য । 
কলিকাতা 
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